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মুখবন্ধ 


বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনের, আবিভাব (বঙ্গা বৈশাখ, ১২৭৯; খ্রীষ্টা্ এপ্রল-মে, 
১৮৭২) বাঙলা সাঁহত্যের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় । পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আশা 
করেছিলেন : “এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সন্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ 
করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবত্স্থরূপ ব্যবহার করুন ।-.তাহাদিগের 
উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্ষমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক 1৮ এ আশার একাংশ সার্থক 
হযেছে, অন্য অংশ সাথক হয়নি | বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে তা অনুভব না করোছলেন, 
তা নয়। বঙ্গাব্দ ১২৮৫ অগ্রহায়ণের “বঙ্গদশনে? তার “লোক্শিক্ষা” এক হিসাবে তার 
স্বীকৃতি । “বঙ্গদশন হংরোজ িক্ষিতের মনে বাওলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা 
জাগাতে পেরোছিল, কিন্ত সেই স্াশিক্ষিতের সমাজ থেকে সাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ ও 
জ্ঞানের সম্পদ পৌছিয়ে দিতে পারে নি । বাঙালী জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞানও লাভ 
হয নি, ততক্ষণ ত। সম্তবও ছিল না। বঙ্কিমের প্রস্বীলিত আলো সাক্ষরতার সেই 
তৈলটুকুর অভাবে নতুন দীপ জ্বালতে পারল না । 

আমরা সকলেই জখান-_ অক্ষরজ্ঞান হলেই মানুষ চতুর্ভজ হয় নী। সম্পূর্ণসাক্ষর 
দেশেও আশঙক্ষা-কুশিক্ষ। দেখা যায়। কিন্তু একটা কথ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে--এ যুগে 
অক্ষরজ্ঞান ন! থাকলে শিক্ষার পথ শত কথকতাঁয়, রেডিও-৯লচ্চিত্র/দিতেও মুক্ত হয় না। 
অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার আবশ্টিক ও প্রাথমিক সোপান । জনশিক্ষার প্রয়োজন-বোধ 
বন্কিমেরও ছিল, তাই তান তার কালেই প্রাথমিক শিক্ষার সৃপ্রসারের প্রস্তাবও 
সমর্থন করেছিলেন । জনশিক্ষার কমীমাত্রই একথাও স্মরণ করবে । 

কিন্ত যে প্রধান কারণে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমাতি বাঙ্কিমচন্দ্রের এই 
সূলও সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছে, তা এই_নতুন-সাক্ষর বাঙ।লীর বাঙলা 
পাঠে অগ্রসর হতে-হতে এমন বই পাঠ করা প্রয়োজন, যা তার জ্ঞানের সীমা 
বাড়াবে; যাঁর সরসতায় তার মনও সঞ্জীবিত হবে; যার মধ্য দিয়ে সে সরল ও 
সরম বাঙলা ভাষার আস্বাদন লাভ করবে ; বাঙাল জীবনের শ্রেষ্ট চিন্তাসম্পদেরও 
সক্ষে খাঁনকটা পাঁরাঁচত হবে; সবৌপাঁর, যুক্তি ও বুদ্ধির অনুশলনে সত্যই 
সে অভ্যন্ত হয়ে উঠবে । শুধু তাদেরই পক্ষে নয়, শিক্ষিত, স্ল্পাশিক্ষিত সকল 
বাঙালীর পক্ষেই বঙ্কিমসাহিত্য শিক্ষ। ও রপাস্বাদনের অইনলনীয় ভাণ্ডার । 

বাঙ্কমগ্রন্থাবলী একাধিক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান অনেক বাঙালী পাঠকের হাতে দিয়ে 
এসেছেন__এ তাদের গৌরবের কথা, মৌভাগেযরও হয়তো কারণ । তার মধ্যে বঙ্গীয় 
সাহিত। পারিধদ-প্রকাশিত বঙ্কিম শতবাস্বিক সংস্করণের তুঁলন! নেই-_তা প্রামাণিকতায় 
অগ্রগণ্য । বিস্ত সে সংস্করণ এখন দুল্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। বঙ্কিম-গবেষকদের পক্ষে তা 
অপরিহার্য । বসুমতা সাহিতামন্দিরের প্রকাশিত বহ্কিমগ্রন্থাবলীও অতুলনীয়_শিক্ষিত 
সাধারণ বাঙালীকে তা বঙ্কিম পড়বার সুযোগ দিয়েছে । সাহিত্য সংসদের প্রকাশিত 
সংস্করণ ছয়ের অনেকগুলি গুণের আধার । যোগেশচন্দ্রের 'পাঁরচয় এবং মুদ্রণসৌকর্ষ 


চার মুখবন্ধ 


প্রশংসনীয় । কিন্তু আরও সুলভ ও সহজলভ্য সংস্করণ পেলে পাঠেচ্ছু অনেক বাঙালীর 
আকাঙ্ঞা পুর্ণ হয়, আমর! তা অনুভব করেছি । বিশেষত, নতৃন-সাক্ষর ও স্বশ্লাশিক্ষিত 
বাঙালণ প্রায়ই দরিদ্র । কাজেই, লাভালাভের বৈষাঁয়ক কথা সাক্ষরতা প্রকাশনের 
পরিচালকগণ বিবেচনা করেন নি; এঁদের প্রতি কর্তবাপালনের দায়েই এই যথাসম্ভব 
সুলভ সংস্করণ প্রকাশে এর! দুঃসাহসী হয়েছেন 

সহযোগীদের মকলের নিকটই এরা কৃতজ্ঞ ৷ কিন্ত ব্যবসায়-স্বার্থে এদের প্রত তিক 
মন্তব্য অজ্ঞাত নয়। তাই এরা সাবনয়ে জানাতে চান--“সং ব্যবসীয়ী মাভ্রেই স্বীকার 
করবেন_উনাবংশ শতাব্দীর মনস্বীর1 তাদের দেশবাসীর জন্যই তাদের দান রেখে 
গিয়েছেন-_শক্তিমান্‌ ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটবার জন্য নয়। দরিদ্র দেশের ক্রয়সামর্থয 
মনে না রেখে, শুধু মুনাফার স্বার্থে চিরায়ত সাহিত্য মুদ্রণ ও প্রকাশন কতটা সদ্ব্যবসায় 
জান না, কিন্তু, সাধারণ মানুষকে তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনার কাজ, এবং 
পরলোকগত মনস্বীদের প্রাতিও অবজ্ঞসুচক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । দেশের জনসাধারণ 
চিরদিন এরূপ ব্যবসায়-স্বার্থের আব শিকার হয়ে থাকবে ফেন »। 

বলা নিষ্পয়োজন-__বাঙালশী পাঠকই এই প্রকাশন প্রাঁতটানের মুখ্য উদ্দিষ্ট ; তাই 
বঙ্কিমের বাঙলা রচনাই এই রচনা-সংগ্রহে সংগৃহীত হবে । ইচ্ছ। থাকলেও সম্পূর্ণ 
আকারে 'পাঠভেদ? প্রদর্শন “সংগ্রহের বর্তমান আকাবে অসম্ভব । তবে সে সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় আভাস ও বঙ্কিমলিখিত প্রয়োজনীয় 'বিজ্ঞাপনা”াদ যথাসম্ভব সান্নবিষ 
হবে। | 

বঙন্কিম-সাহিত্য বলতে বহ্কিমের উপন্াসাঁদ যেমন বোঝায়, তেমনি বোঝায় তদপেক্ষা 
বৃহত্তর বাঙ্কমের প্রবন্ধসাহত্য_ আলোচনা, সমালোচনা ও নানা বিচারমূলক প্রবন্ধ | 
এই দুই প্রধান সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয সহজসাধ্য করা প্রয়োজন । 
আবার, এ কালের মতে! করে সে পরিচয় সাধিত হোক, বর্তমান যুগের এ দাবিও 

গত নয়। কিন্তু বাঙ্কিমপ্রাতভার সবিস্তার বর্ণনা ও সবিশদ মুল্যায়ন এক-আধ 
হাজার পৃষ্ঠায়ও অসম্ভব | সম্পাদকীয় ভূমিকায় শুধু রচনাসমূহের সৃত্রনির্দেশ ও বঙ্কিম- 
জিজ্ঞাসার প্রকৃত তাংপ্ধের মোটামুটি আভামই দেওয়। সম্ভব । আভাস মাত্র,বিশদ 
বিচার নয়, সৃসম্পূর্ণ মূল্যায়ন নয়; অন্রান্ত সিদ্ধান্তের তো প্রশ্নই ওঠে না । 

“বঙ্কিম রচনীসংগ্রহ, প্রকাশের এই আনন্দমুহূর্তে আমাদের পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা, 
সহায়ক, গ্রাহক-সাধারণ এবং বঙ্কিম রচনার প্রকাশক, বঙ্কিম গবেষক, বহ্িম-জীবনীকার 
বহ্কিম-সমালোচক প্রীতি সকলের উদ্দেশে নমস্কীর নিবেদন করছি । ইতি 


প্রীসত্যেন্ত্রনাথ সেন 
৭ এপ্রিল, ৯৯৭৩ ( উপাচার্,, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সামিতি 


ভূমিকা! 


অতি তরুণ অবস্থ] হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন লঙয়া কি 
করিব ?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তব খুজিয়াছি। উত্তর খুজতে 
খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিযা গিাছে...এইটুকু |শখিয়াছি যে, লকল বৃত্তিব ঈশ্গবানুবত্তিতাই 
ভক্তি এবং সেই ভক্তি বাতীত মনুষ্যত্ব নাই। ““ভীবন লইয়া কি কবিব” এ প্রশ্নেব এই উদ্ভর 


পাইয়ান্তি। 
ধর্মতত্ব, ১১শ অধায, ঈশ্ববে ভত্তি। 


পরিচয়-সূত্র 


এই বাঙ্কমজীবনশী। অথবা, এই শিখে বঙ্কিমের আন্তর্জবন-_জীবন-জিজ্ঞাস!, জীবন- 
সাধন], জীবনোপলপ্ধি। আপনার জীবনকে রম পাদ থেকে দেখে এই বাহিমের উত্তর । 
এই উত্তর ও এই উপলান্ধর গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বাকাধ। কিন্ত ত। সন্তেদ বলতে হয়_এর 
মধ্যে অনেক থা অনুক্ত থেকে গিয়েছে । বঙ্কিমের অণ্জ বনের একটা বিশিষ্ট সত্য 
বঙ্কিমের রস-দৃষ্টি, তার শিল্পচেতন। । বাঙ্কম যেমন মনস্থ তেশাঁন রসঅষ্টা,যেমন ভার 
ভাবায়িত্রী-প্রতি 2া, তেমনি তার কারায়আ্ী-প্রাতভা ৷ বাঙ্কমের উপন্যাম ও বসরচন। 
প্রড়তিকে ঈশ্বরভাঁক্তর সোপান বলাখায় নাঃ কন্ঠ বাঙ্কম-প্রাতিভার তা [বাশষ্ট এক 
প্রকীশ 1 বরং পাঠক-সাধারণের নিকট মনস্বী বাঙ্ঈমের ধর্তত্বের ও কৃঞ্চচারিএের 
জীবন-দর্শন অপেক্ষ। রূপদ্রষ্ট। বাঙ্কমের কথ।সাহ্ত্য বোশি পারত । এবং বাঙ্কমের 
চিন্তীসম্পদ ধাদের বিবেচনায় বঙ্কিমের শ্রে৯ দান, তাদেরও কাছে বাহ্ইমের বুসসম্পদ 
কম আদরণীয় নয়। এই ছুয়ে মিলেই বঙ্কিম_বাহ্কম, তার অগ্তজ।বন রাঁচত, বা্কম- 
প্রাভিতার সম্পূর্ণতা। 

আরও একটু কথা আছে । অন্তজীবনট, আসল কথা বটে, কিন্ত আরও একটা জীবন 
আছে--তাকে বাহজ.বন বললে যথেষ্ট হয় না । কারণ, জীবন দুটো নয়, একটাই । 
নান] প্রয়োজনে তাকে ভাগ করে দেখতে হয়, এই মাত্র । সমগ্রভাবে তা দেখ! সমীচীন, 
দুয়ের যোগাযোগও অনুধাবনযোগ্য | এ কথা ঠিক, বঙ্কিম আপনার রচনার মধ্য দিয়েই 
প্রকাশিত । “বাঙ্কম সাহিত্যের কর্যযোগী? - তদাতারিক্ত নিজের কোনো পারচয় রাখবার 
জন্য তান ব্যস্ত ছিলেন না। বঙ্কিম-পাঠকের কাছেও তা-ই প্রধান সত্য-_বহ্কিমের 
সাঁহতা-জীবন। তাঁর আতরিক্ত যে জীবন-বঙ্কিম খেতেন-পরতেন ; উিপুরটিগিরি 
করতেন ; রাশভারি, ব্যক্তিত্বসচেতন পুরুষ ছিলেন; সগর্বে আপন স্থাতন্ত্রয রক্ষা 
করতেন, সংসারের নানা সূত্রে বুলোকের সঙ্গে পারীচত হয়েছেন_ দ্বরত্ব রক্ষ| ঘরেই 
আলাপ-আলোচনাও করেছেন, হয়তো ভক্তগোষীতে সাহিত্য আলোচনায় আগ্রহণও 
হতেন ; আবার, কখনো কখনে! কারও ওপর বিরর্গ হয়েছেন, স্বজনদের সঙ্গেও বিরোধ 


ছয় ভূমিকা 


হয়েছে, দৌহিত্র ভ্রাতরপুত্রপের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন, ইত্যাদি, ইত্য!দি, এসব তথ্যগুলি 
বহ্কিমজাঁবনীর প্রমাণিত তথ্য, কিন্ত সাহিত্যের দিক থেকে এসব অনেক বিষয় গৌণ । 
যেমন ধরা যাক- 

“শৈশবে বঙ্কিম খেলাধূলা ভালবাদিতেন না-্তাহাব শরীর এই কারণে অপটু ছিল। 
তিনি তাস খেলা পছণা করিতেন। বন্িমচন্ত্র চিরকালই ষাড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দুরে সরিয়া 
যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পাবিতেন না, সাঁতার জানিতেন না-'কখনো! ঘোড়ায় চড়িতে 
পারিতেন না।” (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায'_বজেল্্নাথ বন্দোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
সাধক চবি তমালা-২২ এবং পর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্য।য়-_“বঙ্থিম প্রসঙ্গ? পৃঃ ৪১-৪৫।) 

এসব কথা কৌডহলোদ্দীপক | বাবহ।রিব, জীবনের মানুষটিকে চিনবার একটা উপকরণও 
বটে। কিন এ মানুষের হ একনট গৌণ দিক মাত্র । কারণ, ডিপুটি বাহ্কীম ডাকাতদের 
শায়েন্ত কএতে জানতেন, (সি, ঠ. বাক্লা।ণের কথ ) 7 মিখ)াপডনের দায়ে আভ্যুক্ত 
পাপন কম০র।কেও শান্ত [দতেন ; খাবচারক হাকিমও ছলেন ) সে দিনের উ্পপাস্থ 
সাহেব কণচবীদের অন্থায়েও প্রাতিবাঁদ পরতেন- তাতে কখনো কখনো [বিবাদও বাধত 
-(গৃলন!ঘ হ্খাবনে গুলির! পিস্তল গ্রাহা না কাঁরয। এবজন সাহেবকে গ্রেধার 
কারযাছিলেন'_ পর্ণচন্র টে পাধ্যাষ লাখিত বিঙ্কিমচন্দ্রের বালাকথ», ব্রজেন্দ্রনাথ 
উদ্ধত । পৃঃ ২১-২৫ |) এ কাহনাতে আতরঞ্জন থাকতে পারে । কিগ্ত মনে হয়, 
বাঁইমের দোহক শাঁঞ্ি সামা ছিল না, এবং হার দৈহিকশ্রমাবিমুখতার বিশেষ প্রমাণ 
প(ওখ। খায় লা বাঙ্ঈমজীবনীর এ জাত।য় তথো [নিশ্যহ বাঁঙ্কমমানসেরও আভাস 
বিছু-না কই দখা থায। সাধারণভাবে অনুভব করা খায়, প্রবল ব্যাকিত্ববান 
বাহীম ছোট বড পোষ গুণের সাহত অসাম» প্রাতিভাবান্‌ প্ররুষপ্ূপে বিকাশিত হয়ে 
উঠোছপেন । সেই পথে অনেক ছো হেট প্রবণত। ও ধারণ। খেমন ছাড়িয়ে এসোছলেন, 
কোনে। কোতে। প্রবণত ও ধারণা তেমান একেবারে পারহার করতে পারেন শি বা 
টান নি । জাবনশীব|বধ। এ সামসামাখকর। (যেমন, বাঙহ্কীমের কনি ভ্রাত। পূথচজ্্র 
»ট্রেপ!ধাঁয়)বশেষ করে, আাশচ্দ মজুমদার, খাণানাথ দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র 
সেন, সবেশচত্র সম।জপাত প্রডাঁতি) বাঙ্কম স্বর্গে নানা (ত্তাকর্ষক তথ্য 1লখে রেখে 
গিয়েছেন, ত। সবই পা্)। বঞ্কিন-মানসের বিকাশের দিক থেকে সেসব কিছুিছু 
তথের গুরু হ আচে, প্রযোজণমত তাও সরণাধ । কিঞ্চ আমাদের পক্ষে বহ্কিমপ্রাতিভার 
মুখগোণ এল তথোর বশ পরিচয়ের অবকাশ এখানে নেই | বঙ্কিমের রচনাই 
আমাদের [নবেটগায তার যথেষ্ট পারিচয ॥ হবে সে রচনার পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন 
করা গ্রমোজণ | চেই উদ্দেশ্বে - প্রথম ৮[ই বঙ্কিমের সংক্ষিপ জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী 
স্মরণে রাখা , বাঁঙ্কম-জীপনের দএকটি অর্থপুণ দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা । তারপর, 
বাহ্কিম-রচনার সাধারণ পারয়-সৃত্র নিশি করা, এবং সর্বশেষে বঙিম-সাহিতোর স্বরূপ 
সংক্ষেপে বুঝতে যতসামান্য চেষ্টা করা-এইমাত্র ভূমিকার স্ল্প সীমার মধ্যে সম্ভব । 


ভঁমিকা সাত 


বন্কিমচন্দ্রের জীবনবৃত্ত 


বন্কিমচক্দ্রের তথ্যনির্ভর জীবনশ-সার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় “সাহিত্য-সাধক 
চর্িতমাল।”য় (২২ নম্বর) সংকলন করেছেন, সেই সঙ্গে সজনীকান্ত দাস লিখিত 'সাহিত্য- 
জীবনও সংযোজিত হয়েছে । এবং কালানুক্রমিক ণ্রান্থাবলশ' ও “জীবনের সংক্ষিপ্ত 
ঘটনাপঞ্জণ” সে পুস্তিকার শেষে উল্লেখিত হয়েছে । 'এই তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
বলেই গ্রাহা ৷ যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের 'বঙ্কিম-জীবনকথ। (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 
বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভাঁমিক। ) সন্বন্দেও একথ। সত্য। প্রধানত এইসব বিবরণ 
বাঙ্কম-জীীবনশর সারাংশের জন্য অবলম্বন কর] শ্রেয়; ৷ তবে বাঙ্কমের কগজীীবনের কাল 
বাঙালশ জীবনের গৌরবের কাল! উনিংশ *তাঁবশীর প্রধান-প্রধান ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে তাই বাঙ্কমের “জীবনপঞ্জী” এ 'বচনাপঞ্জী লক্ষণীয়পধপর্তী অংশে 
তা সন্নিবিষ্ট হচ্ছে । ই ভূমিকায় আমরা বাঁক্রম-জখবনের দ্বএকটি প্রধান তথ্যের দিকে 
মনোযোগ আবরণ করতে চ1ই--বাঙ্কমের কোনো কোন প্রবণতা, ধাবণা, প্রেরণা প্রভাঁতির 
মূল ও তার প্রতভার সাধারণ [বিবর্তন বোঝাই তার উদ্দো । 

১। পরিবার-পরিবেশ ॥ বঙ্কিম সুসম্পন্ন ও প্রতিষ্টাপন্ন পরিবারের সন্তান । 
বাঙাল [হন্দ্রসম|জের উষ্বরণ্ণে ও উচ শ্রেণীতে তার জন্ম ৷ এই জন্মগত পরিবেশ অথহগন 
নয়। বঙ্কিমের পিত। রায়বাহাদ্রর ও ডেপুটি ম)।[জস্ট্েট যাদবচন্দ্র »ট্রোপাধ্যায় দীর্ঘকায় 
বিশীলবপু বাল পুরুষ ছিলেন । পুঞ্দের উপণ এই গৃহকর্তার শিক্ষ। ও ব্যাক্ত্বের প্রভাব 
স্মরণায়। তাদের কুলদেবত। গাধাবল্লভের প্রভাব বাঁহীমের জীবনে সপ্তবত পুবাপর 
অব্যাহত ও অঙলম্পর্শা ৷ চন্দ্রনাথ বুকে বঞ্জিমচন্দ্র বলেছিলেন, “ডান (কুলদেবতা ) 
আমাদের বংশের সবগ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দ্রগীত নাশ করেন, আমাদের 
সকল কথ শুনেন ও সব আবদার রক্ষ। করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উহারই মুখ 
চাঁহয়া থাকি, উহাকেই ধার । উনি আমাদপগকে বড় ভালবাসেন |” বুঝতে পার, 
আগে আমি নীঁস্তক ছিলাম” বাহ্কমের নিজের সম্বন্ধে একথাও আসলে অত্যার্তিবড় 
জের নাস্তিকদের মতো ফুক্িবাদশ হতে চেয়েছিলেন । করণ, সাধূ সন্যাসী সম্পকে 
বাঁড়িরাবশ্বাস (তান কখনো হারান নি । ভগবদ্ধিশ্বীস_বিশেষত আীকৃষ্ে বিশ্বাসও তার 
পরিবারগত অভটাস । শুধু তা নয় | যাদবচন্দ্রের 'এক সন্ন্যাসী গুরু ছিলেন-_ শোনা যায়, 
“এক সন্নযাসীর কপায় তিনি বিপন্থুক্ত হন, । পরিবারের এই চলিত বিশ্বাস বহ্কিমের 
জাঁবনে কখনে। অচল হয় নি। সন্ন্যাসীর প্রতি বাঙ্কমচক্দ্রের বিশাস িতৃসৃত্রে লব্ধ এবং 
আমরণ পবিপোধিত । তা ছাড়া, মেসমেরিজমৃ, যোগবল, ঝাডা-কোড়।, মন্ত্রপড়া, 
ভারকেশ্বরে মানত প্রভৃতি পরিবার-পরিবেশগত অলোৌফিকতায় 1বশ্থাসও ভার ছিল। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেভ্রে মিল, বেস্থাম, কৌৎ প্রীতির মতবাদের অনুশলন সত্বেও তিনি 
অলোকিকতায় বিশ্বাপ পারিহীর করেন িন। বঙ্কিম-সাঁহিতে) তার ছাপ সুবিদিত। 
এমন কি, শোনা যায়, বঙ্কিম শেষ জবনে কিছুদিন নিরামিষ আহার ও গেরুয়া কাপড়ও 
ধরেছিলেন । 

২। শিক্ষাজীবন ( ১৮৪৬--১৮৫৮ খ্রী )॥ “আমি আপন চেষ্টীয় যা কিছু 
শিখেছি । ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখি নি ।.-*ক্লাসে কখন 


আট ভামিকা 


থাঁকিতাম না । ক্লাসের পড়াশুনা ভালো লাগিত নাঁ বড় অসহ্য বোধ হইত । কুসংসর্গটা 
ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল । বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকালের উপর আর 
একটু বেশী, কাজেই তার কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি ।”--এই মর্ষের যে উক্তি (দ্রষ্টব্য : 
শ্রীশচক্দ্র মজুমদীর__'বঙ্কিমবারুর প্রসঙ্গ ) আছে, তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেও 
আক্ষরিক অর্থে সত্য নয় । মছ্পাঁনে তখনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন কিন জানা নেই | তবে 
বাহ্কিম মগ্পান একেবারে ছাডতে পারেন নি । কিস্ত মদ্যপান দোষের হলেও কুনীতি- 
জনক নয়। তবে বঙ্কিম সাহিত্যে যোগ) শিক্ষক-অধ্যাপকের অভাব এবং উন্নত মাতৃ- 
চরিত্রের অভাব ফেন, এই উদ্তি থেকে তা বুঝি । অথচ বহ্কিমসািত্যে স্মরণীয় নারী- 
চরিত্র যথেষ্ট । 

বাঙ্কমেরই মুখে শুনি (এ পুরবোক্ত “প্রসঙ্গ”) “এদেশে স্্রীরাই মানুষ, সেকথা আমি 
একবার বুঝাইবাপ্ চেষ্টা করিযাছি । এবং ঝাসীর রাণীর চেয়ে (ইউরোপীয় মনস্থিনস 
নারীর, ) কেহ উচ্চ নহে । রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই ।...আমার ইচ্ছা 
হয় একবার সে চারত্র চিত্র করি, কিন্ত এক আনন্দমঠেই সাহেবের চটিয়াছে, তা হলে 
আর রক্ষা থাকবে না ।” 

মাতার কাছে সমুচিত শিক্ষা না পেলেও বঙ্কিম্রে শিক্ষার বনিয়াদ সুদুঢ় হয়েছিল । 
ছাত্র হিসাবে বঙ্কিম অপ্রতিদ্বন্দ্রী । জুনিয়র, সিনিয়র সকল পরীক্ষায় কৃত্িধারী, আর 
আমাদের বিশ্ববিগ্যালয়ের প্রথম ও অগ্রগণ্য গ্র্যাজুয়েট_এসব তার অসামান্য মেধার 
প্রমাণ । আপন আগ্রহে ও ইচ্ছানুরূপে বঙ্কিম ইংরোজতে ও সংস্কতে ব্যাপক জ্ঞানসঞ্চয় 
করেন ( “রঞজজনশ”র অমরনাথের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় )। সেই সঙ্গে হুগলী কলেজে 
পাঠকালে (১৮৪৬__-১৮৫৬ শ্রী) “সংবাদপ্রভাঞ্ষরে? (১৮৫৩-৫৬-এর মধ্যে) কবিতা 
রচনায় তিনি অগ্রবর্তী হন। কবিতা তার সাহিত্য-প্রতর্ঘিভীর বিশিষ্ট রূপ নয়, সে 
প্রাতিভার স্বরূপ ছাত্রজীবনে বহ্কিম সন্ধীন পান নি । তবে ছাত্রজীবনেই রচনার কোক 
তাকে পেয়েছিল, একথা স্বরণীয় । 

৩। কর্মজীবন ( ১৮৫৮-১৮৯৪ ) ॥ “বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী; এবং সাহিত্যই 
তার প্রধান কর্ম। (ক) সরকারী চাকরির ( ১৮৫৮--১৪।৯।৯১ অবধি ) সচ্ছলতা ও 
প্রাতষ্ঠা নিশ্চয়ই বান্তবক্ষেত্রে সাহিত্য অনুশীলনের পক্ষে কতকটা তার সহায়ক হয়েছিল । 
বাস্তব ও মানসিক ক্ষেত্রে আবার চাকরি কিছুট! তাকে ব্যাহতও করেছে । সরকারী 
চাকারর উপর তাই কিছুটা বিরাগও তার লেখায় দেখা যায় । চাকরি জীবন- বাঙ্কমের 
নিজের ভাষায়_-'আঘাত-সংঘাতের ইতিহাস” হলেও গণনীয় । কারণ বঙ্কিম চাকরি- 
সৃত্রে নানী স্থানে ঘুরেছেন, (উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ দেখেন নি, তাও ন্মরণীয় ), নানা 
চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পারচিত হয়েছেন, বরং চাকারির সচ্ছঙতায় নিজের ঈগ্সিত 
প্রকাশও লাভ করতে পেরেছেন । চাকরিঞ্কালে তা ছাড়া বঙ্কিম ফোথায় কী অবস্থায় 
কোন গ্রস্থাদ প্রশয়ন করেছেন,_তা মনে রাখাই এই কারণে যথেই । (এই জন্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুবৌক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়+ দ্রষ্টব্য )। 

(খ) ব্যক্তিজীবন ॥ ব্যক্তিজীবনে সমধিক গুরুত্ব তার স্ত্রীর । প্রথম পত্রীর 
বিয়োগের পরে রাজলক্ক্জী দেবীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয় ( ১৮৬০, ভ্ভুন )। 


ভুমিকা নয় 


বাহ্কম একাধিক স্থলে জানিয়েছেন 'চীকরি আমার জীবনের আভশাপ আর স্ত্রীই আমার 
জীবনের কল্যাণস্বরূপা| 1” «আমার জণবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন, একজনের প্রভাব, 
আমার জীবনে বড় বেশী রকমের__আমার পরিবারের । আমার জীবন লিখিতে হইলে 
তাহারও লিখিতে হয় । তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বালিতে পারি ন1।” ক 
হতেন, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ও সূর্যমুখী-ভ্রমরের শ্রষ্টার সম্বন্ধে তা কি অনুমান করা 
চলে? রূপজ মোহ তার যথেষ্ট ছিল । ম্মরগরলখণ্ডন রমণীয় মাধুর্ধে সে মোহ রমণীয় 
অনুভূতিতে পরিণত হয় (শ্রীয়ক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর এই মর্ষের কথা বিশেষ স্মরণীয়)। 
ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরসের উপলাদ্ধ-ছ্য়ে মিলে সে মোহেরই এই 
পাঁরণতি সম্ভব হয়ে থাকবে । বঙ্কিম-সাহিত্যে ন্ত্রী-চরিত্রের উৎকর্ষের” একটি কারণ__ 
বঙ্কিমের নিকটতম সেই নারী রাজলক্ষ্ী দেবী-__বূপবতী, বুদ্ধিমতাঁ, ব্যক্তিত্বময়ী বলে 
যিনি সকলের সম্মানিতা । অবশ্ঠ অন্য মূল কারণও বহ্কিমই নির্দেশ করেছেন, “এদেশে 
কত্রীরাই মানুষ |” 

(গ) সুহৃদ-সাহচধ ॥ এখানে প্রথমে স্মরণীয় দীনবন্ধু মিত্রের কথা ( ১৮৫৮ যশোরে 
দীনবন্ধুর সঙ্গে বহ্কিমের প্রথম সাক্ষাং__তারপর আমরণ তারা পরমসূহৃদ )। দ্বিতীয়, 
বহ্কিমের দ্বিতীয় অগ্রজ--সঞ্জীবচক্দ্র চট্রোপাধ]ায় । তৃতীয় স্মরণীয়-_'বঙ্গদর্শনে'র 
লেখকগো্ঠী জগদশীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
প্রমুখ,__ধীদের বঙ্কিম বাঙলা লেখার আসরে টেনে আনলেন । পরবর্তী৷কালের শ্রীশচন্্ 
মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু থেকে সুরেশচন্দ্র সমাজপাতি 
পর্যন্ত অনুজ সাহিত্য-সমাজফেও এর পরে গণনা করা চলে । কিন্তু রাশভারি, আত্মকীি- 
সচেতন বঙ্কিমের তারা ব্যক্তিগত বন্ধু নন, গুণমুগ্ধ সাহত্যানুজমাত্র ৷ বঙ্কিম তাদের 
উপদেষ্টা, সদাশয় কিন্তু স্বতন্ত্র । 

(ঘ) সাহত্য-জীবন ( ১৮৫৩-৯৮৯৪ খ্রী ) (৯) দর্গেশনন্দিনীর প্রকাশপুব সাহিত্য 
প্রয়াসকে (১৮৫৩-৯৮৬৪) “পূর্বাভাস” বলাই যথেষ্ট । (২) দ্র্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে 
প্রচারের বিলুপ্তি (৯৮৮৯) পর্যন্ত কাল একসঙ্গে ধরলে তা বাঙ্কমের পপ্রকাশকাল'__ 
বহ্কিমের সাঁহত্য-জীবনের মধ্যাহ্ন । (৩) পপ্রচারে'র বিলোপ থেফে বহ্কিমের মৃত্যু 
(৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ ) পর্যন্ত ( ১৮৮৯-১৮৯৪ ) কাল “অন্তকাল* :-_সাহিত্যকর্ম তখন 
ধ্মপ্রচারে পরিণত, তবু কালটা গৌরব-বজিত নয় । অবঠ্ঠ প্রকাঁশকালের মধ্যে এই 
বিভাগও স্বশকার্ষ : ছ্র্গেশনন্দিনী থেকে মৃণালিনশী পর্যস্ত (১৮৬৫-৭২ )--আবির্ভাব 
ব! প্রথম পর্ব, “বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব থেকে প্্রচার'-পূর্ব কাল (১৮৭২-১৮৮৪)-_ 
পবকাশ, বা দ্বিতীয় পর্ব । এবং প্রচারের আরম্ভ থেকে বিদ্বৃর্থি পর্যন্ত কাল-__ 
পপ্রচার-কাল বা তৃতীয় পর্ব । সর্বশেষ অবশ্তু অন্তচ্ছটা বা বিদায়কাল । 
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খণ্ডের শেষ অংশে দেওয়ার চেষ্টা করব । 
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তোকরহণ্য 
ব্যাঘ্রাচার্ষ্য বৃহল্লাস্ুুল 
প্রথম প্র বন্ধ 


একদ। সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভ সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে 
প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বন্ুতর ব্যাপ্র লা্কুলে ভর করিয়া, দরস্ীপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ 
আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল । সকলে একমত হইয়া 
অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন । অমিতোদর মহাশয় 
ল'ঙ্্ুলাসন গ্রহণপুর্রবক সভার কাধ্য আরম্ভ করিলেন । তানি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন 7-- 

“অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অগ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষশ 
ব্যাঘ্কৃুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অবণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছ। 
আহা! কুংসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা কারয়া থাকে যে, আমরা বড় 
অসামাজিক, এক। এক বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে এঁক্য নাই । কিন্ত 
অন্য আমরা সমস্ত সৃসভ্য ব্যাপ্রমগ্ডলী একাত্রত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে 
আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শিঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে ৷ এক্ষণে 
বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার! দিন দিন এইরূপ জাতাহতৈবিতা প্রকাশ- 
পুর্ববক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন কাঁরতে থাকুন ।” ( সভামধ্যে লাঙ্কুল চট্চটারব 1) 

“এক্ষণে হে ভ্রাতৃরৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহ 
সংক্ষেপে বিকৃত কারি । আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্- 
সমাঁজে বিছ্া'র চর্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, 
আমরা বিদ্বান হইব । কেন না, আজিকালি সকলেই বিদ্বান হইতেছে । আমরাও 
হইব । বিগ্যার আলোচনার জন্য: এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে আমার 
বক্তব্য এই যে, আপনার ইহার অনুমোদন করুন 1” 

সভাপতির এই বস্তা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শবে এই প্রস্তাবের অনুমোদন 
করিলেন । তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়! সভ্যগণ কর্তৃক 
গৃহীত হইল । প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল । সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং 
অলঙ্কারবিশিষ্টা বটে, তাহাতে শব্দবিশ্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বন্তৃতার চেটে 
সুন্দরবন কীপিয়। গ্রেল । 

পরে সভার অন্যান্য কাধ্য হইলে, সভ]পাঁতি বালিলেন, “আপনার! জানেন যে, এই 
সুন্দরবনে বৃহলাঙ্থুল নামে এক আত পাগুত ব্যাত্র বাস করেন৷ অন্য রাত্রে তিনি 
আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্যচরিত্র সম্থন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন । 


২ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ কারিলেন। কিন্ত তৎকালে 
পরিক ডিনরের সৃচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাপ্রাচার্য্য বৃহল্া্ল মহাশয় 
সভাপতি কতৃক আহত হইয়া গঞ্জনপুর্ব্বক গাত্রোথান কারলেন। এবং পাঁথকের 
ভশতিবিধায়ক স্বরে নিয় লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন »__ 

“সভাপতি মহাশয় ! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্ুগণ ! মনুষ্য একপ্রকার 'দ্বিপদ জন্ত। 
তাহারা পক্ষ বিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না । বরং চত্ুষ্পদগণের 
সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে । চতৃস্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্ঠেরও 
সেইরূপ আছে । অতএব মনুম্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, 
চ£”,দের যেবূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্তের তাদৃশ নাই । কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য 
আমাাদিগের কর্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি । 

চত্রস্পদমধ্যে বানরাদিগের সঙ্গে মনুষ্তগণের বিশেষ সাদৃশ্ঠ ৷ পাশুতেরা বলেন যে, 
কালক্রমে পশুাদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য 
উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও 
কা'লপ্রভ।বে লান্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়! ক্রমে বানর হইয়া! উচিবে । 

মনুয্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদ্ব এবং সুভক্ষা, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত 
আছেন । (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাঁটিলেন। ) তাহারা সচরাচর 
অনায়াসেই মারা পড়ে । মুগাঁদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মাহ্ষাঁদির 
ন্যায় বলবান্‌ বা শূঙ্গাঁদ আমুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘজাতির 
সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । সেই জন্য ব্যাঘ্বের উপাদেয় ভোঁজা পশুকে 
পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পধ্যন্ত দেন নাই । বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত 
__নখ-দন্ত-শৃঙ্গাঁদ বঞ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহ! দেখিয়া বিস্মিত হইতে 
হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন । বাপ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের 
জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যাঁয় না। 

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্তজাতিকে 
বড় ভালবাসি । দুষ্টিমাত্রেই ধরিয়া খাই । আশ্ঞধোর বিষয় এই যে, তাহরাও বড় 
ব্যাপ্রভক্ত। এই কথায় যদ আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণস্বরূপ 
আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বতত্তাত্ত বলি। আপনার! অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি 
দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি । আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্ব- 
ভাঁম সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্তাদি ক্ষুদ্রাশয় আহংস্র পশুগণই বাস 
করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবধ ; এক জাতি কৃষ্কধর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদ1 আমি 
সেই দেশে বিষয়কম্মপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম |” 

শুনিয়া মহাদংহ্বীনামে একজন উদ্ধতস্থভাব ব্যাঘ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,__“াবষয়- 
ক্মাটা কি ?” 

বৃহল্লান্্ল মহাশয় কহিলেন, “বিষয়কশ্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে 
আহারান্বেষণকে বিষয়কম্ম বলে । ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কন্ম বলে, 
এমত নহে । সম্্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কন্ম, অসন্ত্রান্তের আহারাম্বেষণের 
নাম জুয়ার, উদ্নরৃত্তি এবং ভিক্ষা । ধূর্ভের আহারান্বেষণের নাম চুরি ; বলবানের 
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আহারান্বেষণ দস্তা ; লোকবিশেষে দস্যুতা শব ব্যবহার হয় না; তংপারবর্তে বীরত্ত 
বলিতে হয়। যে দত্ন্ুর দণ্ুপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুব কাধ্যের নাম দস্তা ; যে দস্যুর 
দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহা দস্যুতাব নাম বীরত্ব । আপনারা যখন সভ্যপমাঁজে অধিষ্টিত 
হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ রাঁখিবেন, নচেং লোকে অসভ্য বলবে । 
বস্ততঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই ; এক উদর-পুজ। নাম রাখিলেই 
বীরত্বাদি সকল বুঝাইতে পারে । 

সে যাহাই হউক, যাহা বালিতোছলাম, শ্রবণ করুন। মনুষ্যেবা বড ব্যাদ্রভক্ত । 
আমি একদা মনুষ্যবসতিমধ্যে বিষয়কম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম । শুনিয়াছেন, কয়েক 
বংসর হইল, এই সুন্দরবনে পো্ট ক্যাঁনিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল ।” 

মহাঁদংস্ব! পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ কবাইয়| জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি 
কিরূপ জন্ত 2” 

বৃহর্ঙ্্ল কহিলেন, “তাহ! আমি সবিশেষ অবগত নহি । এ জন্তর আকার, তন্ত- 
পদাদি কিরূপ, ভিঘাংস!ই বা কেমন ছিল, এ সকল আমর। অবগত নহি । শুনিয়াছি, 
এ জন্ত মনুগ্ের প্রতিষ্ঠিত ; মনুষ্ঠদিগেবই হৃদয়-শোণিত পান করিত ; এবং তাহাতে বড় 
মোটা হইয়া মবিয়া গিয়াছে । মনুধজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন 
বধোপায় সর্ববদ1 আপনারাই সৃজন কারয়। থাকে । মনুহ্যেরা খে সকল অস্ত্রাদ ব্যবহার 
করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ । মনুগ্যবধই এ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্ট | 
শুাঁনয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রাস্তরমধ্যে সমবেত হইয়] এ সকল অন্ত্রাদির দ্বারা 
পবস্পর প্রহার করিয়া বধ করে । আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পবম্পরের বিনাশার্থ এই 
পো ক্যানিং কোম্পাঁন নামক রাক্ষসেব সৃজন করিয়াছিল । সেযাহাই হউক, আপনারা 
শস্থর হইয়া এই মনুষ্য-বুত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে বক্তৃত। হয় না। সভ্জ!তিদিগেব এরূপ নিয়ম নহে । আমরা এক্ষণে সভ্য 
হইয়া, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসাঁরে চল। ভাল । 

আমি একদ| সেই পো ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়কর্োপলক্ষে 
গিয়!ছল!ম । তথায় এক বংশমগ্প-মধ্যে একটা কৌমলমাংসয়ুক্ত নৃত্যণল ছ'গবংস 
দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডুপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম । .এ মণ্ডপ ভৌতিক- পশ্চাং 
জানিয়াছি, মনুষ্েরা উহাকে ফাদ বলে। আমাঁব প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার 
দ্বার রুদ্ধ হইল । কতকগাঁল মনৃণ্য তৎপরে সেইখানে উপাস্থত হইল । তাহারা আমার 
দর্শন পাঁইয়| পরমানন্দিত হইল, এবং আহলাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে 
লাগল । তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসী করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিয়!ছিলাম । কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, 
কেহ নখের, কেহ লাঙ্ুলের গুণগান করিতে লগিল । এবং অনেকে আমার উপর প্রীত 
হইয়া, পত্রীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সন্বোধন করিল ৷ পরে 
'তাহীরা ভক্তভাবে আমাকে মগ্ডপ-সমেত ক্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর 
'উঠাইল ৷ দ্বই অমলম্থেতকান্তি বলদ এ শকট বহন করিতেছিল । তাহাদিগকে 
'দোঁখয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল । কিন্ত তংক!লে ভোতিক মণ্ডপ হইতে বাহির 
হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অগ্ববুক্ত ছাগে তাহা পাঁরতৃপ্ত কারলাম । আমি সুখে 
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শফটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্টের 
আবাসে উপস্থিত হইলাম । সে আমার সম্মানার৫থ স্বয়ং দ্বাদেশে আসিয়া আমার 
অভ্যর্থনা করিল । এবং লৌহদপ্ডাদিভীষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আ'বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়া দিল । তথায় সজীব বা সন হত ছা'গ মেষ প্বাদির উপাদেয় মাংস 
শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত । অন্যান্য দেশবিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে 
দর্শন কারতে আত, আমিও বুঝিতে পারতাম যে, উহ!রা আম!কে দেখিয়া! চারিতার্থ 
হইত । 

আমি বহুকাল এ লোহজালাবৃত প্রকো্ঠে বাস করিলাম । ইচ্ছা ছিল না যে, সে 
সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি । কিন্ত স্বদেশ-বাংসলয প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম 
না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পাঁড়ত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া 
ডাকতে থাকিতাম । হে মাতঃ সুন্দরবন ! আমি কি তোম!কে কখন ভুলিতে পাঁরিব ? 
আহা ! তোম!কে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগম!ংস ত্যাগ ফারিতাম, মেষম!ংস 
ত্যাগ করিতাম ! ( অর্থাৎ আস্থি এবং চন্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম )-_এবং সর্ববদ লাঙ্্লা- 
ঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইত'ম । হে জন্মভাঁম ! যতাঁদন 
আমি তোমাকে দেখি নাই, ততাঁদন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আদিলে 
নিদ্রা যাই নাই। দ্বঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যুহা ধারিত, 
তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দ্বই চুরি সের মাত্র মাংস খাইতাম । আবু 
খাইতাম নখ ।” 

তখন বৃহলাস্থীল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে আঁভভ্ভূত হইয়া! অনেকক্ষণ নীরব হইয়া 
রাহলেন । বোধ হইল, তানি অশ্রুপাত কারিতেছিলেন, এবং দ্বই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা 
পতনের চিহ ভূতলে দেখা গিয়!ছিল । কিন্তু কতিপয় ম্ববা ব্যাগ্র তর্ক করেন যে, সে 
বৃহল্লান্থুলের অশ্রপতনের চিহ্ন নহে ৷ মনুষ্তালয়ের প্রচুর আহারের কথা ম্বরণ হইয়া সেই 
ব্যাঘ্রের মুখে ল!ল পড়িয়াঁছল । 

লেকৃচরর তখন ধের্য্য প্রাপ্ত হইয়! প্রনরপি বালিতে আরম্ভ করিলেন, “কি প্রকারে 
আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই । আমার অভিপ্রায়, 
বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আ'ম!র ভৃত্য একাদিন আমার মন্দির-মার্জনান্তে 
দ্বার মুক্ত রাখিয়! গিয়াছল । আম সেই দ্বার দয়া নিষ্বান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে 
করিয়া লইয়] চলিয়া আিলাম । 

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস: 
করিয়া আসিয়াছি_মনুষ্থচরিজ্র সবিশেষ অবগত আছি শুনিয়া আপনারা আমার 
কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই । আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব । 
অন্য পর্যাটকদিগের শ্যায় অমূলক উপন্যাস বলা! আমর অভ্যাস নাই । বিশেষ মনুষ্ত- 
সম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি ; আমি সে সকল কথায় 
বিশ্বাস করি না । আমরা পূর্ববাঁপর শুনিয়া আদিতোছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষদ্রজীবা হইয়াও 
পর্ববতাকার বিচিত্র গৃহ নির্মাণ করে । এরূপ পর্বতাকার গুহে তাহারা বাম করে বটে, 
কিস্ত কখন তাহাদিগকে এপ গৃহ নির্মাণ করতে আমি চক্ষে দেখি নাই । সুতরাং 
তাহারা ঘে এপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়| থাকে, ইহার প্রমাণাভাব । আমার বোধ হয়, 
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তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ববত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি ; তবে তাহা 
বহুগুহাবিশিষ্ট দেখিয়| বুদ্ধিজীবা মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে ।* 

মনুষ্য-জন্ত উভয়াহারী । তাহারা ম!ংসভোজ ; এবং ফলযুলও আহার করে । বড় 
বড গছ খাইতে পারে না; ছোট ছেট গাছ সমূলে আহার করে । মনুষ্তেরা ছোট গাছ 
এত ভালবাসে যে, আপনার! তাহার চাষ করিয়া ঘেরিয়া রাখে । এরূপ রক্ষিত ভূমিকে 
ক্ষেত বা বাগান বলে । এক মনুষ্ঠের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না। 

মনুষ্যেরা ফল মূল লতা! গুন্স্দ ভে!জন করে বটে, কিস্ত ঘাস খায় কি না, বলিতে 
পাঁরি না । কখন কোন মনুগ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই । কিস্ত এ বিষয়ে আমার 
কিছু সংশয় আছে । শ্বেতবর্ণ মনুষ্ঠেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্‌ মনুষ্তেরা বন্ধ যত্কে আপন 
আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে । আমার বিবেচনায় উহার এঁ ঘাঁস খাইয়া! থাকে । 
নহিলে ঘাসে তাহাদের এত ফত্ব কেন? এরূপ আম একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্ঠের মুখে 
শুনিয়'ছিলাম । সে বলিতেছিল, “দেশটা উচ্ছন্ন গেল__যত সাহেব সুবো বড় মানুষে 
বসে বসে ঘাস খাইতেছে ।, সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে খাস খায়, তাহ! এক প্রকার 
নিশ্চয় । 

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বালিয়া থাঁকে, “আমি কি ঘাস খাই ?, আমি জানি, 
মনুষ্যদগের স্বভব এই, তাহাঁবা যে কাজ করে, আতি যত্বে তাহা গোপন করে । অতএব 
যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্ঠ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, 
তাহার] ঘাস খাইয়া থাকে । 

মনুষ্ঠেরা! পশু পুজা করে । আমার যে প্রকার পুজ। করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। 
অশ্থদিগেরও উহারা এরূপ পুজ। করিয়া থকে ; অশ্থদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার 
যোগায়, গাত্র ধৌত ও মাঞ্জনাঁদ করিয়া দেয় । বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু 
বিয়াই মনুষ্ঠের৷ তাহার পুজা করে 

মনুষ্টেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে । গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার দেখা গিয়াছে ; তাহারা গোরুর দ্ুপ্ধ পান করে । ইহাতে পুর্ববকালের ব্যান 
পাগুতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্েরা কোন কালে গোৌরুর বংস ছিল। আমি 
তত দূর বলি না, কিন্ত এই কারণেই বোধ কার, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য 
দেখা যায় । 

সে যাহাই হউক, মনুষ্তেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন 
করিয়া থাকে । ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই । আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব 
কাঁরব ধে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত কারিয়া মনুষ্য পালন করিব । 

গোঁ, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম । ইহা! ভিন্ন হস্তী, উদ্র, গর্দভ, কুক্ধুর, 
বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পধ্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য- 
জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায় । 


পাঠক মহাশয় বৃহলাহ্থলের ত্যায়শান্ত্রে ব্যৎপতি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইক্বপ তর্কে 
মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ধায়েরা৷ লিখিতে জানিতেন না। এইন্ধপ তর্কে জেমস 
ফিল হর করিয়াছেন যে, প্রা্টীন ভারতবর্ধায়ের! অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। 
বস্ততঃ এই ব্যাগ্রপপ্ডিতে এবং মনুস্তপপ্ডিত্তে অধিক বৈলক্ষপ্য দেখা ঘায় মা। 


৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম । সে সকল বানর 'দ্বিবিধ; এক সলান্ল, 
অপর লাঙ্ুলশুন্য । সলান্থল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে । 
নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্ত আঁধক1ংশ বানরই উচ্চপদস্থ ॥ বোধ হয়, বংশ- 
মর্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ । 

মনুহ্যচরিত্র অতি বিচিত্র । তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত 
কৌহএ্কাবহ। ততন্তিন্ন তাহাদিগের রাজনশীতিও অত্যন্ত মনোহর | ক্রমে ত্রমে তাহা 
বিবৃত করিতোছি 1” 

এই পধ্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভ!পাঁতি আমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে 
পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন । আমতে।দর এইরূপ 
দূরদশী বলিয়!ই সভ।পাঁত হইয়ছিলেন । সভাপাঁতকে অকণ্মাৎ বিদ্ভালোচনায় বিমুখ 
দেখিয়। প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুপ্র হইলেন । তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাারয়া একজন 
বিজ্ঞ সভ্য তাহাকে কাহিলেন, “আপাঁন ক্ষ হইবেন শা, সভাপাঁত মহাশয় বিষয়- 
কন্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন । হরিণের পাল আসিয়!ছে, আমি প্রাণ পাইতোছি ।” 

এই কথ] শানবামাত্র মহাঁবিজ্ঞ সভ্যের৷ লাঙ্লোথিত করিয়।, খাঁন যেদিকে 
পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কন্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন । লেকৃচররও এই বিদ্যাথী- 
দিগের দৃষ্টান্তের অনুবত্তা হইলেন । এইরূপে সে দিন ব্যাপ্রুদগের মহ!সভা অকালে 
ভঙ্গ হইল । 

পরে তাহারা অন্য একাদিন সকলে পরামশ করিয়। আহারান্তে সভার অধিবেশন 
কারলেন। সে দিন নিবিঘে সভার কাধ্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত 
হইল । তাহার [বজ্ঞপনণ প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ কারব। 


দ্বতীয় প্রবন্ধ 


সভাপাতি মহাশয়, বাঘিনাগণ, এবং ভদ্র ব্যাদ্রগণ ! 

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার কারয়াছিল!ম যে, মানুষের বিবাহপ্রণ!লী এবং 
অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কছু বীলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধশ্ম। অতএব 
আম একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম । 

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনার। সকলেই অবগত আছেন । সকলেই মধ্যে মধ্যে 
অবকাশ মতে বিবাহ করিয়। থাকেন ॥ কিন্ত মনুষ্ঠবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যান্র 
প্রভীতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাঁধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে । 

মনুষ্ঠীববাহ দ্বিবিধ--নিত্য এবং নৈমিত্তিক । তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত 
বিবাহই মান্য । পুরোহিতকে মধ্যবর্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়৷ থাকে, তাহাই 
পৌরোহিত বিবাহ । 

মহাদংহইী।। পুরোহিত কি ? 

বৃহ্লাঙ্ুল। অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য- 
বিশেষ । কিন্ত এই ব্যাখ্যা দুষ্ট । কেন না, সফল পুরোহিত চাঁলকলাভোজী নহে, 
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অনেক পুরোহিত মগ মাংস খাইয়া থাকেন ; অনেক পুরোহিত সর্বভুক। পক্ষান্তরে 
চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে । বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন 
ষাঁড় আছে__তাহার] চালকলা খাইয়া থাকে । তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ 
তাহারা বঞ্চক নহে । বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহ! হইলেই প্রুরোতিত হয় । 
পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তী হইয়া বসে । 
বসিয়া কতকগুল। বকে । এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে । তাহার অর্থ কি, আমি সবশেষ 
অবগত নহি, কিন্ত আমি যেরূপ পুত, তাহাতে এ সকল মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে 
মনে অনুভূত কারয়াছি। বোধ হয়, প্ররোহিত বলে, “হে বরকন্যা! আম আজ্ঞ। 
করিতোছ, তোমর। বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাঁলকল। 
পাইব-অতএব তোমরা বিবাহ কর । এই কন্যার গভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সুতিকাগারে, 
চাঁলকল| পাইব__-অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষ্টীপুজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, 
চুড়াকরণে বা উপনয়নে-অনেক চালকলা! পাইব, অতএব তোমর। বিবাহ কর । তোমরা 
সংসারধশ্মে প্ররৃত্ত হইলে, সর্বদা পব্রতান্য়মে, গুজাপার্ববণে, যাগযজ্ঞে রত হইবে, সুতরাং 
আম অনেক চালকল। পাইব, অতএব তোমরা বিবাত কব । বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ 
রাঁহত করিও না । যদি রাহীত কর, তবে আমার চাঁলকলার বিশেষ বিদ্ধ হইবে ৷ তাহ! 
হইলে এক এক চপেটাথাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব । আমাদের পুর্ববপুরুষাঁদগের 
এইরূপ আজ্ঞ| 1” বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রাহত হয় না। 
আম!দিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচালিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বল! 
যায় । মনুষ্তমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত । অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য 
নৈমির্তক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে । কিন্ত নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ 
প্রভেদ এই যে নিতা বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে 
গোপন করে । যাঁদ একজন মনুষ্য অন্য মনুষ্কের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, 
তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধাঁরয় প্রহার করে । আমার বিবেচনায় পুরোহিতরাই 
এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চালকল। পায় নাসুতরাং ইহার 
দমনই তাহাদের উদ্দেশ্ট-_ তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিরত্তিকবিবাহকারীকে 
ধায়] প্রহার করে । কিন্ত বিশেষ &মৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিতিক 
বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধারিয়। প্রহার করে ! 
ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্কই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে 
পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্ভালয়ে বাসকালীন জায়! 
আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্ঠের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর । ধাহার। 
আমাঁদিগের শ্যাঁয় সুসভ্য, সুতরাং পশু বৃত্ত, তাহারাই এ বিষয়ে আমাঁদিগের অনুকরণ করিয়া 
থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য 
হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে । অনেক মনুষ্যপাণ্ডত 
তংপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদ িখিতেছেন। তাহার! স্থজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই । 
আমার বিবেচনায়, সম্মানবর্ধনার্থ তাহাদিগকে এই ব্যাপ্র-সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত 
করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাহাদিগকে 
জলযোগ করিবেন না । ফেন না, তাহার আমাদিগের ম্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষা। 


৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে 
মৌদ্রক বিবাহ বলা যাইতে পারে । এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার 
দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃ করে। তাহা হইলেই মৌ্রক বিবাহ সম্পন্ন 
হয়। 

মহাদংহ্রী। মুদ্রাকফি? 

রৃহলাঙ্থল। মুদ্রা মনুষ্যাদিগের পুজ্য দেবতাবিশেষ ৷ যাঁদি আপনাদিগের ফৌতুহল 
থাকে, তবে আমি সাঁবশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি। মনুষ্ক যত দেবতার 
পুজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভাক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, 
রৌপ্য এবং তারে ইহার প্রতিমা নিম্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মান্দির 
প্রস্তত করে । রেশম, পশম, কাঁপাস, চম্ম প্রভৃতিতে ইহার মিংহাসন রচিত হয়। 
মানুষগণ রাতদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য 
সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া! বেড়ায় । যে বাঁড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে 
মনুষ্ঠেরা যাতায়াত করিতে থাকে,_এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না 
মারিলেও যাঁয় নী। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্টান করেন, 
সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয় । অন্য মনুষ্তেরা সর্বদাই তাহার নিকট যুক্ত করে স্তব 
স্ততি কারতে থাকে । যাঁদ মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাহাদের প্রাতি কটাক্ষ করে, 
তাহা হইলে তাহারা চরিতার্থ হয়েন। 

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। 
পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দু্র্মাই 
নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না । এমন দোষই নাই যে, ইহার অনুকম্পায় 
ঢাঁকা পড়ে না । এমন গুণই নাই যে, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বাঁিয়া মনুষ্যসমীজে 
প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই-_তাহ!র আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে 
ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কিঃ মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুধূহীত 
ব্যাক্তকেই ধাম্মিক বলে_ মুদ্রাহীনতাকেই অধশ্ম বলে । মুদ্রা থাকলেই বিদ্বান হইল । 
মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকলেও, মনুষ্শান্ত্রানুসারে সে মূর্থ বাঁলয়৷ গণ্য হয় । 
আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে আমিতোদর, মহাদংষ্ী প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকণর 
মহাব্যাঘ্গণকে বুঝাইবে । কিন্ত মনুগ্তালয়ে “বড় মানুষ+ বালিলে সেরূপ অর্থ হয় না 
আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই 
“বড় মানুষ” বলে । যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিত! নহেন, সে পীচ হাত লম্বা হইলেও 
তাহাকে “ছোট লোক” বলে । 

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্বল্প করিয়'ছিলাম 
যে, মনুষ্ালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাপ্বালয়ে স্থাপন করিব। কিন্ত পশ্চাং যাহা 
শুনলাম, তাহাতে বিরত হইলাম । শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্তজাঁতির যত আনষ্টের 
মূল । ব্যান্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিস্ত মনুষ্ঠেরা সর্ববদা 
আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে । মুদ্রাপুজাই ইহার ফারণ। মুদ্রার লোভে, সকল 
মনুষ্কেই পরস্পরের আনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্টেরা 
সহত্রে সহত্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরম্পরকে হনন করে । মুদ্রাই তাহার কারণ। 


লোকরহস্থ ৯ 


মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুগ্ঠেরা পরম্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, 
অপমানিত, তিরস্কত করে ৷ মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত আঁনষ্টই নই যে, এই দেবীর 
অনুগ্রহপ্রেরিত নহে । ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া 
তাহার পুজার অভিলাষ ত্যাগ কারিলাম । 

কিন্ত মনুষ্তেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বস্ততাতেই বলিয়]ছি যে, মন্ষ্যেরা! অত্যন্ত 
অপাঁরণামদশী- সর্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে । অতএব তাহারা আবিরত 
রূপার চাকি ও তামার চাঁকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাঁকের স্যায় ঘঁরিয়া বেড়ায় । 

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ব যেমন কো হকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রুপ ৷ তবে পাছে দশর্ঘ 
বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয়কর্মের সময় পুনরুপাস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে 
সমাধা করিলাম । ভবিগ্ঠতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব 1” 

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পাণুতবর ব্যাপাচাধ্য বৃহক্লাঙ্ুল, বিপুল লাঙ্গুল- 
চট্চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন । তখন দীর্বনখ নামে এক সুশিক্ষিত মুবা ব্যাঘ্র 
গাত্রোথাঁন করিয়া, হাউ মাউ শবে বিতর্ক আরন্ত কারিলেন । 

দীর্ঘনখ মহাঁশয় গঞ্জনীন্তে বলিলেন, “হে ভদ্র ব্যা্গণ ! আমি অদ্য বক্তার 
সদ্বস্তুতার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি । কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে, 
বস্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ ; মিথ্যাকথা পারিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গঞণ্মূর্খ ৷” 

অশ্িতোদর । আপান শান্ত হউন । সভ্যজাতীয়েব। অত স্পষ্ট করিয়। গালি দেয় 
না ।  প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গাঁলি দিতে পারেন । 

দীর্ঘনঘ । “যে আজ্ঞা । বক্তা আতি সত্যবাদী, তানি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে 
অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাঁওয়া যায । তান আত 
সুপ্ত ব্যক্তি । অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই 
নাই । িস্ত আমরা যাহ] পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । তবে বক্তৃতার 
সকল কথায় সম্মত প্রকাশ কারতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধো বিবাহ 
কাহাকে বলে, বক্তী তাহাই অবগত নহেন । ব্যাঘজাঁতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ 
কোন বাখিনীকে আপন সহচরী করে ( সহচরা, সঙ্গে চরে ) তাহাকেই আমরা বিবাহ 
বলি । মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে । মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল এবং প্রভৃভক্ত । স্ৃতরাং 
প্রত্যেক মনুষ্ের এক একটি প্রভু চাঁহ। সকল মনুষ্ই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন 
প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে | ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে । যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষা 
রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোিত বিবাহ বল যাঁয়। সাক্ষীর 
নাম পুরোহিত । ৃহল্লান্গল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাথা| করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ । 
সে মন্ত্র এইরূপ ;-- 

প্ররোহিত | বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে ? 

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুতে 
নিযুক্ত করিলাম । 

পুরো । আর কি ? 

বর। আর আমি জন্মের মত ইহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম । আহার যোগানের 
ভার আমার উপর ;__খাইবার ভার উহার উপর । 


১০ বাহ্কম রচনাসংগ্রহ 


প্ুরে৷ ॥ (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল ? 

কন্যা । আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভূত্যটিকে গ্রহণ করিলাম । যত দিন ইচ্ছা হইবে+ 
চরণসেব। করিতে দিব । যে দিন ইচ্ছ! না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়! তাড়াইয়া দিব । 

প্রো ৷ শুভমন্ত ৷ 

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে । যথা, মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্ভপুজিত দেবতা বাঁলয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত বাস্তবিক উভা দেবতা নহে । মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র । 
মনুষ্তেরা অত্যন্ত বিষাপ্রয় ; এই জন্য সচরাঁচর মুদ্রাসংগ্রহজন্য যত্ুবান্‌। মনুষ্তগণকে 
মুদ্রাভক্ত জানিয়৷ আমি পুর্ববে বিবেচনা কারয়াছিলাম যে, না জান, মুদ্রা কেমনই 
উপাদেয় সামগ্রী , আমাকে একদিন খাইয়। দোখিতে হইবে | একদা বিদ্যাধরী নদীর 
তারে একট। মনুঃকে হত কারয়া ভোজন করিবার সমযে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা 
মুদ্রা পাইলাম । পাইবামাত্র উদবসাং করিলাম । পরদিবস উদরের পাড়া উপাস্থত 
হইল । সুতরাং মুন। যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি ?” 

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃত। সম1পন কারিলে পর অন্যান্য বাঘ মহ!শয়ের| উঠিয়! বস্তৃত। 
কারিলেন । পরে সভাপাতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন »_ 

“এক্ষণে রীত্রি আধিক হইয়াছে, বিষয়কন্মের সময় উপস্থিত । বিশেষ, হরিণের 
পাল কখন্‌ আইসে, তাহার স্থিরত। কি? অতএব দীঘ বক্তৃত। করিয়৷ কালহরণ কর্তব্য 
নহে । বক্তৃতা আত উত্তম হইয়াছে__এবং নৃহল্লাঙ্্ল মহাশয়ের নিকট আমর। বড় 
বাধিত হইলাম । এক কথখ। এই বাঁলতে চাহ যে, আপনর দ্বই দিন যে বস্তুত। 
শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকবেন যে, মনুস্ত আত অসভ।) পশু । আমর। আতি 
সভ্য পশু । সুতরাং আমাদের কর্তবা হইতেছে যে, আমর৷ মনুষ্থগণকে আমাদের ন্যায় 
সভ্য করি । বোধ করি, মনুষ্ঠাদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই 
সুন্দরবনভ্মিতে প্রেরণ কারয়াছেন । বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও 
কিছু সুস্বাদ্ব হইতে পারে । এবং তাহার।ও আরও সহজে ধর দিতে পারে । কেন ন।, সভ্য 
হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘাদগের আহারাথ শরীরদান করাই মনুষ্ঠের 
কর্তব্য । এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনার! এ বিষয়ে মনোযোগী 
হউন । ব্যাঘ্রদিগের কত্তব্য যে মনুষ্তাদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়। পশ্চাং ভোজন 
করেন 1” 

সভাপতি মতাঁশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্চটারব মধ্যে উপবেশন 
কাঁরলেন, তখন সভাপতিকে ধনাবাদ প্রদনান্তর বাঘাদগের মহাসভ| ভঙ্গ হইল । তাহারা 
যে যথায় পাঁরিলেন, বিষয়কন্মে প্রয়াণ করিলেন । 

যে ভূমিখণ্ডে সভাব অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চাঁর পার্থখে কতকগুলিন বড় বড় 
গাছ ছিল । কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়। হুক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া 
বাঘ্াদগের বক্তৃত। শুনিতেছিল | ব্যাঘেরা সভাভমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর 
মুখ বাঁহর করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কাঁহল, “বাল ভায়া, ডালে আছ £” 

দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি |” 

প্রথম বানর । আইস, আমরা এই বাগ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই । 

দ্বি,বা। কেন? 


লোকরহ্স্য ১৯ 


প্র, বা। এই বাঘের আমাদিগের চিরশক্র । আইস, কিছু নিন্দা করিয়! শত্রুতা 
সাঁধা যাউক । 

দ্বি, বা। অবশ্ঠ কর্তব্য । কাজটা অমদিগের জাতির উচিত বটে । 

প্র, বা । আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘের। কেহ নিকটে নাই ত? 

্বি, ব|। না। তথাপি আপানি একটু প্রচ্ছন্ন থাঁকিয়। বলুন । 

প্র, বা । সেই কথাই ভাল! নইলে কি জানি, কোন্‌ দিন কোন্‌ বাঘের সম্মুখে 
পঁড়িব, অ!র আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে । 

দ্বি,ব|।। বলুন । কি দোষ ? 

প্র, বা। প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ । আমর বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পাণ্ডত । 
ইহ!দের ব্যাকরণ আম!দের বাছুরে ব্যাকরণের মত নহে । 

দ্বি,ব।। তাপ পর? 

প্র, বাঁ। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ | 

দ্বি, বা । ইহা, উহার। বাদ্বরে কথ কয় না । 

প্র,ব।। এ খে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাত্রপিগের কর্তৃবা, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য 
কারয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন» ইহা নী বলিয়া যাঁদ বলিত, “অগ্রে মনৃষ্যাদিগকে ভোজন 
করিয়। পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাতা হইলে সঙ্গত হইত । 

দ্বি, বা! । সন্দেহ কি-নহিলে আমাদের বানর বালিবে কেন ? 

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথ বলিতে হয়, তাহ] উহার জানে না। 
বস্তৃতায় কিছু কিশমিচ কার্পিতে হয়, কিছু লক্ষঝন্চ কারিতে হয, দুই এক বার মুখ, 
ভেঙ্ষাইতে হয়, দ্ইই এক বার কদলীী ভোজন করিতে হয়, উহাদের কর্তব্য, আমাদের 
কাছে ক্ছি শিক্ষা! লয় । 

দি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষ। পাইলে বানর হইত, ব্যাত্র হইত না । 

এমত সময়ে আরো কয়েকট। বানর সাহস পাইয়া উঠিল । এক বানর বলিল, 
“আমার বিবেচনায় বস্তৃতার মহদ্দোয এই যে, বৃহলাম্ল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বার! 
আবিষ্কত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন । সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া 
যায় নাঁ। যাহা পুর্বলেখকদিগের চব্বিতচর্ববণ নহে, তাহা নিতান্ত দৃষ্ত। আমরা! 
বানর জাতি, চিরক!ল চবিবিতচর্বণ করিয়। বানরলে।কের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি-_ 
ব্যাঘ্ৰাচ1ধ্য যে তাহ! করেন নাই, ইহা মহাপাপ 1” 

তখন একটি বূপী বানর বলিয়া উষিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক 
দোষ তাঁলিক৷ করিয়। বাহির করিতে পাঁর । আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি 
নাই । যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোৌষ বই আর কি!” 

আঁর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। 
কিন্ত আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অক্লীল গালিগালাজ দিয়া 
আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার ফরিতে পারি 1” 

এইরূপে বানরেরা ব্যাপ্রাদগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্ুলোদর। 
বানর বিল যে, “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লান্থীল বাসায় পিয়। 
মারয়া থাকিবে! আইস, আমরা কদলী ভোজন কারি ।” 


১২. বহ্ধিম রচনাসংগ্রহ 


ইংরাজস্তোত্র 


( মহাভারত হইতে অনুবাদিত ) 


হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৯॥ 

তুমি নানাগুণে বিভৃষিত, সুন্দরকান্তিবশিষ্ট, রইলনারির ; অতএব হে ইংরাজ ! 
আমি তোমাকে প্রণাম টু | ২॥ 

তুমি হর্তী- শক্রদলের ; তম কর্তী-আইনাঁদির ; হুমি বিধাতা চাকরি 
প্রভৃতির । অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩॥ 

তুমি সমরে দিবাস্্রধারী, শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অদ্ধ ইঞ্চি পাঁরমিত 
ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কীটা-চামচেধারী ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি 
তোমাকে প্রণাম কার । ৪॥ 

সুমি একরূপে রাজপুরীমধো। অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্য- 
বীথিকামধ্যে বাণিজ্য কর; আর একরূপে কাছাড়ে চার চাঁষ কর; অতএব 
হে তরিমুর্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৫ ॥ 

তোমার সত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদতে প্রকাশ ; তোমার রজোগুণ তোমার 
কৃত ঝ্ুদ্ধাদতে প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভাঁরতবর্ষীয় 
সন্বাদপত্রীদতে প্রকাশ ।_-অতএব হে 'ত্রগুণাতআক ! আমি তোমাকে প্রণাম 
কার। ৬॥ 

তুমি আছ, এই জন্যই হৃমি সং! তোমার শক্ররা রণক্ষেত্রে চিৎ; এবং হুমি 
উমেদারবর্গের আনন্দ ; অতএব হে সচ্ছিদানন্দ ! তোমাকে আমি প্রণাম করি | ৭॥ 

তুমি ত্রন্মা_কেন না, কমি প্রজাপাত; এমি বিষু-কেন না, কমলা তোমার 
প্রতিই কৃপা করেন ; এবং হ্রামি মহেগ্বর__কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী । অতএব 
হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৮॥ 

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র ; 'হুমি চক্র, ইন্কম টেকৃস তোমার কলঙ্ক; তুমি 
বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন ; হ্বামি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজা ; অতএব হে ইংরাজ ! 
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৯॥ 

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকাঁর দূর হইতেছে; তুমিই 
অগ্নি কেন না, সব খাও ; আমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের । ১০ ॥ 

তুমি বেদ, আর খক্যজৃধাদি মানি না; তুমি স্থতি_ মন্বাদি ভুলিয়া! গিয়াছি; 
তুমি দর্শন__ন্যায়, মীমাংস। প্রভৃতি তোমারই হাত । অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে 
প্রণাম কার । ১৯ ॥ 

হে গ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশ্ুত্র মহাশ্বশ্রশোভিত মুখমণ্ডল 
দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ ! 
আমি তোমাকে প্রণাম করিব । ১২ ॥ 

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণগুভ্রাদি নাঁনাবর্ণশোভিত, অতিযত্ররঞ্জিত, 
'ভল্পগুকমেদমাজ্জিত কুত্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব 
কারব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম কার । ১৩৪ 


লোকরহস্য তি 


তুমি কলিকালে গোৌরাঙ্গীবতার, তাহার সন্দেহ নাই । হ্যাট তোমার সেই 
গোপবেশের চুঁড়া ; পেপ্টুলন সেই ধড়া_আর হুইপ্‌ সেই মোহন মুরলী-_-অতএব' 
হে গোগীবল্পভ ! আমি তোমাকে প্রণাম কার । ১৪ ॥ 

হেবরদ! আমাকে বর দাও । আমি শামূলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু 
পিছু বেড়াইব-_ভুমি আমাকে চাকরি দাও । আমি তোমাকে প্রণাম কার ৷ ৯৫ ॥ 

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর । আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয়, 
কথ। কহিব, তোমার মনরাখ। কাজ করিব আমায় বড় কর, আমি তোমাকে 
প্রণাম করি । ১৯৬ ॥ 

হে মানদ ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও ;-_আমাকে তোমার, 
প্রসাদ দাঁও-_আমি তোমাকে প্রণাম কার । ১৭ ॥ 

হে ভক্তবংসল ! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন কাঁরতে ইচ্ছা করি-__তোমাঁর 
করম্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,_তোমার শ্বহস্তালখিত দুই 
একখান! পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্ধ৷ী করি-_ অতএব হে ইংরাজ ! তুমি আমার প্রাত 
প্রসন্ন হও ; আমি তোমাকে প্রণাম কার । ৯৮ ॥ 

হে অন্তর্ামন্‌! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য । তুমি দাতা 
বাঁলবে বলিয়। আমি দান কারি ; ভুমি পরোপকারা বাঁলবে বলিয়া আমি পরোপকার, 
কাঁর, তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া কাঁর। অতএব হে ইংরাজ! 
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আঁম তোমাকে প্রণাম করি । ১৯॥ 

আমি তোমার ইচ্ছামতে ভিস্পেন্সর কারব ; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল কাঁরব ; 
তোমার আজ্ঞামত টাদ! দিব; তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে 
প্রণাম কার । ২০ ॥ 

হে সৌম্য ! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি কারব। আম বুট পাণ্টলুন 
পাঁরিব, নাকে চসমা দিব, কীটা চামূচে ধাঁরব, টেবিলে খাইব_তুমি আমার প্রাত, 
প্রসন্ন হও ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২১ ॥ 

হে মিষ্টভাষিন্‌! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব ; পৈতৃ. 
ধর্ম ছাঁড়িয়। ব্রাক্গধন্মীবলম্বন করিব ; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব ; তুমি আমার, 
প্রত প্রসন্ন হও ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২২ ॥ 

হে সুভোজক ! আম ভাত ছাঁড়িয়াছি, পাউরুট খাই; নিষিদ্ধ মাংস নাহলে 
আমার ভোজন হয় না; কুকুট আমার জলপান । অতএব হে ইংরাজ! আমাকে 
চরণে রীখিও, আমি তোমাকে প্রণাম কার । ২৩॥ 

আমিম বিধবার [বিবাহ দিব ; কুলশীনের জাতি মারব, জাতিভেদ উঠাইয়া! দিব 
কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করবে । অতএব হে ইংরাজ ! তুমি, 
আমার প্রাত প্রসন্ন হও । ২৪ ॥ 
, হে সর্বদ ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও ;--আমার সর্ববামন। 
সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকার দাও, রাজা কর, রায়বাহাছ্বর কর, ফৌন্সিলের 
মেন্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম কারি । ২৫ ॥ 


যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড় বড় 


১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস কর, অনরারা ম্যাঁজিষ্টেট কর, 
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২৬॥ 
আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,_আমি তাহ! হইলে 
সমগ্র তিন্দ্সমীজের নিন্দাও গ্রাহা কারব নাঁ। আমি তোমাকেই প্রণাম কার । ২৭ ॥ 
হে ভগবন্‌! আমি অকিঞ্চন | আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি 
আমাকে মনে রাখিও । আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে 
রাঁখিও । হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি । ২৮ ॥ 


বাবু 


জনমেজয় কহিলেন, হে মতর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক 
প্রকার মনুষ্েরা পৃথিবীতে আবির্ভত হইবেন । তীহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতুহল জন্মিতেছে। 
আপাঁন অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর ! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলণ 
বাবুগণকে আখ্যাত কাঁরব, আপানি শ্রবণ করুন । আমি সেই চস্মীঅলঙ্কৃত, উদারচারিত্র, 
বন্থভাঁষশ, সন্দেশপ্রিয় বারুদিগের চরিত্র কীত্তিত করিতেছি, আপা শ্রবণ করুন । হে 
রাজন্‌, ধাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাঁপাদ্বক, তাহারাই বাবু । 
ধাহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদশী, মীতৃভাযাঁবরোধী, তাহারাই বাবু । মহারাজ ! 
এমন অনেক মহাঁবুদ্ধিসম্পন্ন বারু জন্মিবেন যে, তাহা'র। মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ 
হইবেন । ধীাহাঁদগের দশোক্দ্িয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপারশুদ্ধ, যাহাঁদিগের কেবল 
রসনোল্দ্রয় পরজাতিনিষ্টাবনে পবিত্র, তীহারাই বাবু ৷ যাহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন 
“শুষ্ক কাঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম ;- হস্ত দ্বর্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং 
বেতনগ্রহণে সুপ ৮ চম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনিম্মিত ড্রব্যা বশেষের প্রহারসহিষ্ণঃ ; 
ধাহাঁদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই এরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাহারাই বাবু । ধাহারা 
বিন! উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপাজ্জন করিবেন, উপাঁজ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন 
কারবেন, বিদ্ঠাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চঁরি কারিবেন, তাহা রাই বাবু । 

মহারাজ ! বারু শব্দ নানাথ হইবে) যাহারা কাঁলয়ুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভাধিক্ত 
হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাহাদিগের নিকট “বাবু” অর্থে কেরাণী বা বাজার- 
সরকার বুঝাইবে । নির্ধনদিগের নিকটে “বাবু” শবে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে । 
ভৃত্যের নিকট “বাবু” অর্থে প্রভু বুঝাইবে । এসকল হইতে পৃথকৃ, কেবল বাবুজন্ম- 
নির্বাহাভিলাষী কতকগুালিন মনুষ্য জন্মিবেন ; কেবল তাহাঁদগেরই গুণকটীর্তন 
কারিতেছি। খাঁন বিপরাতার্থ কাঁরবেন, তাহার এই মহাভারত শ্রবণ নিক্ষল হইবে । 
তিনি গোজন্ম গ্রহণ কারয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন । 

হে নরাধিপ ! বারুগণ 1ছ্িতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ কাঁরবেন, 
স্কাটিক পাত্র ই'হাঁদগের গণুুষ । আগ্র ই+হাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন__“তামাকু” 
এবং “ঘ্ুরুট” নামক দুইটি আভনব খাগুবকে আশ্রয় করিয়। রাত্রি দিন ই*হাদিগের 
সুখে লাগিয়া থাঁফিবেন । ই'হাঁদিগের যেমন মুখে আগ্ন তেমনি জঠরেও অগ্নি ভ্বলবেন । 


লোকরহস্থয ১৫ 


এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলবেন । ইঞ্হাঁদিগের 
আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাঁকিবেন । তথায় তান “মদন আগুন” 
এবং “মনাগুন” ব্ূপে পরিণত হইবেন । বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাঁদিগের 
কপালেও অগ্রিদেব বিরাজ করিবেন | বায়ুকেই ইহার ভক্ষণ করিবেন-__ভদ্রতী করিয়া 
সেই দ্ৃধর্ষ কারধ্যের নাম রাখিবেন, “বায়সেবন” ॥ চন্দ্র ইহাদের হে এবং গুহের 
বাহিরে নিতা বিরাজমান থাকিবেন-কদাপি অবগুষ্ঠনীণৃত । কেহ প্রথম বাত্রে 
কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্রপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন । 
সূর্য্য ই'হাঁদগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইহাঁদগকে ভুলিয়। থাকিবেন । 
কেবল অশ্থিনীকুমারদিগঞ্ষে ই হাঁরা পুজা কারবেন । আশ্বনীকুমারাদগের মন্দিরের 
নাম হইবে “আস্তাবল” । 

হে নরশ্রেষ্ট ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহাঁরী, ধাহার 
পাঁগুত্য শৈশবাভ্যন্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা কাঁরবেন, তিনিই 
বারু। যান কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনা প্রবৃত্ত, 
যিনি বারযোধিতের চীৎকার মীত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা কারবেন, যিনি আপনাকে 
অভ্রান্ত বায় জানবেন, তিনিই বাবু । যিনি রূপে কাত্তিকেযের কনিষ্ঠ, গুণে নিপুণ 
পদার্থ, কর্মে জড ভরত, এবং বাক্যে সরস্থতী, তিনিই বাবু । যান উৎসবার্থ দুর্গাপুজা 
কারবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপুজা কারিবেন, উপ-গৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপুজা 
কাঁরবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপুজা করিবেন, তিনিই বাবু । যাহার গমন বিচিত্র 
রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দদ্ধ, তিনিই বাবু । যিনি 
মহাদেবের তুল্য মাঁদকাপ্রিয়, ত্রক্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর হুল্য লীলা-প্র, 
তাঁনিই বাবু । হে কুরুকুলভূষণ ! বিষ্ণুর সাঁহত এই বাবুঁদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে । 
বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁদের লক্ষ্মী এবং সরস্থতী উভয়ই থাকবেন । বিষ্ুর ন্যায় ই+হারাঁও 
অনন্তশয্যাশীয়ী হইবেন | বিধুরর ন্যায় ই+হাদিগেরও দশ অবতাঁর-যথা, কেরাণী, মাষ্টার, 
্রান্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম। ৷ 
বিষুর ন্যায় ইহারা সকল অবতারেই আমতবলপরাঞ্ম অসুরগণকে বধ করিবেন । 
কেরাণী অবতারে বধ্য অপুর দপ্তরী; মাঞ্টার অবতারে বধা ছাত্র ; ফেশান মাষ্টার 
অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাঙ্মাবতারে বধ্য চাঁলকলাপ্রতরণশ পুরোহিত ; মুৎসুদ্দী 
অবতারে বধা বাঁণকৃ ইংরাজ ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী ; ডাকল অবতারে বধ্য 
মোয়াকল ; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারাথী ; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজ। ; সম্পাদক 
অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্বম্মীবতারে বধ্য পুষ্কারণীর মৎস্য । 

মহারাজ ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন । যীহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, টিখনে শত 
এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু । ধাহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং 
কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু । ধীহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, 
বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বারু । ধাহার ই$টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রান্মধন্মবেত্তা, 
বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ “ন্যাশানেল থিয়েটার”, তিনিই বাবু । যাঁন মিসনারির 
নিকট প্রান্টিয়ান, কেশবচক্দ্রের নিকট ব্রাল্গ, পিতার নিকট হিন্দ, এবং ভিক্ষুক ব্রাল্মণের 
নিকট নাস্তিক, তিনিই বার । যান নিজগুহে জল খান, বন্ধুগুহে মদ খান, বেশ্তাগৃহে গাঁলি 


৯৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু । ধীহার স্নানকালে তৈলে 
ঘৃণা, আহারকালে আপন অস্ত্লিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে দ্বণা» 
তিনিই বাবু । যাহার যত্র কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা! কেবল উমেদাঁরিতে, ভক্তি কেবল 
গৃহিণী বা উপশৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্গ্রস্থের উপর, নিংসন্দেহ তিনি বাবু । 

হে নরনাথ । ধাহাঁদগের কথা বলিলাম, তাহাঁদগের মনে মনে বিশ্ছাস জন্মিবে যে, 
আমরা তান্থল চর্ববণ করিয়া, উপাধাঁন অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকণী কথা হিয়া, এবং 
তামাকু সেবন কাঁরয়া ভারতবধের প্রনরুদ্ধার করিব । 

জনমেজয় কাঁহলেন, হে মুনিপ্রঙ্গব ! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ, 
করুন । | 

গর্দাভ 

হে গর্দভ ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন 1৯ 

আমি বন্ুযত্রে, গোবংসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে নবজলকণানিষেকসুরাভ 
তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপানি সুন্দর বদনমগ্ডলে গ্রহণ করিয়া, 
মুক্তানিন্দিত দ্তে ছেদনপুর্ববক আমার প্রাত কৃপাবান্‌ হউন । 

হে মহাভাগ ! আপনার পুজা কাঁরব ইচ্ছ। হইয়াছে ; কেন না, আপনাকেই সর্বত্র 
দেখিতে পাই । অতএব হে বিশ্বব্যাপন্‌ ! আমার পুজা গ্রহণ করুন । 

আমি পুজ্য ব্যাক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া» নাঁন। দেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়। 
দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পুজা করিতেছে । অতএব, 
হে দীর্ধকণণ ! আমারও পুজা গ্রহণ করুন । 

হে গর্দভ ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র । যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ 
দেখিয়া থাক । তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিরৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের, 
আটি খাইয়া থাক । লোকে তোমার শ্রবণোক্দ্রিয়ের প্রশংসা করে । 

তমিই&বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ । তাহার, 
অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকশল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢাঁলয়া 
দিতেছে । তখন তুমি শ্রবণতৃপ্টিত্বখে অভিভূত হইয়া নিদ্রী গিয়া থাক । 

হে বৃহন্মণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আদ্রীভত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসাম দয়ার, 
প্রভাবে রামের সর্বস্থ শ্যামকে দাও, শ্তামের সর্বস্ব কানাইকে দ!ও ; তোমার দয়ার, 
পার নাই । 

হে রজকগৃহভূষণ ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্ুল সঙ্গোপনপুবর্বক কা্ঠাসনে 
উপবেশন কারিয়!, সরস্থতীমণ্ডপমধো বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উপায় 
বাঁলিয়। দিতেছ ৷ বালকেরা গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে, “প্রবেশিকায় উত্তীণ হইল” 
বাঁলিয়া, মহ। গঙ্জন করিয়। থাক | শুনিয়া আমর! ভয় পাই । 

হে প্রকাণ্ডোদর ! তুমিই চতুস্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলনিধিক্ত 
ললাটপ্রাস্তরে চন্দনে নদী অক্কিত করিয়া, তুলটহন্তে শোভ| পাঁও। তোমার কৃত 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শাঁনয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি । অতএব হে মহাপশো ! আমার প্রদত্ত 
কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর । 


লোকরহ্স্য ১৭ 


তোমারই প্রাতি লক্ষ্মীর কৃপাঁ_তুমি নহিলে আর কাহাবও প্রাত কমলার দয়া হয় 
না। তান তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাহাকে বুদ্ধির গুণে সর্বদাই 
ত্যাগ করিয়া থাক । এই জঙ্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক । অতএব হে সৃপুচ্ছ ! তৃণ 
ভোজন কর । 

তুমিই গায়ক । ষড়জ, খষভ, গান্ধার প্রভ্ীতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে 
ব্ুকাল তোমার অনুকরণ কারিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্র রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস 
করিয়', তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে । হে ভৈরবকণ্ঠ ! ঘাস খাও । 

তম বন্কা1ল হইতে পৃরথবীতলে বিচরণ কারিতেছ । তুমিই রাম'য়ণে রাজা দশরথ, 
নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাুপৃত্র সুধিষ্টির, নাহলে পাগুব 
পাশায় স্ত্রী হাঁরবে কেন? তুমি কলিয়ুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজ! ছিলে, নাহলে 
বঙ্গদেশে মুসলমান কেন ? 

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে মগে প্রতিষ্িত হইয়াছ। এক্ষণে 
তপস্যাবলে, ব্রক্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে 
লোমশাবতার ! আমার সমান্বত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি 
আহলাদিত হইব । 

হে মহাপৃ্ ! তুমি কখন রাজোর ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার 
গাটরি বহ। হে লোমশ ! কো'ন্টি গুরভার, আমায় বালিয়া দাও । 

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও ; হে লোমশ ! 
কোন্টি সৃভগ্ষা, অর্ববাচীনকে বলিয়া দাও । 

হে সুন্দর । তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় 
দাঁড়াইয়া, নববর্ধাসীরসিক্ত হইতে থাক, দ্বই মহাকণ উদ্ধোথিত করিয়। মুখচন্দ্র বিনত 
কাঁরয়া, চক্ষু ছুটি ক্ষণে মুদিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজতে থাঁক,_-তোমার 
পৃষটে, মুণ্ডে এবং স্বন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে__তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি । 
হে লোকমনোমোহন ! কিছু ঘাস খাও। 

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি 
দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বাহলে খাইতে পাঁও না, এজন্য তুমি 
পরোপকারী । আমি তোমার যশোগান করিতেছি ; ঘ1স খাইয়| সুখী কর। 


দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন 


আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজ কালি আমাদিগের উপর বড় 
অত্যাচার হইতেছে । পুরুষের এক্ষণে বড় স্পদ্ধা হইয়াছে, ভর্তুগণ স্ত্রীকে আর মানে না, 
তরীলোকাদগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবস্তী নহে। 
এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্ীস্বত্বরক্ষিণন সভা সংস্থাপিত করিয়াছি 
সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সাঁবশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপন 
পশ্চাং প্রকাশ করিব । এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বত্রক্ষার্থ সভা হইতে একটি 
বিশেষ সদ্পায় হইয়াছে । আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে আবেদনপত্র প্রেরণ 


ব (৯ম)_২ 


"১৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


করিয়াছি । এবং তংসমভিব্যাহারে ভর্ভৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের 
পাঙুলিপি প্রেরণ করিয়াছি। 

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের 
চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, 
এই কামনায় স্বামগণকে অবগত করিবার জন্ব আমি তাহা বঙ্গনর্শনে প্রচার করিলাম । 
অনেক বাঁবুলোক বাঙ্গীলাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষত; আইনের বাঙ্গালা 
অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাঁজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং 
ইহার বাঙ্গাল! অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, 
অতএব আমর] ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম । ভরসা করি, বঙ্ষদর্শনকারক একবার 
আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ কাঁরয়া ইংরাজিসমেত এই আইন 
প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে, এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক 


1.9) 011 301109 কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র । 
শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী । 
্ত্রীস্বত্রক্ষিণী সভার সম্পাদক । 
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দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন 


প্রথম অধ্যায় 


্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই 
কারণ নিয়ে লিখিতমত আইন করা গেল । 

১ধারা। এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন” নামে খ্যাত হইবে । ভারত- 
বষীয় যে কোন দেশ বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে। 


ছ্বিতাযু অধ্যায় 


সাধারণ ব্যাখ্যা 


২ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী 
বলা যায়। 


(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যাঁদও সে সকল অস্থাবর 
সম্পত্তি বটে, তথাপি সচঙ্গ নহে । 


২০ বহ্িম রচনা সংগ্রহ 
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(খ) গোর বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্ত 
দ্ভাহাদের একটু স্বেচ্ছ!'মতে কাধ্য কারবার ক্ষমতা আছে । সুতরাং তাহারা কোন 
স্ত্রীলোকের সম্পুর্ণ অধীন নহে । 

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কারা করিতে পারেন না, এজন্য গোর 
বাছুরকে স্বামী না বাঁলয়া তীহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে । 

৩ ধারা । যেস্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পাত্ত বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ীলোক 
সেই স্বামীর পতী বা স্ত্রী । 


অর্থের কথা 


সম্পার্ত বলিয়। যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারপিট করিবারও 


স্বত্বাধকার থাকিবে । 
৪ ধারা। পুর্ববজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের, প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে । 


ততীয় অধায় 
দণ্ডের কথা 


৫ ধারা । এই আইনের বিধানমতে অপবাধীদিগের নিয়লিখিত দণ্ড হইতে পারে । 

প্রথম ৷ কয়েদ । 

অর্থাং শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটার চারি ভিত্তির মধ্যে 
কয়েদ । 

কয়েদ দুই প্রকার । 

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত । 

(২) বিনা তিরস্কার । 

দ্বিতীয় । শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যা হান্তর প্রেরণ । 

তৃতীয় । পত্রীর দাসত্ব । 

চতুর্থ । সম্পাত্তদণ্ড, অর্থ নিজখরচের টাক বন্ধ । 

৬ধারা। এই আইনে “প্রাণদণ্ড” অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি 
ভাইয়ের বাড়ী চলিয়। যাইবেন, শীঘ্র আমিতে চাহবেন না । 

৭ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে । 

প্রথম । মান। 

দ্বিতীয় । জকুটা। 

তৃতীয় । অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চস্বরে রোদন । 

চতর্থ । গালি ও তিরস্কার | 
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লোকরহস্থ্য ২৩ 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাধারণ বঞ্জিত কথা 


৮ ধার! ৷ স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়! গণ্য হইবে না । 

৯ ধারা । স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়! গণ্য হইবে না ॥ 

১০ ধারা । ইহা ভিন্ন অন্য ফোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ 
বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনশয় নই | 


পঞ্চম অধ্যায় 
অপরাধের সহায়তার বিধি 


১১ ধারা । যে কোন ব্যক্তি 

প্রথম । অন্য বাক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ কাঁরতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহিত 
বা উদ্যক্ত করে, 

দ্বিতীয় । বা তংসঙ্ষে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে 
তাহার সঙ্গে থাকে, 

তবে বলা যায় যে, এ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে । 


অর্থের কথা 
আববাঁহত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা কাঁরতে পারে । 
উদাহরণ 


(ক) রাম কামিনীর স্বামী । যদ আঁববাহিত পুরুষ । উভয়ে একত্রে মছ্যপান 
কাঁরল । মগ্পান একটি দাম্পত্য অপরাধ । যদ্ব রামের সহায়তা করিয়াছে । 

(খ) হরমণি, রামের মা । রাম কামিনীর স্বামী । কামিনী যেরূপে টাকা খরচ 
ফাঁরতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ কারিল । 
স্ত্রীর অনভমতে খরচ কর! একটি দাম্পত্য অপরাধ । হরমণি তাহার সহায়ত। 
ফাঁরয়াছে । 

১২ ধারা । যাঁদ ফোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত 
পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধশর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয় । কিন্তু তাহার 
দণ্ড উপযুক্ত আদালত নাহলে হইবে না। 


অর্থের কথা 


এ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রকেই উপমক্ত আদালত বলা যায় । 
৯৩ ধারা । স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, 
তিরস্কার, জকুটা, এবং অঙ্ঞবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র । 
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লোকরতহৃ্স্থয ২৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
জ্ী-বিদ্রোহতার অপরাধ 


৯৪ ধারা । ( অনুবাদক অক্ষম ) 

১৫ ধারা । যেকেহস্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি 
বাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে ( অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন ) 
বা শয্য!|হ পৃথক হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে । 

১৬ ধারা । যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরবিব ধাঁরয়! বা সন্তানাদিগকে বশীভূত করিয়া বা 
অন্য প্রকারে জ্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শষ্যা- 
গৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রবর্ষণ এবং রোদনের দ্বার! দগুনীয় হইবে । 

১৭ ধারা । যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার 
অপরাধের নীম লাম্পট্য ৷ 


অথের কথা 


প্রথম । স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়! বা আনুকৃলয 
কারিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে । 


উদাহরণ 


রাম কামিনীর স্বামী । বামা অন্ত এক মুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে 
সুন্দর বলিয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয় । রাম বামার 
'প্রাত আসক্ত। 


অর্থের কথা 


দ্বিতীয় । স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচন। করা, স্ত্রীলৌক- 
'দিগের অধিকার রাহল । আমি এ অপরাধ কার নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস 
পাইতে পারিবে না। 

“অপরাধ করিয়াছে” বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে । 


অথের কথা 


তৃতীয় । নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা! করিবার অধিফার, 
প্রাচীন] স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষূপে বন্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা 
প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে 
তাহাকে আগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি বা আদরে মেয়ে বা 
িতনি নিজে কদাকারা । 

৯৮ ধারা । যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের 
ঘ্বার। দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে । 
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সপ্তম অধ্যায় 
পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ 


১৯ ধারা । এ আইনে পল্টন অর্থে ছেলের দল । নাবিকসেনা ঝি বউ । 
২০ ধারা । যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধুকর্ভৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা 
করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে । 


অষ্টম অধ্যায় 
গৃহমধ্যে শাস্তিভঞ্জনের অপরাধ 


২১ ধার! । ছুই, কি তাহার আঁধক বিবাহত ব্যক্তির জনতা হইলে যাঁদ জনতা- 
কারীদের নিম্নের লাখিত ফোন আভপ্রায় থাকে, তবে “বে আইন জনতী” বলা যায়। 

প্রথম ৷ যদ্দি মগ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়, 
থাকে, 

দ্বিতীয় । যদি আন্ফণলন দ্বারা পত্ব*্দগকে আইনমত ক্ষমতা! প্রকাশ করণে নিবৃত্ত 
করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে, 

তৃতীয় । যাঁদ কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কন্মের প্রাতিবন্ধক হইবার আভপ্রায় থাকে । 

২২ ধারা । যে কেহ “বে আইন জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তরস্কারের সহিত, 
কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সাহত দগুনীয় হইবে । 


মগ্পানের কথা 


২৩ ধারা। যে কোন জলবং দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে গীত হয়,. 


তাহা মছ্য ৷ 
২৪ ধারা । উক্তবুপ মছ্য যে ঘরে রাখে, সেই মগ্যপায়ী । 


অথের কথা 


সে এ দ্রব্য স্থহস্তে স্পর্শ না করিলেও মগ্যপায়ী । 
২৫ ধারা । যে মগ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভাত্তর মধ্যে, 
কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে । 


হাঙ্গামার কথা 


২৬ ধারা । যে ফেহস্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে। 
২৭ ধারা । যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গীমা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা. 
অজ্রুবর্ষণ ও রোদন । 


১৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বসম্ত এবং বিরহ 


রাম । সখি, খত্ুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা 
বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী ; পুর্ববগাঁমিনী বিরহিণীগণ 
'চরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আপিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি। 

বামী। সই, ভাল বিয়াছই। আমরা বাঁলিক বিছ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া 
কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অগ্য কাব্যলোচনা করি । 

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি । সখি! খক্রাঁজ বসস্তের সমাগম হইয়াছে। 
দেখ, পৃথিবী কেমন আঁনর্ববচনীয় ভাব ধারণ কাঁরয়াছেন । দেখ, চুতলতা ফেমন নব 

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজনা খাঁড়া বিলম্বিত 

রামী । মলয় মারুত মৃদ মুদ্ব প্রধাবিত__ 

বামী। তদ্বাহিত ধুলায় দন্ত কিচাঁকচিত । 

রামী। দুর ছুঁড়ী_ও কি! শোন্‌। ভ্রমরগণ পুণের উপর গুণ গুণ করিতেছে 

বাম । মাঁছিগণ ভ!তের উপর ভন্‌ ভন্‌ কারিতেছে__ 

রামী। বৃক্ষোপরে কোটকিলগণ পঞ্চস্বরে কুহু কুহু করিতেছে-_ 

বামী । গাজনতলায় ঢাঁকিগণ অফ্টমস্থরে চড় চড় করিতেছে । 

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণনা হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি । 
আয় সই শ্যাম, আমরা বসন্ত বর্ণনা কারি । 

(শামী আসিল ) 

শামী । আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু 
'জানি মাত্র, আমি সকল বুঝিতে পারিব ন-আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে । 

রামী। আচ্ছ।। দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব সময়! কেমন ট্ুতলতা সকল 
নব মুকালিত_ 

শ্যামী। সই, জাবের গাছই দেখিয়াছি, জাবের লতা কোন্গুলা ? 

রামী। আবের লতা আছে শুনিয়াছি, কিন্ত কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না 
দোঁখি, চুতলতা৷ ভিন্ন ট্তরৃক্ষ কখন পাঁড় নাই | তবে চুতলতাই বালিতে হইবে, ঢৃতবৃক্ষ 
বল! হইবে না। 

শ্যামী। তবে বল। 

রামী। চুতলতিকা নব মুকুলিত হইয়াঁ_ 

শ্টামী। সই! এই বলিলে টুতপত।__আবার লতিকা হইল কেন ? 

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চুঁতলতিকা৷ নব মুকৃলিত হইয়া চারিদিকে 
সৌগন্ধ বিকশণ করিতেছে__ 

বামী। ভাই, আবের বোল যে বসম্তকালে চুইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে। 

শ্যামী। বাঁললে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি । 
.. রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ নাগিন রাড সা সদন গনর 
আমাদিগের প্রাণ বাহির হইতেছে । 


লোকরহ স্য ২৯ 


শ্যাম । আহা! সখি, সতাই বালয়াছ । সই, ভ্রমর কাকে বলে ? 

রামী । মরু নেকি, তাও জানিস্নে। ভ্রমর বলে ভে'ম্রাকে । 

শ্যামী। ভোমৃরা কোন্গুলো ভাই ? 

রাম । ভোমুরা বলে ভিমুরুলকে । 

শ্যংমী। তা ভাই ভিম্রূল আবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিম্রুলের। 
পাগলামি কেমনতর 2? ওরা কি আবোল তাবোল বকে ? 

রামী । কে বলেছে পাগল হয় ? 

শ্যামী। এঁযে তুমি বিলে “উন্মত্ত হইয়। বঙ্কার কারিতেছে ।” 

রাম । কে!ন্‌ শুলশ আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে ! 

শ্যমী । ভাই, রাগ কর কেন? ভুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম 
শিখোঁছ-__আমায় বুঝইয়া দিলেই ত হয় । সকলেই কি তোমার মত রসিকে 2 

রাম । (সাহঙ্কীরে ) আচ্ছা, তবে শোন্‌। ভ্রমরগণ মধূলোভে উন্মত্ত হইয়। কঙ্কার 
কারিতেছে। তাহাদিগের গুণ গুণ্‌ রবে আমাদের গাণ বাহির হইতেছে । 

শ্য/মী। সই, ভোঁমৃরার ডাক “গুণ গুণ” নী। “ভ। ভে)” 2 

রামী । কবিরা বলেন, “গুণ গুণ” । 

শ্তামী । তবে গুণ গুণৃই বটে । ত| উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? 
ভিম্রুল কামড়াইলে প্রাণ বাঁহর হয় জানি, কিন্ত ভিমৃরুল ডাকিলেও কি মিতে 
হইবে ? 

রাম।। এ পর্যান্ত সকল বিরাহ্ণীগণ গুণ্‌ গুণ্‌ রবে মরিয়া আসিতেছে, তুই কি 
পর যে অবুব না ? 

বামী । আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত ন। হয় মরিব। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, 
কেবল কি ভিমুরুলের ডাকে মারতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুবরে পোকার ডাক, 
শুনিলেও অন্তজলে শুইব ? 

রামী। কাঁবরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন । 

বামী। কবিদের বড় অবিচার । কেন, গুব্‌রে পোকা কি অপরাধ করেছে ? 

রামী। তোর মর্তে হয় মরিস্, এখন শোন্‌। 

বামী। বল। 

রামী । কোিলগণ বৃক্ষে বাঁসয়। পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে । 

শ্যামী। পঞ্চম স্বর কি ভাই ? 

রামী। কোকিলের স্বরের মত । 

হ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন ? 

রামী। পঞ্চম স্বরের মত। 

হ্যামী। বুঝিয়াছি। তারপর বল। 

রাম । কোকিলগণ হৃক্ষে বসিয়! পঞ্চম স্থরে গান করিতেছে ; তাহাতে বিরহিণীর 
অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে। 

বামী। আর কুঁকূড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে? 

রামণ। মরণ আর কি, কুঁকৃড়োর আবার পঞ্চম স্বর কিলো 


»৩০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর স্বর হয়। কুঁকৃড়া ডাফিলেই মনে হয় যে, তিনি 
বাডশী এলেই আমায় এ সর্বনেশে পাখী রীধিয়া দিতে হবে 
রামী। তার পর মলয় সমীরণ। ম্দ্ধ মধ মলয় সমশীরণে বিরহিণী শিহরিয় 


উঠিতেছে। 

শ্যামী । শীতে ? 

রামী । ন-বিরহে । মলয় সমশরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্ত আমাদিগের 
পক্ষে অগ্রিত্রল্য। 


বামী। সই, তা সকলেব পক্ষেই । এই চৈত্র মাসের দৃপুরে রৌদ্রের বাতাস 
আগুনের হক্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না? 

রাম । ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না । 

শ্যামী । বোধ হয়, তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তরে বাতাস ফেমন 
ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়৷ 

রামী। বসন্তাঁনলম্পর্শে অঙ্গ শিহারিয়া উঠে । 

বামী। গায়ে কাপড না থাকিলে উত্তরে বাতাসেও গায়ে কাটা দিয়া উঠে । 

রামী। মব্‌ ছু'ডী, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয় যে, আমি বসম্তবর্ণনায় 
উত্তরে বাতাসের কথা বালব ? 

বামী। উত্তরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড, সব উত্তুরে । 
আমার বোধ হ্য, বসন্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা 
বঙ্গদর্শনে লিখিয়! পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া 
উত্তরে ঝড়ের বর্ণনা করেন । 

রামী। তাহ হইলে বিরহীবের কি উপায় হইবে 2 তাহারা কি লইয়া কাদিবে ? 

হ্যামী । সখি, তবে থাক | এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনী- উন্থঃ উহঃ সখি ! মোলেম 
মোলেম, গেলেম রে! গেলেম রে! [ ভূমে পতন, চক্ষু মুদিত ] 

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছেঃ হঠাং অমন হলে কেন ? 

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) এ শুনিলে না; এ সেওড়া গাছে কোকিল 
ডাঁকিতেছে । 

রামী । সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্ত! হও, তোমার প্রাণকান্ত শগ্রই আদিবেন ৷ সই, 
আমারও এরূপ যন্ত্রণা হইতেছে । নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আঙ্গার বাচা ভার হইয়া 
উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া ) পাড়ার সকল প্রুকুরের যদি জল ন] শুকাইত, তবে এত দিন 
'ড্বিয়া মরিতাম । হে হ্দয়বল্পভ,। জীবিতেশ্বর ! হে রমণীজনমনোমোহন ! হে 
নিশাশেষোন্সেোস্থখকমলকোরকোপমোতেজিতহদয়সূর্য্য ! হে অতলজলদলতলম্ান্তরত্ব- 
রাঁজিবন্মহামূল্যপুরুষরত্র ! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্থিতরত্রহারাধিক প্রাণাধক ! আর প্রাণ 
বাচেনা। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চল, বিকলা, দীনা, হশনা, ক্ষীণা, পীন1, নবীনা, 
শ্রীহীনা,_আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপণ চাহিয়া থাকিব ? 
যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা 
করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাফে--আমি তেমনি তোমার 
আশ! কারতেছি । 


লোকরহ্স্য ৩৯১ 


হ্টামী । (কীাদিতে কাঁদিতে ) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় ঈাড়াইয়া থাকে, 
ধযেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন 
অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো ! আমি তেমনি 
€তোমার আশা করিয়া আছি । যেমন মাছ ধুইতে গেলে পাঁরচারিকার পশ্চাং 
'পশ্চুং মাজ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাং পশ্চাং আমার মন গিয়াছে । যেমন 
উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুকুর পশ্চাং পশ্চাং যায়, আমার অবশ চিত্ত 
তেমনি তোমার পশ্চাং গিয়াছে । যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাগুাকার বলদ ঘৃরিতে 
থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়ঙূপ ঘাঁনিগাছে 
'ঘুরিতেছে । যেমন লোহার চাট্ুতে তণ্ত তৈলে কৈমাছ ভাঁজে, তেমনি এই বিরহচা্রতে 
বসন্তরূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়দপ কৈমাছকে অহরহ ভাঁজতেছে । যেমন এই 
বসন্তকালের তাপে শঁজনা খাঁড়া ফাঁটিতেছে, তোমার বিরহসম্তাপে তেমনি আমার 
হৃদয়-খাঁড়া ফাঁটিতেছে ৷ যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু ফ্লাড়িয়া ক্ষেত্রকে চ'সা ক্ষতবিক্ষত 
করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারক্ত্রীভক্তিূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার 
স্বামী-চাসা আমার হাদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন । কথায় আর কি বালব । 
বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পানে চুণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে 
মিষ্ট হয় না । সখি, বিরহের দ্বঃখ যে দিন মনে হয়, সেদিন আমি তিন বেলা বই 
খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি অম্বানি পড়িয়া থাকে । (চক্ষু মুছিয়া) সখি, 
(তোমার বসস্তবর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই । 

রামী । আমার বসম্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে । ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং 
বিরহ, এই চারিটির কথাই বালয়াছি, আর বাকি কি ? 

বামী । দড়ি আর কলসা। 


স্থবর্ণগোলক 


কৈলাসশিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দিলচণ্ম!সনে বসিয়া! হরপার্ববতাঁ 
পাশা খেলিতেছিলেন ৷ বাজি একটি স্বর্ণ গোলক । মহাদেবের খেলায় দোষ এই__ আড়ি 
'মারিতে পারেন নাতাহা পারলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাহার ঘাড়ে 
'পড়িত না । গোরণ আড়ি মাঁরিতে পটু- প্রমাণ, পৃথিবীতে তাহার তিন দিন পুজা । 
আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্ধিতীয়া, ফেন ন।, তিনিই আগ্াশক্তি | 
মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাদিয়! হাট বাধান- আপনার যাঁদ পড়ে পচ দুই সাত, 
'তবে হীঁকেন পোয়া বারো । হীাকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রাতি কটাক্ষ করেন- যে 
কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। 
বলা বান্ুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল । ইহাই রীতি । 

তখন মহাদেব পার্বতণকে স্বীকৃত কাঞ্চনগোলক প্রদখন করিলেন । উমা তাহা 
গ্রহণ করিয়! পৃথিবীতে নিক্ষেপ কারলেন । দেখিয়া, পঞ্চানন জ্রকুটী করিয়া কহিলেন, 
“আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ ফারলে ফেন ?” 

উমা কহিলেন, “প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবস্ত কোন অপূর্বশক্তিবিশিষ্ট 
'এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে । মমুয়ের হিতার্থে তাহা গ্রেরপ ফরিয়াছি।” 


৩২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


গিরিশ বজিলেন, “ভদ্রে ! প্রজাপতি, বিষণ, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল৷ 
নিয়ম নিবদ্ধ করিয়! সৃষ্টিস্থিতিলয় কাঁরতেছি, তাহার ব্যতিত্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে 
মঙ্গল হইবাব তাহ! সেই সকল নিয়মাবলিব বলেই ঘটিবে । কাঞ্চনগোলকের প্রয়োজন 
নাই । যদ, ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গদোষে লোকের অনিষ্ট 
হইবে । তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণয়ুক্ত কারিলাম ৷ বািয়া। 
উহ্থার কাধ্য দর্শন কর । 


কালীকান্ত বসু বড বাবু । বয়স বংসর পরয়াত্রশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর 
হইল, প্রনর্বার দাঁর পরিগ্রহ করিয়াছেন । হার স্ত্রী কামসূন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার 
বংসর | তীহ!র পত্রী তাহার পিতৃভবনে ছিল | কালীকান্তবারু স্ত্রীর সম্তভাষণে হুশুর- 
বাড়খ যাইতোছিলেন । হশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস। 
কালশকান্ত ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদত্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একট 
পোর্টমান্টে। বাহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবার্‌ দেখিলেন, একটি 
স্বর্ণ গোলক পাড়িয়া আছে । বিশ্িত হইয়া তাহা উঠাইয়। লইলেন । দেখিলেন, সুবর্ণ 
বটে। প্রত হইয়। তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন ; বলিলেন, “এটা সোণার 
দেখিতেছি । কেহ হাঁরাইয়া থাকিবে । কেহ খোজ করে, বাতির কারিয়া দিব। 
নিলে বাড়া লইয়া যাইব । এখন রাখ ।” 

রাম। বন্ত্রমধ্যে গোলকটি লৃকাইয়া রাখবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমান্টো নমাইল ; 
পরে কালীকান্তবারুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়? বন্ত্রমধ্যে জুকাইল । 

কিন্তু রাম! আর পোর্টমান্টে। মাথায় তুভিল নী। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহ" 
উঠাহয়। মাথায় করিলেন । রামা অগ্রসর হইয়া চাঁলল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চঁলিলেন । তখন রাঁমা বলিল, “ওরে রামা 1” 

বাবু বজিলেন, “আজ্ঞা ?” 

বাম। বালিল, “তৃই বড় বেআদব, দেখিস যেন আমর শুশুরবাড়ী গিয়া বেআদাি 
কাঁরস্‌ ন।। তাহার। ভদ্রলোক ।” 

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তা কি পারি ? আপাঁন হচ্ছেন মুনিব_আপনার কাছে কি 
বেআদবি করিতে পারি ?” 


কৈলাসে গৌরী বলিলেন, “প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1। 
আপনার স্বর্টগোলকের কি গুণ এ ?” 

মহাদেব বাললেন, “গোলকের গুণ চিত্বিনিময় । আমি যদি নন্দীর হাতে এই 
গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী ; আমি 
ভাঁবব, আম নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব । রামা ভাঁবতেছে, আম কালীকান্ত 
বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর । কালাকান্ত ভাঁবতেছে, আমি রামা 
খানসাম', ধামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্তবাবু 1” 


কালাকান্তবারু যখন শ্শুরবাড়ী পৌছিলেন, তখন তাহার শশুর অন্তঃপুরে । কিন্ত 
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বাঁহরে একটা গণুগোল উঠিল । দ্বারবান্‌ রামদীন পাড়ে বাঁলতেছে, “আরে ও 
খানসামাজি, তোম হুয়া মং বইঠিও-_-তোম হামারা পাশ আও 1” শুনিয়া রামা গরম 
হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বালিতেছে, “যা বেট! মেড়ুয়াবাদী যাঁ_তোর আপনার কাজ 
করগে 1” 

দ্বারবান্‌ পোর্টমান্টে! নামাইয়া নিল । কা'লীকান্ত বলল, ““দরওয়ানীজ, বাবুকে 
অমন কারয়া অপমান কারও না । উানি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ।” 

দ্বারবান্‌ জামাইবারুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে 
এইরূপ কথ| শুনিয়া মনে কারিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে 
ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন ৷ দ্বারবান্‌ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে 
আশীর্বাদ করিয়া কাহল, “গোঁলামাক কসুর ম!প কিজিয়ে !” রামা কহিল, “আচ্ছা, 
তামাকু ভেজ দেও !” 

শ্বশুরবাড়ীর খানসামী উদ্ধব, আত প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য । সেই বাধা ছু'কায় 
তামাকু সাজিয়া আনিল । রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু খাইতে লাগিল । 
ক!লকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগল ৷ উদ্ধব বাস্মত 
হইয়া কাঁহল, “দাদ! ঠাকুর, এ কি এ?” কালী কান্ত কাহল, “গর সাক্ষাতে কি তামাকু 
খাইতে পারি 2৮ 

উদ্ধব গিয় অন্তঃপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল, “জামাইবারু আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন__জামাইবাবু তাকে বড় মানেন, তীর সাক্ষাতে 
তামাকু পথ্যস্ত খান না|” 

কর্ত। নীলরতনবাবু শীঘ্র বহির্ববাটাতে আসিলেন ৷ কালাকাস্ত তাহাকে দেখিয়া দূর 
হইতে একচি সাহাঙ্গে প্রণাম করিয়। সরিয়া গেল । রামা আসিয়! নীলরতনের পায়ের 
ধুলা লইয়া কোলাকুলি করিল । নীলরতন ভাবিল, “সঙ্ষের লোকটা সভ্যভব্য বটে__ 
তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতোছি ।” 

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা কারতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া 
কিছুই বুবিতে পারলেন না । এদিকে অন্তঃপুর হইতে জ্লযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া 
পাঁরচাঁরকা কালীকান্তকে ডািতে আসিল । ফালীকান্ত বালল, “বাপ রে, আমি 
কি বারুর আগে জল খেতে পারি ! আগে বাবুকে জল খাওয়াও । তার পর আমার 
হবে এখন । আমি, মাঠাকুরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।” 

“মাঠাকুরুণ” শুনিয়া পারিচাঁরিকা মনে কারিল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী 
টাশুড়ী মনে কারয়াছেন__না করবেন কেন ; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর 
ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না । গুরা দশটা দেখেছেন_ মানুষ চিন্তে পান্পেন__ 
কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না ।” অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাই- 
বাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অন্তঃপুরে শিয়া বলল, “জামাইবারুর বিবেচনা! ভাল-__সঙ্ষের 
মানুষটি না থেলে কি তিনি খেতে পারেন-_তা আগে ডাকে জল খাওঘাও, তবে জামাই 
খাবেন |” 

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিঙ্গেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া 
গল থাওয়ান হইতে পারে লী । জীমাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না॥ তা, 
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তার যায়গা হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের যায়গা হউক ভিতরে 1” গৃহিণী সেইরূপ 
বন্দোবস্ত করিলেন । রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাঁবিল, 
“এ কি অলোৌিফতা ?” এদিকে দাসী কালাীকান্তকে অন্তঃপ্ুরে ডাফিয়া আনিল। 
ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্ত কালীকান্ত উঠানে দঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে 
ঘরের ভিতর কেন 2 আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল 
খাই 1” শুনিয়া শালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে; এবার অনেক রকম রসিকতা 
শিখে এয়েছ দেখতে পাই 1” কালশকান্ত কাতর হইয়। বলিল, “আজ্ঞে, আমাকে শাট্রা 
করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য ?” একজন প্রাচীন! ঠাকুরাণীিদি 
বিল, “আমাদের তামাসাঁর যোগ্য কেন £যাঁর তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল 1” 
এই বলিয়া ফালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়! 
আসিল । 

সেখানে কালাীকান্তের ভাষ্য কামসুন্দরী দীড়াইয়া ছিল। কা'লীকান্ত তাহাকে 
দেখিয়া প্রভৃপত্বী মনে করিয়া সাস্টাঙ্গে প্রণাম করিল । 

কামসুন্দরশ দেখিয়! চন্দ্রবদনে মধূর হাঁসি হাসিয়া বলিল, “ওকি ও রঙ্গ_এ আবার 
কোন্‌ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ ?” শুনিয়া কাঁলীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, “আজ্ঞে, 
আমার সঙ্ষে অমন সব কথা কেন-আঘমি আপনার চাকর__ আপনি মুনিব !” 

রাসিফা কামসুন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত 
দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্কই থাঁফিবে। এখন জল খাঁও ।” 

কালীকান্ত মনে করিল, “বাব!, এর কথার ভাব যে কেমন কেমন । আমাদের 
বারু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই । তা আমার সরাই ভাল ।” 
এই ভাবিয়া কালীকান্ত প্রুনর্ববার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবাঁর উদ্যোগ করিতে- 
ছিলেন, দোঁখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাহার গাত্রবন্ত্র ধরল ; বলিল, “ওরে আমার 
সোণার টাদ ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ! আমার কাছ থেকে আর পলাতে 
হয় না।” এই বালিয়! কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল । 

কালীফান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, 
“দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই__আমাকে ছাড়িয়া দিন__-আপান আমার 
স্বভাব জানেন না-আমি সে চরিত্রের লোক নই ।” কামসুন্দরী হাসিয়া বালল, “তুমি 
যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি- এখন জল খাও ।” 

কালাীকান্ত বলিল, “যদি আপনার কাছে ফেহ আমার এমন নিন্দা কারিয়া থাকে, 
তবে সে ঠফ-_ঠকাম করিয়াছে । আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার 
গুরুজন, আমায় ছাড়িয়া দিন |” | 

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয় ; মনে করিল যে, এ এফতর নুতন রসিকতা বটে। 
বাঁলল, “প্রাণাধিক, তুমি কত রাঁসকতা৷ শিখিয়া আসিয়া, তাহা বুঝা যাইবে 1” এই 
বাঁলয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানতে লাগিল । 

হস্তধারপ মাত্র কালীকান্ত সর্বনাশ হইল মনে কারয়া “বাবা রে, গেলাম রে, 
শ্রগো রে, আমায় মেরে ফেরে রে* বলিয়া চীংফার আরম্ভ করিল । চাকার শুনিয়া 
গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া! আদিল । মা, ভগিনণ, পিসী প্রভৃতিকে দোঁথয়া 
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কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালাকান্ত অবসর পাইয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন 
করিল | 

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাস করিলেন, “ক লা কামি-জাম!ই অমন করে 
উঠলো কেন ? তুই কি মেরেছিস্‌ ?” 

বাস্মত| কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারব ফেন? আমি মারিব 
কেন__আমাঁর যেমন পোড়া কপাল !” ক্রমে ক্রমে সুর কীদনিতে চড়িতে লাগিল-__ 
“আত্মার যেমন পোড়া কপাল-_কোন্‌ আবাগী আমার সর্বনাশ করেছে-_কে ওষুধ 
করেছে” বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কীদিয়! হট লাগাইল। 

সকলেই বাঁলল, “ই! তুই মেরেছিস্‌ ; নহিলে অমন করে কাতর!বে কেন 2” এই 
বলিয়া সকলে, কামকে “পাপিষ্টা” “ডাইন+” “রাক্ষসী” ইত্যাদি কথায় ভর্থসনা করিতে 
লাগল । কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ধীসতা হইয়া কাঁদিতে কীদিতে ঘরে 
গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়। পড়িল । 

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া 
উিয়াছে। নীলরতনবারু স্বয়ং এবং দ্বারবান্‌ ও উদ্ধব, সকলে পাড়িয়া যে যেখানে 
পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে ; কিল, লাঁতি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির 
মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, “ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন 
শাঁন নাই, আমার কি-_তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে ।” িনকটে দীড়াইয়া 
তরঙ্গ চাঁক্রাণী হাঁসিতেছে, সে সর্বদা কালীক্ষান্তবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে 
রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে । কালাঁকান্তবারু মারপিট দিয়া ক্ষিপ্তের 
ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, “কি সর্ববনাঁশ হইল ! বাবুকে 
মারিয়া ফেলিল।” ইহা দেখিয়া নীলরতনবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে 
বলিতে লাগিলেন, “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাঁগল কারিয়া দিয়াছিস্-_ 
মার বেটাকে জুতো 1” এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাঁপিয়া 
আইসে, তেমানি নির্দোষী রামার উপর প্রহারবৃষ্টি চাপিয়া আসিল । মারপিটের চোটে 
বস্ত্রধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাক্রাণী তাহা 
কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল । বাঁলল, “ও মিন্সে চোর ! দেখুন, ও একটা 
'সোনার তাল চর করিয়! রাখিয়াছে।” “দেখি” বলিয়! নীলরতনবারু স্বর্ণগোলক হস্তে 
লইলেন,__অমানি তান রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সয়া দীড়াইয়া কৌচার কাপড় খুলিয়া 
মাখায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কৌচা করিয়া পরিয়া, পাদৃকা হস্তে 
-রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল । 

উদ্ধব তরঙ্গকে বাঁলল, “তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন £” 

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিস্‌ ?” 

উদ্ধব বালিল, “তোকে 1” 

«আমাকে ঠাট্টা ৮” এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হন্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে 
প্রহার কারল । উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর 
শঁদকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন দেখি ঘর্ভা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্ধা, আমাকে ভ্ভুতা 
'আরে 1” কর্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, 
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সৃদ্বদ্বরে কহিলেন, “তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুন্ব_ মারতে 
পারেন 1” 

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ও আবার ফিসের মুনিব_-ওও চণকর, 
আমিও চাঁকর ! আপানি এমনি আজ্ঞা করেন ! আমি আপনারই চাকর, ওর চ!কর কেন 
হব? আমি এমন চাঁকরি কার না।” 

শুঁনয়! কর্তী আবার একটু মধুর হাঁস হীসিয়। বাঁললেন, “মরণ আর রি বুড়ো? 
বয়সে মিন্সের রস দেখ ! আমার চ!কর আবার ভূমি কিসে হতে গেলে ?” 

উদ্ধব অবাকৃ হইল, মনে করিল, “আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি ৮ 
উদ্ধব বাস্মত হইয়া! রাম!কে ছাড়িয়া দাড়াইল । 

এমত সময়ে বাঁড়ার গোঁরক্ষক গোবন্ধন ঘোষ সেইখানে আয়া উপস্থিত হইল । সে, 
তরঙ্গের স্বামী । সে তরঙ্ষের অবস্থা ও কাধ্য দোখয়! বিস্মিত হইল-_-তরঙ্গ তাহ!কে, 
গ্রাহ্‌ও কারুল না। এঁদগে কর্তীমহাশয় গোবদ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টাঁনয়া এক 
পাশে দাড়াইলেন । গোবদ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া ঘ্ঁপি চুপি বলিলেন, “তুমি উহার 
ভিতর যাইও ন11” গোবক্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়1ছল-_-সে কথ, 
তাহার কানে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধারতে গেল । “নচ্ছার মাগি, তোর হায়] 
নেই” এই বলিয়া গোবদ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বাঁলল, “গোবরাঁ, তুইও কি- 
পাগল হয়েছিস নাকি ? যা, গোরুর যাব দিগে যা 1” শুনিয়। গোবধ্ধন, তরঙ্গের কেশা- 
কর্ষণ করিয়া! উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নশীলরতনবারু বলিলেন, “যা ! 
পোড়াকপালে মিন্সে কর্তাকে ঠোঙ্গিয়! খুন করুলে ।” এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া! “আমার 
গায়ে হাত তুঁলিস” বাঁলয়া গোবদ্ধনকে মারতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড়, 
গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিব!সী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপাস্থিত হইল । রাম মুখোপাধ্যায় একটা সৃবর্ণগোলক- 
পাঁড়য়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্রোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বালিলেন, “দেখুন দেখি, 
মহাশয়, এট! কি ?” 


কৈলাসে পার্বতী বালিলেন, “প্রভো ! আপনার গোলক সম্বরণ ফরুন-এঁ দেখুন, 
গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ঘরিয়া রামের বৃদ্ধা 
ভার্ধ্যাকে পত্তী সম্বোধনে ফোতুক করতেছে । আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পারিচাঁরিকা 
তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জনী প্রহার করিতেছে ।. এদিগে বুদ্ধ রাম. 
মুখোপাধ্যায়, আপনাকে ম্ববা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অস্তঃপুরে গিয়া, 
তাহার ভাধ্যাকে টপ্লা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্তকাল পৃথিবীতে থাঁফিলে, 
গৃহে গৃহে বিশৃজ্ঘল। হইবে । অতএব আপাঁন ইহা সম্বরণ করুন 1” 

মহাদেব কাহলেন, “হে শৈলসুতে ! আমার গোলকের অপরাধ ফি? একাণগ্ড ফি 
আজ নূতন পৃথিবীতে হইল ? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, কৃদ্ধ মববা সাজিতেছে,. 
মুব! বৃদ্ধ নাঁজতেছে, প্রভূ ভূত্যের তুল্য আচরণ কাঁরতেছে, ভূত প্রড়ু হইয়া! বাঁসিতেছে। 
কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ ভ্ত্রীলোকের শ্যায় আচরণ করিতেছে, শ্বীলোক পুরুষের মত 
ব্যবহার করিতেছে ? এ সকল পাঁথিবাঁতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহ! যে কি প্রকার হায্জনক,, 
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ঘ্তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম । 
এক্ষণে গোলক সম্বত করিলাম । আমার ইচ্ছায় সকলেই প্ুনর্ববার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে, 
এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা! কাহারও স্মরণ থাকিবে না । তবে, লোকহিতার্থে আমর 
বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত কারিবে ।” 


রামায়ণের সমালোচন 
কোন বিলাতী সমণালাচক প্রণীত 


আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আগ্যন্ত পাঠ কিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক 
সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কাবাদগের নুলা। হিন্দ্র কবির পক্ষে ইহা 
সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত কারলে একজন সুকবি 
হইতেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । 

এই কাব্যগন্থথানির স্থল তাঁংপধ্্য, বাঁনরাদিগের মাহাত্ম্যবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, 
আধুনিক 80062] নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনাধ্য জাতিগণের পুর্ববপুরুষ । 
অনাধ্য বানরগণকর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয় । 
'তখন আধ্যের! অসভ্য ও অনর্ষ্যেরা সভ্য ছিল । 

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দেষ, তাহা 
কবি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । এক নির্বেবাধ প্রাচীন রাজার চারিটি ভার্ষ্যা ছিল। 
বহৃবিবাহের বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল । বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় প্রত্রের 
উন্নতির জন্য, অসভ্য হুদ্ধকে তুলাইয়া ছলক্রমে সপত্ৰীগর্ভজাত রাজার জোট পুত্রকে 
বনবাসে প্রেরণ করিল । জ্যো্ট পুত্রও ভারতবষ য়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলম্যবশতঃ আপন 
স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত না করিয়া! বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার 
সাহিত মহাতেজস্বী -কর্কবংণীয় ওরঙ্গজেবের তুলন৷ কর; মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর 
উপর প্রভুত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারিবে । রাম গমনকালে আপনার মুবতাঁ ভার্যাকে 
সঙ্গে কাঁরয়! লইয়! গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল। 

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক থে স্বভাবতই অসতী, এই সঁতার ব্যবহারই তাহার উত্তম 
প্রমাণ । সাঁতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজন! করিল। রামকে 
ত্যাগ করিয়া র!বণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল । নির্বেবোধ রাম পথে পথে 
কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগল । হিন্দ্ররা এই জন্যই স্ত্রীলোকাদিগকে শৃহের বাহির করে ন1। 

হিন্ৃস্বভাবের জঘন্যতার লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ । তাহার চরিত্র এরূপে চত্রত 
হইয়াছে যে তদ্দারা লক্ষ্মণকে কর্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড় 
লোক হইতে পাঁরিত, কিন্ত তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যাঁয় নাই । সে 
ফেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা ফাঁরল না। ইহা 
কেবল ভারতবর্ষীয়াদিগের স্বভাবাসদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল। 

আর একটি অসভ্য মূর্থ ভরত । আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল । 
ফলতঃ রামায়ণ অকর্ধ। লোকের ইতিহাসেই পুর্ণ। ইহা গ্রস্থকারের একটি উদ্দেস্ট। 
রাম পড়ীকে হারাইলে অনার্য্য (বানর ) জাতি তাহার কাঁতরতা দেখিয়া! দয়! করিয়া 
'ক্লাবপকে সবংশে মার্স] সীতা কাড়িয়। আনিয়া! রামকে দিল, কিস্ত বর্ধর জাতির 


৩৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ন্বশংসতা কোথায় যাইবে £ রাম স্ত্রীর উপর রাগ কিয়! তাহাকে একাদিন পুড়াইয়া) 
মারতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল । পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই 
চারি দিন মাত্র সুখে ছিল । পরে বর্ধরজাতির স্বভাবযুূলভ ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া 
সত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল । কয়েক বংসর পরে সশতা খাইতে না৷ পাইয়া রামের দ্বারে 
আসিয়া দ্াড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল । 
অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে । রামায়ণের স্ুল তাৎপধ্য এই । 

ইহার প্রণেত| কে, তাহ! সহজে স্থির করা যায় না। কিন্বদন্তী আছে যে, ইহ! 
বাল্সীক প্রণীত। বাল্সমীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় । বল্মীক 
হইতে বাল্সীকি শকের উৎপাত্ত দেখ] খাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্লীক- 
মধ্যে এই গ্রন্থখাঁন পাওয়! গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধাপ্ত স্থির করা যায় দেখ! যাউক । 

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গাল। গ্রন্থ আমি দোখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাঁস প্রণীত । 
উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে । অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বালুশাকি রামায়ণ 
কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্সীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি 
কৃত্তিবাস বাল্সীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা] করা সহজ নহে ; 
ইহা স্বীকার করি । কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ । “রামায়ণ” শবের 
সংস্কতে কোন অর্থ হয় না, কিন্ত বাঙ্গালায় সদ হয় । বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটি 
“রামা যবন” শব্গের অপত্রংশ মাত্র । কেবল “ব”ফার লুপ্ত হইয়াছে । রামা যবন বা 
রাম। মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়। কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচন। 
করিয়া থাঁকবেন । পরে কেহ সংস্কতে অনুবাদ কারিয়া বল্মীকমধ্যে লুকাইয়। রাখিয়া 
ছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্া।াক নামে খ্যাত হইয়াছে । 

রামায়ণ গ্রন্থখাঁনর আমর। কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্ত বিশেষ প্রশংসা কারিতে 
পারি না। উহ্ণতে অনেক গুরুতর দোষ আছে । আগছ্।পান্ত অশ্লশীলতাঘটিত ৷ সণতার 
বিবাহ, রাবণকর্তৃক সতাহরণ, এ সকল অগ্লীলতাঘটিত না তি? রামায়ণের 
করুণরসের অতি বিরল প্রচার । বানরকতঁক সমুদ্রবন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের 
মধ্যে করুণরসাশ্রিত বিষয় । লক্ষ্পণভোজনে কিঞ্চিং বীররস আছে । বাশিষ্টাদি খাঁধ- 
দিগের কিছু হাস্যরস আছে। খাঁষগণ বড় রাঁসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মের কথা লইয়া 
অনেক হাস্য পারহাস কাঁরতেন। 

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে । 
রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোবাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাঁম হইয়াছে 
“অযোদ্ধাকাণ্ড” | গ্রন্থকার তাহা “অযোদ্ধাকাণ্ড” না িখিয়া “অধযোধ্যাকাণ” 
িখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যাঁয়। আধুনিক 
ইউরোপায় পুতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কতে অধিকারী । 


বর্ষ সমালোচন 


সম্বাদপত্রের প্রথা আছে, নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচিনা 
কারিতে হয় । বঙ্গদর্শন সম্বাদপত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ধসমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্ত 
আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, 


লোকরহ্ষ্য ৩৯ 


যেমন অনেকে কাল! বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেন্টেলুন আটেন, 
আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পাত্রক1 হইয়াঁও, দোর্দগু প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদপত্রের 
অধিকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি । 

কিন্ত মনুষ্যজাতির এমনই দ্বরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন 
বিপ্ন ঘটে । নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা াখিতেছি, অগ্রহায়ণ মাসের 
বঙ্গদর্শন ! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, 
বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না_অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমর 
মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাঁধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া 
অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচন করিব । অতএব হে গত বর্ষ! সাবধান 
হও, তোমাকে সমালোচন করিব । 

গত বৎসরে রাজকাধা কিরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান 
কারয়া জানিয়াছি যে, এই বংসরে তিন শত পঁয়ষ্রট দিবস ছিল, একদিনও কম হয় 
নাই । প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল । 
কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রা'জপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হন্তক্ষেপণ 
করেন নাই । ইহাতে তাহ।দিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাঁয় বটে। অনেকে 
বলেন যে, এ বংসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত ; আমরা এ কথার 
অনুমোদন করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সন্বাদপত্র- 
লেখকদিগের শ্রমলাঘব ; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমর! মাসিক, ৯২ মাসে 
বারখাঁনি কেহ ছাঁড়িবে না। ) তবে গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় 
বটে। আমর! কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন 
একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন । 

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বংসর সকলেরই এক এক বংসর পরমামু ছুরি 
গিয়াছে । কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দোঁখতেছি, 
আমদের ৭১ বসর বয়স ছিল, এ বংসর ৭২ হইয়াছে । যদি পরমায়ু ছার গেল, তবে 
এক বংসর বাঁড়িল কি প্রকারে 2 নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

এ বৎসর যে সুবংসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বংসর অনেকেরই সন্তান 
জন্মিয়াছে। টিষ্টিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্মচাঁরিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন 
যে, কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গতদ্রাব হইয়। 
গিয়াছে । দুঃখের বিষয় এই যে, এ বংসর কতকগুলি মনুষ্য, আধিক নহে, রোগাঁদিতে 
অরিয়াছে। শুদিয়াছি যে, এদেশীয় কোন মহাসভা পালিমেন্টে আবেদন কারিবেন 
যে, এই পুণ্যভম ভারতরাজ্যে মনুষ্য না মারিতে পায়। তাহারা এইবূপ প্রস্তাব করেন 
যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্তক হয়, তবে সে প্রালিষে জানাইয়া অনুমতি 
লইয়া মারিবে। 

এ বংসর ফাইন্যান্সিয়্ল ডিপার্টমেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র আমর! শ্রুত হইয়াছি 
যে, গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, 
বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেন্টের টাকা, হয় কিছু উদ্বর্ত হইয়াছে, নয় কিছু 
অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিয়া গিয়াছে । আগামী বৎসর (৭৬ শালে ) টেক্স 


৪০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বাঁসবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্ত ভরসা ফাঁর, ৭৭ শালের এপ্রল মাসে 
আমরা এ কথ। নিশ্চিত বলিতে পারব । 

এবার বিচারালয় সকলের কাধ্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারলাম না। 
সত্য বটে যে, যে নালিশ কাঁরয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ 
আছে, কিন্তু যাহ!রা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচর হয় নাই। 
আমরা ইহা বুঝিতে পাঁর না; যেখানে সাধারণ বিচাঁরালয়, সেখানে নালিশ 
করুক বা না করুক, বিচার চাই । কেহ রৌদ্র চুক বা না চানুক, সৃষ্যদেব সর্বত্র 
রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চহক বা না চাক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি 
করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে 
দঁকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যাঁদ কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ 
গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সন্মার্জনী সকল অকম্মাং বিদ্ 
'ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেন্টের কর্মচারগণ সম্মাঞ্জনশকে 
তাদৃশ ভয় করেন নী সম্মাঞ্জনীর সঙ্গে নিম্শ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ 
পরিচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাহাদের আলাপ হইয়ী থাঁকে । যেমন 
ময়ূর সপ্পপ্রিয়, ইহারাও তেমনি সম্মাঞ্জনীপ্রিয়_দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন । 
আমর] এমনও শুনিয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন 
উচ্চশ্রেণীর কশ্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডর অব দি স্টার অব ইপ্ডিয়া” সংস্থাপিত 
কর! হইয়াছে, সেইরূপ নিয়শ্রেণীর কর্মচারিগণের জন্য “অর্ডর অব দি ক্রুমুর্টিকৃ” সংস্থাঁপিত 
করা হউক । এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্‌ ডিপুটি এবং সবজজ প্রভতিকে বাছিয়া বাছিয়া 
লাকলাইনের দড়িতে এই মহরত্ুটিকে বীধিয়! তীহাঁদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া 
দেওয়া হউক | তাহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত সদাকম্পমান্‌ বক্ষে ইহা! অপুর্ব 
শোভা ধারণ করিবে । রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, 
তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত 
উমেদওয়ার মুটিবে যে, ঝাটা'র সঙ্কুলান করা ভা'র হইবে । 

গত বৎসর সুরুষ্টি হইয়াছিল ৷ কিন্ত সর্বত্র সমাঁন হয় নাই ৷ ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত 
বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মর্ে 
আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিদ্তাতে যাহাতে সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় 
উদ্ভৃত হউক । আমাদিগের বিবেচনায় ইহ'র সদ্দপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি 
সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহফোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে 
মেঘাদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা! হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর 
আপতি থাকে না। কিন্ত আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না-_কেন না, 
বগদেশের মেঘসকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রয়__সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও 
দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না । আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ সফল এবাদিশ 
করিয়া দিয়া, ভিন্তীর বন্দোবন্ত করা হউক । ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে একজন চাঁপরাশ বা সুযোগ্য 
ভিপুটি এক একজন ভিত্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধয়। উর্ধে উদ্খিত করিয়া তঁলিয়! ধরিবেক, 
ভস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া আসিবে । ভাল হয় না? 

আমাদের দেশের কামিনশগণ যে দেশহিতৈষিণী নন- নহিলে তিস্তার গ্রয়োজিন 
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হইত নাঁ। তাহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়। কাঁদিয়া আসেন, তাহা 
হইলে অনায়াসেই কৃষিকাধ্যের স্লাবিধা হয় ও মেঘ ডিপার্টমেন্ট এবালিশ করা যাইতে 
পারে । তবে আমরা লোকের শারীতিক ও মানাসক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাঁশবৃষ্টির 
পরিবর্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাঁকা রকম প্লুলিষের বন্দবস্ত কর! 
চাই । মেঘের বিদ্বযতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না; কিন্ত রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বিদ্যতে, 
মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভঁষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না- প্রালষ থাক ভাল । 

শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । শুনিয়াছি, অনেক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক একটা কাণমাপা কাটি প্রস্তত করিয়াছে । তাহাদের মনে ঘোর 
সন্দেহ উপাস্থিত হইয়াছে-_তাহাঁর| বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেক্দ্িযগুলি মাঁপিয়া 
'দেখিব_ নহিলে তীাহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরস! কার, মাঁপকাঁটি ছোট 
পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই । 

যাহ! হউক, দুর্বংসর হউক, সুবংসর হউক, তিনটি নিগুঢ় তত্ব আমরা স্থির জানিতে 
পারিতেছি_-তাদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 

প্রথম, বংসরটি চলিয়! গিয়াছে । এ বিষয়ে মতান্তর নাই। 

দ্বিতীয়, বংসর গিয়াছে, আর ফিরিবে নী । িরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ 
পাইবেন না । নিক্ষল হইবে । 

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক ! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন 
না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল । আপনার মঙ্গল 
হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 


কোন “স্পেশিয়ীলের” পত্র 


যুবরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পেশিয়াল” আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন 
কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিয়লাখিত পত্রথানি লিখিয়াঁছলেন, আমরা অনুবাদ 
কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ 
আমাদিগকে গীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা লাচার হইব । সম্বাদপত্রের নাম আমরা 
জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই । পত্রখানির মন এই-_ 

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা! এই অবকাশে বর্ণনা 
করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে । আমি এদেশ সম্বন্ধে অনে 
অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্থাদ পাইবেন, এমন অন্যের 
কাছে পাইবেন না । এদেশের নাম “বেঙ্গল” । এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে 
বলিতে পারে না । কিন্ত দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা 
জানিবে কি প্রকারে ? তাহারা বলে, পূর্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বালিত, ততপ্রদেশের 
লোককে এখনও “বাঙ্গাল” বলে, এজন্য এদেশের নাম “বাঙ্গালা” । কিন্ত এদেশের 
মাম বাঙ্গাল! নহে ইহার নাম 'বেক্ষল”- তাহা আপনারা সকলেই জানেন । অতএব 
এ কথ। কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র । আমার বৌধ হয়, বেঞ্জামিন গল (86018021) 0811) 
সংক্ষেপত; বেন্‌ গল্‌ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পৃর্ধেধ আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া 
খআপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন । 


৪২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


রাজধানশর নাম “কা লকাট।” (0810900) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটি বাঙ্গাল। 
শব্দে এই নামের উৎপত্তি । এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই: 
ইহার নাম “কালকাটা” । 

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃঞ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিত গৌর । যাহারা কৃষ্ণ- 
বর্ণ, তাহাদিগের পুর্ববপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আয়! এখানে বাস করিয়াছিল ; 
কেন না, সেই কৃষ্জবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ ; নরতত্ববিদেরা 
স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিত গোরবর্ণ, বোধ হয় 
তাহার। উপারিকাথিত বেন্‌ গল্‌ সাহেবের বংশসম্ভৃত । 

দেখিলাম, আধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তপ্রসৃত বস্ত্র পরিধান করে । অতএব 
স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবধ মাঞ্চে্টরের সংস্রবে আনিবার পুর্বের্ব, বঙ্গদেশের 
লোক উলঙ্গ থাকিত । এক্ষণে মাঞ্চে্টরের অনুকম্পায় তাহারা বন্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে । 
ইহাঁর। সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আর্ত করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পারধান করিতে হয়, 
তাহ। এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই । কেহ কেহ আমাদিগের মত পেন্টুলন 
পরে, কেহ কেহ তৃকীদিগের মত পায়জীম। পরে, এবং কেহ কেহ কাহাঁর অনুকরণ কাঁরবে 
তাহার কিছুই স্থির কারিতে নী পাঁরিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়! রাখে । 

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই 
অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান কারিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলগ্ডের যেকি 
অসীম মহিমা! এবং ত্র! ভারতবর্ষের যে কি পাঁরিমাণে ধন এবং এহ্ছধ্য বৃদ্ধি হইতেছে, 
তাহা বলিয়া উঠ। যাঁয় না। তাহা ইংরেজই জানে । বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত 
বুদ্ধি তাহাদিগের থাঁকা সম্ভব নহে । 

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালাদিগের ভাষায় অধিক রুযুৎপাত্ত লাভ 
করিতে পাঁর নাই, তবে ছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্‌ এবং বোস্তান্‌ 
নামে যে দ্ুইখানি বাঙ্গাল। পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি । এ দ্বইখানি 
পুস্তকের স্তুল মন্ম এই ধে, ঘুিষ্টির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ 
করিয়। তাহার মাঁহষী মন্দৌোদরীকে হরণ করিয়াছিল । মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে 
বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেল। করেন । পরিশেষে তাহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ 
ন। করায় তিনি দক্ষজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন | 

আমি কিছু বাঙ্গাল। শিখিয়াছি । বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাইকোট' বলে, 
গবর্ণমেন্টকে গবর্ণমেন্ট বলে, ডিক্রীীকে ডিক্রশ বলে, ডিষমিযকে ডিষমিষ, রেলকে রেল, 
ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদ ইত্যাঁদ বলে । ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, বাঙ্গাল। ভাষ। ইংরেজির একটি শাখা মাত্র । 

ইহাঁতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে । যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে 
ইংরেজরা! এদেশে আসিবার পুর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের 
থুষ্টের নাম হইতে ইহাঁদগের প্রধান দেবত৷ কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক 
ইউরোপীয় পাঁগুতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তপ্রণীত ভগবদগীতা বাইবেল হইতে 
অনুবাদিত । সুতরাং বাইবেলের পুর্বে যে ইহাঁদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা) 


701, 101110291৫০, 


লোকর্ত্ষ্য ৪৩, 


একপ্রকার স্থির । তাহার পরে কবে ইহা'দিগের ভাষা! হইল, বলা যায় না । বোধ 
করি, পাঁ্ডতবর মক্ষমূলর মনোযোগ করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন । 
যে পণ্ডিত মীমাংসা কারিয়াছেন যে, অশোকের পুর্ব্বে আর্য্েরা লিখিতে জানিত না, 
সেই পণ্ডতই এ কথার মশমাংসাঁয় সক্ষম । 

আর্‌ একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যাবং 
পাণুতের। বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে । কিন্তু এদেশে 
আসিয়া আম কাহাকেও সংস্কত কহিতে ব। লাখিতে দোখ নাই। সুতরাং এদেশে 
সংস্কত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই । বোধ হয়, এটি সর উইনিয়ম 
জোন্স প্রততির কারসাজি ৷ তাহার! পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন ।* 

যাহা হৌক, উহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব । তোমরা শুনিয়াছ যে, 
হিন্দ্বরা চারটি জাতিতে বিভক্ত ; কিন্তু তাহ! নহে । ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি 
আছে, তাহাদের নাম নিয়ে লাখিতেছি। 

১ ব্রাক্ষণ, ২1 কাঁয়স্থ, ৩ । শুদ্র, ৪ | কুলীন, ৫ | বংশজ, ৬ । বৈষব, ৭। শাক্ত, 
৮। রায়, ৯ | ঘোষাল, ১০ | টেগোর, ১১ । মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, 
১৪ | মহাভারত, ১৯৫ ৷ আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬ । পারিয়! ডগস্‌ । 

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্য। 
কথা বলে । শুাঁনয়াছি, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 
আমি অনেকগুলিন বাঙ্গাঁলিকে জিজ্ঞাস] করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন্‌ জাতি £ 
সকলেই বলিল, তানি কায়স্থ । কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পাঁরিল না; কেন 
না, আমি সেই পা্ডতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে + পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র' 
ব্রা্সাণ । দেখা! যাইতেছে যে, “1৬109” শব “15109” শবেের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র 
মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বুঝায় । 

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত ৷ যেরূপ লাখে 
লাখে তাহার! মবুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত' 
জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই । ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, 
তাহ! হইলে তাহাঁদগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বাঙ্গালরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদাঁনশীন করিয়া রাখে শুনা আছে । ইহা সত্য বটে, 
তবে সর্বত্র নয়। | যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকাদিগকে অস্তঃপুরে 
রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাঁহর করিয়া আনে । আমরা যেরূপ ফোৌিংপিস লইয়া 
ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াঁও সেরূপ করে 7 যখন প্রয়োজন নাই, তখন 
বাঝ্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে ।. 
বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্জগাজির মেয়ের নয়নবাণে 


সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাখ্যায় পপ্ডিত ডুগাল্ড ফুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্ী' 


ছিলেন। 
1 (01181170171 2 06771217 77/07/1370. 


& বাঙ্গালী মীলোকদিগের কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুক্রকে অভ্যর্থন% 
করিয়াছিল । 
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কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না । আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের 
যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফোলিংপিস্টিকে দ্বই 
একখানা সোণার গহনা পরাইব-_দেখি, পাখা ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে 
কিনা। 

তরু নয়নবাণে কেন, শুানয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় 
সুপট্র । হিন্দ্র সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে 
কোন সম্বন্ধআছে কি না, তাহা! আমি জাঁনি না; যাঁদ থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে 
দ্বরাকাজ্কিণী বলিতে হইবে । শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালি কাব নাকি িখিয়াছিলেন 
“কি ছার মিছার ধনু, ধরে 'ফুলবাণ” ; এখন কথাটা একট ফিরাইয়া বলিতে হইবে, 
“কি ছার মিছার ফুল, মারে ফুলবাণ” । যাহা হউক, ফুলবাণ সচরাঁচর প্রচলিত ন৷ 
হইয়া উঠে ৷ বাঙ্গালায় ইংরেজ টেক! ভার হইবে-_ আমার সর্বদা ভয় করে, আমি এই 
গাঁরব দোকানদারের ছেলে, দ্ব-টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি--কে জানে 
কখন বঙ্গকুলকামিনী-প্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তান্বু ফুটা করিয়া, আমার 
হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্‌ করিয়! চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব ! 
হায়! তখন আমার কি হইবে ! কে মুখে জল দিবে ! 

আমি এমত বালি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌিলংপিস, অথবা সকলেই 
এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচ্র! 1 তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত 
হইয়াঁছি। শুনিয়াছি, তীহারা নাকি ভর্তীনিয়োগানুসারেই এরূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত । এই 
ভত্তুগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসীরেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন ৷ হিন্দ্বদিগের যে চাঁরিটি 
বেদ আছে__তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ 
র্যুৎপন্ন হইয়াছি ) লেখা আছে যে, 

আত্মানং সততং রক্ষেং দারৈরপি ধনৈরপি । 

ইহার অর্থ এই. হে পন্মপলাশলোচনে শ্রীকঞ্ণ ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে 
এই বনফুলের মালা দিতেছি, মি গলায় পর । 
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জন ডিকৃসন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধাঁরয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় 
কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে-_-পাঁড়াগেঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে 
অনেক রঙ্গদাঁর লোক ছুটিয়া গেল ৷ বিচার একটা দেশী ভিপুটির কাছে হইবে । তাহাতে 
সাহেবের কিছু কষ্ট ; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গীলিটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া 
দিবে । ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো 
নিরীহ রকম ভাল মানুষ ; জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। 

এদিকে কনঞ্টেবল মহাঁশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ 
কাঁরলেন । সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ 
ঘুরাইয়া একটু বাকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন, “সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন 
আনিলো ?” 


* 11951 বিল সম্বপ্ধীয় বিবাদকালে ইহা! লিখিত হয়। 
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হাকিম বালিল, “ি জানি সাহেব! ফেন আনিলো-_তুঁমি কি করেছ ?” 

সাহেব । যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না। 

হাকিম । কেন সাহেব? 

সাহেব । টুমি কালা বাঙ্গালি আছে। 

হাকম । তার পর ? 

সাহেব । হাঁমি সাহেব আছে। 

হাকিম । তা ত দেখৃছ__তাতে কি হলো ? 

সাহেব । তোমার__কি বলে? সেটা লেই। 

হাকিম । তরু ভাল- মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন ৯ 
কি নেই? 

সাহেব । সেই ঝাঁতে মৌকদ্দম করে-_সে তুমি জানে না ? 

হাকিম । সাহেব, আমি ভাল মানুষ-তোমায় এখনও কিছু বলি নাই_-কিন্ত 
আর “তুমি” “ভুমি” কারও ন--জরমানা করিব । 

সাহেব । টুমি মোর জরিমানা কাঁরিতে পারে না_হাঁমি সাহেব আছে__তোমার, 
সেই সেটা বলে--সেটা লেই । 

হাকিম । কি নেই সাহেব? 

সাহেব । সেই যে- জুষ্টিকেশন । 

হাকিম । ওহো-381150100100) 2 বটে। ভুমি কি বিলাত সাহেব ? 

সা হামি সাহেব আছে। 

হা! বুংটা এত কাল ফেন? 

সা মুই কোয়লার কাম করেছিল । 

হ1! তোমার বাপের নাম কি ? 

সা বাপের নামে কোটের কি কাম আছে ? 

হা] বলি সেটা জানা আছে কি? 

সা হামার বাপ বড় আদমি ছেলো -লেকেন লামটা এখন মনে পড়ছে না । 

হাকিম । মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি ? 

সাহেব । আমার নাম জান সাহেব জান ডিকৃসন্‌ । 

হা। বাপের নাম ডিকৃসন্‌ নয় ? 

সা। হোবে-ডিকৃসন হোতে পারে_ লেকেন-_ 

বাদ'র মোক্তার এই সময়ে বলিল, “হুদ্ভুর, ওর বাপের নাম গোবধ্ধন সাহেব 1” 

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “গোবৰ্ধন হইলো ত কফি হইলো-তোমার বাপের, 
নাম যে রামকান্ত_ তোমার বাপ চূড়া বেচিত_আমার বাপ বড় আদমি ছেলো 1” 

হাঁকম । তোমার বাপ কি কত্িত ? 

সাহেব । বড় লোকের সাদি দিত। 

হাকিম । সেআবার কি? ঘটকালি করিত নাকি? 
মোক্তার । আঞ্জে না--বিবাহের বাজনার জয়ঢাক ঘাড়ে করিত । . 
অনেকে হাসিল । হাকিম স্থারসূৃডিকূসনের আপতি, নামুর কারয়। বিচারে প্রবৃত্ত, 
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হইলেন । ফরিয়াদীফে তলব করায় রূপার পৈছা! হাতে নধর কালো কোলো একজন 
স্ত্রীলোক উপাস্থত হইল । তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ কর! হইল, আর সে যেরূপ 
উত্তর দিল, নিম্মে লিখিতেছি ;__ 

প্রশ্ন । তোমার নাম কি? 

উত্তর । রঙ্গিণী জেলেনী । 

প্রশ্ন ভুমি কি কর? 

উত্তর । বিল খালে মাছ ধরে বেচি । 

আসামী সাহেব কহিল, “ঝুটা বাত । ও সুর্টকি মাছ বেচে 1” 

জেলেনী বলিল, “তাও বেচি । তাইতেই ত তুমি মরেছ।” 

প্রশ্ন । তোমার কিসের নালিশ ? 

উত্তর ৷ ট্রুরির নালিশ । 

প্রশ্ন । কে চুরি করেছে ? 

উত্তর । (সাহেবকে দেখাইয়! ) এই বাগ্ণীর ছেলে । 

সাহেব । মুই সাহেব আছে_মুই বাগ্দী লই । 

প্রশ্ন । কি ট্রি করেছে ? 

উত্তর । এই ত বাঁললাম-_এক মুণা সুটিকি মাছ । 

প্রশ্ন । কি রকমে চুরি করিল ? 

উত্তর । আমি ডাল! পাতিয়া তাতে দৃর্টকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম-_ 
“একজন খদ্দের এলো-_তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম--এমন সময়ে সাহেব 
ডালা থেকে এক মুঠ মাছ তলে নিয়ে পাকেটে প্লুরিল । 

প্রশ্ন । তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ? 

উত্তর । পাকেটের যে আধখানা বই ছিল নাঁ_তা! সাহেবের মনে ছিল না। সু্টকি 
মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল । 

এই কথা শুনিয়া! সাহেব রাগ করিয়া বাঁলিল, “না বারুজি ! ওর ফুুপড়িটাই ফুটো, 
তাই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল 1”  , 

জেলেনী বলিল, “ওর পাকেটে ছুই চাঁরিট। মাছ পাওয়া! গিয়াছিল 1” 

সাহেব বলিল, “সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো 1» 

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিকৃসন সাহেব সু্টকি মাছ চুরি করিয়াছেন । তখন 
হাাকম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন । সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন 
যে, কালা বাঙ্গালির আমার উপর “জুষিকেশন লেই।” সে আপাতত অগ্রাহা করিয়া 
হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন । দুই চার দিন পরে এই ঘথাটা 
কিকাতার একখানা ইংরেজ দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন 
প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উদ্ভিমধ্যে নিষ্নোন্ধত লশডর দেখা গেল। 
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এই লণডর বাাঁহর হইলে পর উহা! পাড়িয়া জেলার মাজিস্ট্রেট সাহেব জলধরবাবুকে 
চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনলেন ৷ গাঁরব ব্রাহ্গণ নবমীর পাঁঠার মত কাপিতে 
কীপিতে হুজুরের কাছে গিয়া! উপস্থিত হইল । তিনি সেলাম না করিতে করিতে সাহেব 
শরম হইয়া বললেন, “ড/1)8. ০০ 5০ 10921), 738১০, 0 ০00101108 & 
10101069810 3210151) 50159 2১ 

ভিপুটি | ড/1780 18010709810 73110151 50016০06, 917? 

মাজিষ্ট্রেট । [২68৫ 1860, ] 50000956 00 ০080 ৫০ (১9 ] ৪10 20108 ৫০ 
€60০0:% 9০0 0০ (006 (০0610106100 10] (119 018০6 9£ 1011, 
, এই বাঁলিয়া সাহেব ফাগজখান! বাঁবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বারু কুড়াইয়া লইয়। 
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এখন ডিপুটিবারুটি বহুকালের ডিপুটি__জানিতেন যে, তর্কে তাহার জিত নিশ্চিত, 
কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ । অতএব স্ুচতুর দেশী চাঁকুরের যাহ! কর্তব্য,_তাহা 
কারলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন । বলিলেন, “এ 0০ 1001 101950.076 (0 15010153 116 
[196161 ৮/101) 9০00১ 917, 1] 5669 1] ৮/25 ৮/:0109১ 8100 ] 210) 0175 5011 [01 16. 

এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতীন্ত বো নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার । এই 
কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “৬৪1 5011 101 ৬118 2,” 

1721741৮০01 ০00৬1011115 2 12011010920 13110151) 5৮)9০. 

14071547015, ৬৮105 5০9? 

19741, 736০8059 10 15 561/ ₹/10106 101 ৪ 08019 10 00110 ৪, 
[01:0706210 13110151) 50.01601. 

14621511216. ৬109 ৮৩19 10105 ? 

ডিপুটিটি সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে । অমনি উত্তর. 
দিল, *৬৪:% ৬/:0118, 09080192 ৪7201091621) 3110151) 97101906 08101100 
001010)10 2. 0111)6 21)0 2 10801%6 08011096 19059 1010659019৯, 

14221917216. 70০9 9০0 21011 0180? 

1767818. 1 ৫০ 1000 566 ৬119 | 51000101701. 1 09 0০ 00 109 ৫00/ ৮০. 
006 0950 01107 ৪01110/, 09 £ 5068 ০01 20% 00810015171) 261061811. 

14227517212, ০৩ ৫0070 001101 9901 ০০919075106) 01810 0০ 09 
[70010092105 ? 

/02721%. 1105 0611217019 [1065 51)0010 1001, 1116 81011909 73116191). 
[1010116 ৬111 ০9106 10 210. 610 16 0106৮ ৫০, 

11251817016, ৬/০]1, 13909, ] 20 8190 (0 999 ৮০ ৪16 509 881091016. 
হ 1151) 211 9001 ০011180510061) ৮515 90811 9০; ৪16890 01080 211 10801৬০- 
109515118095 ৮/216 11106 9০0), 

19], 010 ৯111 00৬ ০812 900. 6206০ 10 11610 0061৩ 810 [11010 
৪6 005 090 01 ০01 51106 ড/1)0 (18170 01791560119, 

11025817216, 4৯6 ০ 100 ১০901561£ 10687 005 (0১? ০০ 10086. 
1096 86৬5৫ 10106. 


লোকরহস্য ৪৯ 


/)2178/1)) 001001101026915 009 ০01981105 0০0 1910100911017 112৬০ 215/898 
৮০০) ০৮911090160. [ 00081)0 0 509210105 10 9০98, 910, ০010 006 
$0০91০০1 

112015/72£5, ০০ 08100910]5 06591৬6 [0010)0911010. চু 11] ৬0106 0০ 
(1869 (0010107155101191 2100 526০ %/1)20 0211 0০ ৫0156 601 ৮০00. 

ডিপুটি তখন দ্বই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন । এই সময়ে জয়েন্ট সাহেব, 
বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপাস্থত হইলেন । ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েন্ট 
দেখিলেন । জয়েন্ট বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “৬1121 ০০৪1৭ 9০0৮. 1095 
06610 58105 (0 01015 16110 ?” 

14805517016. 010 1 176 15 ০19 2101511)5. 

১০214, 170 5০9? 

11021517262. [7915 9০911) 109০1 2100. 10726, 1736 11211710501 016285110% 
110 0% (18 00101105 1719 0৮/0 00011101101). 

01171. 4100 ৫14 9০00. (611 10110 900 [0100 ? 

1৫224907016. 09100 ! ] [09101520101] [010111001010, ৮/1)101) [ 511] (০ 
€0 £90 01 101171. 1700 1775 9619851 019 00911 01110 09115 00100916690. 4৯ 
০0010061660 09016 15 [961680115 11591555 25 ৪ 90001117869, 204 [1 [01661 
11909019517 1091) (0 179156 &, 11109061909 251110210 01 (10611 0৮1) 11061165. 

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক 'িপুটি বাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাং 
হইল । দোঁশর] ডিপুটি জলধরকে বলিলেন, “সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?” 

জলধর । হা । কি পাপে পড়েছি ! 

২রা ডিপুটি । কেন 2 

জলধর । সে দিনকার সেই বাগ্দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, 
গবর্ণমেন্টে আমার নামে রিপোর্ট কারিবে । 

২র! ডিপুটি । তার পর ? 

জলধর । তার পর আর ফি ? প্রমোশ্ণনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম । 

২রা ভিপুটি। সেকি?কিমন্ত্রে? 

জলধর | মন্ত্র আর কি? দুটো মনরাখা কথা । 


হুন্ুমদ্বাবুসংবাদ 
একদা৷ প্রাতঃসূর্য্যকরণোত্তাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্‌ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ 
কটিতেছিলেন। কাহার পরম রমণায় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুগুলীকৃত হইয়া কথন পৃষ্ঠে, 
কখন স্কন্ধে, কথন বৃক্ষশাখায় শোঁভত হইতোছিল । চাঁর পাশে মর্তমান, টাপা, কাঠাল 
প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রস্তা! বৃক্ষ হইতে এরে থরে, কীদিতে কাঁদিতে শোভা 
পাইয়। সৃগন্ধে দিক আমোদিত কাঁরয়াছিল | বারবর, কখন ফোন গাছ হইতে এক আধটা 
পাড়িয়া, কখন আত্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্বণ কারিয়া কদলীজাতাঁয় 


ব (২ম)--+৪ 


ৃ ১০/৪৯/4৮৯1 


৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ফলমাত্রের অনন্ত মাধুষ্য সন্থন্ধে বুতর মান্সিক প্রশংসা করিতেছেন । এমত সময়ে 
দৈবযোগে বুট, কোট, পেন্টালন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী ট্ুপ্যারৃতমস্তক এক নব্য 
বাবু তথায় উপাস্থিত। হনুমান্চন্দ্র দূর হইতে এই অপুর্ধর মুত্তি দেখিয়া মনে মনে 
ভাবলেন, “কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিক্ধিন্ধ্যা হইতে এ 
আসিতেছে । এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব | 
এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব 1” 

এই ভাবিয়, মহাত্মা পবনাতআ্জজ এক সরস চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ 
এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলা উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন । এবং তাহার প্রাণে পরিতুষ্ট 
হইয়া৷ আতাথিসংবশীরে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন । ইত্যবসরে সেই ট্রপিকোট- 
পাঁররৃত মোহন মুর্তি বীরববের সন্ুখাগত হইযা তাহাকে সম্বোধন করিল । বলিল, 
009০৫ 101101116 1৬1 11981700111210 1 170%/ 009 ০ 0০? 9০ 2190 [0 988 
৬০] ! 4৯1) | ] 566 %00 219 80 01991-9950 21198. .+ 

হনুমান কহিলেন, ণঁকমিদং £ কিং বদাঁস ?” 

বাবু । ৬/17805 00812 1 50009560119 15 0079 11510101109, 086০915 ? 10 
19 2 910119015 0091011%--19 11701? 51010610152 19100 01 9৮91৮ 1200 117০ 
[01109.১200 50 010১ 25 ৮০00 1000৬, 

হনু। বস্ত্বং ! কস্মীজ্জনপদাৎ আগতোদি ? 

বাবু । (জনান্তকে ) 1 $60105 17950 ৪7981009 £196151) _ 80 7016- 
০1095 111100 ০06 1015 ; 0৮ 1 5010100956 1 17701510011 101) ৮৮101) 11. (প্রকাহ্যে) ৬ 
098] 1৮]. 1৬101010655, ] ৪00 251791760 (০ 00101555 1190 ] 212) 1101 00166 
91011121৮11] 50101 06200110601] ৮6100900012. 1 02815 52 1 15 2 ৬০1 
091151)90 18061850,.  ] 1019571170 5010 ০21) 12110 2. 11012 121051151). 

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুদ্ধয় ঘৃণিত করিয়া বৃহং লাঙ্কুলপাশ 
বিস্তারণপুর্ববক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অপিত করিলেন । এবং কুগুলী 
কাঁরয়া জডাইতে লাগিলেন । তখন বারু মহাশয় হী করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট 
পড়িয়া গেল । বলিলেন, “1 $৪৮--01)19 5991)9 9017)9%11190 *” 


লেজের আর এক পেঁচ। 
801006%/1)6.0 010112101076119--00 58 0106 16851 


আর এক পেঁচ। 

“19581 1৬17. 1720010020--5900 911] 11010 109, 

আর এক পেঁচ। 

“0100 --509094 17৬17. 17910100102). 

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে কারিয়া উদ্ধে তুলিয়া ফেলসিলেন, বারুর টুপি, 
চসমী, এবং চীবুক পাঁডয়। গেল ; কোট-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে 
ঝুলিতে লাগিল । তখন বাবুর মুখ শুকাইল-_ডাঁফিলেন, “ও হনুমান্‌ মহাশয়, ঘাট 
হয়েছে, ছাড় ! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর ! গরিবের প্রাণ যায় 1” 

তখন হনুমান, বারুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্বক লাঙ্গলপাশ 


লোব্দরহ্স্থ ৫৯ 


হইতে তাহাকে বিমুক্ত করিলেন! অবসর পাইয়া বাৰু ট্রপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া 
পারলেন ৷ হনুমান বলিলেন, “মহাশয় ! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি 
ইংরেজ, বেশ কি্ছিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাডে-রকম দেখিয়া আপনার জাতি, নিরূপণার্থ 
আপনাকে এতটা কষ্ট 'দিয়াছি । এক্ষণে” 

বাবু । এক্ষণে কি? 

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্তে । 
এখন আপানি ক্রীন্ত আছেন_-একটা কদলী ভোজন করিবেন ? 

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়৷ আিয়াঁছিল, তাহাতে একটু সরস কদলণ 
ভোজন আতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল-_তিঁনি তখন প্রণীত হইয়া! উত্তর করিলেন, 
৮11) 07681586951 01585016.৮ 

হনু। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্তীকু অনুসন্ধানে আম্মি মধ্যে মধ্যে 
সে দেশে গমন করিয়া থাঁকি ; এবং তদ্দেশখয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদ্ব ভোজ্য 
প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাঁপি বিনানুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি । 
অতএব আমি' বাঙ্গাল! উত্তম বুঝি । অতএব মাতৃভাষাঁতেই আমার সঙ্গে বাক্যাল!প কর । 

বাবু। তার আশ্ধ্য কিঃ আপানি কলা দিতে চাঁহিতেছেন ? আমি অতিশয় 
আহলাদের সাহত আপনার কদলণ ভক্ষণ করিব । 

হনুমান তখন বাবু মহাঁশয়কে এক ছড়। কলা ফেলিয়া দিলেন । সে দেবদুর্লভ 
কদলা খাইয়া বারু অতিশয় প্রণীত হইলেন ৷ হনুমন্‌ জিজ্ঞাস করিলেন, “কেমন কলা ?” 

বাবু । অতি মি্ট__0০1101009 ! 

হনু। হে টুপ্যার্ত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা কও । 

বাবু । ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে 12%0859 করুন-_ 

হনু । তাই বা কাকে বলে £ 

বাবু । আমাকে মাপ করুন-_আঁমি বড়ি বলব ?1--ইংরেজি কথাটা 
10159191--তার বাঙ্গালা কি ? 

হনু। বংস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা 
খাইতে পার । যত ইচ্ছা তত খাইতে পার । গাছে আছে, পাঁড়িয়া দিতেছি । আর 
আমা হইতে তোমার যদ কোন কাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাঁও আমাকে 
বল, আমি তংসাধনে তৎপর হইব । 

বাবু । ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয় ! এক্ষণে আপনার প্রত আমি 
অতিশয় বাধ্য বোধ কারিব, আপনি হদি দয়াভ্ুরপে আমাকে একটি বিষয় 
বুঝাইয়। দেন । 

হনু। ক বিষয়, হে বিদ্বন্‌ ? 

বারু। সেই বিষয়, হনুমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। 
আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন । রামরাজ্যের মত রাজ্য নাকি কথন হয় নাই-_কেহ 
'কেহ বলেন, সে সকল গল্প মাত্র, ৪91৩-_ 

হনু। ( চক্ষু, আরক্ত, এবং দ্রংস্রী বিমুক্ত ) রামরাজ্য গল্প ! বেটা, তবে আমিও 
শাল্প ? তবে আমার এ লাঙ্কুলও একটা গল্প ? দেখ, তবে কেমন গল্প | 
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এই বলিয়া মহাত্রেধে হনূমান্‌ সেই অন কুগুলীকৃত মহালাস্ুল আবার বাবু 
বেচারার ক্কন্ধে স্থাপন করিলেন । তখন বাবু বিশু্ষবদনে বাহিলেন, “থাম থাম, 
হে মহালাস্্বল, তুমিও গল্প নও-_তোমার লাল ত নহেই-সে বিষঘে আমি শপথ 
করতে পার । ফাজে কাজেই ছেমাব রামরাজ্যও গল্প নহে 1109 00996 ০91 
0116 70900171619 10. 1009 81108 (1119০1-- কথাট। 1ক, তাঁমি রামের দাস আমি 
ইংরেজের দাস । তোমার রাম বড, কি আমার ইংরেজ বড? আমার ইংরেজ রাজ্যে 
একটা নৃতন জিনিস হইতেছে__তোমার রামরাজ্যে ত। ছিল ক ? 

হনু। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদল? ? 

বাবু । তানা। 10০21 9616-20 $০1:101021)1. 

হনূ। সোকি? 

বাবু । স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের £ 

হনূ। ছলনা ত কিঃ স্থান।য় আত্মশাসন ত স্থানীবশেষে আত্মশীসন £ তাহ, 
আমরা সর্বদাই করিতাম । আমার আত্মশ।সন [ছিল লাঙ্কলে। লঙ্গুলে আম, 
আত্মশীসন না করিলে ত্রেতাম্বগের অর্ধেক লৌক সমুদ্রে চ্ুবান খেয়ে মারত। যখনই 
আমার লেজ সড় সভ্‌ করিত, ইচ্ছ! হইত অমুকের গলায় দিই; তখনই আম লাঙ্কুল 
স্থানে আত্মশাসন কারিতাম__লেজটীকে পণ্দ্বয়মধ্যে জুকায়িত কারতাম । এমন কি, 
যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সটতা দেবীকে অগ্রিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার 
এই স্থান।য় আত্মশাসন না থাকিলে-এই লাঙ্কুল রামচক্দ্রের গলাতেই যাইত 
আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্ধয়মধ্যে বিন্যস্ত হইত । আরও আমর! 
যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই 
আত্মশীসন উদরে নিহিত হইয়। সে অঞ্চলে স্থান?য় হইয়ী পাঁড়য়াছিল । 

বাবু । মহাশয়ের বুঝবার ভূল হইতেছে__সেরূপ আত্মশীসনের কথা বলিতোঁছি না । 

হনু। শোনই না, স্থান।য় আত্মশ।সন বড় ভাল । যথ _ স্ত্রীলোকের আত্মশীসন 
বূসনীয় হইলে উত্তমস্থানীয় আত্মশাসন হইল | ব্রান্ষণ পণ্ডতের আত্মশীসন শুনিয়াছি 
না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থান।য় হইলেই বড় ভাল হয় । তোমাদের আত্মশাসন__ 

বাবু । কোথায় ? পৃষ্ঠে ? 

হনু। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে_কিস্ত তোমাদের আত্ম- 
শাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি । 

বাবু । সেকি রকম ? 

হনূ। তোমাদের কানা পাইলেও তোমরা কীদ না। সে ভাল। রাত্রাদন 
ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান কাঁরিলে, প্রভুগণ স্বাল।তন হইবার সম্ভাবনী । 

বারু। সেযাহাই হউক, আম সে অর্থে স্থান।য় আত্মশাসনের কথা বালিতে- 
ছিলাম না। 

হনু। তবে কি অর্থে ? 

বারু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত ? 

হনু। অবশ্ঠ । তোমাকে চড় মারলে তুমি শাসিত হইলে । এই ত শাসন ? 

বারু। তা নয়, রাজশাসন জানেন নাঃ 
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হনু। তাজানি। কত্ত সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন 
কারবে কি প্রকারে ? 

বারু। (স্থগত ) একেই বলে বাঁছ্রে বুদ্ধি ! (প্রকাশ্রে ) যদ রাজা দয়া করিয়া 
আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন ? 

হনু। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া 
পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তীর খাটুনি খেটে মার! এই বুঝি তোমাদের 
রামরাজ্য 2 হা রাম ! 

বাবু । কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই । [66007211610 কাহাকে 
বলে জানেন ? 

হনু। কিক্ষিন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না। 

বারু। 51650০7 বলে স্বাধখনতাকে | স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত£ 

হুম । আমি বনের পণ্ড, স্বাধীনতা জানি নাত কি তুমি জান ? 

বারু। ভাল । তা! যে পারিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পারিমাণে মনুষ্য সুখন । 

হনু। অর্থাৎ যে পাঁরমাঁণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পাঁরমণে মনুষ্য সুখী । 

বাবু । মহাশয়! রাগ কারবেন না। কিন্ত এ কথাগুলা নিতান্ত হনুমানের 
মত হইতেছে । 

হনু। আম ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি । 

বারু। স্বাধীনতাশুন্য মনুষ্তজন্মই পশুজন্ম । পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ 
হইয়া তাড়িত হয় । সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের রাঁজপুরুবেরা আজন্ম স্বাধধীন--£6৩-১০£- 

হন্ন। আমাদের মত । 

বাবু । আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ । 

হনব । আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট । আমাদের মধ্যে আত্মশীসন ভিন্ন রাজশাসন 
নাই । আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি । তোমর। কি আমাদের মত হইতে চাও ? 

বাবু । ছি! ছি! বুঝিলাম, বাদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না । 

হনু। ঠিক কথা ভাই ! আইস, দ্ুই জনে কদলণী ভোজন কার । 


গ্রাম্যকথা 
প্রথম সংখ্যা _পাঠশালার পগ্ডত মহাশয় 
টিপ্‌ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়তেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়] ইাটিতেছি । 
বৃষ্টিটা একটু চাঁপিয়া আসিল । তখন পথের ধারে একখানা আটচাঁল! দেখিয়া, তাহার 
পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম । দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে 
বসিয়া পড়িতেছে। একজন পাঁগুত মহাশয় বাঙ্গাল পড়াইতেছেন । কাণ পাঁতিয় 
'একটু পড়ানটা শুনলাম । দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ । 
একটু উদাহরণ দিতেছি। পাণ্ডত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কারিলেন, “বল 
দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় কারলে কি হয় ?” 
ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুানিলাম, “ভোদা ।” ভোদা ভাবিয়া চিন্তিয়া 
বলিল, “আজ, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত কাঁরিলে ভুক্ত হয়।” 
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পাণুত মহাশয়, ছাত্রের মূর্থত৷ দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে “ঘূর্থ! 
“পার্দিভ 1” প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কত বাক্যে অসংস্কত করিলেন । ছাত্রও কিছু গরম 
হইয়া উঠিল, বাঁলিল, “কেন পণ্ডিত মহাশয় ! ভুক্ত শব্দ কি নাই ?” 

পণ্ডিত । থাকিবে না কেন ? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস না? 

ছাত্র । তাজানব নাকেনঃ ভাল করিয়া চিবিম্বা গিলিয়া৷ ফেলিলেই ভুক্ত হয় । 

পাত । বেল্পিক ! বানর ! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্ছি ? 

তখন ভোদার প্রত বড়ই অপস্তষ্ট হইয়া তানি তাহার পাশ্ববর্তী ছাত্র রামকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব কি প্রকারে হয়? 

রাম বলিল, “আজ্ঞ!, ভূজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয় 1” 

পাত মহাশয় ভেদাঁকে বাললেন, “শুন্লি রে ভেশদা ঃ তোর কিছু হবে না ।” 

ভেদা রাগয়া বলিল, “না হয় না হোকৃ--আপনার যেমন পক্ষপাত !” 

পাণ্ুত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনুমান্‌ ! 

ভোদা । ওর কপালে “ভুজো”, আমার কপালে “ভূ” ? 

ছাত্র যে সুচর্বণীয় “ভুজো” এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, 
পাঁগুত মহাশয় তাহ! বুঝিলেন না। রাগ কারিয়া ভোদাকে এক ঘ৷ প্রহার করিলেন, 
এবং আদেশ করিলেন, “এখন বল্‌, ভূ ধাতুর উত্তর স্ত করিলে কি হয় 2” 

ভোদা । ( চোখে জল ) আজ্ঞে, তা জান না। 

প্ডিত। জানিস নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্‌ নে? 

ভোদা । আজ্ঞে তা জান । মলেই ভূত হয়। 

পণ্ডিত । শৃওর ! গাধা ! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়। 

ভে!দা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর 
স্ত কারলেও তা হয় । তখন সে বিনীতভাবে পাগুত মহ'শয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আজে, 
ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত কাঁরলে কি শ্রাদ্ধ কারিতে হয় £” 

পণ্ডিত মহাশয় আর সহা করিতে পাঁরিলেন ন। । বিরাশী 'সক্কা ওজনে ছাত্রের গালে। 
এক চপেটাঘাত কাঁরলেন। ছাত্র প্ুস্তকাদি ফেলিয়। দিয়! কাঁদিতে কাঁদতে বাড়ী 
চলিয়া গেল। তখন ৰৃটি ধারয়া আসয়াছিল, রঙ্গ দোখবার জন্য আঁমও সঙ্গে সঙ্গে 
গেলাম । ভোদণর মাত!র গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোদ] গৃহপ্রবেশ- 
কালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাঁড়াইল, এবং আছাড়িয়! পাঁড়ল । দেখিয়া ভোদার মা তার 
কাছে এসে সান্ত্রনায় প্রবৃত্ত হইল ৷ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কি হয়েছে, বাবা ?” 

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, “এখন কি হয়েছে, বাবা ! এমন ইস্কলে আমায় 
পাঠাইয়েছাল কেন পোড়ারমুখী ? 

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা ? 

ছেলে ৷ পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা ! শিগৃগির তোর ভব ধাতুর পর 
ক্তহৌক। শিগগির হৌক ! আমি তোর শ্রাদ্ধ কার। 

মা । সে আবার কি বাপ ! কাকে বলে ? 

ছেলে । শিগগির তো'র ভূ ধাতুর পর ক্ত হৌক ! শিগ্গির হোক । 

মা। সেকি মরাকে বলে বাপ? 
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ছেলে। তানাতফিঃ আমি তাই বলতে পারি নাই ব'লে পাণ্তত মশাই আমায় 
মেরেছে। 

মা। অধঃপেতে মিন্সে ! আকেল নেই! আমার এই এক রাত্তি ছেলের আর কত 
বিদ্যা হবে ! যে কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারে 'িন ব'লে ছেলেকে মারে ! আজ 
মিন্সেকে আমি একবার দেখবো । 

এই বলিয়া গাছকোমর বীধিয়| ভোদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাজ্ষায় 
চাঁললেন। আমিও পিছু পিছু চাললাম । সেই সৃপুজ্রবতীকে আঁধক দূর যাইতে হইল 
না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল । পণ্তত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন কারিতেছিলেন, 
পথিমধ্যেই উভয়ে সাক্ষাং হইল । তখন ভোদ1র মা বলিল, “হ্যা গা পাত মহাশয়, যা 
কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্তে পারে নি বলে কি এমান মার মাবৃতে হয় ?” 

পণ্ডিত। ও গো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলাম, ভূত কেমন ক'রে হয়। 

ভোদ1র মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই । তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে 
জান্বে গা 2 ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর । 

পণ্ডিত । ও গো, সে ভূত নয় গো। 

ভোদার মা। তবে কি গোভূত ? 

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে ? বাল, একটা ভূত 
শব্দ আছে । 

ভোদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি । তা! ও ছেলেমানুষ, ওকে কি 
ও সব কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে ? 

আমি দেখিলাম যে, এ পুতে পাণুতে সময্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের 

₹শ পাইবার আঞফাজ্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডত মহণশয়কে বলিলাম, “মহাশয়, ও 

সত্ীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন । আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার 
করুন ।% 

পাঁগুত মহাশয় আমাকে ত্রাক্মণ দেখিয়া, একটু সন্ত্রমের সাহত বলিলেন, “আপনি 
প্রশ্ন করুন ।” 

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, ভূত ভূত করতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি ?” 

পাণ্ডত সন্তষ্ট হইয়! বলিলেন, “ভাল, ভাল । পাণ্ডতে পণ্ডিতের মতই কথা! কয়। 
শুনি মাগী? তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার 
বোঝা নামাইতেছেন । বলিলেন, “ভূত পীচটি 1” 

তখন ভোদার মা গঞ্জিয়! উঠিয়া বলিল, “তবে রে মিন্সে ? তুই এই বিদ্যায় আমার 
ছেলে মারিস্‌! ভূত পাঁচটা ! পাঁচ ভূত, না বারো ত্বৃত ?” 

পণ্গুত ৷ সে ফি, বাছা ! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ । ক্ষিত্যপ_ 

ভোদার মা । বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই 
ঘুঃখা ছিলাম ? : 

ভোদার মা তখন কাদিতে আরম্ভ ফারল। আম তখন তাহার পক্ষাবলম্থনপুর্ববক 
বজিলাম, “উনি যা বাঁললেন, তা! হতে পারে । অনেক সময়েই শুল। যায়, অনেকেরু 
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বিষয় লইয়া ভূতগশ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে । কখন শোনেন নাই, অমুকের 
টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে ? 

কথাটা শুনিয়া, পাগুত মহাশয় ঠিক বুকিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, 
কি সত্য বলতেছি । কেন না, বুদ্ধিটা কিছু স্ল। তাকে একটু ভেকাপানা দেখিয়া! 
আমি বলিলাম, “মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন । মনু 
বিয়াছেন,__ 

“কুপণানাঁং ধনঞ্ধৈব পোষ্যকু গাগুপালিনাম্‌ । 
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেয়ু ভবেন্নহ্ং ন সংশয়ঃ 1,* 

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান এ ভূ ধত্বার উত্তর ক্ত পর্যস্ত। কফিত্ত এদিকে বড় ভয়, 
পাছে সেই শিষ্ঠমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত 
হয়েন__অতএব যেমন শুনিলেন, “ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেত্ ভবেন্রষ্টং ন সংশয়ঃ 1” অমনই 
উত্তর করলেন, “মহাশয়, যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন । বেদেই ত আছে», 

“অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলবীতরঃ, 

শুনিয়া ভোদার মা বড় তৃপ্ত হইল । এবং পাণ্ডতত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
বিল, “তা, বাবা ! তোমার এত বিদ্যা, তরু আমার ছেলে মার কেন ? 

পাণুত । আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান করিব বলিয়াই ত মারি! না 
মাঁরিলে কি বিদ্যা হয় ? 

ভোদার মা। বাবা ! মারলে যি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর র্তাটির কিছু 
হলে! না কেন? ঝাঁটায় বল, কৌন্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর কার না। 

পণ্ডিত। বাছ। ! ও সব কি তোমাদের হাতে হয় 2 ও আমাদের হাতে । 

ভোদার মা। বাবা ! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই । দেখিবে ? 

এই বলিয়া ভোদার মা একগাছা বাকারি কুড়াইয়া লইল । পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ 
হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে উদ্ধীপ্ৰাসে প্রস্থান করিলেন । 
শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোদাকে কিছু বলেন নাই । ভূধাতু লইয়া 
পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই । ভোদা বলে, “মা, এক বাকারিতে পুত 


মহাঁশয়কে ভূতছাড়া কাঁরয়াছে।” 


দ্বিতীয় সংখ্যা ধন্ম-শিক্ষা 
৯ 7808 


“পড় বাবা, মাতৃবং পরদখরেষু 1” 

ছেলে । সেকাকে বলে, বাবা ? 

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক, পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয় । 
ছেলে । তার সবাই আমার মা? 

বাপ। ইহা! বাবা, তা বৈকি? 


* অস্যার্থ। কপশদিগের ধন আয বাহার পোস্তপুত্রন্ূপ কুম্মাওগুলি প্রতিপালন কক্েন, তাছা- 
দিশের ধন ভুতের বাপের শ্রাদ্ধে নট হইবে সলগেহ নাই। 
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ছেলে । বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো । আমার মা হলে তারা তোমার 
কে হলো বাবা ? 

বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! পড়, 

“মাতৃবং পরদারেরু পরদ্রব্যেয়ু লোস্ট্রবং ৷” 

ছেলে । অর্থ কি হলো, বাব! 

বাপ। পরের সামগ্রশকে লোস্ট্ের মত দেখবে । 

ছেলে । লোই কি? 

বাপ। মাটির ঢেলা। 

ছেলে । বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়-_মাটির 


ধঢেলার আর দাম কি? 
বাপ। তানয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখবে__নিতে যেন ইচ্ছা! না হয়। 


ছেলে । বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় না? 
বাপ। ছিবাবা! তোমার কিছু হবে না দেখছি । এখন পড়, 
“মাতৃবং পরদারেয পরদ্রব্যেয়ু লোষ্রবং 
আত্মবং সর্বভূতেষু যঃ পশ্যাতি স পাগ্ডতঃ ॥” 
ছেলে । আত্মবং সর্বভৃতের কি, বাবা 2 
বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখবে । 
ছেলে । ত৷ হলেই ত হলো । যদ পরকে আপনার মত ভাবি, তা হলে পরের 
সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাবতে হবে, আর পরের জ্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাবতে 


হবে । 
বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা । (ইতি চপেটাঘাত ) 
1. চ9407108 
(১) 
কাদম্িনী নামে কোন প্রোড়া কলসীকক্ষে জল আিতে যাইতেছে । তখন অধীত- 
শাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । 


ছেলে । বলি, মা! 
কাদম্থিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলেটির ফি মিষ্ট কথা গো! শুনে কান 
জড়ায় । 


ছেলে । মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা! 

কাদন্বিনী । বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা ? 

ছেলে । দিবিনে বেটি? মুখপুড়ি! হতভাঁগি! আটকুড়ি! 

কাদ। আমলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে ! 

ছেলে । দিিনে বেটি, ( ইতি প্রহার এবং কলসী-ধ্বংস ) 
(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গত্বমে উপস্থিত ) 

বাপ। একি, রে বাদর ? 
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ছেলে । কেন, বাবা! এযে আমার মা। মার সঙ্ষে যেমন করি, ওর সঙ্গেও, 
তেমনি করেছি-_“মাতৃবং পরদারেষু 1” কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা 
দিলি নে? 


(২) 

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের ক!ছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান 
করা ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে । গোয়াল 
আলিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল । 

বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া! প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বালিল, “মার, 
কেন বাবা ?” 

বাপ। মাবুব নাঃ তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী জুটে প্ুটে আনিস্। 

ছেলে । বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই টিল কুড়িয়ে জমা করোছি-_পরের সমগ্র” 
তটিল। 
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সরস্বতীপুজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, “যা, একটা ডুব দিয়ে 
এসে অঞ্জলি দে-_নাঁহলে খেতে পাঁবনে |” 

ছেলে । খেয়ে দেয়ে বিকেলে কি অগ্রলি দিলে হয় না ? 

বাপ। তাওকি হয়? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয়, রে পাগল ? 

ছেলে । তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছরে একেবারে দিলে হয় না? এবার, 
বড় শীত । 

বাপ। ত। হয় না_সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয় ? 

ছেলে । একটা বছর কি ধারে বিগ্া হয় না? 

বাপ। দৃর, মূর্খ! যা,ডুব দিয়ে আস্গেযা। অঞ্জলি দেওয়া হলে দুটো ভাল 
সন্দেশ দেব এখন ৷ 

“আচ্ছ।” বলিয়া ছেলে নাঁচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল । বড় শীত-_তেমানি 
বাতাস-_-জল কন্কনে । তখন ছেলে ভাবিয়৷ চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পীচ বছরের বাগ্দীর, 
ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবান দিল। তার পর তাকে জল 
হইতে তুলিয়া! টানিয়া বাপের কাছে ধারয়। আনিল। বিল, “বাব।! নেয়ে 
এসেছি ।” 

বাপ। কই বাপু, _কই নেয়েছ ? 

ছেলে । এই যে বাগ্দী ছোড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি। 

বাপ। বড় কাজই করেছ-_তুই নেয়ে এসেছিস্‌ কই ? 

ছেলে । বাবা, “আত্মবং সর্বভতেহ”__ওতে আমাতে কি তফাং আছে? ওর 
নাওয়াতে আমার নাওয়৷ হয়েছে । এখন সন্দেশ দাও । 

পিত৷ বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। প্ুজ্র পলাইতে পলাইতে বালিতে 
লাগিল, “বাবা শাস্ত্র জানে না।” 
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ফিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি 
ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার কারয়াছে । ছেলে ঘরে এলে 
পিতা! জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার এ কি করেছিস ?” 

ছেলে । কি কারি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না_বেত মারিবেই মারিবে। তাই। 
আপনা আপানি সেই বেত খেয়েছি । 

পিতা। সেকি রে বেটা?_আপনা আপাঁন কিঃ শিরোমণি ঠাকুরকে 
মেরোছিস্‌ যে? 

ছেলে । বাবা আত্মবৎ সর্বভৃতেয_ শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আম, 
তফাৎ দেখি ? 

পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর 
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৯। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু । 
২। তষ্য ভাষ্য । 


উচ্চশিক্ষিত । কি হয়? 

ভার্ষ্যা। পড়ি শুনি । 

উচ্চ । ফি পড়ঃ 

ভার্ষযা । যা পড়িতে জানি । আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশও জানি, 
না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি । 

উচ্চ । ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে। 

ভাষ্য । কেন? 

উচ্চ । গুলো সব 100177012], 90506109১ 0101), 

ভাষ্য! । সে সব কাকে বলে ? 

উচ্চ | [10771700919] কাকে বলে জান-_ এই ইয়ে হয়অর্থাং যা 10018110-র, 
বিরুদ্ধ । 

ভাষ্য । সেটা ফি চতুস্পদ জন্তাবিশেষ ? 

উচ্চ । না না_এই কি জান_-ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা 10019 
নয়-_-তাই আর কি। 

ভাষা । মরাল কি? রাজহংস £ 

উচ্চ । ছি! ছি! 0 9/010210 | 10178100615 500191010%, 

ভার্ষ্যা। ফাকে বলে ? 

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুধান যাঁয় ন--তবে আসল কথাটা এই যে» 
বাঙ্গল। বই পড়া ভাল নয় । 

ভার্ম্যা । তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়-_ গল্পটা বেশ । 
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উচ্চ। এক রাজ। আর ছুয়ে স্ুয়ো ছুই রাণীর গল্প 2 না নল-দময়ন্তীর গল্প ? 

ভার্ষ্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই ? 

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে না কি ? 

ভার্য্যা । এটা তা নয়। এতে কাটলেট আছে, ব্রাণ্ড আছে, বিধবার বিবাহ আছে__ 
'বৈষ্ঞবীর গীত আছে । 

উচ্চ । 125%8011. তাই ত বলছিলাম, ও ছাই ভক্মগুলো পড় কেন ? 

ভার্ষা । কেন, পডিলে কি হয়? 

উচ্চ । পড়িলে ৫6100121126 হয় । 

ভা্যা। সেআবার কি? ধেমোরাজা হয়? 

উচ্চ । এমন পাপও আছে ! 10910012116 কি ন'-_চরিজ্র মন্দ হয় । 

ভার্ষ্যা ৷ স্বামী মহাশয়! আপানি বোতল বোতল ত্রাণ্ড মারেন, যাদের সঙ্গে 
বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লৌক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ 
আছে । আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্তী কন__শুনিতে পাইলে খান- 
সামারাও কাণে আঙ্কুল দেয় । আপানি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া 
আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে 
আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,আর আমি গরিবের মেয়ে, একখানা বাঙলা 
বই পড়লেই গোলায় যাব ? 

উচ্চ । আমরা হলেম 71895 0০00; তোমরা হলে 88107607001. 

ভাষ্য । অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি ; তাযা 
'হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না। 

উচ্চ । (িহরিয়। ও পিহাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে 9800 00068101719 
করি না। 

ভার্ষা । কাকে বলে? 

উচ্চ । ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না। 

ভাষ্য । তোমাঁর হাত ময়ল৷ হবে না, আমি ঝাঁড়য়। দিতেছি । 

(ইতি প্ুস্তকখাঁনি আচল দিয়া ঝাঁড়য়! মুছিয়! স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক 
ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন 1 ) 

ভাষ্য! । ও কপাল ! আচ্ছা, ত্বমি যে বইখানাকে অত ঘ্বণা করচো, কই--তোমার 
ইংরেজেরীও তত করে না । ইংরেজেরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে । 

উচ্চ । ক্ষেপে ? 

ভাষ্য! । কেন? 

উচ্চ। বাঙ্গল! বই ইংরেজিতে তরজমা 2 এমন আধষাট়ে গল্প তোমায় কে শোনায় ? 
বইখানা 99৭10083 ত নয় ? তা হলে ০9৬61101060 তরজমা করান সম্ভব । কি বই 
থানা ? 

ভার্ষযা । বিষবৃক্ষ | 

উচ্চ। সেকাকে বলে? 

ভাষ্য! । বিষ কাহাকে বলে জান না? তারই বৃক্ষ । 
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উচ্চ । বিষএক কুড়ি । 

ভার্যা । তা নয়-_আর এক রকমের বিষ আছে জান নাঃ যা তোমার ভ্বালীয়' 
আমি একদিন খাব । 

উচ্চ । ওহো। ! 01500. ! 19681 106 ! তাঁরই গাছ__উপযুক্ত নাম বটে_ফেল !' 
ফেল! 

ভাধ্যা । এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি £ 

উচ্চ । ৭99. 

ভাষ্য । এখন দুটো কথা এক কর দেখি ? 

উচ্চ | চ015010 166 ! ওতে। ! বটে বটে! 01301) "6৪ বলিয়। একখান 
ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে পঁড়িতেছিলাম বটে । তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের 
তরজমা ? 

ভার্্যা । তোমার বোধ হয় কি? 

উস্চ। আমার [068 ছিল যে, [১01501) 07৪ একখানী ইংরেজি বই, তারই 
বাঙ্গল। তরজমা হয়েছে । তা হখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গল। পড়বে। কেন 

ভাষ্য! । পড়াট। ইংরোজ রকমেই ভাল__তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাঁস 
নিয়েই হোক । তা তোম'কে ইংরোঁজ রকমেই পড়িতে দিতেছি । এই বইখান। দেখ 
দেখি । এখানা ইংরেজির তরজম,-_লেখক নিজে বলিয়াছেন । 

উচ্চ । ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা_-চ২০96105010, 
€(0105099 না ৬/810 010 0106 11001010617761)0 01 01)6 11100 ? 

ভার্ষ্যা। ইংরেজ নাম আম জানি না । বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী | 

উচ্চ । ছাঁয়াময়ী ঃ সে আবার কি ? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) [981066, 05 3০৬৩, 

ভার্ধ্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পার নী-_-পোড়া 
বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে__ওটা তুমি আমায় 
বুঝিয়ে দেবে ? 

উচ্চ । তার আর আশ্ধ্য কি 2 708100611৬6 11) (1)6 1078110691001) 091000179- 
অর্থং তিনি 6০00119000) 0001819-তে 1091151) করেন । 

ভাষ্য । ফুটন্ত সৃন্দরঠীকে পালিশ করেন ? এত বড় কাব ? 

উচ্চ । কি পাপ ! 10856] মানে চৌদ্দ | 

ভাঞ্য। । চৌদ্দ প্রন্দরীকে পালিশ করেন? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, 
সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন ? 

উচ্চ । বলি চোদ্দ সেধুরিতে বর্তমান ছিলেন । 

ভার্ষ্যা। । তানি চোদ্দ সুন্দরশীতে বর্তমান থাকুন আর চোদ শ মুন্দর?তেই বর্তমান 
থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা । 

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি চ1091608 নগরে জন্মগ্রহণ, 
কারিয়া সেখানে বড় বড় ৪0001060601 0০91 করিতেন । 

ভার্ষ্যা । পোর্টম্যান্টে। হলদে কাঁরতেন । আমাদের এই কালো পোর্টমযান্টোটা, 
হলদে হয় না? 
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উচ্চ । বলি বড় বড চাকরি করিতেন । পরে 09০11) ও 01710111106দিগের 
বিবাদে 

ভাষ্য। । আর হাঁড় জ্বালিও না। বইখানা একটু বুঝাঁও না। 

উচ্চ । তাই রুঝাইতেছিলাম ৷ অথরেব লাইফ না জাঁনিলে বই বুকিবে কি প্রকারে 2 

ভা্যা । আমি দ্বঃখী বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি? বইখানার 
মর্্টা বুঝাইয়া দাও না । 

উচ্চ । দেখি, বইখান। কি রকম লিখেছে দেখি | 

( পরে পৃস্তক গ্রহণ কারয়া প্রথম ছত্র পাঠ) 
“সন্ধ্যা গগনে নিবিড কালিমী”” 

তোমার কাছে অভিধান আছে ? 

ভার্ষযা । কেন, কোন্‌ কথাটা ঠেকিল ? 

উচ্চ । গগন কাকে বলে ? 

ভাষা । গগন বলে আকাশকে । 

উচ্চ । “সন্ধ্যা গগনে নিবিড কাঁলিমা”-_নিবিড কাকে বলে? 

ভাষ্য । ও হবি । এই বিদ্যাতে তৃমি আমাকে শিখাবে ? নিবিড বলে ঘনকে । 
এও জান ন1? তোমাব মুখ দেখাতে লজ্জা করে না? 

উচ্চ । ক জান--বাঙ্গল| ফাঙ্গলা ও সব ছোট্ট লোকে পডে, ও সবের আমাদের 
মাঝখানে চলন নেই | ও সব কি আমাদের শোভা পায় ? 

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি? 

উচ্চ । আমাদের হলো 091151790 5০9০190--ও সব বাজে লোকে লেখে বাজে 
লোকে পড়ে সাহেব লৌকের কাছে ও সবের দর নেই_[91151।94 5০০1০9তে কি 
ও সব চলে? 

ভার্ষা । তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-ষ্ঠীর এত রাগ কেন ? 

উচ্চ । আরে, মামরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন_-তীর ভাষার সঙ্গে এখন আর 
সম্পক কি ? 

ভার্ষ্যা। আমারও ত এ ভাষা_আমি ত মরে ছাই হই নাই | 

উচ্চ । 95107 4) 58108, 1079 1916], ] 917911 ৫০ 16--তোমার খাতিরে 
একখান! বাঙ্গল| বই পড়িব । কিন্তু 1100 একখান! বৈ আর নয় ! 

ভাষ্য । তাই মন্দ কি? 

উচ্চ । কিন্ক এই থরে দ্বার দিয়ে পড়ব-_কেহ না টের পায় । 

ভার্ষ্য। । আচ্ছা তাই । 

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্থামীর 
হৃন্তে প্রদান । স্বামীর তাহা আগ্যোপান্ত পাঠ সমাপন | ) 

ভার্্যা। কেমন বই ? 

উচ্চ । বেড়ে । বাঙ্গলায় যে এমন বই হয়, তা আমি জাঁনিতাম না । 

ভাষ্যা। (দ্বণার সাঁহত) ছি! এই বুধি তোমার পাঁলশ-ষষ্ঠীঃ তোমার 
'পাঞ্িশ-ন্টীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষ্ঠী, শীতল-বষ্ঠী অনেক ভাল । 
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রামবারু 
শ্যামবারু 
রামবারুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ) 


রামবাবু ও শ্তামবাবুর প্রবেশ (রামবাবুর স্ত্রী অন্তরালে ) 

শ্যামবাবু । গুড মণিং রামবাবু-হা ডু ডু? 

রামবারু ৷ গুড্‌ মণিং শ্যামবাবু- হা ডু ডু । [ উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দিন ] 

হামবারু | 1: %/151) 010 8. 1121005% 09 9০815 200 1081]% 101917% 19601019 
“01 0179 92109. 

রামবারু । 0006 52100 €০ 9০0৭. 

[ শ্যামবারুর তথ]বিধ কথাবার্তীর জন্য অন্যত্র প্রস্থান । ও রামবারুর অন্তঃপুর প্রবেশ ] 

রামবারুর স্্ী। ও কে এসেছিল? 

রামবাবু । এ ও বাড়ীর শ্যামবারু । 

স্ত্রী । তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ? 

রামবারু। সেকি? হাতাহাতি কখন হলো ? 

জ্তী। এ যে তুমি তার হাত ধরে ঝেঁকৃরে দিলে, সে তোমার হাত ধরে ঝেকৃরে 
দিলে; তোমার লাগে নিত? 

রাম । তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে 5191105 1181705. ওটা 
আদরের চিহ্ন । 

স্ত্রী । বটে! ভাগ্যে আমি তোমার আদরের পারবার নই! তা, তোমার 
'লাগোন ত? 

রাম । একট্র নোকৃসা লেগেছে; তা কি ধরতে আছে? 

স্ত্রী। আহা, তাই ত! ছ'ড়ে গেছে যে? অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্সে ! সকাল 
বেল। মর্তে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাঁড় করতে এয়েছেন! আ'বার 
নাকি হুটোহুটি খেল! হবেঃ অধঃপেতে মিন্সের সঙ্গে ও সব খেলা খোঁজতে 
'পাবে না। 

রাম। মেকি? খেলার কথা কখন হ'লো ? 

সী । এ যে সেও বলে, “থাড ভুডু 1” তুমিও বলে, গাডুডুডু!” তা, 
হা ভুডুডু খেলবার কফি আর তোমার্দের বয়স আছে ? 

রাম । আঃ, পাড়াগেয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাডুডুডুনয়ঃ 
চহা ভু ডু-_অর্থাং 8০ ৫০ 96৫০? উচ্চারণ করিতে হয়, “হা ভুডু!” 

তরী । তার অর্থ ফি? 


৬৪ বঙ্কিম রচনাসংগুহ 


রাম । তার মানে, “তুমি কেমন আছি ?" 

স্ত্রী । তা কেমন ক'রে হবে? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেমন আছ 
তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,_-তুমি সেই কথাই পালটিয়া বজিলে ! 

রাম । সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি । 

তরী । পালটে বলাই সভ্য রীতি ঃ তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, “লেখাপত্ 
কারস্নে কেন রে ছুঁচো ?” সেও কি তোমাকে পাল্টে বলবে, “লেখাপড়া কারিস্ 
কেন রে ছুঁচো 2” এইটা সভ্য রীতি ? 

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয় 
পালটে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ । এইটা সভ্য রীতি । 

স্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে । তোমার দ্ববেলা অনুখ_ 
আমায় দিনে পাঁচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ; আমায় যে, 
তখন হা ডু ডু বলিয়৷ তাড়াইয়া দিও না । আমর কাছে সভ্য নাই হইলে । 

রম ! না, না, তাও ফি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল । 

স্ত্রী । তা বলে দিলেই জান্তে পার । বুকিয়ে দাও না? আচ্ছা, শ্যামবা, 
এলে! অর কি কিচিরমিচির ক'রে বললে আর চলে গেল; যাঁদ হা ডু ডু খেলার কথ 
বল্তে আসেনি, তবে কি করতে এসেছিল ? 

রাম । আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বংসরের আশীর্বাদ করতে এয়েছিল 

স্্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন £ আমার ছুশুর শাশুড়ী ত ১লা বৈশা: 
থেকে নৃতন বৎসর ধাঁরতেন । 

রাম । আজ ১লা জানুয়ারী-আমরা আজ থেকে নুতন বৎসর ধার । 

স্ত্রী । হুশুর ধারতেন ৯ল! বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ৯লা জানুয়ারী থেকে, আমার 
ছেলে বোধ কার ধারিবে ১লা শ্রাবণ থেকে ? 

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মুলুক-__এখন ইংরোজ নুতন বৎসরে 
আমাদের নুতন বংসর ধাঁরতে হয় । 

স্ত্রী । তা, ভালই ত। তা, নুতন বংসর ব'লে এতগুলো মদের বোতল আনিয়েছ 
কেন ? 

রামবারু । সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয় । 

সত্রী। তরুভাল। আমি পাল্ডােঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের, 
বংসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয় । ভাবছিলাম, বলি বারণ 
কর্ব যে, আমার হুশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না । 

রাম । ভুমি বড় নির্ববোধ ! 

স্ত্রী । তাত বটে। তাই আরও কথা! জিজ্ঞাসা কর্তে ভয় পাই । 

রাম । আবার কি জিজ্ঞাসা কারবে ? 

স্ত্রী । এত কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙুর, ভেটকি মাছ ক 
আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে ? 

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডাল সাজিয়ে দিতে হবে । 

স্ত্রী । ছি, ছি, এমন কর্ম করো ন)। লোকে বড় কুকথা বলবে । 
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রাম । কি কথা বলিবে ? 

তরী । বল্বে, এদের বংসর কাঁবারে কলস উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্য 
উৎসর্গ করাও আছে । [ইতি প্রহারভয়ে গৃহিণীর বেছে প্রস্থান । রামবাবুর উকীলের 
বাড়ী গমন এবং হিন্দ্রর 7১1৬০1০০ হইতে পারে কি না তাগ্থিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা । ] 


সম্পাদকের নিবেদন 


প্রথম দুই বংসবের 'বঙ্গদর্শন,এ প্রকাশিত আটটি রচনা! নিনয়ে 
“লোকরহ্স্য' “কাটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে” মুদ্রিত হয়ে প্রথম প্রচারিত 
হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । ণবিজ্ঞাপন”টি ছিল এই : 

“এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনেব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ 
উদ্ধৃত হইয়া প্রনমুীদ্রত হইল । এতৎ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক 1 
বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইবূপ সংস্কার আছে যে, রহম্যম্রাত্র গালি; 
গালি ভিন্ন বহস্য নাই । সুতরাং তাহারা বিবেচনা করেন যে, এই 
সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তীবশেষকে গালি দেওয়! 
মাত্র । এই শ্রেণীর পাঠকদিগের বিকট িবেদন যে, তাহাদের জন্য 
এ গ্রস্থ লিখিত হয় নাই__তাহাব! অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না কারিলেই 
আম কৃতার্থ হইব । 

“সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্যলেখকের অধিকার সম্পূর্ণ । 
ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহ!তে রহস্যলেখকের কোন আধিকার নীই-__ 
কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে । যথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তি- 
জনিত কাধোর প্রতি, অথবা মূর্থ গ্রস্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রয়ুজ্য ৷ 
এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে । এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ 
মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রাত কোন ইঙ্গিত নাই 1” 

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৯৮৮৮ শ্রীষ্টার্ধে (এটিই 
বাঙ্কমচক্দ্রের জীবংকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ ); পরবর্তী কালের 
বঙ্গদর্শন, এবং প্রচার থেকে আরও সাতটি রচনা এই সংস্করণে 
সংযোজিত হয় ।-_সম্পাদক, ব,.র স.। 


ঘ (৯ম) 


বিজ্ঞানরহপ্য 
অর্থাৎ 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 
আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত 


১৮৭১ শালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকানিবাসী আদ্বিতীয় জ্যোতিব্বিদ্‌ ইয়ঙ্‌ 
সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্যচক্ষে প্রায় 
আর কখন পড়ে নাই। তত্ুলনায় এট্‌্না বা বিসিউবিয়াসের আগ্নীবপ্নব, 
সমুদ্রোচ্ছাসের তুলনায় ছুগ্ধকটাহে ছৃগ্ধোচ্ছাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে । 

যাহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিক্বিদ্ঠার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাদের বোধগম্য কর!র জন্য সূর্ধ্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা 
বল আবশ্বক । 

সুধ্য অতি বৃহং তেজোময় গোলক । এই গোলক আমরা আতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্ত 
উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পাঁরমণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে 
জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল । যাঁদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক 
মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহ! হইলে উনিশ কোটি, ছষটি লক্ষ, 
ছাবিবশ হাজার, এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায় । এক মাইল দীর্থে,। এক মাইল প্রস্থে 
এবং এক মাইল উর্ধে, এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য 
বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে । ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা 
নিয় অঙ্কের দ্বারা লিখলাম । ৬,০৬৯,০০০,০০০১০০০১০০০১০০০,০০০ । এক টন 
সাতাশ মনের অধিক । 

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঁঝিয়! 
উঠিতে পারি না। এক্ষণে যাঁদ বাল যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বাঁ নক্ষত্র আছে যে, 
তাহ! পৃথিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিশ্মিত হইবে ? কিন্ত 
বাস্তবিক সৃষ্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহং ৷ ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র 
কাঁরলে সৃধ্যের আয়তনের সমান হয় । 

তবে আমরা সৃধ্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দৃরতাবশতঃ। পুর্ববতন 
গণনানুসারে সুধ্য পৃথিবাঁ হইতে সার্ধ নয় কোটি মাইল দুরে স্থিত বলিয়া! জানা ছিল । 

আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯৯,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাং এক কোটি, চতুর্দিশ লক্ষ, 
উনসপ্তাত সহন্র সাদ্ধ সপ্তদশ যৌজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা ।* এই ভয়ঙ্কর 
রতা অনুমেয় নহে। ছ্াদশ সহত্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিশ্যস্ত হইলে, পৃথিবী 
সত সূর্য্য পর্য্যস্ত পায় না । 


স্ত্রাগণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে। 


বিজ্ঞানরহ্স্য ৬৭ 


এই দূরতা৷ অনুভব করার জন্য একটি উদাহরণ দিই । অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে 
ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায় । যাঁদ পৃথিবী হইতে সৃ্য পর্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে ফত 
কালে সুধ্যলোকে যাইতে পারিতাম ? উত্তর-_যদ দিন রাত্রি ট্রেণ, আবিরত, ঘণ্টায় 
বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বংসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহ!র সপ্তদশ পুরুষ এঁ ট্রেণে গত হইবে । 

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্যমগ্ডলমধ্যে যাহা! অণ্রবং ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, 
তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ | যাঁদ সূর্যযমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে 
পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে । 

কিন্তু সৃধ্য এমানি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দ্র বিসর্গ কিছু দেখিবার 
সম্ভাবনা নাই । সূর্যোর প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সৃষ্্যগ্রহণের 
সময় সূর্য্যতেজঃ চন্্রান্তরালে লুক্কাঁয়ত হইলে, ততপ্রাতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ 
লোকে চক্ষুর উপর কাঁলিমাখা কাচ না ধারয়া, হততেজা সুধ্য প্রতিও চাহিতে 
পারে না। 

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাঁচ ত্যাগ করিয়া উত্তম দূরবাঁক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য 
প্রাতি দৃষ্টি করা যাঁয়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় । পুর্ণ গ্রাসের সময়ে, 
অর্থাং যখন চন্দ্রান্তরালে সৃ্যমগডল লুকায়িত, তখন দেখা যাঁয়, মণ্ডলের চারিপার্শে, 
অপুর্ধব জ্যোতির্ময় কিরাঁটিমগ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রাহয়াছে। ইউরোপীয় পা্ডতেরা 
ইহাকে “করোনা” বলেন । কিন্ত এই কিরাঁটিমগ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্ত কখন 
কখন দেখা যায় । কিরাঁটিমূলে, ছায়াব্ত সৃষ্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার 
বাহিরে, কোন দ্বর্জেয় পদার্থ উদগত দেখা যায় । এ সকল উদগত পদার্থ দেখিতে এত 
ক্ষুদ্র যে, তাহ! দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দুরবাক্ষণ যন্ত্রে 
দেখা যাঁয় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান কারিতে হইতেছে । উহা কখন কখন অর্ধ 
লক্ষ মাইল উচ্চ দেখ। গিয়াছে । ছয়টি পৃথিবী উপরু্ুপাঁর সাজাইলে এত উচ্চ 
হয়না । এই সকল উদগত পদার্থের আকার কখন পর্বতশুঙ্গবং, কথন বা অন্য প্রকার, 
কখন সূর্য্য হইতে বিয়ুক্ত দেখা গিয়াছে । তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গে!লাপী, 
কখন নীল কপিশ ৷ 

পণ্ডতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সৃষ্যের অংশ । 
প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্বত ; পরে সূর্য্য হইতে 
তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন । 

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহং পদার্থ সৃ্যগর্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত ৷ 
যে্ূপ পাথিব আগ্নেয়গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্কল উৎপতিত হইয়া 
গিরিশৃঙ্ষের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তন্ত্রপ । 
উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপারি পুনঃ পাঁতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্বপাকারে পৃথিবী 
হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে । 

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা ফারিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখান সৌর মেঘ বা স্তূপ 
দৃূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুবিতে হয়ু। বুকিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া 
এক বিষম বিপ্রব উপাস্িত হইয়াছে । সেই সকল উৎপাতকালে সুর্যাগরভানক্ষি্ত 


৬৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদৃরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনৈকগুলি পৃথিবী 
ডুবিয়া থাকিতে পারে । 

এইরূপ সৌরোংপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পুর্বে দেখিয়াছেন ; কিন্ত প্রফেসর 
ইয়ঙ্‌ যাহ! দেখিয়াছেন, তাহ! আবার বিশেষ বিস্ময়কর । বেলা ছুই প্রহরের সময়ে 
তিনি সূর্য্মগডল দুরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন । তৎকালে গ্রহণাদ কিছু 
ছিল না। পুর্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর 
করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় 
প্রদর্শন করেন । প্রফেসর ইয়গ্‌ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সুধ্যের প্রচণ্ড তেজের 
সময়েও এ সকল সৌরম্জুপের আতপাচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

কিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্‌ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সুধ্যের উপারি ভাগে 
একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে । অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, 
পৃথিবী যেরপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডুলও তদ্রুপ । এ মেঘবং পদার্থ সৌর 
বায়ুর উপরে ভাসিতেছিল । পাঁচটি স্তস্তের ন্যায় আধারের উপরে উহা! আর 
দেখা যাইতেছিল | প্রফেসর ইয়ঙ্‌ পুর্ববিন বেলা দই প্রহর হইতে এ রূপই 
দেখিতেছিলেন । তদবাধি তাহার পরিবর্তনের ফোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তস্তগুলি 
উজ্জ্বল, মেঘখাঁনি হুহৎ__তান্তিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। 
সুক্ষ সূষ্ষ্স সৃত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল । এই অপুর্ব 
মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল উরে ভাঁসিতেছিল । ইহ বল! বাহুল) 
যে, প্রফেসর ইয়ং ইহাঁর দৈর্ঘয-প্রস্থও মাঁপিয়াছিলেন । তাহার দের্ঘ্য লক্ষ মাইল-_ 
প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল । বারটি পৃথিবী সারি সারি সাঁজাইলে, তাহার দৈর্য্যের সমান 
হয় না__ছয়টি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার প্রস্থ্ের সমান হয় না । 

দুই প্রহর বাজিয়। অগ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মহলস্বরূপ স্তস্তগুলির অবস্থা- 
পরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল । সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্‌ 
সাহেবকে দৃরবণক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল । একটা বাজতে পাঁচ মিনিট 
থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন কারিলেন, তখন দেখিলেন যে, চমৎকার ! নিম হইতে 
উতক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপািবর্তে সৌর 
গগন ব্যাপিয়! ঘনবিকাণ্ণ উজ্জ্বল সৃত্রাকার পদার্থসকল উদ্ধে ধাবিত হইতেছে । & 
সূত্রাকার পদার্থসকল আঁতি প্রবল বেগে উদ্দে ধাবিত হইতেছিল । 

সর্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার । আলোক বা বৈদ্ধযতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ব 
বিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ আ্তিগোচর হয় না । ইয়ঙ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, 
এ নকল উজ্জ্বল সৃত্রাকা'র পদার্থ লক্ষ মাইলের উদ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিিটের 
মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহ ঘ্বই লক্ষ মাইলে উঠিল । দশ মিনিটে লক্ষ মাইল 
গত হইলে, প্রতি সেফেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয় । অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট 
গতি এই ৷ 

এই গাঁত ফি ভয়ঙ্কর, তাহা! মনেরও অঠিস্ত্য । কামানের গোলা অতি বেগধান্‌ 
হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্ধ মাইল যাইতে পারে না । সচরাচর কামানের, গোলার 
বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ. এ কথ! বালিলে অতুযুক্তি হইবে না.। 


বিজ্ঞানরহস্থ্য ৬৯ 


দুই লক্ষ মাইল উদ্ধেতে এই বেগ দেখা গিয়াছিল । যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ 
মাইল উর্ধে এত বেগবান্‌, নির্গমকালে তাহার বেশ কিরূপ ছিল ? সকলেই জানেন যে, 
যাঁদ আমর] একটা ইষউকখণ্ড উর্ে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহ! নিক্ষিপ্ত 
হয়, সেই বেগ শেষ পধ্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভুত হইয়া পাঁরশেষে একবারে বিনষ্ট 
হইয়া যাঁয়, ইফটকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইফ্টকবেগের হ্রাসের ছুই কারণ, প্রথম 
পৃথিবীর মাধ্যাঁকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বাযুজানত প্রতিবন্ধকতা । এই ছুই কারণই সূর্য্য- 
লোকে বর্তমান । যেবস্ত যত গুরু, তাহাব মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতাঁ। পাঁথবী 
অপেক্ষা সৃষ্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সৃর্য্েব নাঁডীমগ্ডলে ২৮ গুণ আধিক ৷ তদুল্রজ্ঘন করিয়া 
লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোণ পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্যকে ত্যাগ করে, 
তৎকালে তাহার গত প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল । ইহ! গণন। দ্বারা 
সিদ্ধ । কিন্ত যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্ত লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, 
তাহা যে এ লক্ষ ক্রোশের শেষার্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত 
নহে। শেষাকৰ বেগ গডে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে । প্রক্টর সাহেব গুডওয়া্ডসে 
িখিয়াছেন যে, যাঁদ িবেচন। কর। যাঁষ যে, সূর্ধ্যলৌকে বায়বীয় প্রাতিবন্ধকতা। নাই, 
তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূষ্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইযাঁছিল, তাহা প্রতি 
সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল । কর্ণাহলেব একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি 
সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের আধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

কিন্তু সুধ্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত থা বিবেচন! কারিতে পারা যাঁয় 
না। সৃষ্য যে গাঢ় বাপমগ্ডল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে । প্র্টর সাহেব সকল 
বিষয় বিবেচনা করিয়! স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ 
বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যাঁদ সেইরূপ বল হয়, তাহ! হইলে এই পদার্থ যখন 
সৃষ্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রাত সেকেণ্ডে আনুমানিক সহত্র মাইল 
ছিল । 

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার 
হইতে পারে-্পাচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পহুছিতে পারে, এবং ২৪ 
সেকেণ্ডে অর্থীং অগ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া! আসিতে পারে । 

আর এক বিচিত্র কথা আছে, আমরা যদি কোন ম্বৎপিণগু উর্ধে নিক্ষেপ কার, তাহা 
আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে । তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী 
শাক্তর বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপনীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী 
একেবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে প্ুনর্ব্বার তাহা ভূপাতিত হয় । সৃষ্ধ্য- 
লোকেও অবশ্ঠ তাহাই হওয়া সম্ভব ৷ কিন্ত মাধাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার 
শক্তি কখন অসীম নহে । উভয়েরই সীমা! আছে । অবশ্ত এমত কোন বেগবতী গণি 
আছে যে, তদ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে । এই সীমা কোথায়, তাহাও 
গথন] দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে । যে বস্ত নিগমকালে প্রাত সেফেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, 
তাহা মাধ্যাকর্ষণী শান্তি এবং বায়বাঁয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায় । অতএব 
উপিরিবণিত বেগবান্‌ উৎক্ষি্ত পদার্থ, আর সৃধ্যলোকে ফারিয়া আইসে না । সুতরাং 
প্রফেসর ইয়ঙ্্‌ যে. সৌরোংপাত দৃষ্টি কাঁরয়াছিলেন, তযুতক্ষিণ্ত পদার্দ আর সূর্যালোকে 


৭০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ফিরে নাই। তাহা অনস্তকাল অনস্ত আকাশে বিচরণ করিয় ধূমকেতু বা অন্য কোন 
খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ! 

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উংক্ষিপ্ত বস্ত লক্ষ ক্রোঁশ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত অদৃশ্টাভাবে যে তদধিক দূর উদ্ধগত হয় নাই, এমত নহে । যতক্ষণ উহ] উত্তপ্ত 
এবং স্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহ] দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্ভ্বল 
হইলে, আব তাহা দেখ| যাঁয় নাই । তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা! সাদ্ধ তিন লক্ষ 
মাইল উঠিয়াছিল ৷ অতএব এই সৌরোংপাতানিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে__লক্ষযোজনবাাপী 
মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি । 


আকাশে কত তারা আছে? 


এঁ যে নীল নৈশ নভোমগুলে অসংখ্য বিন্দ্ব ভ্বলতেছে, ওগুলি কি ? 

ওগুলি তারা । তারা কিঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই 
তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সৃধ্য । সব সুধ্য! সুধ্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদহকর, 
প্রচগ্ডুকিরণমালার আকর ; তংপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্ঠের শক্তি নাই; কিন্ত 
তার। সব ত বিন্দ্ব মাত্র; আঁধকাংশ তারাই নযনগোচর হইয়া উঠে নী । এমন 
বিসদৃশের মধ্যে সাদৃষ্ঠ কোথায় 2 কোন্‌ প্রমাণের উপর নিভর করিয়া বালব যে, এগুলি 
সূর্যাঃ এ কথাব উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে । এবং যাহারা আধুনিক 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাহারা এই কথাই 
অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন । তাহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহ!ই বালিতে পারি যে, 
এ কথা অলজ্য্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে । সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা 
এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ নহে। ধীহারা ইউরোগ।য় জ্যোতিব্বিদ্যার সম্যকৃ 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সেই প্রমণণ এখানে বিবৃত করা! নিষ্প্রয়োজন । 
ধাহারা জ্যোতিষ সম্যকৃ অধ্যয়ন করেন নাই, তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা 
অতি দ্বুরূহ ব্যাপার । বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে ; প্রথমতঃ 
কি প্রকারে নভসস্থ জ্যোতিষ্ষের দূরতা পাঁরমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক-পরাঁক্ষক নামক 
আশ্চর্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়। 

সুতরাং সে বিষয়ে আমর! প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি 
আমাদিগের অনুরোধ, তাহারা ইউরোপিয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস কারিয়া বিবেচনা 
করুন যে, এই আলোবিন্দ্গ্তুলি সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দুূরতাবশতঃ 
আলোকবিন্দ্ববৎ দেখায় । 

এখন কত সূর্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এথানে আমা- 
দিগের উদ্দেশ্য । আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশথে নির্মল নিরম্থদ আকাশমণ্ডল 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না । আমরা 
বলি, নক্ষত্র অসংখ্য ৷ বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য ? বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে 
নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ফি গণিয়। সংখ্যা করা যায় না? 

ইহা আত সহজ কথা । যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ হইয়া শ্থিরচিতে গাঁপতে প্রবৃত্ত 
হইবেন, তিনিই সফল হইবেন । বস্তুতঃ দৃূরবীক্ষণ ব্যতাঁত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়) 
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যাঁয়, তাহ! অসংখ্য নহে-_সংখ্যা এমন আধকও নহে । তবে তারাসকল যে অসংখ্য বৌধ 
হয়, তাহা উহার দৃশ্ঠতঃ বিশৃজ্খলতাজন্য মাত্র ৷ যাহা! শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা 
যাহ! শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্্ত, তাহ! সংখ্যায় অধিক বোধ হয় । তারাসকল আকাশে 
শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়! বোধ হয় ॥ 

বস্ততঃ যত তার! দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহ! ইউরোপীয় জ্যোতি ব্বিদ্গণ 
কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গাঁণিত হইয়াছে । বলিন নগরে যত তার! এঁরূপে দেখা যাঁয়, অর্গেলন্দর 
তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন । সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র 
তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখ যায়, হম্কবেল্টের মতে তাহা 
৪১৪৬টি মাত্র । গেলামির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্র্ঠ তারার যে তানিক' 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! এই প্রকার ;_- 
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এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই । তংসমেত আন্দাজ ৫০০০ পীচ 
হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয় । 

কিন্ত বিযুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তার! নয়নগোচর হয় । 
বলিন ও পারিস নগর হইতে যাহ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়, এ দেশে তাহার অধিক তারা 
দেখ যায়, কিন্তু এ দেশেও ছয় সহজ্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে । 

এককালীন আকাশের অদ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্ধ 
অধস্তলে থাকে । সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যাঁয়, তাহা তিন 
সহজ্রের অধিক নহে । 

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম ৷ যাঁদ দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে আকাঁশমণ্ডল পধ্যবেক্ষণ করা যায়, তাহ! হইলে বিস্মিত হইতে হয় । তখন 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দ্বুই একটি 
মাত্র তার দেখিয়াছি, দূরবাঁক্ষণে সেখানে সহত্্র তারা দেখা যায় । 

গেলামি এই কথ প্রতিপন্ন কারবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রীংশের দ্বইটি 
চিত্র দিয়াছেন। এ স্থান বিনা দৃরবীক্ষণে যেরূপ দেখ]! যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই 
চিত্রত আছে । তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্িতীয় চিত্রে ইহা 
দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই অক্ষিত হইয়াছে । তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে 
তিন সহন্র তুই শত পাঁচটি তার! দেখ। যায় । 

দুরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্তের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা 
হইয়াছে । সুবিখ্যাত সরু উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই ফাধ্যে প্রকৃত হয়েন। তিনি 
বহুফ্ষালাবধি প্রতিরাতে আপন দ্ুরবীক্ষপসমীপাগত তাঁরাসকল গপন! ফারিয়া তাহার 
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তালিকা করিতেন । এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার 
করেন । যতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রপ আট শত গাঁগনিক থণ্ড মাত্র 
তিনি এই ৩৪০০ বারে পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের 
এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে তানি 
৯০,০০০ অর্থাং প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন । জ্ত্রবনামা বিখ্যাত 
জ্যোতিধিবিদ গণনা করিয়াছেন যে, এইবরূপে সমুদায় আকাশমগ্ডল পর্যাবেক্ষণ করিয়া 
তালিক! নিবদ্ধ করিতে অশশতি বংসর লাগে । 

তাহার পরে সর্‌ উইলিয়মের পুত্র সর্‌ জন হর্শেল এরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী 
হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পধ্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্তাতি সহম্র তার! 
খখ্যা করিয়াছিলেন । 

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন । তাহাতে সপ্তম 
শ্রেণীর ১৩,০০০ তাঁরা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২,০০০ 
তারা । উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা! পূর্ব্ব লিখিত হইয়াছে কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য । 
আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্তুল শ্বেত রেখা নদীর ম্যায় দেখ। যাঁয়। আমরা সচরাচর 
তাহাকে ছায়াপথ বলি । এ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষাণক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র । উহার 
অসাম দূরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্ত তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ 
শ্েতবর্ণ দেখায় । দুরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার।ময় দেখায় । সর্‌ উইিয়ম হর্শেল 
গণন| করিয়! স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াঁপথমধ্যে ১৮,০০০১০০০ এক কোটি আশশ 
লক্ষ তারা আছে। 

সত্ব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমগ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। 

মসূর শীকোর্ণাক্‌ বলেন, “'সর্‌ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাঁশিচক্রের 
চিত্রাদ দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূঁমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা 
কর] আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহ! গণনা করিয়াছি 
যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে 1” 

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে তিন হাজার নক্ষত্র 
দেখিয়। আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচন। কারি, সেখানে সাত কোটি সপ্তাত লক্ষের কথা 
দূরে থাকুক, ছুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার । 

কিন্ত ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দৃরবীক্ষণের সাহায্যে 
গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূআ্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয় । উহাঁদগকে নীহাঁরিক! নাম 
প্রদত্ত হইয়াছে । যে সকল দৃরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে 
দেখ! গিয়াছে যে, বন্সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ । অনেফ জ্োতিব্বিদ 
বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমর! শুধু চক্ষে ব! দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে 
পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষাত্রক জগৎ । অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষাত্রক 
বিশ্বের অন্তর্গত । এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগং আছে । এই সকল দুর-দৃষ্ট তারা- 
পুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ । সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে 
যেমন পাতা,. একটি নীহারিকাতে নক্ষতরাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনাবন্ন্ত।? এই 
্্ষল নীহারিকাত্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধারলে সাত ফোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাঁসিয়া যায় । 
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কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমগ্ডলে বিচরণ করিতেছে বিলে অস্থ্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য 
ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্তরুদ্ধ চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে । চিত্ত বিস্ময় বিহবল 
হইয়া যায় । সর্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগনসম] দেখিয়া চিত্ত নিরন্ত হয় । 

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্ধ্য। আমরা যে এক সূর্যকে সূর্য্য বলি, সে 
কত বড় প্রকাণ্ড বস্ত, তাহা! সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বণিত হইয়াছে । ইহা পৃথিবী 
অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বুহং । নাক্ষাত্রক জগতমধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ 
সূধ্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে । এমন কি, সারয়স (91793) 
নামে নক্ষত্র এই সৃষ্যের ২৬৬৮ গুণ বুহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে । কোন কোন নক্ষত্র যে, 
এ সুষ্্যাপেক্ষ। আকাবে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণন। দ্বার। স্থিব হইয়াছে । এইরূপ 
ছোট বড় মহাঁভয়ঙ্কর-আকা!রবিশিষ্ট, মহাভগ়ঙ্কর-তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত 
আকাশে বিচলণ করিতেছে । যেমন আমা দিগের সৌরজগতের মধাব্তী সূর্ধ্যকে ঘোঁরয়া 
গ্রহ-উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি এঁ সকল সূর্য্যপ।শ্থে গ্রহ-উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, 
সন্দেহ নাই । তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সুধ্য, কত কোটি কোটি পৃথিবা, 
তাহা কে ভাবিয়৷ উঠিতে পারে ১ এ আশ্চর্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা কাঁরতে পারে 
যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণ। বালুকা» জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও 
সামান্য, রেণমাত্র_বালুকার বালুফাও নহে । তদ্ধপাঁব মনুষ্ঠ কি সামান্য জীব ! এ 
কথ। ভাবিয়া কে আর অ।পন মনুষ্তত্ব লইয়। গর্ব করিবে ? 


ধুলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই । কিন্ত আচার্য টিগুল ধুলা সম্বন্ধে 
একটি দশর্ঘ প্রস্তাব [িখিয়াছেন । আচার্ষের এ প্রবন্ধটি দশর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে 
এবং সহজে বুঝাঁন অতি কঠিন কর্খমা। আমর! কেবল টিগুল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগুলিই 
এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণ-জিজ্ঞাস্নু হইবেন, তাহাকে আচাধ্যের 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে । 

৯। ধুলা, এই পৃঁথিবীতলে এক প্রকার সর্বব্যাপী । আমর) ধাঁহা যত পরিষ্কার করিয়। 
রাখি ন৷ কেন, তাহ! মুহূর্ত জন্য ধূলাছাড়া নহে । যত “বাবুগারি” কার না কেন, কিছুতেই 
ধুলা হইতে নিষ্কৃতি নাই । যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধুলায় 
পুর্ণ । সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ত্-ননপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার 
দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধুল! চিকৃচিক করিতেছে । সচরাচর বামু যে এরপ ধু্ঠাপুণ, 
তাহা জানিবার জন্য আচাধ্য টিগুলের উপদেশের আবশ্টকতা৷ নাই, সকলেই তাহ! জানে । 
কিন্তু বাম ছাকা যায় । আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটা কারিয়া 
ছাকিয়! দেখিয়াছেন। তানি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পুরিয়া তাহার ভিতর 
দিয় বামু ছাকিয়! লইয়! গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধুলায় পরিপূর্ণ । 
এইরূপ ধুল! অনৃষ্ট ; কেন না, তাহার কণাসকল অতি ক্ষুদ্র । রোৌদ্রেও উহ] অর্শ্ 
অপ্রবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদ্বশ্ট,, কিস্ত বৈদ্াীতিক প্রদীপের আলোক রোদ্রাপেক্ষাও 
উদজ্বল। উহার আলোক এ ছাকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ ফরিয়! তিনি দেখিয়াছেন ষে, 
ফাহাতেও মুলা িকৃটিক্‌ কারিতেছে। যাঁদ এত ষত্বপািষ্কত বায়ুতেও ধুলা, তবে 
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সচরাচর ধনী লোকে যে ধূল! নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধুল! নিবারণ হয় 
না, ইহা বল! বাহুল্য । ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পঁডিলে রৌদ্রে ধুল! দেখা যায় না, কিন্ত 
বৌদ্রমধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখ। প্রেবণ করিলে এঁ ধূল। দেখা যায় । অতএব 
আমরা যে বাঘু মুহূর্তে মুহূর্তে নিহ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধুলিপুর্ণ। যাহা কিছু 
ভোজন কবি, তাহ। ধুিপর্ণ, কেন না, বায়ুস্থিত ধুলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর 
বর্ষণ হইতেছে । আমরা যে কোন জল পারিষ্কত করি না কেন, উহা ধুলিপুর্ণ । 
কমিকাতাব জল পলত।ব কলে পরিষ্কত হইতেছে বলিয় তাহা ধাঁলশুন্য নহে । ছাঁকিলে 
ধুল। যায না। 

২। এই ধুল। বাস্তাবক সমুদযাংশই ধুল। নহে । তাহার অনেকাঁংশ জৈব পদার্থ । 
যে সকল অদৃশ্য ধুলিকণাব কথা উপবে বলা গেল, তাহার আঁধক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব । 
যেভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট , এজন্য তাহ! বায়ুপরি তত ভাসসিয়া 
বেড়ায় ন|। অতএব আমবা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ 
কাবিয| থাকি , জলের সঙ্গে সহস্র সত্তর পান করি , রাক্ষসবংৎ অনেককে আহার কারি। 
লগুনেব অ।টটি কোম্পানির কলে ই।ক। পানীয় জল টিগুল সাহেব পরাক্ষ। কারয়া 
দেখিয়াছেন, এতাত্তন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা কারিয়। দেখিয়াছেন । 
তিনি পরীক্ষা করিষ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ধে, জল সম্পূর্ণরূপে পারিষ্কার করা মনুষ্ত- 
সাধঠাতীত । যে জল স্ফাঁটিক পাত্রে র|/খিলে কৃহৎ হঁরকখণ্ডেব ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, 
তাহ1ও সমল, কাঁটা্রপুর্ণ । জৈনেরা একথ। স্মরণ রাখিবেন । 

৩। এই সর্বব্যাপী ধৃলিকণ। সংক্রামক গীড়।র মূল । অনাতিপুর্বের সর্বত্র এই মত 
প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনখল নিজ্জীব জৈব পদার্থ (1$1218118) কতৃক 
সংক্রামক পীডার বিস্তার হইয়া থাঁকে । এ মত ভারতবর্ষে অগ্ঠাঁপি প্রবল । ইউরোপে 
এ বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে । আচার্য্য টিগুল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, 
সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব গড়াবীজ (09177) | এ সকল পীড়াবজ 
বাযুতে এবং জলে ভাঁসিতে থাকে , এবং শরঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয় । 
জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস । কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কাট, 
এই কয়টি মনুষ্-শরারে সাধারণ উদীহবণ | পশু মাত্রেরই গাত্রমধ্যে কীটসমহের আবাস । 
জীবতত্ববিদেরা' অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব 
আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী । যাহাকে উপরে 
“গীড়াঁরীজ” বলা হইয়াছে, তাহীও জাীবশরীরবাসী জীব বা জাঁবোংপাদক বাঁজ । 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ততদ্বৎপাগ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে । এই সকল শোণিত- 
নিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক । যাহার শরীরমধ্যে এ প্রকার গীড়াবীজ 
প্রবিষ্ট হয, সে সংক্রামক গীড়াগ্রস্ত হয় । ভিন্ন ভিন্ন গড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ । সংক্রামক 
স্বরের বাঁজে জ্বর উৎপন্ন হয়, বসন্তের বাঁজে বসন্ত জন্মে ; ওলাউঠার বাঁজে ওলাউএ] ; 
ইত্যাদি | 

৪1 পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে । ক্ষতাদি যে 
শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধুফ্িফপা- 
রী পীড়াবীজের জন্য । ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাঁধ! যাইতে পারে ন) যে, তনৃষ্ঠ 
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ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অন্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ 
কাঁরবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পাঁরষ্কার রাখুন না! কেন, অদৃশ্ঠ ধুলিপুঞ্জের কিছুতেই 
নিবারণ হয় না। কিন্ত ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা 
অবলম্বন করেন । কার্ধলিক আসিড নামক দ্রাবৰক বাঁজঘাতী ; তাহা জল মিশা ইয়া 
ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজসকল মরিয়া যাঁয়। ক্ষতমুখে পরিষ্ত তুলা 
বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেন না, তুলা বায়ু পরিষ্কত কারবার একটি 
উৎকৃষ্ট উপায় । 


গগনপর্যটন 


পুরাণ ইতিহাসাঁদিতে কথিত আছে, পুর্ববকালে ভারতবর্ষ য় রাঁজগণ আকাশ-মার্গে 
রথ চালাইতেন । কিন্তু আমাদের পুর্বরপুরুষাদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা সচরাচর এপাড়া 
ওপাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন ; কথায় ফথায় সমুদ্রকে গণ্ডতষ করিয়] 
ফোলিতেন ; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত কাঁরিতেন । 
প্রাচীন ভারতবধীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র , সামান্য মনুষ্যাদিগের কথা বল! যাঁউক । 

সামান্য মনুষ্তের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন কবে। কাথত আছে, তারন্তম 
নগরব।সগ আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষণ প্রস্তত 
করিয়াছিল ; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল । ৬৬ শ্রীষ্টাবে, 
সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ 
পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তাস্তিন্পেপল নগরে একজন মুসলমান এরূপ চেষ্টা 
কারিয়াছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গাণতশান্ত্রবিং পক্ষ নিম্মাণ 
করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থাসিমীন হুদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । এরূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্রালিকার উপর পাড়িয়া 
তাহার পদ ভগ্ন হয় । মামস্বরিনিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা 
ঘটে। ১৯৬৩৮ শালে গোল্ডউইন নামক এক ব্যাক্তি শিক্ষিত হংসাদগের সাহায্যে 
উড়িতে চেষ্টা করেন । ১৬৭৮ শালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্ততপূর্বক 
ইস্তপদে বাঁধিয়। উড়িয়াছিল । ১৭১০ শালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাসা 
দারানিগ্লিত বাম়ুপুর্ণ পক্ষার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল | মাকুিস্‌ দে 
বাকাবল নামক একজন আপন অট্রালিক1 হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া! নদণগর্ভে পতিত 
হন । বানসার্ডেরও সেই দশ। ঘটিয়াছিল । রর 

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিগ্তার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার ফরেন যে, জলজন 
বাম়ু-পারিপুর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে । আচার্য্য কাবালে৷ ইহা পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণীকৃত করেন, কিন্ত তখনও ব্যোমযাঁনের কল্পন। হয় নাই । 

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত। মোনগোল্ফীর নামক ফরাসী । কিন্ত তিনি জলজন বায়ুর 
সাহায্য অবলম্বন করেন নাই । তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নিশ্মাণ করিয়া 
তন্মধ্যে উত্তপ্ বাম পুঁরিতেন ৷ উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সৃতরাং তংসাহায্যে গোলফ- 
সকল উদ্ধে উঠিত। আচীর্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বাম়ুপুরিত ব্যোমষানের সৃষ্টি 
ফরেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন ; তাহাতে সাহস 


৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


করিয়া কোন মনুষ্ত আরোহণ করে নাই । রাজপুরুষেরাও প্রাণিহতঢার ভয়প্রয়ুক্ত 
কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই । এই ব্যোমযান কিয়দ্দুুর উঠিয়| ফাটিয়া যায়, 
জলজন বাহির হইয়। যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হয় । গোনেশ নামক ক্ষুদ্র 
গ্রমে উহ। পাঁতিত হয । অনৃষ্টপুর্বব খেচর দেখিয়া, গ্রাম্য লোকে ভ।ত হইয়া, মহা 
কোলাহল আরম্ত করে। 

অনেকে একাত্রত হইয়। গ্র।ম্য লোকেরা দেখিতে অইল যে, কিরূপ জন্ত আকাশ 
হইতে নামিযাছে । দ্বই জন ধশ্মথাজক বলিলেন যে, ইহ। কোন অলৌকিক জণবের 
দেহাবশিষ্ট চন্ম । শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহ!তে টিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং 
খোঁচা দিতে লাগিল । তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত 
শান্তর জন্য দলবদ্ধ হইয| মন্ত্রপাঠপুর্ববক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে 
ভূত ছাঁড়য়া পালায় কি না দোঁখবার জন্য, আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া 
আসিল । ভূত তথাপি যাঁষ না__বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্রভঙ্গী করে । পরে একজন 
গ্রাম্য বীব, সাহস করিয়৷ ততপ্রতি বন্দুক ছাঁড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ 
ছিদ্রবিশিষ্ট হওযাতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শী হইল । দেখিয়া 
সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল । তখন ক্ষতমুখ 
দিয়। বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দৃর্গন্ধে ভয় পাইয়া! রণে 
ভঙ্গ দিযা পলায়ন বরল। কিন্ত এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত এ বায়ু। তাহ 
ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্বায় “ধডযড়” করিয়া মরিয়। 
গেল । তখন বারগণ প্রত্যাগত হইয। তাঁহাকে অশ্থপুচ্ছে বন্ধনপুর্ববক লইয়া গেলেন । 
এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাক।লঈ পুজা হইত, এবং ব্রা্মণেরা চণ্ডখপাঠ করিয়া 
কিছু লাভ করিতেন ৷ তার পরে, মোনগোল্ফীর আবার আখগ্নেয় ব্যোমষান ( অর্থাং 
যাহাতে জলজন ন] পুঁরযা, উত্তপ্ত সমান্য বায়ু পুরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ 
করিলেন । তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি “রথ” সংযোজন করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । কিন্তু সে বারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চাঁডয়া একটি মেষ, একটি 
কুট ও একটি হংস স্বর্গ পাঁরভ্রমণে গমন করিয়াছিল । পরে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়', 
তাহার। সশরীরে মত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা প্ুণ্যবান্‌ সন্দেহ নাই । 

এক্ষণে ব্যোমযণনে মনুষ্য উচিবাঁর প্রস্তাব হইতে লাগিল । কিন্ত প্রাণিহত্যার 
আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । তাহর অভিপ্রায় যে, 
যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহার! বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, 
এমত দুই ব্যক্তি উঠক-__মরে মরিবে । শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন 
বৈজ্ঞানিকের বড রাগ হইল-_“ি ! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা 
দরববৃত্ত নরাধমাদিগের কপালে ঘটিবে !” একজন রাঁজ-পুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত 
ফিরাইয়া তানি মার্কুইস দালীন্দের সমভিব্যাহঠরে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া 
আকাশপথে পধ্যটন করেন । সে বার নিবিদ্ে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার ছুই বংসর পরে_ আবার ব্যোমযানে আরোহপপুর্ববক, সমুদ্র পার হইতে 
গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ্ করেন | যাহা হউক, তিনিই মনুষ্মধ্যে প্রথম গগন- 
পর্যটক ৷ কেন না, দৃপ্ত, পুরূরবা, কৃষ্ণার্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা! কর! আতি 
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ধুষ্টের ফাজ আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবায়ূপথে সমুদ্র পার হইয়াঁছিলেন, তিনিও 
মনুষ্য নহেন, নচেং তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাঁদিগের আপত্তি ছিল না । 

দে রোজীরের পরেই চাঁলস্‌ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের 
সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন । এবং প্রায় ৯৪,০০০ ফিট উদ্ধে উঠেন । 

ইহার পরে ব্যেমযানারোহণ বড সচরাচর ঘটিতে লাগল । কিস্ত আঁধকণংশই 
আমোদের জন্য । বৈজ্ঞানিক তত্ব পরীক্ষার্থ ধাহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ১৮০৪ শালে গাই লসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত । তিনি একক 
২৩১০০০ ফিট উর্দ্ধে উ্িয়। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন । ১৮৩৬ 
শ!লে গ্রীন এবং হলগু সাহেব, পনের দিবসের খাগ্যাদি বেন্ুনে তুলিয়া লইয়", ইংলগু 
হইতে গগনারোহণ কবেন | তীহার। সমুদ্র পাব হইয়া, আঠার ঘন্টার মধ্যে জর্শাণীর 
অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন । গ্রীন অতি প্রনিদ্ধ গগন- 
পর্যটক ছিলেন । তিনি প্রায় চতুর্দশ শত বার গগনাবোহণ করিয়াছিলেন । তিনবার, 
বামূপথে সমুদ্রপাঁর হইযাঁছিলেন__অতএব, কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কাঁ্য্য- 
সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে । গ্রাঁন ছ্ুইবার সমুদমধ্যে পতিত হয়েন__এবং কৌশলে 
প্রাণরক্ষা করেন । কিন্ত বোধ হয়, জেমৃস্‌ গ্লেশর অপেক্ষা কেহ আধিক উর্দে উঠিতে 
পারেন নাই । তন ৯৮৬২ শালে উহুহামটন হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল 
উদ্ধে উঠিযাঁছিলেন। তিনি বনুশতবার গগনোপারি ভ্রমণপুর্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক 
তত্বের পরণক্ষা কারয়াছিলেন । সন্পতি আমেরিকার গগন-পর্ধযটক ওয়াইজ সাহেব, 
ব্যোমযাঁনে আমেরিকা হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আবার 
কল্পনা, তাহাব যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন । কিন্তু সমুদ্রোপার 
আসবার পুর্বে বাত্যামধ্যে পাঁতিত হইয়। অবতরণ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিস্ত 
সাহস আতি ভয়ানক ! 

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্টটন-সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য 
গগন-পর্য্টটকেরা আকাশে উঠিয়া িরিপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা! তাহ1দিগের প্রণীত 
পৃস্তকাঁদি হইতে সংগ্রহ কাঁরয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয় পাঠকেরা অসস্তষ্ট 
হইবেন নাঁ। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্ত যে 
ব!মু কর্তৃক পৃথবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রাবশেষ, জলসমুদ্র হইতে ইহ! বৃহত্তর । 
আমর! এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব । ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বাস্ুর শ্রোতঃ 
প্রভৃতি আছে । তদ্দিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষাতি নাই । 

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘসকল বিদশর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে 
পৃথিবী দেখ। যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখ| যায় । পদতলে আচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় 
বসুন্ধরাবং মেঘজাল বিস্তৃত । এই বাস্পীয় আবরণে ভূগেলক আবৃত ; যাঁদ গ্রহান্তরে 
জ্ঞানবান্‌ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাঞ্পীয়াবরণই দেখিতে পায় ; পৃথ্বিী 
তাহাদিগের প্রায় অনৃশ্য । তদ্রপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীর্ধ, 
রৌদ্রপ্রতিঘাতগ, বাম্পীয় আবরণই দেখিতে পাই । আধুনিক জে)াতিধিবদ্গণের 
এইন্ধপ অনুমান । 

এইরূপ, পাঁথবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখ) 
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যায় যে, সর্বত্র জীবশুন্য, শব্দশূন্য, গতিশুন্য, স্থির, নীরব । মন্তকোপরে আকাশ অতি 
নিবিড় নগঙ্গস-_ সে নীলিমা আশ্চর্য্য । আকাশ বস্ততঃ চিরান্ধকার__উহার বর্ণ গভীর 
কৃষ্ণ । অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশুন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ কাঁরয়া থাকিলে 
যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যাঁয়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই । তন্মধ্যে স্থানে 
স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড স্বালাবিশিষ্ট । কিন্ত তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত 
অন্ধকার বিনষ্ট হয় না_-কেন না, এই সকল প্রদীপ বহুদুরস্থিত। তবে যে আমরা 
আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায় । সকলেই জানেন, 
ূরধ্যালোক সপ্চবর্ণময়। স্কটিকের দ্বার! বর্ণগুঁলি পৃথক করা যায়__সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে 
সুধ্যালো!ক । বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু 
সূর্্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্ত নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে৷ রক বর, 
বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাআক আলোক-রেখা আমাদের 
চন্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নখলিমাবিশিষ্ট দেখি-_-অন্ধকাঁর দেখি না ।* 
িস্ত যত উদ্ধে উঠ! যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষণণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নশলবর্ণ ক্ষণণতর 
হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় । 
এইজন্য উদ্ধলোকে গাঁ নীলিমা । 

শিরে এই গাঁ নীলিমা পদতলে, তুঙ্গশূঙ্গবশিষ্ট পর্বতমলায় শোভিত মেঘলোক 
- সে পর্বতমালাও বাস্পীয়__মেঘের পর্ববত-_পর্বতের উপর পর্বত, তদ্বপরি আরও 
পর্ববত__কেহ ব। কৃষ্ণমধ্য, পারশ্বদেশ রৌদ্রের প্রভা বিশিষ্ট-_কেহ্‌ বা রৌদ্রপ্লাত, কেহ যেন 
শ্বেত প্রস্তর-নিশ্মিত, কেহ যেন হশীরক-নম্মিত । এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমষান 
চলে । তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মখে মেঘ, পশ্চাতে 
মেঘ। কোথাও বিদ্যৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, 
কোথাও বরফ পড়িতেছে । মসুর ফন্বিল একবার একটি মেঘগভস্থ রন্ধ পিয়। ব্যোমযানে 
গমন করিয়াছিলেন ; তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে 
পর্ববতমধ্য দিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তীহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়! সেইরূপ পথে 
গমন কারিয়াছিল । 

এই মেঘলোকে সৃষ্যোদয় এবং সূষ্যান্ত অতি আশ্চধ্য দৃশ্ঠ__ভুলোকে তাহার সাদৃশ্য 
অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একাদিনে দুইবার সৃষ্যান্ত 
দোঁখয়াছেন । এবং কেহ কেহ এক দিনে দুইবার সৃষ্যোদয় দেখিয়াছেন । একবার 
সুধ্যান্তের পর রাত্রসমাথম দেখিয়া, আবার ততোঁধক উদ্দে উঠিলে দ্বিতীয় বার 
সৃষ্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার সুধ্যোদয় দেখিয়া, আবার নিম়্ে নামিলে সেই দিন 
দ্বিতীয় বার সৃষ্যোদয় অবশ্ত দেখা যাইবে । 

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায় ; 
সর্বত্র সমতল-_অট্রীলিকা, বৃক্ষ, উচ্চভীঁমি এবং অল্লোম্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, 
সকলই সমতল, ভূমিতে চাত্রতবং দেখায় । নগরসকল যেন ক্ষত্র দ্র গঠিত প্রতিকৃতি, 
চলিয়া যাইতেছে বোৌধ হয় । বৃহং জনপদ উদ্য!নের মত দেখায় । নদী শ্থেত সূত্র বা 


* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্য জলবাম্প হুইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জ্বল 
নীলিমার কারণ। 
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উরগের মত দেখায় । বৃহং অর্ণবযানসল বালকের ক্রীড়ার জন্য নিম্মিত তরণীর মত 
দেখায় । যীহারা লগ্ন বা পারিস নগরীর উপর উশ্বান কাঁরয়!ছেন, তাহারা দৃশ্য 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তীহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই । গ্লেশর সাহেব 
লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লগুনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্ঠের বাস-গুহ 
নয়নগোচব করিয়াছিলেন । রাঁত্রকালে মহাঁনগরীসকলের রাঁজপথস্থ দীপমালাসকল 
অতি রমণীয দেখায় । 

ধাহাঁর। পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, যত উদ্ধে উঠা যায়, তত 
তাপের অল্পতা । শিমলা, দারজিলিং প্রভাতি পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং 
এইজন্য হিমলয় হুষারমগুত। (আশ্চর্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবষীয় কাব “একো 
হি দোষে গুণসন্নিপাতে” বিবেচনা করিযাছিলেন, আধুনিক রাঁজপুরুষেরা, তাহাকেও 
গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন 1) ব্যোমযানে আরোহণ 
করিয়া উদ্ধে উত্থান করিলেও এরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, 
তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়।৷ থাকে । যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত । মনুষ্যশোণিত 
কিছু উষ্ণ, তাহার পারিমাঁণ ৯৮ ভাগ | ২৯২ ভাগ তাপে জল বাম্প হয়। ৩২ ভাগ 
তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয় । (তাপে জল তুষাব হয, এ কোন্‌ কথা? বাস্তবিক 
তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয । ৩২ ভাগ তাপ, জলের স্বাভাবিক তাপের 
অভাববাচক 1) 

পুর্বে বিজ্ঞানবিদ্গণের সংস্কার ছিল যে, উদ্ধে তিনশত ফিট প্রাতি এক ভাগ তাপ 
কমে । অর্থাং তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহাঁনি হইবে--ছয় শত ফিট উঠিলে 
দুই ভাগ তাপ কমিবে_ ইত্যাদি । কিন্ত গ্েশর সাহেব বহুবার পরাক্ষ1 করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, উদ্ধে তাঁপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে । অবস্থাবিশেষে 
তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে । মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়__কারণ, 
মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক । আবার দিবাভগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে 
সেরূপ নহে । গ্রেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্বীলিখিত মত-_ 

ভুমি হইতে হাজার ফিট পধ্য্ত মেঘাচ্ছন্নীবস্থায় তাপহাঁনির পাঁরিমাণ ৪.৫ ভাগ, মেঘ 
না থাকিলে ৬২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পধ্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ ন' 
থাকিলে ২ ভাগ । বিশ হাজার ফিট উদ্ধে, মেঘাচ্ছন্নে ১৯ ভাগ ; মেঘশৃন্যে ৯২ ভাগ । 
ত্রিশ হাজার ফিট উদ্ধে মোট ৬.২ ভাগ তাপত্বীস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি । 
তাপত্্াস হেতু উদ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণ! (30০%) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন 
কখন তন্মধ্যে পতিত হয় । উর্ধে শীতাধিকা, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর 
হইয়া উঠে এমন কি, অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহাত হয় । 

উদ্ধে তাঁপাভাবের কারণ, তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব । রৌদ্র ভূমে যেমন 
প্রথর, উদ্ধে বরং ততোধিক প্রথরতর বোধ হয় । কিন্ত তাহাতে ক তপ্ত হইবে? ভূমি 
অতি দুরে, বায় অতিক্ষীণ,__অল্লপরমাণু ৷ দশ বারটি তুলার বস্তা উপরু্পপার রাখিয়া 
দেখিবেন__উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম়স্থ বস্তার তলা গাঢ়তর হইয়াছে । তেমনি নিয়স্থ 
বায়ুই গাঢ়__উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ । পরাীক্ষ। দ্বারা স্থির হইয়াছে যে__এক ইঞ্চি দীর্ঘ 
প্রস্থ, এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পাঁরমাপ সাড়ে সাত সের । আমরা মস্তফের 
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উপর অহ্রহঃ এই ভার বহন করিতেছি__তজ্জন্য কোন পীড়। বোধ করি না কেন ? উত্তর, 
“অগাধজলসঞ্চারণ” মংষ্য উপরিস্থ বারিরাঁশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপারস্থ 
বায়ুস্তরসমূহের ভারে শিয়স্থ বাযুস্তরসকল ঘন)।ভূত-_যত উদ্দে যাঁওয়া যায়, বায়ু তত 
ক্ষণ হইতে থাকে । গগনপধ্যটকেরা ইহা পরীক্ষা) করিয়। জ|নিয়াছেন, গুরুতা 
অনুসারে ৩০ মাইল উদ্ধের মধ্যেই অর্ধেক বামু আছে ; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই 
সমুদায় বামুর তিন ভাগের দ্বই ভাগ আছে । এই জন্য উর্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বীস- 
প্রশ্বাসের জন্ত অত্যন্ত কষ্ট ইয়। মসূর ফ্লামারিয়” দশ সহস্র ফিট উদ্ধে উঠিয়া, প্রথম 
ব।রে, যেরূপ কষ্ট অনুভত কারিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন। এইরূপ“করিয়াছেন, যথা 
“সাতটা বাজতে এক পোয়। থাকিতে আমার শরীরমধ্যে এক অপুর্ব আভ্যন্তারক 
শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম । তৎসহিত তত্দ্রা আসল । কষ্টে নিশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলাম । কর্ণমধ্যে শেঁ। শো শব্ধ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, 
আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল | বণ্ঠশুষ্ধ হইল । আম এক পাত্র জল পাঁন কারিলাম-__ 
তাহাতে উপকার বোধ হইল । যে বোতলে জল ছিল-_তাহ। ছিপি খুলিবার সময়ে, 
থেমন শ্াম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পডে, জলের বোতলের ছিপ্পি 
খুলেতে সেইরূপ হইল । ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে । তখন আমাাদগের 
মন্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল । যখন বে|তলে ছিপি আঁটিয়া গগনে 
খাত্র। করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষ। এখনকার বামুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল ।” 
দুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ হইয়া আইসে, কিন্ত 
অধিক উর্ধে উঠিলে সাহিষু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ 
সাহু ছিলেন, কিন্ত ছয় মাইল উদ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনা শুন্য ও মুমৃর্ হইয়াছিলেন। 
২৯,০০০ ফট উপরে উঠিলে পর, তাহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়। আইসে । কিয়ৎক্ষণ পরে 
তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তস্ত অথবা ঘড়ির কাটা দোঁখতে সক্ষম হইলেন না। 
টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন । যখন টেবিলের উপর হাত রাঁখিলেন, তখন হস্ত 
সম্পূর্ণ সবল ; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না-__তাহার শক্তি 
অন্তঠিতা হইয়াছিল । তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ । 
তখন একবার গাত্রীলোড়ন করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারলেন, কিন্ত বোধ 
হইল, যেন হস্ত-পদাদি নাই । ক্রমে এইরূপে তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; 
ভগ্রগ্রবের ন্যায় মস্তক লম্থিত হইয়! পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল । এইবূপে 
1তাঁন অবস্মীৎ মৃত্যুর আশঙ্কা কাঁরতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাহার চৈতন্যও বিলুপ্ত 
হইল । পরে ব্যোমযানের “পারাথ” রথ নামাইলে তিনি প্রনর্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । 
রথ নামাইল কি প্রকারে 2 ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, উদ্ধা হইতে অধঃ বা 
অধ: হইতে উদ্ধ । দ্বিতীয়, দিগন্তরে ; যেমন শকটার্দি অভিলাষত দিকে যায়, সেইরূপ । 
ব্যোমযান আঁভলিত দগন্তরে চালনা করা এ পধ্যন্ত মানুগ্ের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই-_ 
চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্থূখে বা পশ্চাতে যান 
চালাইতে পারেন না। বাম়ুই ইহার যথার্থ সারাথি, বাণুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, 
ব্যোমষান সেই দিকে চলে । কিন্ত উদ্ধাধঃ গতি মনুষ্তের আয়ত্ত । ব্যোমযান লব 
করিতে পারলেই উদ্ধে উঠিবে এবং পাশ্ববস্তী বামুর অপেক্ষ] গুরু ফরিতে প্রারিলেই 
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নামিবে । ব্যোমযানের “রথে” কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে ; তাহার ফিয়দংশ 
নিক্ষিপ্ঠ কঁরিলেই পুর্ববাপেক্ষা লঘৃতা সম্পাদিত হয়__-তখন ব্যোমযান আরও উর্ধে উঠে । 
এইরূপে ইচ্ছাত্রমে উদ্ধে উঠা যায় । আর যে লঘু বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপুরিত থাকায় 
তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার ক্িয়দংশ নির্গত করিতে পারলেই উহা নামে । 
এ বায়ু নির্গত কারবার জন্য ব্যোমধানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র 
সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্ত তাহার আবরণে একটি দড়ি বাধা থাকে ; সেই দড়ি 
ধারয়া টানিলেই লঘ্ু বাম বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযাঁন নামিতে থাকে । 

দিগন্তরে গতি মনুগ্ভের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন 
করিতে সক্ষম । আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বাম 
বহিতে থাকে । যখন ব্যোমারোহশী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ 
করিলেন, তখনই হয়ত, কিয়দ্দুর উত্িয়া দেখিলেন যে, বামু উত্তরে ; আরও উঠিলে 
হয়ত দেখিবেন যে, বাছু পুর্বে, কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি । কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ দিকে বায়ু বহে, ইহা যাঁদ মনুষ্তের জানা থাঁকিত, তাহ। হইলে ব্যো'মযান মনুষ্তের 
আজ্ঞাকারী হইত । খযীহারা সুচতুর, তীহাবা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া 
স্বেচ্ছাক্রমে গগন পধ্যটন করিয়াছেন । ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মসূর তিসান্দর 
কালে নগর হইতে নেপ্ুযুন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন । চাঁর হাজার ফিট 
উদ্ধে উতিয়৷ দেখিলেন যে, তীহাঁদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে । অপরাহ্ে এইরূপ তাহার! 
অকম্মাং অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর খাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন 
উপায়ান্তর ছিল না। এই সঙ্কটে তাহারা দেখিলেন যে, নিম্মে মেঘসকল দক্ষিণগামী । 
তখন তীহার। নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্রবিহীরে চঁলিলেন । এইরূপে তাহারা ২১ মাইল 
পধ্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান । তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়, 
নীচে নামেন । বামুর সেই নিয় স্তরে দক্ষিণ-বাযু পাইয়া তৎকততক বাহিত হইয়া 
পুনর্ববার তমির উপরে আসেন । কিন্ত দর্বহদ্ধিশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর 
সন্ধ্যা হইয়! অন্ধকার হইল | বাম্ছে র গাঢ়তাবশতঃ নিয়ে ভূতল দেখা যাইতেছিল না । 
এমত অবস্থায় তাহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই । অকস্ম!ং 
নিয় হইতে গম্ভীর সমুদ্রকল্পোল উত্থিত হইল । তখন অন্ধকারে পুনর্বার অনন্ত 
সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পাঁরিয়া, তাহারা আবার নিয়মে নামিলেন । 
আবার দক্ষিণ-বাম্থুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন । 

উত্তরসম্রে বিচরণকালে তাহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন । দেখিলেন 
যে, সমুদ্রে যে সকল বাম্পীয়াদি জাহাজ চঁলিতেছিল, উদ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রাতাবিম্ব ৷ 
মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রত হইয়াছে__সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমান প্রকৃত জাহাজের 
ম্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে । সেই সকল জাহাজের তলদেশ উদ্ধে, মাস্তর নিয়ে ; 
বিপরীত ভাবে জাহাজ চলতেছে । মেঘরাশি বৃহদ্পপণস্থর্ূপ সমুদ্রকে প্রাতিবাস্থিত 
করিয়াছল । 

মসূর ফ্লামারিয়” আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিষ্ব দেখিয়াছিলেন । দিবাভাগে, প্রায় 
পাচ সহত্র ফিট উদ্দে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দুরে 
দ্বিতীয় একটি বেলুন চঁলয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই "দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি 
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তাহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাহাদিগের বেলুনের নিয়ে “রথ” যুক্ত ছিল, 
এবং তাহাতে ধাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, 
এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী ! আরও 'বাস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দ্বই জন 
আরোহীর অবয়ব_তাহাঁদিগেরই অবয়ব ! তাহাঁরাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া 
আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল- যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সৃতা, 
যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে । ফ্রামারিয়* দক্ষিণ হস্তোত্তোলন 
করিলেন_ ভৌতিক ফ্লামারিয' বাম হস্তোতোলন করিল । তাহার সঙ্গী একটা 
পতাঁক1 উড়াইলেন-ভোতিক সঙ্গী একট] তদ্রপ পতাকা উড়াইল ৷ 

আরও বিনম্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযাঁনের ভৌতিক রথের চত্ুঃপার্শে 
অপুর্ব জ্যোতির্ময় মগুলসকল প্রতিভাত হইতোছল। মধ্যে হরিং শ্বেতাভ মণ্ডল, 
তন্মধ্যে রথ । তংপাশ্ে ক্ষীণ নীল মণ্ডল ; তাহাঁর বাঁহরে হরিদ্রাবণ মণ্ডল ; তংপরে 
কিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়! মেঘের সঙ্গে 
মিশাইয়া গিয়াছে । 

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না । ইহা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ইহা! জলবাশ্পের উপর প্রাতসৌর বিস্ব* মাত্র । 

গগনপথে পাঁথিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্ত সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের 
গতি ুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্বরোধ ঘটে । গ্লেশর সাহেব চার মাইল উদ 
হইতে রেলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুাঁনতে পাইয়াছিলেন । এবং বিশ হাজার ফিট উপরে 
থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন । একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রব দ্ুই মাইল উপর হইতে 
শাঁনতে পাইয়াছিলেন, কিন্ত চারি হাজার ফিট উপরে থাঁকিয়া বহুসংখ্যক মনুগধোর 
কোলাহল শুনিতে পাঁন নাই । মসূর ফ্লামারিয় আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাছ্য শুনিতে 
পাঁইতেন । তাহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত কারিতেছে । 

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে 
পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত । শিক্ষিত পারাঁবতসকল সেই সকল ব্যোমযাঁনে 
চঁড়িয়া যাইত , তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আমিত। লঘ্ুতার 
অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে আতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত-_আতি 
বৃহ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাঁবিষ্ট হইত । পাঁড়বার সময়ে অণ্ুবীক্ষণ ব্যবহার কাঁরতে 
হইত । স্থানাভীববশতঃ এই কোতুকাবহ তত্ব আমর! সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযাঁন এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা 
যথেচ্ছ বিহারে উপায়স্বরূপ হয় নাই । গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বার। সে 
উদ্দে্ট সিদ্ধ হইবে না; যানাস্তর ইহার দ্বারা সৃচিত হইতে পারে ; যানান্তর সুচিত না 
হইলে সে আশা পুর্ণ হইবে না । মনুষ্য কখন উড়িতে পারবে কি না, মসূর ফ্লামারিয় 
এই তত্বের সবিস্তারে আলোচনা কারয়! সিদ্ধান্ত কারয়াছিলেন যে, এক দিন মনুহ্যগণ 
অবশ্ঠ পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে ; কিন্ত আত্মবলে নহে । যখন মনুষ্য, পক্ষ বা 
পক্ষবং যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাস্পণয় বা বৈদ্যাতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, 
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তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদপ্রাপ্তির সম্ভীবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী একটি 
মংস্যাকার বেলুন কল্পনা কাঁরয়াছেন ; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছ 
আকাশ-পথে যাতাযাত করিতে পারিবে । কিন্ত সে যন্ত্র হইতে এ পধ্যন্ত কৌন ফলো'দয় 
হয় নাই বলিয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত হইলাম ন1। 


চঞ্চল জগৎ 


সচরাঁচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা! ; স্থিরতা জগতের 
স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্ত বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গিই স্বাভাবিক 
অবস্থা ; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র । যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণবশতঃ তাহার 
গাঁতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বাল। যে শিলাখণ্ড বা 
অস্রালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তাবক তাহ! মাধ্যাকর্ণের ফলে গতি- 
বিশিষ্ট; নিয়স্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। 
এ স্থিরতাও কাল্পনিক ; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তর সঙ্গে তুলনা কবিয়া বালিতোছি যে, 
এই পর্ববত বা এই অন্রাালিকা অচল, গতিশুন্ব__বস্তৃতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশুন্য নহে, 
পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা! পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করিতেছে । সৃশ্ষ্প বিবেচনা 
করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশুন্য নহে । 

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্‌ । যাহা পৃথিবীর গাঁতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে 
চঞ্চল বাঁলবার প্রয়োজন করে না । তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্ত নাই, যে 
মুহূর্ত জন্য স্থির । 

চাঁরি পাশে চাহিয়! দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্রসকল নাচিতেছে, জল চাঁলতেছে, 
জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে! পরন্ত ইহ'র মধ্যেও 
কোন কোন বস্ত গাতিশুন্ দেখ। যাইতেছে । কিন্ত মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ 
বাহিক গতি ভিন্ন, এ সকল বস্তর অন্য গতি আছে । সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক । 

বস্তমাত্রেরই কিয়ংপরিমাণে তাপ আছে । যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ 
তাপশুম্য নহে । তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই । যে 
তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই-_ 
অল্পতা মাত্র । 

যাহাকে তাপ বাল, তাহা পরমাণুগুণের আন্দোলন মাত্র । কোন বন্তর পরমাণুসকল 
পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাঁড়ত হইলে, তাহা! তরঙ্গবং আন্দোলিত হইতে থাকে । 
সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বন্তই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তর পরমাগুই অহরহ 
পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত । অতএব পুথবীস্থ সকল বস্তুই 
আভ্যন্তীরক গতিবিশিষ্ট । 

আলোক সম্বন্বেও সেই কথা । ইথর নামক ববস্থব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের 
পরমাণুসমষ্ির তরজবৎ আন্দোলনই আলোক । সেই গাঁতাবিশি্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে 
নয়নেক্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয় । সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সাহত 
তবগিল্জ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্ের দৃষ্টির 
'অগোচর__উহা তাপরূপে এবং আলোফরূপেই আমর! ইন্দ্রিয় কর্তৃক গ্রহণ ফারিতে 
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পারি _অন্য রূপে নহে । তবে এই আন্দোলনীক্রয়ার আঁন্তত্ব স্বীকার কারবার 
কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানীবদেরা তাহ! স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন, কিন্ত তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে । 

পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দেখিতে পাই । অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাজে 
পৃথিবীতল একেবারে আলোকশৃন্য নহে । অতএব সর্বাত্রেই সর্বদা আলোকীয় 
আন্দোলনের গতি বর্তমান । 

বিজ্ঞানীবদের। প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাঁপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই 
পরমাণুর গতি মাত্র । অতএব প্থবীর সকল বস্তই আভ্যন্তরক গতিবিশিষ্ট। 
যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিস্রস্ত বাঁ 
পৃথগ্ভৃত হয় না। 

পৃথিবীতলে এইরূপ ৷ তারপর, পৃর্থিবীর বাহির কি? 

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রথর বেগবিশিষ্ট। এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাঁবমানা । 
অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থণপন্ন 
সন্দেহ নাই । সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পাখিব পদার্থের 
ন্যায় সর্বদা! বাহক এবং আভ্যন্তারক গাতিবিশিষ্ট | জ্যোতিব্বদিগণের দৌরবাক্ষাণিক 
অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। 

ূর্ধ্য নামে যে বৃহৎ বস্ত এই সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঁঞ্চল্যপুর্ণ, তাহা 
মনুষ্ের অনুভবশক্তির অতাঁত। যে সূর্যযমণ্ডলের তাপ, আলোক, আঞর্ণ এবং 
বৈদ্যতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গাঁতমাত্রেরই কারণ, সেই সৃামগ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে 
যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বস্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য ৷ সেই চাঞ্চল্যের 
একটি উদাহরণ “আশ্চর্য সৌরোৎপাত” নামক প্রস্তাবে বণিত হইয়!ছিল । 

কিন্ত সূর্য্যোপরে এবং সূর্য্যগর্তে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; 
ূর্ধ্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট । বিজ্ঞানবিদের! স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর 
জগৎ সঙ্গে লইয়1 প্রতি সেকেণ্ডে ৪4০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭,১০০ মাইল আকাশ-পথে 
ধাবিত হইতেছে । এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে 2 কেহ বলিতে, 
পারে না কোথায় যাইতেছে । আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপ,য়েরা 
হরক্যুলিজ বলেন । সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল 
এই পধ্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে । 

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের আতি ক্ষুদ্রাংশ । অন্ধকার রাত্রে অনন্ত 
আকাশমগ্ডল ব্যাপিয়! যে সকল জ্যোতিষ স্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি 
সৌর জগতের কেন্দ্রীভৃত। সে সকল কি গাতিশূন্য ঃ তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক 
উদয়ান্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যাহক আবর্ভনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র, । 
নাক্ষত্রক লোৌকেও কি জগৎ চঞ্চল ? 

জ্যোতির্ক্বিগ্ভার দ্বারা যতদুর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদুর জানিতে পারা গিয্পাছে ষে,. 
নক্ষত্রলোকেও গতি সর্বময়ী । যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝ! গিয়াছে যে, সৃষ্যের 
যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমান্রেরই সেই প্রকৃতি । গ্রহ তিন্ন অন্য তারাক্ষে নক্ষত্র বাঁজতোছি। 

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ম্যায় বর্তনশীল । যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র 
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দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন ছুইটি, তিনটি বা ততোধিক 
নক্ষত্র দেখা যাঁয়। কখন কখন এ দুই তিনটি নক্ষত্র পরম্পরের সাহত সম্বন্ধরহিত, 
এবং পরম্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে 
দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্তী হইয়' 
যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায় । কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্ধয় দেখিতে যুগ্ম, 
তাহা বাস্তাবক মৃগ্মই বটে, _পরম্পরের নিকটবত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসগিক 
সন্বন্ধাবাশিষ্ট । এই সকল ম্গ্লাদ নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্যবেক্ষণ 
ও গণনাব দ্বাবা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহাবা পরস্পরকে বেডিয়! বর্ন করিতেছে । 
অর্থাং যদি ক, খ, এই দুইটি পক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যা- 
কর্ষণিক কেন্দ্রের চত্রপ্পার্শে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্তন ফাঁরতেছে। কখন কখন দেখা 
গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রক জগৎ । তন্মধ্যস্থ 
বিভক্ত নক্ষত্রগাঁল সকলই এ প্রকাব আবর্তনকারী । বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে 
বসিয়া, পাথিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পাথিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, 
যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত কবিয়াছিলেন, দুরবত্তী এবং সৌর জগতের 
বাহ:স্থ এই সকল নক্ষত্রেব গতিও সেই সকল নিয়মাধখন । 

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সুযষোব প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই । ডাক্তার 
হুগিন্স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞাঁনকেরা আলোক-পরাক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জাঁনয়াছেন যে, যে 
সকল বস্তৃতে সুধ্য নিশ্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্ত লাঁক্ষত হয়। অতএব 
সুযোপরি ও সূষ্যগর্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্তমান বলিয়। বোধ 
হয়, তাবাগণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই । যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট 
দৃষট আলোকবিন্দ্র বালিয়। বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্র যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, 
পৃথিবীতলে দশ বধের নৈসগিক ক্রিয়া একব্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। 
সু্যমগ্ডলে সামান্য মাত্র কোন পাঁরবর্তনে যে বিধ্বব ও নৈসগিক শক্তিব্যয় সৃচিত হয়, 
তাহাতে পলকমান্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল 
অথবা কর্ণ বিদারক অশানিসম্পাতশব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত 
সেই সৌরমণ্ডলে নিধোধিত হইতেছে সন্দেহ নাই । আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, 
শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাঁহাতেও সেইরূপ হইতেছে ; কেন না, সকলই 
সুধ্যপ্রকৃতাবাশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য অনেফ অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং 
হীনতেজা । সিরিয়স্‌ নামক অহ্যজ্্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, 
আমাদিগের সূর্য্য তত দুরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের শ্যায় 
দেখাইত ; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত। কিন্তু যাঁদ 
সূর্যকে অল্দেবরণ ( রোহণী ?), কন্তর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা 
যায়, তবে সূর্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ । প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে ষে 
সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
হইবে না। অতএব সূর্য্যমগ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের আস্তত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ 
নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্তমান, সন্দেহ নাই । 

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আফাশ-পদ্ষে 


৮৬ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


ধাবমান, অন্যান্য পক্ষত্রগণও তদ্রপ ৷ বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সৃষ্যাপেক্ষ! প্রচণ্ডততর ॥ 
সিরিযসেধ গাঁত প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘন্টায় ৭২,০০০ মাইল । বেগা নামক 
উজ্জ্বল ণক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘন্টায় ১৮০,০০০ মাইল, কম্তর প্রতি 
সেকেণ্ডে ২৫ ম|ইল, ঘণ্টয়ু ৯০,০০০ মাইল । পো!লেকের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, 
প্রায় বেগার ন্যায় । সপ্চধিব মধ্যের পাচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার 
ন্যায় । এই বেগ আত ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে কর। খায় যে, এই সকল প্রচণ্ড- 
বেগশ[ল? পদার্থের আকার আত প্রকাণ্ড (সিরিয়স্‌ সৃষ্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ ), তখন 
বি্মযের আব সাম। থাকে ন।। 

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহত্র বংসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ 
মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয নাই । এ সকল নক্ষত্রের অসম দূরতাই ইঠ।র কারণ । উৎকৃষ্ট 
দ্ুরবীক্ষণ সাহ।ধ্যে, আশ্চধ্য মান-যন্ত্র ও বিদ্যা-কোৌশলেব বলে আধুনিক জ্যোতিবিবিদের 
কিঞ্চিং স্থানট্যুতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । তাত।তেই এ সকল গতি স্থিরীকৃত হইযাছে। 

নাক্ষাত্রক গতিতত্ব আতি আশ্চধ্য । গগনে একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই 
ধাবম।ন না হইয়।ও নান। দিকে ধাবমান ». কখন বা একাদিকেই ধাবমান । কোথায় 
ধাবমান ? কেন ধ|বমান ? সে সকল তত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্পয়োজনশয়, এবং 
এক প্রকার অসাধ্য । 

যাহা বল। গেল, তাহ!তে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম--স্থিতি 
নিয়ম রোধের ফলমাত্র । জগৎ সর্বত্র, সর্ববদা চঞ্চল । সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়। 
বুঝতে গেলে, অতি বি্য়কর বোধ হয় । জীবশাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল/ই জীবন । 
হংপিগড বা শ্বাসধপ্রের চাঞ্চল্য পাঁহত হইলেই মৃত্যু উপাস্থত হয় । মৃত্যু হইলে পরেও» 
দৈহিক পরম1ণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয় । যেখানে দৃষ্টিপাত 
করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর | যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তা- 
শাঁলনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সম।জ উন্নাতিশীল । বরং সমাজের উচ্ছুঙ্খলত। 
ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে । 


কত কাল মনুষ্য ? 


জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও 
মারতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্থশ্রেণীপরম্পরা 
সৃষ্ট এবং গত হইয়!ছে, হইতেছে এবং যতদূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে । ইহার আঁদ 
কোথা ? জগপাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষ্ের 
সৃষ্টি হইয়াছে ঃ পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে? 

ধ্রীষ্টানীদগের প্রাচীন গ্রস্থানুসারে মনুষ্তের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কাল পর্ব 
হইয়াছে । যে দিন জগদীশ্বর কুস্তকাররূপে কাদ৷ ছানিয়| পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে 
তাহাতে মনুষ্ঠাদি পুত্তল সাঁজাইয়ছিলেন, খ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র 
বংসর পুর্ক্বে। এ কথা খুষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমদিগের 
ধর্ম-পুস্তকের কথার প্রাত আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াঁছ। বিজ্ঞানের প্রবাহে 
সর্ধ্বজই ধর্ম্-পুস্তকসকল ভাসিয়। যাইতেছে । কিন্ত আমাদিগের ধর্ম-গ্রন্থে এমন ফোন 


বিজ্ঞান রহস্য ৮৭ 


কথ নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, আজ কালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহন্র বংসর 
বা ছয বংসব পূর্ব্রে এই ব্রন্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে । হহন্দ্ব শাস্ত্রানুসাবে কোটি 
কোটি বংসব পূর্বের, অথব। অনন্ত কাল পুর্ববে জগতেব সৃষ্টি । আধুনিক ইউবোগয় 
বিজ্ঞনেবও সেই মত । 

তবে জগতেব আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন । সৃষ্টি 
অনাদি, এ জগং নিত্য, ও সকল কথাঘ বুঝায় যে, সৃষ্টিব আবন্ত "ই | কিন্ত সৃষ্টি 
একটি ক্রিযা-াক্রয। মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয!ছে , অতএব সৃষ্টি কোন কাঁল- 
[বিশেষে হইযা থাকিবে । অতএব সৃষ্টি অনাদি বালিলে, অর্থ হয না । যাহ!বা বলেন, 
সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আব।র তইতেছে, এহবপ অনাদি ক।ল হইতে হইতেছে, তাহব। 
প্রম।ণশৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস ববেন । এ কথাব নৈসর্গিক প্রমাণ নাই । 

“অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুভ্রৈঃ কৃতাআ্মভিঃ” ইত্য|দি বাক্যের দ্বারা সৃচিত হয যে, 
জগণসৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্ভ-জনকদিগেব সৃষ্টি এক ক!লেই হইযাঁছিল । এবপ বাক্য 
হিন্দ গ্রন্থে আতি সচরাচর দেখ যায় । যদি এ কথ। যথ।থ হয়, তাঁত! হইলে, যতকাল 
চন্দ্র সুধ্য, ততক।ল মনুষ্য । বৈজ্ঞ/নকেবা এ তত্বে কি প্রম!ণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই 
সমালোচিত কব এ প্রবন্ধে উদ্দেশ্য ৷ 

বিজ্ঞানে অগ্যঠাপি এমত শক্তি হয নাই যে, জগং অনাদি, কি সাদি, তাহার 
মীমাংসা কবেন । কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। 
তবে এক কালে, জগতেব ধে এপ চিল না, বিজ্ঞান ইহ! বলিতে সক্ষম 1 ইহা বলিতে 
পাপে যে, এই পৃথিবী এইকপ তণ-শ্য-হক্ষময়ী, সাগর-পর্বতাদিপরিপুর্ণী, জীবসঙ্কুলা, 
জীববাসোপযোগিনী ছিল ন!; গগন এককালে এরূপ সুয্যচন্দ্রনক্ষত্রাদিবিশিষ্ট ছিল না । 
একা দন-__তখন দিন হয নাই-_এককালে জল ছিল না, ভাঁম ছিল না__বামু ছিল ন|। 
কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সুধ্য তাব৷ ঠইয়!ছে, যাহাতে জল বায়ু ভামি হইয়াছে__খাহাতে নদ 
নদী [সন্ধু_বন বিটপী €ক্ষ__তৃণ লতা প্রুস্প-_ পশু পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহ! ছিল। 
জগতেব রূপান্তর ঘটিয়ছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পাবে । বে ঘটিল, কি প্রকারে 
ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বাঁলতে পারে না । তবে ইহাই বালিতে পারে যে, সকলই নিয়মের 
বলে ঘটিয়।ছে_ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অগ্যাঁপ জড প্রকৃতি 
শাঁসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল 
নিয়মে ? তবে আব সেরূপ বপান্তর দেখি না কেন? দেখিতোছ। তিল তিল 
করিয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে জগতের রূপান্তব ঘটিতেছে। কোটি কোটি বসব পবে, পৃথিবী 
কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে। 

িরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত । আমর! 
লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুত্র বি্টালয়ের ছাত্রেরাঁও জানেন__ 
সংক্ষেপে বণিত কাঁরিলেই হইবে । লাপ্রাস সৌর জগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন । তানি 
বলেন, মনে কর, আদে সূর্য), গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্ত সৌর জগতের প্রান্ত আতিক্রম 
কাঁরয়া সর্ববত্র সমভাবে, সৌর জগতের পরমাণুসকল ব্যাঁপিয়৷ রাহয়াছে। জড় পরমাণু 
মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুপ আছে, এ জগদ্যাপী 
পরমান্ুরও থাকিবে । তাহার ফলে, এ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির ফেন্দ্রফে বেষ্টন 


৮৮ বাঙ্কম রচনা সংগ্রহ 


করিয়া ঘৃণিত হইতে থাকিবে । এবং তাপক্ষাতর ফলে ক্রমে সন্কৃচিত হইতে থাঁফিবে। 
সঙ্কোচনকালে, পরমাণুজগতের বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিষুক্ত হইতে থাঁকবে । 
বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ববসঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বোড়িক্লা ঘরিতে থাকিবে । যে 
সকল কারণে হষিবিন্দ্ গোলত্ব প্রাপ্থ হয়, সেই সকল কারণে ঘ্বরিতে ঘুরতে সেই 
ঘৃণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে । এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপাত্ত। 
এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও এরূপে উৎপত্তি । অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রার্থ 
হইয়া বর্তমান সৃধ্যে পরিণত হইয়াছে । 

যদি স্বীকার করা যায় যে, আদে পরমাণু মাত্র আকারশুন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল 
_জগতে আর ফিছুই ছিল না-_তাহ| হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসগিক 
নিয়মের বলে জগৎ, সৃষ্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু বিশিষ্ট হইবে_ঠিক এখন 
যেরূপ, সেইরূপ হইবে । প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার এ্রশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ 
নহে । এই গুরুতর তত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে_ এবং ইহা সাধারণ 
পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্টও নহে। যাহারা 
বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হবট স্পেন্সরের বিচিত্র 
প্রবন্ধ পাঠ করিবেন । দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আঁকারশুন্য পরমী পুসমষ্টির অন্তিত্ 
মাত্র প্রতিজ্ঞ! করিয়া, তাহা! হইতে জাগাঁতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন । 
স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল 
আশ্চধ্য । 

এইরূপে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসগিক প্রমাণ নাই । অন্য কোন 
প্রকারে যে, সৃষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসগিক প্রমীণ নাই । তবে লাপ্লাসের মতে 
প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই | অসপগ্তব কিছু নাই । এ মত সম্ভব, সঙ্গত__অতএব ইহ! 
প্রমাণের অতাঁত হইলেও গ্রাহা । 

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্যযাঙ্গ 
হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বা-পরাশি 
মাত্র নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাস্পশয় 
গোলক ! 

একটি উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক-_আকাশ-পথে বনু কাল বিচরণ করিলে কি হইবে ? 
প্রথমে তাহার তাপহাঁনি হইবে । সেখানে তাপের আধার মাত্র নাই-__€সখানে তাপ- 
লেশ নাই ; তাহা অচিন্তণণয় শৈত্যাবিশিষ্ট । আকাশে তাপাধার কিছুই নাই-__অতএব 
আকাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্যাবাশিষ্ট । এই শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ কারিতে 
করিতে তণ্ত বাস্পীয় গোলকের অবশ্ঠ তাপক্ষয় হইবে । তাপক্ষয় হইলে ফি হইবে ? 

জলের উত্তপ্ত বাস সকলেই দেখিয়াছেন । সকলেই দেখিয়াছেন যে, এ বাস্প 
শীতল হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয় । সকল পদার্থের এই 
নিয়ম । যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাস্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় । 


* গতিশৃহ্য নক্ষত্র মাপ্রেই সূর্ধ্য । জগতে কোটি কোটি সৃর্ধ্য। 
1 কোমৎ, ঘিল, ম্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সব্‌্ঁন হর্শেল বলেন, এ মত 
প্রযাণবিরুদ্ধ। 


িজ্ঞানরতস্য ৬৯ 


অতএব বা-পশয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকাঁর গাঢ়তা 
এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে । 

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াঁও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয় । অপেক্ষাকৃত 
শীতলতা৷ ঘটিলেই কঠিনত। জন্মিবে, কিস্ত কঠিনতা৷ জন্মিলেই তাহাব সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য 
শীতলতা ছিল বিবেচনা কবা যায় না । সেও কালে ঘটিযাছিল । তাপক্ষাতি হেত যে 
শীতলতা, তাহ! উপারিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তণ্ 
থাকে ৷ পৃথিবীব অভ্যন্তবে অগ্যাপি বিষম তাপ আছে । ভূতত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ 
প্রমাণীকৃত করিযাছেন । 

সেই উত্তপ্‌ আদিমাবস্থায, পথিবীতলে কোন জীব ব। উদ্ভিদের বাসের সম্ভীবন। ছিল 
না। উত্তপু বাস্পীয় গোলক জাবাবাসোপযোগী নীতলতা এবং কঠিনতা! প্রাপ্ত হইতে 
লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইযাঁছিল, সন্দেহ নাই--কফেন না, আমাদের দ্ধধের বাটি 
জুডাইতে যে কালবিলম্ব হয, তাহাতেই আমাঁদেব ধৈর্ধ্চ্যুতি জন্মে । অতএব পৃথিবীর 
উৎপাত্তর লক্ষ লক্ষ ম্বগ পবেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই । 

ধাহাবা ভূতত্বেব কিছুমাত্র জানেন, ভাহ!বাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে 
নানাবিধ সৃপ্তিকা এবং প্রস্তর ভ্তবে স্তবে সন্নিবেশিত আছে । এইরূপ স্তরসন্নিবেশ 
কিয়দ্দুর মাত্র পাঁওযা যা তাহা পবে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যাষ, তাহা শুরন্ধশুন্য । 

নীচে অতরত্বশূন্য প্রস্তব, তদ্বপার স্তবে স্তবে নানাবিধ প্রস্তর, গোরিক বা মৃত্তিকা । 
এই সকল জ্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গোঁরক বা ম্বাত্তকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয সে, তাহ" এক কালে সমুদ্রতলে ছিল! এমন কি, অনেকগাঁল স্তর কেবল ক্ষুত্র 
ক্ষুত্র সমুদ্রচর জীবেব শরীরেব সমষ্টি মাত্র । চাঁখডি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, 
তাহ! ইউবে!পখণ্ডের অধিকাংশের এবং আশিযাব কিয়দংশেব নিয়ে শ্তরনিবদ্ধ আছে । 
এক্ষণে বর্তমান অনেকগালি পর্বত কেবল চাঁখডি । এই চাখডি কেবল একপ্রকাব ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র সমুদ্রতলচব জীবেব (01901511102) মৃত দেহের সমট্ি মাত্র । 

অতএব এই সকল গোরকম্তব এক কাঁলে সমুদ্রতলস্ত ছিল৷ ভুভাগের কোন স্থান 
কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া 
যাইতেছে, সমুদ্বতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে । তৃগভস্থ রুদ্ধবামু বাঁ অন্য কারণে কোথাও 
ভঁমি কাল সহকাবে উন্নত, কাঁল সহকারে অবনত হইতেছে । যেখানে ভুমি উন্নত হইল, 
সেখান হইতে সমুদ্র সবিয! গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি 
আসিয়া পডিল । তাহার উপরে সমুদ্রবাঁহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদ পতিত হইয়া একটি 
নূতন স্তর সৃষ্ট হইল । মনে কর, আবার কালে সমুত্র সরিয়া গেল-_সমুদ্রের তল শুষ্ক 
ভূমি হইল-__তাহার উপব ৰৃক্ষাদি জান্ময়া__জীবসকল জন্মগ্রহণ কারিয়া৷ বিচরণ করিল । 
আবার যাঁদ কখন উহ! সমুদ্রগর্ভস্থ হয়, তবে তদ্বপারি নূতন স্তর সংস্থাঁপিত হইবে, এবং তথায় 
যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাঁদিগের দেহাবশেষ সেইস্তরে প্রোথিত হইবে । জীবের 
অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না__কিস্ত অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একনপ প্রস্তরত্ব 
প্রাপ্ত হয় । এইরূপ অস্থ্যাদিকে “ফাসিল” বলা যায় । পাত্ৃরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ ৷ 

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে__ 

৯। সর্বনিম্নে স্তরত্বশৃন্ প্রস্তর । তদ্ৃপাঁর অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সাল্সবিষ্ট 


৯০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


২। স্তরপরম্পর। সাময়িক সম্বন্ধ বিশিষ্ট । যে ক্তরটি নিয়ে, সেটি আগে, যেটি 
তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে । 

৩) যেন্তরে যে জীবের ফসিল আস্থ পাওয়া খায়, সেই স্তর যখন শুল্ক ভূমি বা 
জলতল ছিল, তখন সেহ জব বর্তমন ছিল । যদি কোন স্তরে কোন জীবাবিশেষের 
ফসিল একবাবে পাওয়। ন। যায, তবে সেই স্তব সৃজনকালে সেই জাব ছল ন|। 

৪ | যাঁদ কোন স্তবে ক নামক জীবেব ফসিল পাওয। খায়, খ নামক জীবের 
ফিল পাওয়। খা ন| , তাহার উপাপস্থ কোন সুরে যাঁদ এ খ নামক জাবের ফসিল 
পাওয়া যায়, তবে সছ্। হইতেছে, খ নামক জণ্ত ক নামক জন্তর পরে সৃষ্ট । 

সর্ববানিম়ন্থ শুতরত্বগুশ্য প্রস্তবে কোন ফাসপ [ছিল ন।। অঙএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ কবে নাই । তখন পৃথিবী জীবণু্ঠ ছিল । 

ধ্খন প্রথম পরমধ্যে জীবদেহের ধাঁসল দেখা খায়, তখন মনুষ্ের অবস্থানের কোন 
চহ প1ওযা খায় ন।। মনুষ্য দুরে থাকুক, বুহৎ ঝ। ক্ষু্র চতুষ্পদ জন্তর ফাঁসল পাওয়া 
যায়না । মং্য বা সরীসৃপের পেন চিহ, পাওয়া যায় না। ধে সকল ক্ষুদ্র 
কটাঁদবং জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শশ্বৃকই সর্বোৎকৃষ্ট । অতএব 
আদম জাখলোকে শস্বৃকেরা প্রভূ ছিল । 

তৎপরে মতস্য দেখ। (দিল । শ্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়েপ সাক্ষাৎ 
পাওয়া যাঁধ | প্ুর্বকালণয় সরীসৃপ অতি ভষঙ্কব, তাদ্শ বিচিত্র, হত এবং ভয়ঙ্কর 
সরীসৃপ এক্ষণে পাথববতে নাই । সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তম্থপাষ। জখবের দেখ] 
পাওয়। যাঁখ। ত্রমে নানাবিধ হস্তী, খক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হারিণ ভ্াাতীয় প্রভাতি 
দেখ। যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায়না । মনুষ্ভের চিহ্ন কেবল সর্ববো্ঘ স্তরে, অর্থাৎ 
আধুনিক মৃবৃ্তকায়। তানম্স্থ অথাৎ দ্বতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্তের চিহ্ন পাওয়া 
যায়। অতএব মনুষ্ধের সৃষ্টি সর্বশেষে + মনুষ্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক জীব ।* 

“আধুনিক” শবে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়। দেখা ডাঁচত। 
যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলির সমবায়, পৃথিবর ত্বকের স্বরূপ । একটি 
স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বংসর, কত কোটি বংসর লাগিয়াছে, তাহা কে 
বাঁলবে ? তাহ। গণন। করিবার উপায় নাই । তবে .কেবল ইহাই বল। যাইতে পারে 
যে, সে কাল অপাঁরমিত_বুদ্ধির ধারণার অতাঁত। সর্থোদ্ঘ স্তরেই মনুষ্ত-চিহ,, 
এই কথ বাললে, এমত বুঝায় না যে, বু সহত্র বংসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে ।£ তবে 
পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে ভুলনা কাঁরলে বোধ হয়, মনুষ্তের উৎপাত্ত এই মুহূর্তে 
হইয়াছে । এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে । 

মিসর দেশের পাজাবলীর যে সকল তালিক। প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস 
করা যায়, তবে মসরদেশে দশ সহস্র বংসরাবাঁধ রাঁজশীসন প্রচালত আছে । হোমর» 
শ্রীষ্টের নয় শত বংসর পুর্বে পৃথিব।বিদিত মহাকাব্যদ্বয় প্চনা করেন; ইহা সর্ববাদি- 
সম্মত । হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিব্স্‌ নগরীর মাহ্‌মা 
কীত্তিত হইয়াছে । মনুষ্ধজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদাপণ করিলে, 


*. এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মণুষ্তের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল 
মনুষ্তের কনিষ্। 


বিজ্ঞানরহ্স্থয ৯৯ 


উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, 
তাহা অচিন্তনীয় 'কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে । ভারতীয় বন্য জাতিগণ চারি সতম্্ 
বংসর সভ্য জাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। 
অতএব সহজে বুঝিতে পারা যাঁয যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিযা, যে কালে 
শতদ্বারাবশিষ্টা নগবী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাঁব পরিমাণ বহু সহত্র বংসর | 
মিসর ৩ত্বজ্ঞের। বলিযা থাকেন যে, মোন্দজ প্রতি নগবা থিবৃস্‌ হইতে প্রচীন| । 
এই সকল নগবাঁতে যে দেবালযাঁদি অগ্ঠাপি বর্তমান আছে, তাহাতে মুদ্ধজয়াদির 
উৎসবেব প্রতিকৃতি আছে । সব জর্জ কর্ণ ওয়াল হুইস বলেন, এীতিহাসিক সময়ে 
মিসরদেশযাঁদগকে কখন মুদ্ধপবাযণ দ্রেখ। যাঁধ না । অথ» কোন কালে তাহার! 
মুদ্ধপরাধণ না থাকিলে, তন্নিম্সিত মান্দবপিতে মুদ্ধজয়োৎসবের প্রতিকাঁত থাঁকিবার 
সপ্তীবনা ছিল না । অতএব পিবেচন| কধিতে হইবে যে, এতিহাসিক কালেব পুর্ব্ই 
িসরদেশযের। এত দূর উন্নতি লীভ কবিযাছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দ্রাদি নিম্মা(ণ কারয়া 
জাঁতীধ কীত্তিসক্ল তাহাতে চিত্রিত করি৩ । অসভ্য জাতি কেবল আপন প্রাতিভাকে 
সহায করিয়া যে এত দুর উন্নতি লাভ কবে, ইহা অনেক সহত্র বংসরের কাজ । তাহার 
পর এতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বংসব । অতএব বনু সতত্র বংসর হইতে মিসরদেশে 
মনুয্জ।তি সমাজবদ্ধ হইযা1 বাস করিতেছে । সে দশ সহস্র বংসর, কি ততোধিক, 
ক তাহার কিছু ন্যুন, তাহা বলা যাঁয নাঁ। 

মিসরদেশ শীলনদী-নিমিত । বসব বৎসর নটীলনদশর জলে আনীত কর্দম- 
রাশিতে এই দেশ গঠিত হইয|ছে । থিবস্‌, মেম্ছ্জ প্রতি নগরী নীলনদের পলির 
উপর স্থাপিত হইয়াছিল । এই নদী-কদ্দম-নিম্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ শালে 
রাজব্যয়ে সুযোগ্য তন্বাবধাযকেব তত্বাবধারণাঁয নিখাত হইয়াছিল । নানা স্থানে খনন 
করা যায়। যেখানে খনন কব। ইহইয। 1গয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, 
ইঞ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, যাট ফিট নীচে হইতে ইফ্টক উঠিয়াছিল। 
সকল স্থানে এইরূপ ই্টকাঁদি পাঁওয়। গিযাঁছিল, অতএব এঁ সকল ইস্টক পুর্ববতন 
কৃপাঁদনাহত বলিয়া বিবেচন। করা যাঁয় নী । এই সকল খনন-কাঁধ্য হেকোকিয়ান 
বে নামক একজন সৃশিক্ষিত আরমাপিজাতীয় কম্মচারীর তত্বাবধারণায় হইয়াছিল । 
লিনান্টবে নামক অপর একজন কন্মচাঁরী ৭২ ফিট নিযে ইস্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

মসূর গিরাঙ অনুমান করেন যে, নীলের কদ্দম, শত বংসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত 
হয়। যাঁদ শত বংসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধাঁরিয়া লওয়া যাঁয়, তাহা হইলে হেকোকয়ান 
৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃত্রম অন্যুন দ্বাদশ সহস্র বংসর। 
মসুর রজার হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাঁদা শত বংসরে ২1০ ইঞ্চি মাত্র 
জমে । যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে লিনান্টবের ইষ্টকের বয়স "ত্রশ হাঁজার বংসর। 

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বংসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্ঠের 
বাস, তবে তাহার কথা নিতান্ত প্রমাণশুন্য বলা খায় না। 

মিসরে যেখানে, যতদুর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীস্থ বর্তমান জন্তর 
অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ধ জাতির অস্থ্যাি কোথাও পাওয়া যায় নাই । অতএব যে সফল 
স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নাল-কর্দিমস্তর অত্যন্ত 
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আধুনিক । আর যাঁদ সেই সকল নুপ্ত জন্তর দেহাবশেষাবশি্ট স্তরমধ্যে মনুষ্ঠের 
তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পায়] যাঁয়, তবে কত সহস্র বংসর পৃথিবীতল মনুগ্ভের 
আবাসভৃমি, কে তাহার পরিমাণ করিবে ? 

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ ফ্রান্স ও বেস্জ্যমে পাওয়া গিয়াছে । 


জৈবনিক 


ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরু এবং আকাশ, বহুক!ল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক 
[সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । তীাহারাই পঞ্চভূত__আর কেহ ভূত নহে। 
এক্ষণে ইউরোপ হইতে নৃতন বিজ্ঞান-শান্ত্ব আসিয়া তাহাদিগকে ভিংহাসন-চ্যুত 
করিয়াছেন । ভুত বলিয়া আর কেহ তাহাদিগকে বড মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত 
বলেন, আমি বিলাত হইতে নৃতন ভূত আনিয়াছি, তোমর! আবার ফে ? যদি ক্ষিত্যাঁদ 
জড়সড় হইয়। বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে 
আভিষিক্ত হইয়! প্রতি জীব-শরীরে বাস কারিতোছ, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা 
আদৌ ভূত নও । আমার 41191]7611027% ৯1056810065” দেখ__ তাহাঁর!ই ভূত 
তাহার মধ্যে তোমরা কই ! হামি, আকাশ, তুমি কেহই নও-_সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র । 
তুমি, তেজঃ, ত্রমি কেবল একটি ক্রিয়া,_গতিবিশেষ মাত্র । আর, ক্ষিতি, অপ, 
মরদৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নিম্মিত। তোমর। আবার 
কিসের ভূত ? 

যাঁদ ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাডা হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও 
অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট । বাস্তাবক ভুত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত 
হইতে হয় । ভূঁতবাদীরা বাঁলবেন যে, যাঁদ ক্ষিত্যাঁদ ভূত নহে, তবে আমাদিগের 
'এ শরীর কোথা হইতে ? কিসে নিম্মিত হইল ? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের 
পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না । জীব- 
শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহ| অবশ্য স্বীকার করিব; আর মরুতের সঙ্গে 
শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,_এমন কি, শরীরের বায়ুকোধে বায়ু না গেলে 
প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি । তেজ; সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের 
বৈশোধষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার আন্তত্ব আমার লিবিগ আত 
সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । আর যাঁদ সন্তপকেই তেজ; বল, তবে মান যে, 
ইহা জাীঁবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয় । সোডা 
পোতাস প্রড়াতি পৃথিবী বটে তাহা অত্/ল্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে । আর আকাশ 
ছাড়া কছুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র । অতএব শরীরে পঞ্চ ভূতের 
আস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম । কিন্তু আমার প্রধান আপাত্ত তিনটি । প্রথম, 
শরীরের সারাংশ এ সকলে নিম্মিত নহে ; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ 
আছে । দ্বিতীয়, ইহাদের ভঁত বল কেন? তৃতীয় ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বাস 
প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দ রাজাদিগের আমলে আবকাির 
আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগাঁলর প্রচার হইত ন1 1৮ 

“দেখ, এই তোমার সম্থখে ইইক-নিম্মিত মনুষ্তের বাসমূহ । ইহ! ইম্টক-নিগ্সিত, 
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সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদর জন্য কলসী কলসাী জল সংগ্রহ 
কাঁরয়া রাঁখিয়াছে । পাফাথ এবং আলোকের জন্য অগ্নি স্বালিয়াছে, সুতরাং তেজ:ও, 
বর্তমান । আকাশ, গৃহমধ্যে সর্বত্রই বর্তমান । সর্বত্র বামু যাতায়ত করিতেছে । 
সুতরাং এ গৃহও পঞ্ভূঁত-নিম্মিত £ তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ-বায়ু, ও 
স্থানে অপান-বায়ু ইত্যাঁদ, আমিও তেমনি বলিতোঁছ, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বাঁহতেছে, 
তাহ! প্রাণ-বায়ু ও বাতায়ন-পথে যাহা বাঁহতেছে, তাহা অপান-বায়ু ইত্যাঁদ । 
তোমারও নির্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমাব নির্দেশও তেমনি প্রমাণশৃন্য | 
তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব । 
তুমি যদি আমার কথা অগ্রমাণ কারিতে যাঁও, তোমাৰ স্থপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া 
পড়িবে । তবে কি তুমি আমাব এই অট্রালিকাটি জখব বািয়া স্বীকার কারিবে ?” 

প্রাচশন দর্শনশান্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ । ভাবতবর্ষবাসীর! 
মধ্যস্থ । মধ্যস্থেবা তিন শ্রেণীভুক্ত । এক শ্রেণীব মধ্যস্তথ্বেবা বলেন যে, “প্রাচীন দর্শন, 
আমাদের দেশীয়। যাহ! আমাঁদেব দেশীয, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ । 
আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, খাহার। খ্রীষ্টান হইযাছে, সন্ধা আহক করে না, উহারাই 
তাহাকে মানে । আমাদের দর্শন সিদ্ধ খাঁষ-প্রণীত, তাহাদিগেব মনুষ্াতীত জ্ঞান 
ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন , কেন না, তীাহাবা প্রাচীন এবং এদেশীয় । 
আধুনিক বিজ্ঞান যাহাদিগের প্রণীত, তাহাব! স।মান্য মনুষ্য । সুতরাং প্রাচীন মতই 
মানিব 1” 

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাহারা বলেন, “কোন্টি মানিতে হইবে, তাহা, 
জানিনা । দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি 
না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্ত যদি 
জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই । যদি দুই মানিলে 
চলে, তবে দ্বই মাঁনি। তবে, যদি নিতান্ত পডাপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি ; 
কেন না, তা না মানলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে । বিজ্ঞান মানিলে লোকে 
বাঁলবে, এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না । আর বিজ্ঞান মানিলে 
বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাধি হইতে নিষ্কাতি পাওয়। যায়। সে অল্প সুখ নহে। 
সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব ।” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থ্বের! বলেন, প্রাচীন দর্শনশান্ত্র দেশী বলিয়া ততপ্রতি আমাদিগের, 
বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীত নাই । আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বাঁলিয়া তাহাকে ভক্তি বা 
অভক্তি করি না । যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব- ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ 
মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষত বোধ করি না। ফোন্টি যথার্থ, কোন্টি অযথার্থ, তাহা 
মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা কাঁরব ”»_পরের বুদ্ধিতে, 
যাইব না। দার্শনিফেরা আমাদিগের দেশী লোক বাঁলয়া তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে 
করিব না__ইংরেজের৷ রাজা বালিয়া তাহাদিগক্ষে অভ্রান্ত মনে কারি না। “সর্বজ্ঞ” বা 
“িদ্ধণ মানি না, আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন খাঁষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ 
জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মান না_কেন না, যাহা অনৈসগিক, তাহা মানিব না । 
বরং ইহাই বালি যে, প্রাচীনাপেক্ষ। আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা । কেন না» 
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কোন বংশে যাঁদ পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ 
অপেক্ষ। প্রপৌত্র ধনঝান্‌ হইবে সন্দেহ নাই । তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল 
গুরুতর তত্বের মমাংস। করিব কি প্রকারে £ প্রমাণানুসারে । যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিব । খিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন 
প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও ভীহাব কথায় অশ্রদ্ধা কারব। 
দার্শানকেব| কেবল অনুমানের উপর নিভর করিয়। বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর 
মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি । তীাহার। তাহার কোন প্রমাণ নিদেশ করেন না; কোন 
প্রমাণেব অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথ। বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ 
পাওয়| যায় শী । যদি কখন প্রমাণ নিদ্দেশ কবেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা 
কাল্পনিক, তাহার আবাব প্রমাণের প্রয়োজন ; তাহাঁও পাওয়া যায় না। অতএব 
আজন্ম মূর্খ হইযা থাঁকিতে হয, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানি না। এ দিকে বিজ্ঞান 
আমাদিগকে বলিতেছেন, আমি তোমাকে সহসা! বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহস' 
বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ কারি নাঃ সে যেন আমার কাছে আইসে 
না। আম যাহা তোমার +|ছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, ত্বমি তাহাই বিশ্বাস 
করিও, তাহার তিলাঁদ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তঁতি আম।র ত্যজ্য। আমি যে প্রমাণ 
দিব, তাহা প্রতাক্ষ । একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ কারিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি 
তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়। বিশ্বাস করিতে হইবে । কিন্ত েটিতে তোমার 
সন্দেহ হইবে, সেইটি নৃমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও | সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ কারও | 
দর্শনের প্রাতি সন্দেহ কাধিলেই, সে ভক্ম হইয| যায়, কিন্ত সন্দেহেই আমার পুটি। 
আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে মাতী বলতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক 
পরীক্ষাশালায় আইস । সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব 1, এইকপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের 
গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সাহত দেখিয়া আসিয়াছ । সৃৃতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের 
বিশ্বাস |” 

ধাহারা এই সকল কথ শাঁনয়া কুতৃহলাবাশিষ্ট হইবেন, তীহার। বিজ্ঞান-মাতার 
আহ্বানানুসারে তাহার শবচ্ছেদ-ঠহে এবং রাঁসায়ানক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ 
ভূতের কি ছুর্দশ| হইয়াছে । জীব-শরখীবের ভেঁততিক তত্ব সম্বন্ধে আমরা যাদি ছুই 
একটা কথা বলিয়৷ রাখি, তবে তাহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে । 

বিষয়বাছুল)ভয়ে কেবল একটি তন্তই আমরা সংক্ষেপে বুবাইব । আমবা অনুমান 
করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জখবের শারীরিক নির্ম।ণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ । গঠনের কথা 
বালব না গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব । 

এক বিন্দ্বু শোঁণত লইয়া অণুবণক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি 
ক্ষপ্র ক্ষুদ্র চঞ্জাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাগুসমূহের বর্ণ 
হেতই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে । তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি 
দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,__বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণ্র হইতে কিঞ্চিং বড়, প্রকৃত চক্রাকার 
নহে_আকীরের কৌন নিয়ম নীই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তাবন্্ 
যাঁদ সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহ! হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রীগুসকল 
সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ কারবে। আপনারা যথেচ্ছ! চলিয়। বেড়াইবে, আকার 
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পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্ বাঁডাইয়। দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীণ্ণ করিয়া 
লইবে । এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাম্ম্‌ 
বা বিওপ্লাস্া বলেন। আমর। ইহাকে “জৈবিক” বলিলাম । ইহাই জীব-শরীর 
নিশ্মাণের একমাত্র সামগ্রী । যাহাতে ইহ আছে, তাহাই জীব ; যাহাতে ইহা নাই, 
তাহা জীব নহে । দেখা যাউক, এই সামগ্রশটি কি। 

এক্ষণকর বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিযাছেন, আচাধ্যেরা বৈদ্্যতীয মন্ত্র- 
সাহাষ্যে জল উডাইয়া দেন । বাস্তবক জল উদিযা যায় না; জল অন্তহিত হয় বটে, 
কিন্তু তাহার স্থানে ছুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া! য'য__পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক পৃথক্‌ 
পাত্রে ধবিয়া রাখেন ৷ সেই দ্ইটি পুনর্ববার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল 
হয় । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদাথের রাসায়নিক সংযোগে জলের 
জন্ম । ইহাঁব একটির নাম অশ্জান বায়ু ; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু । 

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়| রহিয়াছে, ইহাতেও অগ্জান আছে । অস্জান ভিন্ন আর 
একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে । সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম 
যবক্ষারজান হইযাছে । অগ্জান ও যবক্ষারজ!ন সাধারণ বায়ুতে রাসায়ানক সংযোগে 
যুক্ত নহে । মিশ্রিত মাত্র । খাঁহারা রসায়নবিগ্া প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তখহরা শুনিয়। চমংকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্ত । বাস্তাবক এ কথা সত্য 
এবং পরশক্ষাধীন । যে দ্রব্য উভয়ের সাব, তাহার নীম হইয়াছে অঙ্গারজান ৷ কাষ্ঠ 
তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার পা ভাগ এই অঙ্গারজান । অঙ্গারজানের 
সহিত অশ্লজানের রাসায়নিক যোঁগক্রিয়ীকে দাত বলে । এই চারিটি পদার্থ সর্বদা 
পরস্পরে রাসায়নিক যে!গে সংযুক্ত হয় । ধথা, অস্জানে জলযানে জল হয। অগজানে 
যবক্ষারজানে নাইন্রিক আমিড নামক প্রসিদ্ধ ওষধ হয় । অম্রজানে, অঙ্গারজানে 
আঁঙ্গারিক অস্ত্র ( কার্বাণিক আঁসিড ) হয় । যে বাস্পের কারণ সোডা ওয়াটার উচ্ৃলিয়! 
উঠে, সে এই পদার্থ । দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্ত-নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে । 
যবক্ষার্জাঁন এবং জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ওধধ হইয়া থাকে । 
অঙ্গারজান এবং জলজানে তারিন তৈল প্রভাতি অনেকগুলি তৈলবং এবং অন্যান্য 
সামগ্রী হয় । ইত্যাদি। 

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সাহত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ 
অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নিন্সিত। যথা, 
সভিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অশ্জানের সংযোগাবিশেষে লবণ ; টুণের সঙ্গে 
অস্জান ও অঙ্গারজানের সংযোগাবশেষে মর্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়, সিলিকন এবং 
আলুমিনার সঙ্গে অম্জানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা । 

দুইটি সামগ্রশর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে । নানা মাত্রায় 
নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইন্ম। থাকে । 

জলজান, অগ্জান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চাঁরিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া 
থাকে । সেই সংযোগের ফল জৈবাঁনক । জৈবানকে এই চারটি সামগ্রঁই থাকে, আর 
কিছুই থাকে না, এমত নহে; অন্রজানাঁদির সঙ্গে কখন কথন গন্ধক, কথন পোতাস 
ইত্যাদি সামগ্রী থাকে । কিন্ত যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহ! জৈবনিক নহে; 
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যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবানিক । জাীবমাত্রেই এই জৈবানিকে গঠিত ; জীব 
ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই । এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুবঝাইতেছে 
এমত নহে । উত্তিদও জীব ; কেন না, তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। 
অতএব উীস্ভদের শরীরও জৈবানিকে নিম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ 
বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে । 

জৈবনিক জীব-শরশরমধ্যেই পাওয়| যায়, অন্যত্র পাঁওয়| যায় না। জশব-শরীরে 
কোথ। হইতে জৈবনিক আইসে ? জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তত হইয়1 থাকে । উদ্ভিদ 
জীব, ভুমি এবং বায়ু হইতে অগ্নজানাঁদ গ্রহণ কাঁরয়। আপন শরশীরমধ্যে তৎসমুদায়ের 
রাসায়নিক সংযোগ সম্পীদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তত করে ; সেই জৈবদিকে আপন 
শরশর নিম্মীণ করে। কিন্ত নিজ্জীব পদার্থ হইতে জৈবানিক পদার্থ প্রস্তত করার যে 
শক্তি, তাহা উত্ভিদেরই আছে । সচেতন জীবের এই শান্তি নাই ; ইহ্ধরা স্বয়ং জৈবনিক 
প্রস্তুত করিতে পারে না, উদ্ভিদ্কে ভোজন করিয়। প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূরর্রক শরীর 
পোষণ করে । কোন সণ্তেন জীব ম্বাত্তক| খাইয়। প্র/ণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্ত 
তৃণ ধান্য প্রভাতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ; কেন না, 
উহার| তাহ। হইতে জৈবনিক প্রস্তত করে ; বৃষ মৃত্তিক। খাইবে না, কিন্ত সেই তৃণ 
ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, বঠাঘ আবার সেই ষকে খাইয়া 
জৈবানক সংগ্রহ করিবে । ধাহারা এদেশের জমীদ!রগণের ছ্বেষক, তীহাঁরা বলিতে 
পারেন যে, উীল্তদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহ!রা উৎপাদন করে ; অপরের জমাদার, 
তাহার। চাষধার উপাঞ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না। 

এখন দেখ, এক জেবাঁনকে সর্বজীব নিম্মিত। যে ধান ছড়াইয়! তুমি পাখীকে 
খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, ভুমিও সেই সামগ্রী) । যে কুসুম 
ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোঁহনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরণও যাহা, কুমুমও 
তাই । কীটও যাহা, সমত্রটও তাই । যে হংসপুচ্ছলেখননীতে আমি 1লাখতোছি, সেও 
যাহা, আমিও তাই । সকলই জৈবনিক ৷ প্রভেদও গুরুতর । জয়পুরা শ্বেত প্রস্তরে 
তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নিম্মিত হইয়াছে ; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং 
জুমা মসাজদও নিম্মিত হইয়াছে । উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোস্।দেও জল, 
সমুদ্রেও জল, গোম্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বাঁলিবে ? 

কিন্তু স্তুল কথা বালিতে বাকি আছে । জৈবানিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, 
সেইখানে জৈবানক তাহার পুর্ববগামী । “অন্যথা সিদ্দিশৃন্যক্য নিয়তা পুর্ববর্তিতা 
কারণত্বং” এ কথ যাঁদ সত্য হয়, তবে জৈবানিকই জীবনের কারণ । জৈবানিক ভিন্ন 
জীবন কুত্রাপ সিদ্ধ নহে এবং জৈবাদিক জীবনের নিয়ত পুর্বববর্তী। বটে । অতএব 
আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্রেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, 
রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল । নিউটনের বিজ্ঞান, ফাঁলদাসের কবিতা, 
হান্থোন্ট বা শঙ্করাচাধ্যের পাণ্ডিত্য সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের 
ধন্মজ্ঞান, আকবরের শৌধ্য, কোমতের দর্শনবিগ্যা সকলই জড়ের গতি । তোমার বনিতার 
প্রেম, বালকের অস্থত ভাষা, পিতার সদ্বপদেশ-_সফলই জড় পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্র- 
সারণ মাত্র__জৈবানিক ভিন্ন ভিতরে আর এন্দ্রজানিক কেহ নাই । যে যশের জন্য তুমি 


বিজ্ঞান্রহস্য ৯৭ 


প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রয় __যেমন সমুদ্রগঞ্জন এক প্রকার জড়পদা্থ- 
কৃত কোল!হল, যশ তেমনি জড়পদাথকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র । এই সর্ববক্র্ত। 
জৈবনিক অস্জাঁন, জল্জান, অঙ্গ'রজাঁন এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি । অতএব 
এই চারটি ভৌতিক পণার্থই ইচ্ছ।ময়ের ইচ্ছায় সর্ববকর্তী । ইহ।র' প্রকৃত ভূত, এবং এই 
ভূতের কাগুসকল আশ্চষ্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমদিগের পুর্বপরিচিত পঞ্চ 
ভূত হইতে এই আধুানক ভূতপণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত । নচেৎ 
উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (19151181157), সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক 
প্রকাতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত । তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত]াদি ভূত নহে, 
আমাদগের পাঁরাচিত এই ভঁতগুলই ভূত । যেই ভূত হউক, তাহ।তে আমাদের বিশেষ 
ক্ষাতি নাই,_কেন না, মনুষ্থজাতি ভূতছাডা হইল না। নাই হউক--স্মরণ রাখিলেই 
হইল, ভ্তেব উপর সর্বভুতম্য এক জন আছেন । তাহা হইতে ভূতের এ খেলা । 


পরিমাণ-রহস্তা 


আমদের সকল ইন্ড্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক । কিছুতে গাহা 
বিশ্বীস ন। করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয় । অথচ চক্ষের ন্বায় প্রবঞ্চক কেহ 
নহে। ঠয সুষ্যের পাঁরমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্থালির মত 
দেখি। প্রক।গু বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্েঃর দূরতার 
চারি শত ভগের এক ভাগও নতে, তাহী সূর্যের সমদৃরব্তী দেখায় । যে পরমাণ্ুতে এই 
জগৎ নিম্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আনুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি 
কিছুই দেখিতে পাই নাঁ। এই আবিশ্বাস-যোগ্য চক্ষকেই আমাদের বিশ্বাস | 

দর্শনোক্দয়ের এইরূপ শক্তহশীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিম'ণবৈচিত্র্য কিছুই 
বুঝতে পারি ন।। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদা্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থসকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যত্রমে, মন বাহোক্দ্িয়াপেক্ষ। দৃরদশী ; 
অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্ব।রা মিত হইয়াছে । সে পরিমাণ আতি বিস্ময়কর । দ্বই একট 
উদাহরণ দিতোছ। 

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল । যাঁদ পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, 
এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষটি লক্ষ 
ছ্ণব্বিশ হাজীর এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায় । এক মাইল দে, এক মাইল প্রস্থে, এবং 
এক মীইল উর্ধে এরূপ ২৫১৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত 
টন হইয়াছে, তাহা অঙ্কের দ্বার। লাখলাম--৬১০৬৯১০০০১০০০১০০০,০০০,০০০১০০০। 
এক টন সাতাইশ মণের অধিক 1* 

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ববত 
ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । কিন্ত এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সৃষ্যের আকারের 
সাঁহত তুলনায় বালুকামাত্র । চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ 
মাইল দৃরে অবস্থিত । সৃর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশুন্য করিয়া 





*« আশ্চর্য সৌরোৎপাত দেখ । 
ব (৯ম)৭ 


ভি শি যি আভায 


৯৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রুহ 


পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দৃরে থাকিয়া 
পৃথথিবশর পার্শে বর্তন রে, সৃষ্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্তনপথ 
ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হ।জার মাইল বেশী থাকে । 

সুধ্যের দূরত। কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্ত সেই দূরতা অনুভূত করিবার 
জন্য, নিশ্নলিখিত গণন] উদ্ধত করিলণম । 

“অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায় । যদি পৃথিবী হইতে সূর্ষ্য 
পর্য্যন্ত রেলওযে হইত, তবে কত কালে সূর্য্লোকে যাইতে পারিতাম ? উত্তর যি 
দিন রাত্রি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বংসর ৬ মাঁস ১৬ দিনে 
সূর্যযলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাং যে ব্যাক্তি ট্রেণে চডিবে, তাহার সপ্ুদশ পুরুষ এঁ 
ট্রেণেই গত হইবে 1* 

আর থৃহস্পতি শান প্রভৃতি গ্রহসকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দৃরতাও সামান্য | 
বুবীর গণন। করিয়া বালয়াছেন যে, রেল যাঁদ ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সুধ্যলোক 
হইতে কেহ রেলে যাত্র। কারিলে, দিন রাত্র চাঁলিয়া বৃহস্পাঁত গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে 
৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্তুযুনে ৯৬৮৫ বৎসরে শপৌছিবে | 

আবার, এ দূরতা নক্ষত্র সুধ্যগণের দূরতাঁর তুলনায় কেশের পাঁরমাণ মাত্র । সকল 
নক্ষত্রের অপেক্ষ। আন্ফা সেন্টরাই আমাঁদিগের নিকটবর্তী ; তাহার দূরতা ৬৯ 
সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ । এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা 
৬৩,৬৫০১০০০১০০০,০০০ মাইল । আলোকের গতি প্রতি সেকেওণ্ডে ১৯২১০০০ মাইল । 
সেই আলোক এ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বংসরের অধিক কাল লাগে । বেগা নামক 
নক্ষত্রের দুর্ধতী ১৯৩০,০০০,০০০১০০০১০০০ মাইল ; আলোক সেখান হইতে ২১৯ বংসরে 
পৃথবীতে পৌছে। ২৯ বংসর পুর্বে এ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা 
দেখিতেছি_উহ।র অগ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই । 

আবার নীহাটিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সুত্র- 
পরিমিত বোধ হয় । বাঁণা, (].12) নামক নক্ষত্রসমষ্টির বিট। ও গাম] নক্ষত্রের মধ্যবর্তী 
অঙ্্বরীয়ব নীহািকার দূরতা, সব্‌ উহীলিয়মূ হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার 
৯৫০ গুণ । এ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণপুর্ববস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, এ মহাআর 
গণনানুসারে সৌর জগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল । বভ্রিকোণ নামক 
নক্ষত্রসমষ্টিস্থিত এক নীহারিক1, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবাস্থত ; এবং 
সুবোক্ষির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্ঠিতে ঘোড়ার ল!লের আকার যে এক নীহারকা আছে, 
তাহার দূরতা উক্ত ভগষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ &০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ 
মাইলের কিছু ন্যুন । 

পাদরি ডাক্তার স্কোরেস্বি বলেন যে, যদি আমাদিগের সৃধ্যকে এত দূর লইয়া যাওয়া 
যায় যে, তথা হইতে পাঁচশ হাজার বংসরে উহার আলোক আমাদগের চক্ষে 
আমিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দৃরবীক্ষণে দৃষ্ঠ হইতে পারে । যাঁদ তাহা সত্য 
হয়, তবে যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সুষ্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া 
আনিলেও, নীহারিকাকে এ দৃরবাক্ষণে ধুমরেখামাত্রবং দেখা যায়, না জানি যে, কত 


* আশ্চধ্য সৌরোৎপাত দেখ । 


[বিজ্ঞানরহ্স্য ৯১৯ 


কেটি বংসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে । অথচ আলোক 
প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পথবীর পরিধির অষ্টগুণ যায় । 

পন্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ 
তীত্র। যদ কোন সামগ্রধর দুই ইঞ্চি দূরে ৯৬০টা মোমবাতী রাঁখ। যায়, তবে তাহাতে 
যে আলে। পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মিবশিষ্ট 
পণার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতঈর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, 
অর্থাং নয মাইল উচ» করিয়। বাতীতে তাহার সর্ধবাঙ্গ মুঁড়িয়া, সকল বাতী ভ্বালিয়া 
দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়। যাইত । কি ভয়ন্কর তাপাধার ! সিন- 
সিনেটিব ডাক্তার ভন স্থির কারিযাছেন যে, এক ফুট দূবে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ 
প1ওয। যায়, রৌপ্রের সেই তাপ । আর সৃষ্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূরে আছে, 
তত দুরে থাকিলে ৩,৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক বাতী 
এককালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই 
হইতেছে বে, প্রতাহ পৃথিবীর ম্যায় বৃহৎ দ্বুই শত বাতীর গোলক পোঁড়াইলে যে তাপ 
সম্ভত তয়, সুর্ধাদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন । তাহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, 
সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয। জমা হইয়। থাকে । তাহা না হইলে এই মহা1তাপক্ষয়ে 
সৃধ্যও অল্পক্ালে অবগ্ঠ তাপশন্য হইতেন । কথিত হইয়াছে যে, সু্য দ'হামান পদার্থ হইলে 
এই তাপ বায় করিতে দশ বংসরে আপান দগ্ধ হইয়া যাইতেন । 

মণুর পৃইল। গণনা করিয়াছেন খে, সতের মাইল উদ কয়লার খনি পোড়াইলে যে 
'তাপ জন্মে, এক বংসরে সুধ্য তত তাপ ব্যয় করেন। যাঁদি সুধ্যের তাপবাহিত। জলের 
হায় হয, তবে বসবে ২৬ ডিগ্রী সুধ্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন-ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি 
হয । সূর্যে ব্যস তাহ!র দশ সহআ্াংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত 
তাঁপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

সৃধ্যের তাপশীলিতাব যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেক- 
ঘঁল তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয় । সে সকলেরও তাপ পারিমিত হইবার উপায় নাই ; 
কেন না, তাহার বৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পাঁরামিত হইতে 
পারে । কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত হইয়াছে । আলফা সেন্টরাই 
নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্যের ২'৩২ গুণ । বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সৃধ্যের প্রতা- 
বিশিষ্ট । এই নক্ষত্র আমাঁদিগের সৌর জগতের মধ্যবত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহসকল 
অল্পকালঘধ্যে বাস্প হইয়া কোথায় উঁড়য়! যাইত । 

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা আতি ভয়ানক । সব্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণন। করিয়া স্থির 
কারয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ৯১৮১০০০১০০০ নক্ষত্র আছে । ম্ত্রব বলেন, আকাশে 
দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মসুর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ । 
এসকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবত্তী নক্ষত্রপকল গাঁণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র- 
তারে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র । এখানে অঙ্ক হারি মানে । 

যদি অতি প্রকাণ্ড জগংসকলের সংখ্য। এইরূপ অননুমেয়, তবে ক্ষুত্র পদার্থের কথা 
কি বলিব? ইত্রেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি বালন্‌ গ্রেট প্রস্তরে চালিশ হাজার 
0211100৩118 নামক আগ্রবীক্ষণক শগ্বক আছে_তবে এই প্রন্তরের একটি পর্ববত- 


১০০ বন্কিম রচনাসংগ্রত 


শ্রেণীতে কত আছে, কে মনে ধারণ। করিতে পাপে ? ডাক্তার টমাস টউমসন্‌ পরণক্ষা 
করিয়) দেখিয়াছেন যে, সীস', এক ঘন হাঞ্চির ৮৮৮১৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক 
ভাগ পরিমিত হইয়া] বিভক্ত হইতে পারে । উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ । তিনিই 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০,০০০,০০০, 
ভাগের এক ভাগ । 


(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ ) 

লোকের বিশ্বাস আছে ঘে, সমুদ্র বত গভটর, তাহার পারমণ নাই । অনেকের 
বিশ্বীস, সমুদ্র “অতল” । 

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরত! পরিমিত হইয়াছে । আলেক্জান্দ্রীনিবাস্টী প্রাচীন 
গণিতব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্বতসকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত 
গভীর | ভমধাস্থ (1০016511209217) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । তথায় এ পধ্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই-__ 
আল্গস পর্ববত্ত-শ্রেণীর উচ্তাও এরূপ । 

মিসর ও সাঁইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহজ্র ফিট, আলেক্জাক্দরী ও রোড্‌শের মধ্যে 
নয় সহত্র নয় শত, এবং মালটায় পুর্ববে ৯৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত 
তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়' গিয়াছে । হন্বোল্টের কম্মস্‌ এরন্থে 
িখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশ নাঁমাইয়' দিয়াও তল পাঁওয়া যায় নাঁই 
_ ইহ! চারি মাইলের অধিক । ডাক্তার স্কোরেসাব লিখেন থে, সাত মাইল রশা ছ'ড়িয়া 
দিয়াও তল পাঁওয়া যায় নাই । পৃথিবখর সর্ব্বেচ্চিতম পর্ববত-শৃক্ষ পাচ মাইল মাত্র উচ্চ । 

কিন্তু গডে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়ীও গণিতবলে জানা যাইতে পারে । 
জলোচ্ছাসের কারণ--সমুদ্রের জলের উপর সুষ্য চন্দ্রের আর্কষণ । অতএব জলোচ্ছু!সের 
পরিণামের হেতু, (১) সূষ্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদশয় দূরতা, (৩) তদশীয় সম্বর্তনকাল, 
(৪) সমুদ্রের গভীরতা ৷ প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ব আমর! জ্ঞাত আছি; চতুর্থ 
আমরা জাঁনি না, কিন্তু চ/রিটির সমবায়ের ফল, অর্থাং জলোচ্ছু!সের পরিমাণ, আমরা 
জ্ঞাত আছি । অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবাঁয়ী কারণ অনায়াসেই গণনী। করা যাইতে 
পারে । আচাধ্য হটন এই প্রকারে গণন। করিয়। স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, 
&.১২ মাইল, অর্থাং পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর । লাপ্লাস ব্রেট নগরে 
জলোচ্ছু।স পধ্যবেক্ষণের বলে যে 7২৪0০ 0 ১9101010017177] 0০9৪0015705” স্থির 
করিয়াছিলেন, তাই। হইতেও এইরূপ উপলদ্ধি কর। যায় । 


(শব্দ) 


সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়। থাকে বটে, কিন্ত বেরেম ও ব্রেগেট 
নামক বিজ্ঞানাবং পাঁগুতের। বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ৯৯,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ 
প্রেরণ কাঁরয়াঁছিলেন । অতএব তারে কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে ; বৈজ্ঞানিক ' 
শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুগ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে 1* 


ক এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়।র পরে টেলিফোনের আবিক্কিয়া 


বিজ্ঞানরহষ্য ১০১ 


মনুষ্ঠের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না । কোন ফোন যুবতীর ত্রাড়ারুদ্ব 
কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছ। করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পার, 
কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিম্কৃতি নাই। 
বিজ্ঞানবিদেরা! এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়!ছেন, দেখা যাউক । 

প্রান মতে আকাশ শববহ ; আধুনিক মতে বায়ু শব্বহ । বামুর তরঙ্গে শবের 
সৃষ্টি ও বহন হয় । অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শবের অস্পষ্টতা 
সম্ভব । র্াঙ্শৃঙ্গোপরি শব অস্পষ্টশ্রীব্য বলিয়। শগ্য্যোর বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্ধ হয় , এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ 
প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না । কিন্ত মাশ্যস বলেন যে, তি সেই শৃঙ্ষোপরেই ১৩৪০ 
ফিট হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন । এ বিষয়ে “গগনপর্যাটন” প্রবন্ধে কিঞ্চিত লেখা 
হইয়াছে । 

যদি শব্ববহ বাঁযুকে চোঙ্ষার ভিতরে রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্ভকষ্ঠ যে অনেক দূর 
হইতে শুনা যাইবে, ইহ1 বিচিত্র নহে । কেন না, শবদ-তরঙ্গসকল ছড়াইয়। পাড়বে না । 

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে । ক্ষুদ্র ক্ষৃদ্র উচ্চতায় বাধু প্রতিতত হইতে পায় না 
এজন্য শব-তরঙ্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক দিগন্তবে বিকীণ হয় না । এই জন্য প্রশস্ত 
নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুাঁনতে পায় । বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পধ্যটটক 
পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনান্ট ফম্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে 
পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন । উভয়ের মধ্যে ১০ মাইল 
বাধধ!ন । ইহা আশ্চধ্য বটে । 

কিস্ত সর্বাপেক্ষা বিম্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । তাঁন 
বলেন যে, জব টরে দশ মাইল হইতে মনু য-কণ্ঠ শুন। গিয়াছে । কথা বিশ্বাসযোগ্য কি 2 


(জ্যোতিস্তরজ ) 


প্রবন্ধীন্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল 
পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র । সৃধ্যালোক, সপ্ত বর্ণের সমবায় ; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্ধন 
অথবা ম্কাঁটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়৷ প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গলকল পৃথক্‌ পৃথক ; 
তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রেদ্র। এই সকল জো1তিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই 
জগতের বর্ণবৈচিত্র্ের কারণ । কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল রুদ্ধ 
করিয়া, অবশিষ্$গুলি প্রতিহত করে । আমর! সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের 
বর্ণবাঁশষ্ট দেখি । 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষমায কেন 2? কেন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন 
তরঙ্গ নীল কেন? ইহা! ফেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য ৷ প্রাত ইঞ্চি স্থান মধ্যে 
একটি নিক্গিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপাত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নিঙ্গিষট সংখ্যায় তরঙ্গ 
পাতব্ণ, ইত্যাদি । 

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেণ্ডে 
৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ড হয়, তাহা রক্তবণ্ণ। গীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে 
88,০০০ বার, এবং প্রাত সেকেণ্ডে ৫৩৫১০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং 


১০২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


নশল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ 
বার প্রক্ষিপ্ত হয় । পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর ফি বালব; এমন অনেক 
নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বংসরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র 
হইতে যে আলোকরেখা আমাদের নয়নে আসিয়। লাগে, তাহার তরঙ্গদনকল কতবার 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ; এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চহিবে, তখন এই কথাটি একবার 


মনে করিও । 
€(সমুদ্রে-তরজ ) 


এই আঁচন্ত্য বেগবান্‌ সক্ষম হইতে সুক্ম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পাথিক 
জলের তরঙ্গমালর আলোচনা অবিধেয় নহে । জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের 
ঢেউকে অচল মনে কারিলেও হয় । তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে । ফিগুলে 
সাহেব প্রমাণ কবিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোম্মিসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭।০ 
মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয় । স্কোরেস্বি সাহেব গণন] করিয়াছেন যে, আটলান্টিক 
সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে । এই বেগ ভারতব' য় বাষ্পীয় রথের 
বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর । 

বাহার! বাঙ্গালার নদশীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোন্মির পরিমাণ সম্বন্ধে 
তাহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা! বলিতে পাঁর না। উপকথায় “তালগাছপ্রমাঁণ ঢেউ” 
শুনা যায়__কিন্ত কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া 
থাকে । ফিণ্ডলে সাহেব িখেন, ১৮৪৩ অবে কর্থীলের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাং 
২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট 
পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল । 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে ৷ উত্তমাশ। অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহজ 
মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া! থাকে । আচার্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর 
অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একটা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে এ স্থানসমীপন্থ 
“পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ উন্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আদিলে পোতাশ্রয় জলশুন্য হইয়া 
পড়ে । সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত 
হয়। সৈমোদ। হইতে এ নগর ৪৮০০ মাইল । তরক্ষরাজ ১২ ঘন্টা ১৬ মিনিটে পার 
ইইয়াছলেন অর্থীং মিনিটে ৬1০ মাইল চলয়াছিলেন । 


চজ্জলোক 


এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চক্দ্রদেব অনেক কার্ধ। করিয়াছেন । বর্ণনায়, উপমায়_ 
বিচ্ছেদে, মিলনে, অলঙ্কীরে, খোশামোঁদে,_-তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন । চন্দ্র- 
বদন, চন্দ্ররশ্ি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, মাসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে 
বিতরণ করিয়াছেন ; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাহাদিগের নথরে 
গড়াগাঁড় গিয়াছেন ; সুধাকর, হিমকরকরানিকর, মৃগাক্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, 
বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন । িম্ত এই উনবিংশ শতাবীতে এইরূপ কেবল 
সাহত্য-কুঞ্জে লীলা! খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পঞ্চ 


বিজ্ঞানরহ্স্য ১০৩, 


ঘেরিয়া বসিয়া আছে । আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই । আর 
সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না কুঞ্জদ্বারে, সাহেব অক্তুর রথ আনাইয়া 
দাড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মধুরাঁয় চল ; একটা কংস বধ কারিতে হইবে। 

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রাজ্ভ্ঁন অত্যন্ত কাতর, তখন তাহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত 
হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন । আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে 
এই স্বর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ 
সোনার থালে সোনর মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং 
অপূর্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন ফাঁরয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা 
নহে__এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না_এ দগ্ধ মরত্ভূমি মাত্র । এ বিষয়ে কিঞ্চিং 
বালব । 

বালকের শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ । কিন্তু উপগ্রহ বালিলে, সৌরজগতের 
সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ । উভয়ে এক 
পথে, একত্র সূর্ধা প্রদক্ষিণ করিতেছে_-উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশব্তী__ 
কিন্ত পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত 
আধিক যে, সেই মুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর 
প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর 
পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পাঁথবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা 
কিছু বেশী । যে সকল কবিগণ নাঁয়িকদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী 
বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন-__নূতন উপমা'র অনুসন্ধান করেন-__তাহাটদগকে আমরা পরামর্শ দিই 
যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন । তাহা হইলে 
অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে । বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র 
ক্রোশ নহে-কিছু কম চাঁর সহস্র ক্রোশ । 

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহত্র ক্রোশ মাত্র 
ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র । গাগনিক গণনায় এ দূরতা আতি সামান্- এপাড়া ওপাড়া। 
ত্রিশটি পৃথবী গায় গায় সাঁজাইলে চত্দ্রে শিয়া লাগে । চন্দ্র পর্যন্ত রেলওয়ে যদি 
থাঁফিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান 
যায়। 

সুতরাং আধুনিক জ্যোতিবিবদ্গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন । তাহাদিগের 
কৌশলে এক্ষণে এমন দৃরবীক্ষণ নিম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দরা চন্দ্রাদকে ২৪০০ গু 
বৃহত্তর দেখা যায় । ইহার ফল এই পঈীড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে 
পঞ্চাশং ক্রোশ মাত্র দূরবর্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, 
এক্ষণেও এঁ সকল দুরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি । 

এব্সপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তান হন্তপদাদি- 
বিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্সয় ফোন পদার্থ নহেন, ফেবল পাষাঁণময়, আগে 
গিরিপরিপুর্ণ, জড়পিণ্ড । কোথাও অত্যুন্নত পর্ববতমালা-_ ফোঁথাও গভীর গহবররাজি । 
চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সৃর্য্যালোক্ষের কারণে । আমর! পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা 
রৌদ্রপ্রদশপ্ত, তাহাই দর হইতে উজ্্বল দেখায় । চন্দ্রও বৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জল । 


8001 হযে পা ও ৮২ সররিসন তি প্রা 


১০৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উল্ভ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, 
চন্দ্রের কলায় কলায় ত্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে । সে তত্ব বুঝাইয়া িখিবার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা! যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র 
লাগে__সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি_ যে স্থানে গহবর অথবা পর্বতের ছায়া, সে স্থানে 
রোদ্র প্রবেশ করে না_সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্ভল 
রৌদ্রশুন্য স্থানগুলিই “কলঙ্ক”__অথবা৷ ““মৃগ”-_প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুিই “কদম- 
তলায় বুড় চরকা কাটিতেছে 1” 

চন্দ্রের বহিভাগেব এরূপ সৃষ্ষ্ানুসুক্্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট 
মানচিত্র প্রস্তত হইয়াছে ; তাহার পর্ববতাবলণ ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্‌ হইয়াছে _এবং 
তাহার পর্বতমাল!র উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে । বেয়র ও মান্রর নামক স্রপরিচিত 
জ্যোতিব্বিদ্দ্ধয় অন্যুন ১০৯টি চান্দ্র পর্ববতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে 
মনুষ্কে যে পর্বতের নাম রখিয়াছে “নিউটন”, তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফিট । এতাদৃশ 
উচ্চ পর্বতশিখর, পথিবীতে আন্দিস ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই । চন্দ্র 
পাথবীর পঞ্চাশং ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র ; 
অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ । চন্দ্রের তুলনায় নিউটন 
যেমন উচ্চ, চিন্বারোজা নামক বৃহৎ পাথিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশং গুণে বুদ্ধি 
পাইলে পুথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত । 

চান্দ্র পর্বত কেবল যে আশ্চধ্য উচ্চ, এমত নহে ; চন্দ্রলোকে আগ্রের় পর্বতের অত্যন্ত 
আধিক্য! অগণিত আগ্নেয় পর্ববতশ্রেণী অগ্রুদগাপশ বিশ]ল রঙ্ধসকল প্রকাশিত করিয়। 
রহিয়াছে -যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্প তইযা কোন কালে টগহবগত 
করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া শিযাছে। এই চন্দ্রমগুল, সহভ্রধ। বিভিন্ন, সহস্গ সহস্র 
বিবরাবিশিষ্,কেবল পাষাণ, বিদনর্ণ, ভগ্র, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময় । হয ! এমন 
টাদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাঁহর করিয়াছিল ঃ 

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? 
আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসাতি নাই ; যেখানে জল বা বায়ু নাই, 
সেখানে আমাদের জ্ঞানগেচরে জীব থাকিতে পারেনা । যাঁদ চন্দ্রলোকে জল বাম 
থাকে, তবে সেখানে জীব থাকতে পারে; যদি জল বায়ু না থকে, তবে জীব নাই, 
এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি । এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে । 

মনে কর, চন্দ্র পথিবীর ন্যায় বায়বীয় মগ্ডলে বেছ্িত । মনে কর, কোন নক্ষত্র, 
চক্দ্রের পশ্চভ্ত।গ দয়া গতি করিবে । ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (0০০91691107)) 
বলা যাইতে পারে । নক্ষত্র চন্দ্র কতৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বাদুস্তরের 
পশ্চাদ্বত্তী হইবে ; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে । যখন বায়বীয় স্তরের 
পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পুর্ধবমত উজ্জ্বল বোধ হইবে লা; কেন না, বায়ু 
আলোকের কিয়ংপাঁরমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে । নিকটস্থ বস্ত আমরা যত স্পষ্ট 
দেখি, দুরস্থ বস্তু আমর] তত স্পট দেখিতে পাই নাঁ_তাহার কারণ, মধ্যবস্তী বায়ুস্তর । 
অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হস্বতেজ। হইয়া পরে চক্দ্রান্তরালে অনৃশ্ট হইবে । কিন্ত 
এরূপ ঘটিয়া থাকে না । সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই 'নাঁবয়া যায়-_নিবিবার পুর্বে 


বিজ্ঞানরহস্য ১০৫ 


তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমীত্র ত্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ 
হইত না । 

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহাঁরও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুবূহ__সাধারণ 
পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বণ-রেখা-পরীক্ষক 
(9০00:99০019) যন্ত্রের বিচিত্র পরাঁক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে ; চন্দ্রলোকে জলও নাই, 
বাযুও নাই । যাঁদ জল বাঘু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসশী জীবের ন্যায় কোন জীব 
তথায় নাই । 

আর একটি কথা বিয়াই আমর! উপসংহার কারিব। চাঁক্দিক উত্তাপও এক্ষণে 
পারমিত হইয়াছে । চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্তন করে, অতএব 
আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দিক দিবস | এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ 
মাস হইতে জৈযট মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ কারি, তাহার কারণ_ পৌষ মাসে 
দিন ছোট, জ্যেঠ মাসের দিন তিন চার ঘন্টা বড | যি দিনমান তিন চাঁরি ঘণ্টা 
মাত্র বড হইলেই, এত তাপাধিক্য হয, তবে পাক্ষিক টান দিবসে না জান, চন্দ্র 
কি ভয়ানক উত্তপ্ন হয়। তাতে আবাঁব পৃথিবীতে জল, বাযু, মেঘ আছে__তজ্জন্য 
পাথিব সন্ত'প বিশেষ প্রকারে শমতা প্র!পু হইয়া থাকে, কিন্ত জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি 
চন্দ্রে কিছুই নাই । তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপূ হয় । 
অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপু হইবারই সম্ভাবন। । বিখ্যাত দূরবীক্ষণ শির্মাণকারাঁর 
পৃত্র লঙ রস চন্দ্রের তাপ পাঁরামিত কাঁরিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, চক্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তন্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে 
ফুটিতেছে, তাহ!ও শীতল | সে সন্তাপে কোন পাথিব জব রক্ষা পাইতে পারে নাঁ_ 
মুহূর্ত জ্যও রক্ষা পাইতে পারে ন|। এই কি শীতরশ্মি, তিমকর, সুধাংশ ? হায়! 
হায়। অন্ধ পুত্রকে পন্নলোচন আব কেমন করিয়া বলিতে হয় !* 

অতএব সুখের চন্দ্রলৌক কি প্রকাব, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে 
পারিয়াছি। চত্দ্রলোক পাষাণময়,_বিদীপ, ভগ্ন, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময় ! 
জলশৃন্য, স1গরশুন্য, নদীশৃগ্ঠ, তড়াগশুন্য, বাযুুন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিণুন্য,_জনহীন, জীবহীন, 
তরুহীন, তৃণহীন, শকাহীন,? উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুগুতুল্য এই চন্দ্রলোক । 

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আটিয়া উঠিতে পারে না । কাব্য গড়ে__বিজ্ঞান ভাঙ্গে । 


& যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র ষয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাহার আলোকেব শৈতা স্পর্শের প্রত্যক্ষ 
দ্বার জানয়৷ ধাকি। বাস্তবিক এ কথা সা নহে-_-আমবা স্পর্শ দ্বাবা চক্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা 
কিছুই অনুভূত কবি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্লা রাত্রি শীতল এ কথা যদি কেহ মনে 
করেন, তবে সে তাহার মনেব বিকার মাক্র। বরং চন্্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে। সেটুকু এত 
অল্প যে, তাহা আমাদদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিষাজি প্রভৃতি 
'বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। 

1 কেননা, বাম নাই। 
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সম্পাদকের নিবেদন 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবংকালে শীবজ্ঞানরহস্যের দুটি সংস্করণ প্রচারিত হয় 
_ প্রথমটি ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে, দ্বিতীয়টি ১২৯১ বঙ্গাবঝে | প্রথম সংস্করণে 
“সর্‌ উইলিয়ম টমসনকৃত জাবসৃষ্টির ব্যাখ্যা, নামে একটি রচনা ছিল, সেটি 
দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়; তার স্থ!নে চন্দ্রলোক" প্রবন্ধটি গৃহত 
হয়। 

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন, ছিল এই : 

“বঙ্গদশন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল । 
প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই-_কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার 
সম্ভাবনা নাই । বৈজ্ঞানিকতত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য 
প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে 
বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া ক্টকর। অনেক কথা কেবল স্মতির উপর 
নিভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,-অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বীসঘাতিনন কেহ 
নাই । লিখিতবিষয়ের যাঁথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্তক, লেখক, 
সময়াভাবে নিতান্ত কাতর । অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি 
আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব । যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ 
করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভাবিষ্যতে তাহ সংশোধন কর! যাইবে ! 

“এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হকৃষ্লশ, টিগুল, প্রকৃটর, লকিয়র, লাঁয়েল 
প্রভাতি লেখকের মতাবলম্বন কিয়! লিখিত হইয়াছে । কোনটিই অনুবাদ 
নহে। তবে টিগুল সাহেবের ৭083 &0 1015985০, নামক প্রবন্ধের 
সার মর্মে, 'ুল।”, গ্লেশর সাহেবের গ্রন্থ হইতে গগনপধ্যটন”, হক্ষ্নীর 
“,9% 9611080909১ হইতে 'জৈবনিক', এবং লায়েল সাহেবের +0600510, 
01 1121” হইতে “কত কাল মনুষ্য 2 নামক প্রবন্ধ সঙ্কাঁলত হইয়াছে 

“লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ব সকল 
সাধারণ বাঙ্জালশ পাঠিক, বাঙ্গালা বিগালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, 
এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন । কত দূর এ 
উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না)” 

দ্বিতীয় সংস্করণে এ ভূমিকা ছিল না, তার জায়গায় আর কোনেন। 
পবজ্ঞাপন+ও মুঁদ্রত হয় নি ।-__সম্পাদক, ব. র. সং 


কমণাকাট 


কমলাকান্তের দপ্তর 


অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বালিত, কি কারিত, তাহার 
স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে । কিছু ইংরোজি, ফিছু সংস্কৃত 
জানিত। কিন্তুযে বিদ্যায় অর্থোপাজ্জন হইল না, সে বিগ্ভা কি বিষ্! ) আসল কথা 
এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত 
করিতে পারে,__তাহার৷ তানুক মুলুক করিল-_-আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর 
কমলাকান্তের মত বিদ্বান্‌, যাহারা কেবল কতকগুল।৷ বাহ পড়িয়াছে, তাহারা আমার' 
মতে গণ্ডমূর্খ | 

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল । একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথ? 
শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাধীগিরি দিয়াছিলেন । কিন্তু কমলাকান্ত 
চাঁকরি রাখিতে পারিল না । আ'পসে গিয়া, আপসের কাজ করিত না। সরকারি 
বহিতে কবিতা লিখিত__আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষগীয়র নামক কে লেখক 
আছে, তাহার বচন তুলিয়৷ লিখিয়া রাখত ; বিলবাহর পাতায় ছবি আকিয়! রাখিত। 
এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত 
বিলবাহ লইয়া! একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা 
চাঁহিতেছে, সাহেব দুই চাঁরিটা পয়স] ছড়াইয়া ফেলিয়। দিতেছেন । নশচে লিখিয়া দিল 
“যথার্থ পেবিল |” সাহেব নুতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে 
বিদায় দিলেন । 

কমলাকান্তের চাকরি সেই পধ্যন্ত । অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল নাঁ। কমলী কান্ত, 
তখন দারপরিগ্রহ করে নাই । স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভর আফিম 
পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে 
ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্র করিতাম । কিন্ত আমিও তাহাকে রাখিতে 
পারলাম না। সে কোথাও স্থায়শ হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়। ত্রক্মচারীর মত 
গেরুয়া-বন্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল । কোথায় চাঁলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম" 
না। সেএ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই। 

তাহার একটি দপ্তর ছিল । কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পাঁড়তে পাইত না; 
দেখলেই তাহীতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, ফিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন 
আমাকে পড়িয়া শুনাইত--শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি 
মসাচিত্রত, পুরাতন, জীর্ণ বন্ত্রথণ্ডে বীধা থাক্ষিত। গমনকালে, কমলাকাত্ত আমাকে 
সেই দপ্রটি দিয় গেল । বাঁলয়া গেল, তোমাকে ইহী বখৃশিশ কারলাম । 

এ অমূল্য রত্ব লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে, 
উপহার দিই । পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল । মনে করিলাম; 
যে, যে লোক্ষের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম । এই দগ্তরটিতে আিদ্রার অতাং- 


১০৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কুট ওষধ আছে- যিনি পড়িবেন, তাহারই নিদ্রা আসিবে । ধীহারা অনিদ্রারোগে 
পীভিত, তাহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম । 


শ্রীভীম্মদেব খোশনবাঁস 


প্রথম সংখ্য! 


একা! 
“কে গায় ওই 2” 


বহুকাল বিস্মৃত স্খস্প্রের স্মৃতির ন্যায় এ মধুর গীতি কর্ণরন্ত্রে প্রবেশ করিল । এত 
মধুর লাগিল কেন? 'এই সঙ্গত যে অতি সুন্দর, এমত নহে । পাথক পথ দিয়া, 
আপন মনে গায়িতে গািতে যাইতেছে 1 জ্যোৎস্সামযী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের 
আনন্দ উছলিয়! উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর ;__মধুর কণ্ঠে, এই মধূমাসে, 
আপনা'ব মনের সুখেব মাধুর্য বিকীণণ কবিতে করিতে যাইতেছে । তবে বনুতন্ত্রীবিশিষ্ট 
বাছ্ের তন্ত্রীতে অঙ্্নলিম্পশের ন্যায়, এ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল 
কেন ? 

কেন, কে বলিবে ? বাত্রি জ্যোংস্াময়ী__নদী-সৈকতে কৌমুদশী ভাসিতেছে। 
অগ্লীবৃতী সুন্দরীর নীল বসনের নায় নর্ণ-শরীরা নশল-সলিলা তরাঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত 
করিয়া চলিয়।ছেন ; বাজপথে কেবল আনন্দ__বালক, বালিকা, মুবক, মুবতী, প্রোটা, 
বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নীত হইয়া, আনন্দ কবিতেছে। আমিই কেবল িরানন্দ__ 
তাই এ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল । 

আমি একা-_ত।ই 'এই সংগীতে আমার শরীর কন্টীকত হইল । এই বন্থজনাকণীর্ণ 
নগরীমধো, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতে!মধ্যে, আমি একা । আমিও কেন এ 
অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাডিত জলবৃদ্ধুদসমূহের মধ্যে 
আর একটি রুদ্ধুদ না হইঃ বিন্দ্র বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দ্র এ সমুদ্রে 
মিশাই নাকেন? 

তাহ। জানি না-_কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা । কেই এক থাঁকিও না । 
যাঁদ অন্ত কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুগ্তজন্ম ₹্থা। পুষ্প সৃগ্ান্ধ, 
কিন্ত যাঁদ ঘ্বাণগ্রহণকর্তী না থাকত, তবে পুষ্প সুগান্ধ হইত না__ঘ্বাপোল্দ্রয় বিশিষ্ট না 
থাকিলে গন্ধ নাই । প্রুষ্প আপনার জন্য ফুটে না । পরের জঠ তোমার হদয়-কুনুমকে 
প্রস্ফুটিত কারও । 

কিন্ত বারেক মাত্র শ্রুত এঁ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা! বি নাই । 
অনেক দিন আনন্দোখিত সংগাত শান নাই-_অনেক দিন আনন্দানুভব কার নাই। 
যৌবনে, যখন পৃথিবণ সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি প্রষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্শরে 
মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রী রোহিণীর শোভ! দেখিতাম, প্রতি মনুষ্মুখে 
-স্রলত| দেখতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও 
'তাই আছে, মনুহ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্ত এ ভ্বদয় আর তাই নাই। তখন 


কমলাকান্ত ৯০৭ 


সংগীত শুনিয' আনন্দ হইত । আজ এই সংগাত শুঁয়া] সেই আনন্দ মনে পড়িল । 
যে অবস্থায়, যে খে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে 
পঁড়ল। মুহূর্ত জগ আবার যৌবন কিরিয়ী পাইভ]ম। তশবার তেমনি করিয়', 
মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলশমধ্যে বাসিলাম ; আব।র সেই অকারণসঞ্জত উচ্চ হাঁসি 
হাসলাম, যে কথা নি্প্রয়োজনখয় বকিয়া এখন বলি ন, নি্য়োজনেও চিত্তের 
চাঞ্চল্য হেতু তখন বাঁলতাম, আবার সেই সকল বনে লাগিলাম ; আবার 
অকাত্রম হাদযে পরের প্রণয় অবুিম বলিয়। মনে মনে গ্রহণ করিলাম । ক্ষাণক 
ভ্রান্তি জন্মিল-_তাঁই এ সংগীত এত ম্ধৃব লাগিল । শুধু তাই নয়। তখন সংগাত ভাল 
লাগিত,এখন লাগে নাচিত্তের যে প্রফুল্পত।র জন্য ভাল লাশিত, সে প্রফুল্রতা 
নাই বলিয়। ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুক্াইয়। সেই গত যোৌবনসুখ 
চিন্তী কারিতেছিলাম__সেই সমযে এই পুর্বস্থাতিস্চক সগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, 
তাহ এত মধুর বোধ হইল । 

সে প্রফুল্লত, সে সুখ, আব নাই কেন? সুখের সামগ্রপ কি কমিহাছে 2 অজ্ঞন 
এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারেধ নিয়ম ৷ কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অক্ঞন অধিক, ইহ1ও নিয়ম । 
ত্রাম জীবশ্র পথ তই আতিব|হিত কাঁরবে, ততই সুখ্দ সামগ্রী সঞ্চয় কারিবে । তবে 
বয়সে স্ফুত্তি কমে কেন? প্াঁথবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের 
তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীাঁলমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না 
কেন ? যাহ। তৃণপল্পবময়, কুসুমসুবাঁসিত, শ্রচ্ছ-কলেলিনখ-শকর-সিক্ত, বসন্তপবনাবধুত 
বালয়৷। বোধ হইত, এখশ তাহ। বালুকীময় মরুভাঁম বলিয়। বোধ হয় কেন? কেবল 
রাক্ষল কাচ নাই বলিয়। । আঁশ। সেই বুঙ্গিল কচ । যৌবনে অঞ্জিত সুখ অল্প, কিন্ত 
সুখের আশা অপারামতা । এখন অজ্জিত সুখ আঁধক, কিন্তু সেই ব্রল্মাগুব)াপিনী আশ। 
কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশ। করিতাম । এখন 
জানিয়াছি, এই সংস।রচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া 
আসিতে হইবে , যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন 
কারতেছি মীত্র । এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সম্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে 
তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে । এখন জানিয়াছি 
'যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জল।শয় লাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ 
নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই । এখন জানিয়াছি যে, কুস্ুমে কীট আছে, কোমল পল্পবে 
কন্টক আছে, আক|শে মেঘে অ।ছে, নিম্মলী। নদ।তে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, 
উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্ত-হাদয়ে কেবল আত্মাদর আছে । এখন জাঁিয়াছি যে, 
বক্ষে হুক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেখে মেঘে হুগ্ি নাই, বনে বনে 
চন্দন লাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই । এখন বুকিতে পাঁরয়াছি যে, কাচও 
হপরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সৃবর্ণের শ্থায় ভাস্থর, পঙ্কও চন্দন্রে ন্যায় শ্লিগ্ধ। 
কাংস্যও রঞ্জতের চ্যায় মধুরনাদী ।_-কিন্তু কি বিতোঁছলাম, ভুলিয়া গেলাম । 
সেই গ্রণতধ্বনি ! উহ! ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্ত আর দ্বিতীয় বার শুনিতে 
চাহি না। উহা! যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগণত, তেমান সংসারের এক সংগাঁত 
আছে । সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই স্তীত শুনিবার 


"১১০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


'জন্ত আমার চিত্ত আকুল । সে সংগীত আর কি শুনব নাঃ শুনব কিন্ত 
নানাবাছধ্বনিসংমিলিত, বন্ৃকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্বশ্রত সংসারসংগীত আর শুানিব না। 
সে গায়কেরা আর নাই-সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপাঁরবর্তে যাহা 
শুনিতেছি, তাহা! আঁধকতর প্রীতিকর । অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণববর 
পরিপুরিত হইতেছে ৷ প্রতি সংসারে সর্ধব্যাপিনী- ঈশ্বরই প্রীতি । প্রীতিই আমার 
কর্ণে এক্ষণকাঁর সংসার-সংগীত । অনন্ত কাল সেই মহাঁসংগীত সহিত মনুম্ত-হৃদয়-তন্ত্রী 
বাজিতে থাকুক । মনুয্জাতির উপর যাদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সখ 


চাই না । 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী 


দ্বিতীয় সংখ্যা 
মনুষ্য ফল 


আফিমের একট্র বেশী মাত্র৷ চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুয্যসকল ফলা বিশেষ 
মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়৷ রহিয়াছে, পাকিলেই পাড়িয়া যাইবে । সকলগুলি 
পাঁকিতে পায় না__কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়। যায় । কোনটি পোকাঁয় খায়, কোন্টিকে 
পাঁখীতে ঠোকরায় । কোনটি শুক|ইয়। ঝরয়া পড়ে । কোনটি সুপক হইয়।, আহরিত 
হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবপেবায় ব ব্রান্মণভোজনে লাঁগে--তাহাদিগেরই 
ফলজন্ম ব। মনুষ্যজন্ম সার্ক । কোৌনটি সুপক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়। পাঁড়য়া 
মাটিতে পাঁড়য়। থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদগের মনুষ্যজন্ম ব। ফলজন্ম বৃথ]। 
কতকগুলি তিক্ত, কটু ব কষায়,_-কিস্ত তাহাতে অমূল্য ওঁষধ প্রস্তত হয় । কতকগুলি 
বিষময়-_যে খায়, সেই মরে । আর কতকগালি মাকাল জাতীয়-__কেবল দেখিতে সুন্দর । 

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দোখতে পাই যে, পৃথক্‌ পৃথকৃ সম্প্রদায়ের মনুষ্য 
পুথকৃ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে 
কাটাল বলিয়! বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজ৷ কাটাল, কতকগুলির বড় আটা, 
কতকগুলি কেবল ভূত্ুড়িসার, গরুর খাগ্য । কতকগুলি ইচোঁড়ে পাকে, কতকগুলি 
কেবল ইচোড়ই থাঁকে, কখন পাকে না । ফতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, 
কিন্ত পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইচোড়েই পাঁড়িয়া দালুন] রাধয়া 
ফেলে । যাঁদ পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য । যাঁদ গাছ ঘেরা থাকে ত 
ভালই । যাঁদ কাটাল উচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই ; নাহলে শৃগ্গালেরা কীটাল 
কোনমতে উদরসাং কারবে। শৃগীলেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, ফেহ 
নাঁএব, কেহ গোমস্ত।, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক । যদি এ সকলের 
হাত এড়াইয়া, পাক কাটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতে আরম্ভ করিল । 
মাছির কীটাল চীয় না, তাহারা কেবল একট্রু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন । এ মাছিটি 
কন্যাভারগ্রন্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,_-ওটির মাতৃদীয়, একটু রস দাও । এটি 
একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,_সেটি পেটের দায়ে একখানিহসম্থাদ-পত্র 
করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের 
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স্ঠালার শ্যালীপুত্র--খাইতে পায় না, কিছু রস দাও ;--সে মাছিটির টোলে পৌনে 
চৌদটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না__ 
পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়। উঠে । আমার বিবেচনায় কাটাল ভাঙ্িয়া, উত্তম নিজ্জল দুপ্ধের 
ক্ষীর প্রস্তত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুত্রাক্ষণকে ভোজন করাঁনই ভাল । 

এ দেশের সিবিল সব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্জাতিমধ্যে আআ্ফল মনে 
করি । এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাঁদেয় ফল এ 
দেশে আনিয়াছেন। আমর দেখিতে রাঙ্গা বাঙ্গা, ঝকা আলে! করিয়া বসে । কাচায় 
বড় টক-_পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না । কতকগুলো আম এমন 
কদধ্য যে, পাঁকিলেও টক যায় না। কিন্ত দেখিতে বড বড রাঙ্গী রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা 
ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ” বিক্রয় করিয়। যায় । কতকগুলি আম কাচামিটে আছে 
পাঁকিলে পান্শে । কতকগুলে। জ'!তে পাকা । সেগুলি কুটিয়] নুন মাখিয়। আমসী 
করাই ভাল । 

সকলে আম খাইতে জাঁনে না। সগ্য গাছ হইতে পাঁডিয়া এ ফল খাইতে নাই | ইহা 
কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠীণ্ড1 কবিও-__খদি জোটে, তবে সে জলে একট্র খোশা- 
মোদ-ববফ দিও- বড শীতল হইবে । তার পরে ছুরি চালাইয়! স্বচ্ছন্দে খাইতে পার ! 

স্ীলোকদিগকে লৌকিক কথায কলাগ|ছের সহিত তুলনা! করিয়া থাকে । কিন্ত 
সে গেছো কথ।। কদলশফলেব সঙ্গে বনমোতহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না । 
ম্ীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে ? যাহার ভাগ্যে ফলে ফনুক__কমলাপীন্তের ভাগ্যে ত 
নয়। কদলখর সঙ্গে কামিনীগণের এই পযন্ত সাদৃশ্ঠ আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয় । 
কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাহাঁদিগের তুলনা করিতে পরি না । 
পক্ষান্তরে কতকগুলি কট্ুভ।ষী আছেন, তীহার। ফলের মধ্যে মীকাল ফলকেই মুবতীগণের 
অনুরূপ বলেন । যে বলে, সে দুক্মুখআমি ই'হাদিগের ভৃত্যস্বরূপ ; আমি তাহা 
বাঁলব না । 

আম বাল, রমণীমণ্ডলশ এ সংসাবের নারকেল । কাঁদি কীদি ফলে বটে, কিন্ত 
(ব্যবসায়ী নহিলে ) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না । কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার 
অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাক্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাভে। কীদি কীদি 
পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাক্মণের] । 
কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে । 

বৃক্ষের নারিকেলের নায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেল 
উভয়েই বড় প্িগ্ধকর- নারিকেলের জলে উদর স্ি্ধ হয়-_কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস- 
লক্ষণ-শুন্য প্রণয়ে হ্বদয় সিদ্ধ হয় । কিন্তু দুই জাতীয়,__ফলজাতায় এবং মনুস্থজাতীয়, 
নারিকেলের ডাবই ভাল । তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম_কেমন জ্যো তিশ্ময়, 
রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে"যেন সে নবান শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল 
হইতেছে । গাছের উপর কাঁদি কীদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কীঁদ কাদি মুবতা, 
আমার চক্ষে একই দেখায়-_-উভয়ই চতুদ্দিক আলো কাঁরয়া থাকে । কিন্তু দেখ-_ 
'দেখিয়! ভুলিও না-_এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাঁড়িয়া ডাব কাটিও না_বড় 
তপ্ত । সংসারশিক্ষাশূন্তা কাঁমনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না তোমার কলিজা 
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প্লঁড়িযা যাইবে । আত্তের ন্যায়, ডাবকেেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও__বরফ- 
না যোটে, পুকুরের পাকে প্রতিয়া রাখিযা ঠাপা কবিও-__মিষ্ট কথায় না করিতে পার, 
কমল কান্ত চক্রবন্ত র আজ্ঞা, কড়া কথ।য় করিও । 

নারিকেলের চাঁবিটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা আর ছেব্ড় । নারিকেলের 
জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের প্রেহের আমি সাদৃশ্ট দেখি । উভয়ই বড় প্লিপ্ধকর । যখন তুমি 
সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়।, ইপাইতে ই।পাইতে, গহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা 
কর, তখন এই শীতল জল পান করিও-_সকল যন্ত্রণা ভুলিবে ৷ তোমার দারিদ্র্-চৈত্রে ব| 
বন্ধুবিযোগ-বৈশাখে-_তোঁমাব যোৌবনমধ্য।জ্কে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার 
হৃদয় শীতল হইবে ? মাতার আদর, স্ত্রীর (প্রেম, কন্যা!ব ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের 
সন্তাপে আব কি সখের আছে 2 গ্রীসের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে £ 

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায় । রামার মা ঝুনো হলে পর, রামার 
বাপ ঝ।লের চোটে বাডশ ছাঁড়িয়াছিল । এই জন্য নারকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর । 

ন|ঁবকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি । করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের 
অবস্থা বড সামিট, বড় কোমল ; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তক্ফুট কবে কার সাধ্য ? 
তখন ইহাকে গহিণীপনা বলে । গুহিণীপনা রস।ল বটে, কিন্ত দাঁত বসে না । এক 
দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্ক।রের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন, 
কিন্ত ঝুনে।র শস্য এমনি কঠিন থে, মেয়ের দত বসিল নী ঝুনো! দয়া করিয়! একটি 
মাকডি বাঁহর করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগ” পুঁজির উপর দাত 
বসাইবেন,__ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিক। বাহির করিয়। দিল । স্বামী প্রাচীন 
বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদবার ইচ্ছ। করিয়।ছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি__টাঁকা 
নাহলে ব্যবসায় হয় ন”_ঝুনে?র পুঁজির উপর দৃষ্টি । দ্বই চারটি প্রবৃত্তিবপ দন্ত ফুটাইয়া 
দিলেন__বুড়া বয়সের দাত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাত বিল, নারিকেল জীর্ণ 
করিব।র সাধ্য কি ঃ যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজাণ রোগে রাত্রে 
নিদ্রা হয় না। 

তার পরে মাল'এটি স্ত্রীলোকের বিগ্যাঁকখন আধখানা বৈ পুরা দোখিতে 
পাইলাম না। নারিকেলের মাল! বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয় । 
মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্‌ অষ্টেন্‌ বা জর্জ এাঁলয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন 
_ মন্দ হয় নাই, কিন্ত দ্বুই মলার মাপে। 

ছোধৃড, ম্্রলোকের রূপ । ছোবৃড়। যেমন নারিকেলের বাহাক অংশ, রূপও 
স্রমলোকের বাহিক অংশ । দুই বড় অপার ;__-পারত্যাগ করাই ভাল । তবে ছোবৃড়ায় 
একটি কাজ ঠয়-_উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাধা যায়। স্ত্রীলোকের 
রূপের কাঁছতেও অনেক জাহাজ বাধ] গিয়াছে । তোমর। যেমন নারিকেলের কাঁছতে 
জগন্ন।থের রথ টান, স্ত্রীলোকের। রূপের কাছিতে কত ভারি ভার মনোরথ টানে । 
যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন 
একট। ধার। থাকে__তাহ। হইলে অনেক নরহত্য| নিবারণ হইবে । আমি জানি না, 
নারকেলের রজ্জু গলায় বাধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে ক্ষি না, ক্ষিন্ত রমণীর, 
রূপরজ্জঞ- গলায় বাধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ? 


কমলাকা স্ত ১১৩ 


বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি 
হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকষী দিয়া 
পাড়া খায়, কিন্ত নারিকেল গ।ছে না উঠিলে পাড় যায় ন।। গাছে উঠিতে গেলেও 
হয নিজের পায়ে দডি বাধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে 1* 

ডোমের খোস।মোদ করিতেও রাঁজ আছি । কিন্তু আমার ভাগ্যদেোষে কপালে 
নারিকেল যোটে ন।। আমি যেমন মানুষ, তেমানি গাছে তেমান রূপগুণের আকষী দিয়। 
নারিকেল পাঁড়িতে পারি । পারি, কিন্ত ভয--পছে নারিকেল ঘাডে পড়ে । এমন 
অনেক শ্টামী, বাম), রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারে । কিস্ত পরের মেয়ে ধাডে করিয়া সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতে, এ দশীন 
অসমথ । অতএব এ খীত্রা, কমলাবশন্ত ভৃক্তভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। 
তান একে শ্মশশানবাসী, তাহ।তে আবর বিষপান করিয়।ছেন_ ছাই ডাব নারিকেলে 
তাহখর কি কারিবে 2 

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়ীছেন, তাহার। দেশাহিতৈষী বালয়। 
খ্যাত । তাহাদের আমি শিমুল ফুল ভাব । যখন ফুল ফোটে, তখন দেখিতে শাঁশতে 
বড শোভ'--বড বড, প্রাঙ্গী রাঙ্গা, গছ আলে পাঁরয়। থাকে । কিন্ত আমার চক্ষে নেড। 
গ|ছে অত রাঙ্গ। ভাল দেখায় না| একটু একটু পাত। ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত ; 
পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প বাঙ্গ। দেখ। খায়, সেই প্ন্দব । ফুলে গন্ধা মাত নাই 
কোমলতা মাত্র নাই, কিন্ত তবু ফুল বড বড, বাঙ্গ। বাঙ্গ।। যাঁদ ফুল ঘুঁচয়া, ফল ধাঁরিল, 
তখন মনে করিলাম, এইবাঁব কিছু লাভ হইবে । কিন্তু তাহ বড ঘটে না। কালক্রমে 
চৈত্র মাস আলে রৌদ্রের তাপে, অগ্তর্লঘু ফল, ফট করিয়। ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর 
হইতে খানিক তুলা বাতির হইয়া বঙ্গদেশময় ছডাইয়া পড়ে 

অধ্যাপক ত্রাঙ্গণগণ সংসাবের ধৃতৃরী ফল। বড বড় লম্বা লগ্বা সমাসে, বড় বড 
বচনে, তাহাদিগের অতি সুদ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কন্টকময় 
ধৃত্বরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিযাছি যে, কুকুটমাংস ভোজন করিয়। 
হিন্দ্ুজ'্ম পবিত্র করিব_কিস্ত এই অধম ধু$রাগুলার বাটার জ্বালায় পারিলাম না। 
গুণের মধ্যে এই যে, এই ধৃতুরায় মাদকের মাদকতা বুদ্ধ করে। যে গাজাখোরের 
গজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দ্বইট! ধৃতবরাব বীচ সাঁজয়া দেয়__যে 
িদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশ। না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধৃতৃরার বাঁচি বাটিয়। 
দেয় । বোধ হয়, এই হসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপক- 
দিগের নিকট ছুই-চাঁরিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন । প্রবন্ষ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতৃরার 
বীটিতে পাঠকের নেশা জমাইয়। তুলে । এই নেশায় ধঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া 
উঠিয়াছে। 

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেতুল বলিয়া গণি । নিজের সম্পান্ত খোল 
আর সিটে, কিন্তু দ্প্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি কারযা তোলেন । গুণের মধ্যে কেবল 
অস্্গুণ__তাঁও নিকৃষ্ট অগ্ন। তবে এক গুণ মানি_ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার । তেঁতুল 


* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহতকে ডোম বলিতেছে ; কেন না, পুরো(হিতেই বিবাহ দেয়। 
উঃ কি পাষও 1__ভীম্মদেব। 





ব (১ম)--৮ 


১১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কাঠ নীরস বটে, কিন্ত সম।লোচনার আগুনে পোড়েন ভাল । সত্য কথা বলিতে কি, 
তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপারমাণে খায়, 
তাহারই অজীণ হয়, সেই অম্ন উদগার করে । যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই 
অস্পিত্তরোগে চিররুগ্র ৷ যাহারা সাহেব হইয়াছেন, চোবিলে বসিক্না, গ্যাসের আলোতে, 
বা আগ্গাণ্ড স্বালিয়া, ফয়জু খানসামাপ হাতের পাক, কীঁট। চামচে ধরিয়া খাইতে 
শিখিয়াছেন,_ তাহারা এক দাঁয় 'এডাইযাছেন-_তেতুলের অক্রের বড ধার ধারিতে হয় না 
_আগাগোডা তেতুলের মাছ দয়া ভাত মরতে হয না । বিস্ক খাহাঁদগকে চালা-ঘরে 
বসিয়।, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদশী পিসগর রানু। এ।হতে হয়, তাহাদের কি 
যন্ত্রণ। ! পদ পিস) কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃসীন করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে 
তুলসীর মালা, কিন্ত বাধিবাণ বেলায় কলাইয়ের দাল, আর তেঞুলের মাছ ছাডা আর 
[কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফযজু জাতিতে নেডে, কিন্ত রশধে অত । 
আর একটি মনুগ্ধফলের কথা বলা হইলেই ভছ্ ক্ষাপ্ত হই | দেশী হাকিমেরা কোন্‌ 
ফল বল দেখি £ যিনি রাগ করেন করুন, অমি স্পট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর 
কুষ্মাণ্ড। যাঁদ চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উদ্ভুতে ফালিলেন-_নহিলে মাটিতে 
গডাগাঁড যান । যেখানে ইচ্ছ।, সেখানে তুলিয়া দাঁও, একটু বড বাতাসেই লতা ছি'ডিয়া 
ভূমে গডাগডি । অনেকগুলি বূপেও কুম্মাণ্ড, গুণেও কুম্মাণ্ড ।_-তবে কুস্থাণ্ড এখন দুই 
প্রকার হইতেছে__দেশী কুমডা ও বিলাতী কুমড়। | বি 'তী কুমডা বিলে এমত বুঝায় 
না যে, এই কুমড়াগুল বলাত হইতে আসিযাচ্ছে । যেমন দেশী মুচির তৈয়।রি জৃতাকে 
ইংরেজি জুতা বলে, ই'হারাও সেইরূপ বিলাতী । বিলা'তী কুমডার যে গৌরব অধিক, 
ইহ। বল। বাল্য । সংসারো্ানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবশ্মণ্য, 
কদধ্য, টক-_ 
শ্রীকমল1কণগ্ত চক্রবর্তী 


তৃতীষ সংখ্যা 
ইউটিলিটি* ব1 উদর-দর্শন 


বেস্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়। ইউবোপে অক্ষয় কীত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
আমি এই তিতবাদ মতে অমত কারি নী, বরং আম ইহার অনুমেোদক, তবে 
আপনারা জানেন কি না, বাঁলতে পারি না, আমি একজন সুখোগ্য দাশানক । আমি 
ই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন কারয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নৃতন দর্শনশাস্ত্ 


* “ইউটিলিটি” বের অর্থকি ? ইহার কি বাকালা নাই? আমি নিজে ইংবেজি জানি না 
কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই_অতএব অগত্যা আমাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
আমার পুত্র, ডেকৃসনারী দেখিয়া এইব্প ব্যাখ্যা করিয়াছে_-“ইউ” শবে তুমি বা তোমরা, ““টিল্‌” শবে 
চাষ করা, “ইট্‌” শব্ধে খাওয়া, “ই” অর্থে কিঃ তাহা! সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি 
কমলাকাস্ত) “ইউ-টিল-ইট-ই” পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও।” 
কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বাঁলল ! ঈদৃশ দুর্বৃত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও 
পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুভ্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ ছুরূহ শব্দের 
সদর্থ করিতে পারিত না ।- শ্রীভীম্মপেব খেশানবীস। 


কমলা কান্ত ১১৯৫ 


প্রণয়ন কবিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালা প্রচালিত হিতবাঁদ দর্শনেব নুতন 
ব্যাখ। মাত্র । তাহাব স্তুপ মম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লাপবদ্ধ কবিতেছি। প্রাচীন 
প্রথানুসাবে দশনটি সৃত্রাকীবে লিখিত হহখাছে । এবং আঁম স্বয়ংই সঞ্রেব ভাগ কবিখা 
৩15 ব সঙ্গে সঙ্গে লিখিধাছি। বাঙ্গ।পাতেই সৃএগুালি লিখিত হঠযছে। আম যে 
অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে কবিবেন শা। তবে সংস্কতে সূত্রগুালি কজন বুঝিতে 
পাবিবে » এতএব, সাঁথবণ পাঠকের প্রতি অনুকূল তইয] বাঙ্গালাতেই সমস্ত কাধ্য 
(নর্ববাত নবিষাছি। ৮ সুওগ্রন্থেব সাব।ংশ এই ৮ * 

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহবরবিশেষকে উদর বলে । 

ভাষ্য ।_-€হং”-অথাং ন।সিক। কর্ণ।দি ক্ষুদ্র গহববকে উপব বল। খায না। 
বাঁদলে বিশেষ প্রত্যবায আছে। 

“জবশবীবস্থ রহ গহববা-জীীবশবীবস্থ বালিব।ব তাৎপন্্য এই যে, নাহিলে পর্ববত- 
গুহ" প্রঙাতিকে উপব বলিষা পরিচয দিয়া কেহ তাহাব গুণ্িব প্রত্যাশা কবিতে 
পাবেন। 

“গহবব”_যদিও জবশবাীবস্থ গহবধবশেষই উদব শবে পাচ, তথ1পি অবস্থা বিশেষে 
অঞ্াল প্র পাঁতও উদবমধ্যে গণ্য । কোন স্থানে উপব প্রুবাহতে হয, কোন স্থানে অঞ্জলি 
এবাহতে হযু। 

২। উদরের ত্রিবিধ পুভ্তিই পরম পুর্ুমার্থ। 

ভাষ্য ।__-সাংখ্যেবও এই মত। আধঙোৌতঙক, আধ্য।ঝ্সিক এবং আধিদৈবিক, 
এই ত্রাবিধ উদব পুণ্তি। 

«“অআ।ধিভৌতিক”_অন্ন বন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রঠতি ভৌতিক সামগ্রীব দ্বাবা 
উদবেব যে পুত্তি হয, তাহাই আধিভৌ[িক পুরি । 

“আধ্যাত্মিক” যাহাবা বডলে।কেব বাক্যে পুন্ধ তইযা, কালযাপন কঁবেন, তীহা- 
পিগেব আধ্যাত্মিক উদবপু্ি হয । 

“আধিদৈবিক”-পৈবানুকম্প।য প্লঠত। যকৃৎ প্রভাত দ্বাবা ধাহাশের উদব প্ুবিযা উঠে, 
তাহাদিগেব আধিদৈবিক উপণপুত্তি । 

৩। এতন্সধ্যে আখিভৌতিক পুস্তিই বিহিত। 

ভাষ্য ।--"পবাহত”বিহিত শবেব দ্বাবা অন্যাগ পুপ্তিব প্রতিষ্ধে তইল কি না, 
ভাঁবধাৎ ভাগ্যাকবেবা মীমাংস। কবিবেন । 

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদবন|মন মহা-গহববে ণুচি সন্দেশ প্রভাতি ভৌতিক পদার্থে 
প্রবেশই প্ুকষার্থ । অঙ৩এব এ গর্তেব মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ কবান যাইতে পাবে, 
তাহা নির্বাচন কব! যাইতেছে । 

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসন। বল এবং প্রতারণা, এই ষড়ৰিধ 
পুরুষার্থের উপায়, পুর্ববপণ্তিতের! নির্দেশ করিয়ীছেন। 

ভাষ্য ।--১। “শবগ্া”_ বিদ্যা কি, তাহা অবধাবণ কবা কঠিন । কেহ কেহ 
বলেন, িখিতে ও পাঁডতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যা জন্য 
বীবশেষ লিখিতে বা! পড়িতে শিখাব প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ-পত্রাদিতে 
িঁখিতে জানলেই হইল । কেহ কেহ তাহাতে আপাত্ত করেন যে, যে লিখিতে জানে 
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না, সে পত্রাদতে লিখিবে কি প্রকারে 2? আমার বিবেচশায় এরূপ তর নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর ৷ কুম্তরশাঁবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, 
শিখিতে হয় ন|। সেইরূপ বিছ্য| বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার 
প্রয়োজন নাই । 

২। “বুদ্ধি”_যে আশ্যধ্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুল! িবেচনা হয়, 
সেই শক্তিকে বৃদ্ধি বলে । কুপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্থায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ববদ] 
দেখিতে পাই, কিন্ত পরে কখন দেখিতে পায় নাঁ। পুথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা 
বোধ হ্য়, জগতে ইহারহই আধিক্য । কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি 
অল্প পারমাণে পাইয়াছি । 

৩। “পরিশ্রম” উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোঁজন, তংপরে নিদ্রা, বায়ু 
সেবন, তামাকুর ধুমপান, গৃহিণীর সাহত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কাঁধ্যসম্পাদনের নীম 
পারশ্রম । 

৪1 “উপাসনা”__কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথ। বলিতে গেলে, হয় তাহার 
গুণানুবাঁদ, নয় দৌষকীর্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালা প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এপ 
কথা হইলে, যদি তানি প্রকৃত দোযযুক্ত ব্যাক্ত হয়েন, তবে তাহার দোৌষকণর্তন করাকে 
নিন্দ। বলে। আর তিনি যাঁদ দোযযুক্ত না হয়েন, তবে তাহার দেষকীত্তনকে স্প্ট- 
বক্তৃত্ব বা রসিকত। বলে। গুণ পক্ষে, তান খদি গুণহীীঁন হয়েন, তবে তাহার 
গুণকশর্তনকে নায়ান্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্্‌ হয়েন, তকে 
তাহার গুণকশর্তনকে উপাসনা বলে। 

& | “বল”__দীখচ্ছন্দ বাক্য মুখ চক্ষুর আরক্তভাব__ঘোরতর ডাক হাক,__মুখ 
হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি-দুর হইতে ভঙ্গদ্বারা কিল, চড়, 
ঘুষ! এবং লাথি প্রণশন ও সান্ধ তিপ্লান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গ__এবং বিপক্ষের ফোন 
প্রকার উদ্ধম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে । 

বল ষড়বিধ, যথা :-- 

মৌখিক-_অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি । 

হাস্ত_কিল ড় প্রদর্শন প্রভীতি । 

পাদ__পলাপ্পনাদি 

চাক্ষুষ রোদনাঁদি। যথা, চাণক্যপপ্ডিত,_-“বালানাং রোদনং বলং” ইত্যাদি ॥ 

ত্বাচ_ প্রহারসাহিফুতা ইত্যাদি । 

মাঁনস-__দ্বেষ, ঈধা, হিংসা প্রভাতি । 

৬। প্রতারণ।-__ 

নিম্মলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়৷ জানিও। 

এক, পণ্যাজীব । প্রমাণ_দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে । 
মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তানি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন । 

দ্বিতীয়, চিকিৎসক । প্রমাণ-_-রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যাঁদ চিকৎসফ 
বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত কিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি 
এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে। 
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তৃতীয়, ধর্োপদেষ্ট এবং ধাক্মিক ব্যক্তি । ইহারা চিরপ্রথত প্রতারক, ইহণদিগের 
নাম “ভণ্ড” 1 ইহার! যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির 
কামনা করেন না । ইত্যাদি । 

৫। এই মড়বিথ উপায্ের দ্বারা উদরপুণ্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য। 

ভাষ্য ।__এই সূত্রের দ্বাবা পুর্ববপগ্ডতাদিগেব মত খণ্ডন কবা যাইতেছে । বিদ্যাঁদি 
ষড্বিধ উপাযেব দ্বারা যে উদবপৃত্তি হইতে পাঁবে না, ক্রমে তাহাব উদাহবণ দেওয়া 
যাইতেছে । 

'“বগ্য।”-বিগ্ভাতে যদি উদবপুত্তি হইত, তবে বাঙ্গাল! সম্বাদপত্রের অন্নীভাব কেন ? 

“বুদি”_ বুদ্ধিতে যদি উদবপুণ্তি হইত, তবে গদ্দিভ মোট বহিবে কেন ? 

“পরিশ্রম” পরিশ্রমে খপি হইত, ওবে বাঙ্গালি বারুব। কেরাণী কেন ? 

“উপামনা”-উপাসনায় যাঁদ হইত, তবে সাহ্ব্গণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন 
নাকেন 2 আম ত মন্দ পে-বিল িখি নাই । 

“বল”__বলে যদি হইত, তবে আমবা পিয়া মাব খাই কেন ? 

“প্রতারণা” প্রতাবণায যদি হইত, তবে মদেব পোকান কখন কখন ফেল হয় কেন ? 

৬। উদরপুত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য । 

ভাষ্য 1 উদাহরণ । ত্রাক্গণ-পাঁণডতেবা লে|কেবধ কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিত- 
সাধন করিয়া! থাকেন । ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বণ্য জাতিৰ হিতসাঁধন কবিষাছেন, 
এবং রুসের এক্ষণে মধ্য-আপিযাঁৰ তিতসাধনে নিযুক্ত আছেন । বিচারকগণ বিচার 
করিয়া দেশেব হিতম।ধন করিতেছেন । অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয পুস্তক ও 
পত্রাদ প্রণযন দ্বাণা দেশের হিতসাধন করিতেছেন । এ সকলের প্রচুর পাবিম।ণে উদর- 
পুরি অর্থাৎ পুরুষার্থল।ভ তইতেছে। 

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর। 

ভাষ্য ।--এই শেষ সুত্রের দ্বার। হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দশনের একতা! প্রতি- 
পাদিত হইল । সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রস্থের সমাপ্ি হইল । ভরসা কাব, 
ইহ! ভাঁরতবর্ষেব সপুম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে । 


শ্রীকমলাঁকান্ত চক্রবত্তী 


চতুর্থ সংখ্যা 
পতঙ্গ 


বাবুর বৈঠকখানায় সেজ ভ্বলিতেছে__পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। 
বাবু দলাদির গল্প করিতেছেন+-আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি । দলাদলিতে 
চটিয়া মাত্রা বেণী কাঁরিয়। ফেলিয়াছি ৷ বাধালাঁপ ! এই আখিল ত্রন্দাণ্ডের অনাদি বক্রয়া- 
পরম্পরার একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া 
অগ্য রাত্রে নসীরাম বারুর বৈঠকখানায় বাসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিলেন । সুতরাং 
আমার সাধ্য কি যে, তাহ!র অন্তথা করি । 
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ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একট| পতঙ্গ আিয়! ফানুসের চারি পাশে শব 
করিয়া ঘুরিয়া বেডাইতেছে ।  এঠো-৩-৩-৩৮ এিবোও-ওশ করিয়া শব্দ করিতেছে । 
আ'ফিমের ঝৌঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাখা কি ররঝিতে পারি ন। ? কিছুক্ষণ কান 
পাঁতিয। শুশ্লাম-কিছু বুঝিতে পারিলাম ন।। মনে এনে পতঙ্গকে বলিলাম, “ত্াম 
কিও টো বে! করিয়। বালিতে, আমি কিছু বুঝিতে পারিতোছি না।” তখন তঠাৎ 
আঁফম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রপি তইলায--শুনিল|ম, পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোব 
সঙ্গে কথ কাঁংতোঁছি_ তন টুপ কর 1” আম তখন টুপ করিয়। পতঙ্গের কথ। শুাঁনিতে 
লাগিলাঁখ । পতঙ্গ খাঁলিতেছে_ 

দেখ, আদে| মহাঁশখ, তমি সে কালে ভাল ছিলে_পিতলের পিলঠজের উপব মেটে 
প্রদীপে শোভা পাইতে_আমর। স্থচ্ছন্দে পুডিয। মারতাম । এখন আবার সেজের 
ভিতর টকিযাছল_আ।মবা চাবি দিকে ঘুরে বেভাই- প্রবেশ কাবিবার পথ পাই না 
প্লঁডিযা মারতে পাত না। 

দেখ, গু। থা মবিতে আম।দের রাইট আছে, আমাদের চিবকালের হবু । আমর! 
পতঙ্গ জাতি, পুর্ববাপর আলোতে প্লুডিখ মাপ আসতোঁছ_কখন কোন আলো 
আমাদের বারণ কবে নাই ॥ তেলের আলো, বাঁঙিব আলো কাঠের অলে', কোন 
আলো কখন বারণ করে শই | তৃমি কাঁচ মুভি দিয়া আছ কেন, প্রভু 2 আমর। গারিব 
পতঙ্গ__ আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন 8 আমরা কি হিন্দ্বর মেয়ে 
যে, প্রাড়িয়া মাবিতে পাব না 

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ । হিন্দ্রর মেয়েরা আশ।-ভরসা 
থাকিতে কখন প্রায় মারিতে চাহে না-আগে বিধবা হয়, তবে প্রাড়িফা মারতে বসে। 
আমরাই কেবল সকল সমখে আত্মবিসজনে হচ্ছুক । আমাদের সঙ্গে জ্জাতির ভলন। ? 

আমাদিগের হয়, জ্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বালিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়। পড়ে বটে । 
ফলও এক, আমপ্পাও প্রুড়িয়া মরি, তাহা রাও প্রারিয়। ঘরে | কিন্ত দেখ, সেহ দ!হতেই 
তাদের সুখ,আমদের কি সুখ £ আমরা কেবল প্রাড়িবার জন প্লাঁড়, মাববার জন্য 
মার। ক্ত্রীজাতিতে পারে £ তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের সুলন। কেন ? 

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালেলাম, তবে এ শরখর কেন? অন্য জাবে কি 
ভাবে, তাহ, বালিতে পারি না, কিন্ত আমর। পতঙ্গজাতি, আমর| ভাবিয়। পাই না, কেন 
এ শরীর £-লইয়। কি করিব ?£ নিত্য শিত্য গ্ুগমের মধু ছ্ুম্বন ফাঁর, নিত্য নিত্য 
বি্-প্রফুল্রকর সুধ্যবিরণে বিচরণ বার তাহাতে কি সুখ ঃ ফুলের মে একহ গন্ধ, মধুর 
সেই একই মিষ্টত" সূর্যোর সেই এক প্রকারই প্রাতভ। | এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্য- 
শুন্য জগতে থাকিতে আছে? কাটের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গ। ঢালিব । 

দেখ, আমার ভিক্ষ1টি বড় ছেোট-_আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? 
দিব বৈ ত গ্রহণ করিব ন। | তবেক্ষাতকি ? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি 
পতঙ্গ, প্রাড়তে জান্ময়াছি ; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই । তুমি হাসিতে থাঁক, 
আমি প্রাড়। 

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম-তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই-_তুমি 
কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেনঃ তৃমি জগতের গতির ফারণ--ফার ভয়ে তুমি 
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ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ ? কোন্‌ ডোমে এ ডোম গভিয়াছে ? কোন্‌ ডোমে তোমাকে 
এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে £ মি যে বিশ্বব্যাপী, কাঁচ ভাঙ্গিয়। আমায় দেখ। দিতে 
পার না ? 

তুমিকি? তা আমি জানি না-_আমি জানি ন'__কেবল জানি যে, তুমি আমাব 
বাসনার বস্ত-_আমার জাঞাতের ধান নিদ্রীব স্বপ্রজীবনেব অ।শী-মরণেব আশ্রয় । 
তোমাকে কখন জানিতে প।বিব নী-জাঁনিতে চাতিও ন।-যে দিন জানিব, সেই দিন 
আমাব সুখ যাইবে | কামা বস্তব স্বরূপ জ'নিলে কাতার স্রথ থাকে 2 

তোমাকে কি পাব ন।? ক৩ত দিন তুমি কাচেব ভিতব থাকিবে 2 অমি কচ 
ভী৮5 পাবিব না” ভাল থাক-_আমি ছাঁডিব ন-আবাব আসিতোছি__ 
বো-ও-ও | 

পতঙ্গ পড়িয় গেল । 


নসীর|ম বাবু উকিল. “কমলাক।স্ত ।” আমার টমক তইল-চাঁতিয়ী দেখিলাম 
বুঝি বড ঢ্লিয়া পাঁডয়।ছিলাম । কিন্ত ৮াতিয দেখিয়। নসশরামকে চিনিতে পারিলাম 
ন'-_দেখিলাম, মনে হইল, একটা তং পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়ী, তামাকু টানিতেছে । 
সেকথা কতিতে লাগিল-_ আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে টোরবৌো করিয়া কি 
বালিতেছে । এখন তইতে আমাব বোধ তইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ । 
সকলেবই এক একটি বহি আছে__সক্লেই সেই বহিতে পুভিয়। মরিতে চাতে, সকলেই 
মনে করে, সেই বাহুতে প্লডিয। মবিতে তাহাঁব অধিকার আছে-_কেহ মরে, কেহ কাঁচে 
বাধিয়। ফিরিয়া আসে । জ্ঞ।ন-বতিত, ধন-বহিত, মাঁন-বহিত, বূপ-বাহত, ধম্ম-বহিি, 
ইঞ্দিয়-বহিছ, সংসার বহিময় । আবার সংসার কাচময । যে আলো দেখিয়। মোহিত 
হই_মোহিত হইয়। যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাঁই--কই, তাহ। ত পাই ন।- আবার ফিরিয়া 
বে করিয়া চলিযা যাই--আব।র আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই । কাঁচ ন। থাকিলে, সংসার 
এত দিন পুঁড়িয়। যাইত । যাঁদ সকল ধশ্মাবং চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে 
দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাচিত। অনেকে জ্ঞান-বাহ্র আবরণ-কাচে ঠেকিয়া 
রক্ষা পায়, সঞ্েতিস্, গেলিালিও তাহাতে পায় মারল । বূপ-বাহি, ধন-বহি, মান- 
বহিগতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পড়িয়া মরিতেছে,_আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই 
বহির দাহ যাহ।তে বণিত হয়, তাহাকে কাব্য বাল । মহাভারতকার মান-বহ্ি সৃজন 
করিয়। দর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;_-জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল ৷ জ্ঞান- 
বহিন্জ।ত দহেব গীত *7১৪1%15 [0517 | ধশ্ম-বহিতরি আদ্বিতীয় কাব সেন্ট পল । 
ভোগ-বহিন্র পতঙ্গ, “আন্টনি, ব্রিওপেত্রা” | বূপ-বহিতর “রোমিও ও জবলিয়েত,” ঈর্া- 
বহিন্র “ওথেলো” ॥  গীতগোবিন্দ ও বিগ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয় বহি জ্বালতেছে । স্বেহ- 
বহিতে সীতাপতঙক্ষের দাহ জন্া রামায়ণের সুষ্ট । বহি কি, আমর জানি না। রূপ, 
তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, 'ণ সকল কথার অর্থ নাই । এখানে দশন হাঁরি মানে, বিজ্ঞান 
হাঁর মানে । ধর্পুস্তক হাঁরি মানে, কাব্যগ্রন্থ হাঁর মানে । ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান 
কি,স্সেহ কি? তাহ। কি, কিছু জান না। তরু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ 
বোঁড়িয়া বোড়িয়া ফিরি । আমরা পতঙ্গ না তকি? 
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দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়! ঘরিয়া কোন ফল নাই । পার, আগুনে পড়িয়া 


পুঁডিয়া মর । না পার, চল, “বৌ” কারিয়া চলিয়া যাই । 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবস্তী 


পঞ্চম সংখ্যা 
আমার মন 


আমার মন কোথায় গেল 2 কে লইল ? কই, যেখানে আমাৰ মন ছিল, সেখানে 
তনাই । যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই । কে চুরি করিল? কই, সাত 
পৃথিবশ খুশঁজয়া ত আমার “মনচোঁর” কাহাকে পাইলাম নাঃ তবে কে ছুরি করিল ? 

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাঁকশাল। খু'ঁজয়। দেখ, সেখানে তোমার মন পিয। 
থাকিতে পারে । মানি, পাকের ঘবে আমাব মন পাডয়া থাঁকিত। যেখানে পোলাও, 
কাবাব, কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্চী-সমারূঢা অন্পূর্ণার স্ব মবদ্ব ফুটফুটবুটবুট-টক- 
বকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পিয়। থাঁকিত । যেখানে ইলিস মংস্য, সতৈল 
অভিষেকের পর ঝোলগক্গায় স্রীন করিয়া, মুন্ময, কাংহ্যময়,। কাচময় বা রজতময় 
সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখাঁনেই আমার মন প্রণত হইয়া পিয়া থাকে, ভাক্তিরসে 
অভিভূত হইয়া, সেই তীথস্থান আর ছাঁডিতে চাষ না । যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয 
দধীচির নয, পরোপকারার্থ আপন আস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই 
আস্থতে কোরমা-রূপ বজ্র নিল্মিত হইযা, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তত থাকে, 
আমার মন সেইধাঁনেই, ইন্দ্রত্বলীভেব জন্য বসিযা থাকে । যেখানে, পাচকরপী বিষুজ- 
কতৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষুভক্ত হইয়। 
ঈাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুঁচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া 
তাহাকে গ্রাস কারিতে চায় । অন্য যাহা বলে বলুক, আমি লচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকাঁর 
বাঁলয়া থাকি! যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পুজক । 
হালদারদিগের বাডশীর রামমণি দেখিতে আত কুৎঁসতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাঁট্‌ 
বংসর, কিন্তু বাঁধে ভাল এবং পাঁরবেশনে মুক্তহস্ত। বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে 
প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমির সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই । 

সুহদের প্রবর্তনায়, পাঁকশালয় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। 
পলান্ন, কোফতা প্রশ্তি অধিষ্টাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসাঁয় বলিলেন, তাহার! কেহ আমার মন 
চুরি করেন নাই । 

বন্ধু বাললেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে 
আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক ৷ তবে প্রসন্ন দেখিতে 
শুনতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিনি, হাসিভরা মুখ, 
কপালের একটি ছোট উল্িক টিপের মত দেখাইত ; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে 
যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত । পুঞ্জারি 
বামণের ক্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না_ আর নিন্দকের স্বালায় প্রসন্নের কাছে 
আমার মুখ ফুটিতে পায় না__নচেং গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত । 


কমলাকান্ত ১২১৯ 


ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু 
দুঃখিত । কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা । এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পাই নাঁ। বালয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ 
করিয়াছিল । সে বালিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সং বাঁ সতী বটে, তিনি সাধু 
ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী ; এবং বিধব।বস্থাতেও পতিছ্াডা নহেন, এজগ্য ঘোরতর 
পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশি্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আঁনিয়াছিল, 
তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণুদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার 
কলঙ্ক গেল না। 

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পট কথা বলা ভাল-_আমি প্রসন্নের একটু 
অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা 
নিজ্ঞল, এবং দামে সম্তা ; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনা- 
মূল্যে দিয়া যাঁয় ; তৃতীয়, সে একদিন আমকে কহিয়াঁছল, “দাদাঠাকুর, তোমার 
দপ্তরে ও কিসের কাগজ ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শুনবি ?” সে বলিল, 
“শুনিব |” আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়" শুনাইলাম- সে বাঁসয়। শুনিল। 
এত গুণে কোন্‌ লিপিব্যবসায়ী ব্যাক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর 
আধিক কি বলব-সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল। । 

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া 
বেড়াইত, ইহ আমি স্বীকার কার । কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, 
তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উক মারিত । প্রসন্নের প্রাতি আমার যেরূপ 
অনুরাগ, তাহার মঙ্গল। নামে গাইয়ের প্রাতিও তদ্রপ । এক জন ক্ষীর সর নবনীতের 
আকর, "দ্বিতীয়, তাহার দানকত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু ভগারথ তাহাকে আনিয়াছেন ; মঙ্জলা আমার বিষুণপদ ; প্রসন্ন আমার ভগারথ ; 
আমি দ্বই জনকেই সমান ভালবাসি । প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; 
উভয়েই স্থুলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোরী। এক জন গব্যরম সৃজন করেন, আর এক 
জন হাস্যরস সৃজন করেন । আমি উভয়েরই নিকট বিনামুল্যে বিক্রীত । 

কিন্ত আজ কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার 
গোহালঘরে আমার মন নাই । আমার মন কোথা গেল ? 

কাঁদিতে কাদিতে পথে বাহির হইলাম । দেখিলাম, 'এক যুবতী জলের কলস 
কক্ষে লইয়া যাইতেছে । তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, 
গভশর-কৃষ্ণ জগ, এবং গভার-কৃ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পন্মবনে 
ফতকগুল৷ ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে--বসিতেছে নী, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার 
গমনে যেরূপ অঙ্গ দ্বালিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছে'টি ঢেউ 
উঠিতেছে ; তাহাঘ্ব প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়৷ দিয়া 
চলিয়া যাইতেছে । ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি 
কাঁরয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়। দেখিয়া ঈষং রুষ্টভাবে 
জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি ও ? সঙ্গ নিয়েছ কেন ?” 

আমি বলিলাম, “তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ |” 


১২১ বঙ্কিম বচনাসংগ্রহ 


যুবতী কটুক্তি কবিযা গালি দিল । বলিল, “ডুবি কবি নাই । তোমাব ভাগনী" 
আমাকে যাচাই কবিতে দিযাঁছিল । দব কধিযা আমি ফিবিযা দিযাঁছি 1” 

সেই অবধি শিক্ষা প্রা হঈয়া, মনেব সন্ধানে আব বসিকতা কবিতে প্রযাঁস পাষ না, 
নিস্ত মনে মনে বৃুকিষছি বে, এ সংসাবে আমার মন কোথাও নাই । বহহ্য ছাঁভিয়া 
সত্য কথ। বলিতেছি, কিছুতেই আমাব আব মন নাই । শাববিক সুখ স্বচ্ছন্দতাঁষ মন 
নাই, ঘে বহস্যা'ল।পেব অমি প্রিয ছিলাম, সে বহফ্যালীপে আমার মন নাই । আমা 
কতকগুলি টেঁডা পুথি ছিল__তাভাতে আমাব মন থাঁকিত, তাহাতে আমাব মন নাঁই । 
অথসংগ্রহে পখন ছিল ন-__এপও নাই । কিছুতে আমাব মন নাই_-আমাব মন 
কোথা গেল ? 

বুঝিয়|ছি, লঘচেতাঁদিগেব মনের বন্ধন চাঁই ; নহিলে মন উভভিযা যাঁয়। আমি 
কখন কিছুনতি মন বাঁধি নাই_-থজল কিছুতেই মন নাই । এ সংসাবে আমবা কি 
কাবতে আমি, তাতা ঠিক বলিতে পাবি ন-_কিন্ত বোধ হয, কেবল মন বাঁধা দিতেই 
আসি । আমি চিবকাল আপনাব বাহলাম--পবেব হইলাম না, এই জন্যই পাথবীতে 
আমাৰ সৃখ নাই । যাঁহাব। স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রয, তাহাবাও বিবাহ কবিয়া, 
সংসারী হহয়, স্ত্রী প্ুখেব শিকট আত্মসপণ কবে, এজন্য তাহাবা সুখী । নচেও 
তাহাঁবা কিছুতেই সুখী হহত নী । আম অনেক অনুসন্ধান কাঁবিযাঁ দেখিযাছি, পবেব 
জন্য আত্মাবসঙ্জন ভিন্ন পৃঁথবীতে স্থাযী সুখেব অন্য কোন মুল নাই । ধন, যশ, 
হক্দ্রিযাদিলনধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে । এ সকল প্রথম বারে যে 
পবিমাঁণে স্রখদাঁষক হয, দ্বিতীষ বাবে সে পঁবিমাণে হয ন।, তৃতীয় বাবে আবও অল্প 
সুখদায়ক হয়, ঞ্মে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাঁকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি 
অগ্রখেব কাবণ জন্মে ? প্রথমতঃ মভ্যস্ত বস্তুব ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুকতব অসুখ 
হয, এবং অপবিতোধষণীয়া আকাজ্ষাব বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয । অতএব পৃথিবীতে যে 
সকল বিষ্য কাম্য বস্ত বাঁলয। চিবপা বাচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকব এবং দুঃখে মূল । 
সকল স্থানেই যশেব অনুগাঁমিনশ নিন্দ", ইক্দিযসুখেব অনুগামী বোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষাত 
ও মনস্তাপ ; কান্ত বপু জবাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয + স্বুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে , ধন 
পত্রীজাবেও ভোগ কবে + মান সন্ত্রম মেঘমালাব হ্যা শবতেব পব আব থাকে না । বিদ্যা 
তৃপ্রিদাঁয়নী নহে, কেবল অন্ধকব হইতে গাচতব অন্ধকীবে লইয1 যায়, এ সংসাবে 
তন্বাজজ্ঞ স। কখন নিবাবণ কবে না । স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। 
কখন শুনিযাছ, কেহ বল্ষযাছে, আমি ধনোপাজ্জন করিয়া সুখী হইযাছি বা যশস্বী 
হইয়। সুখী হইযাছি » যেই এই কম ছত্র পড়িবে, সেই বেশ কবিয্! ক্মবণ কিয়া দেখুক, 
কখন এমন শুশ্যাছে কি ন।। আমি শপথ কবিয়া বলতে পাবি, ফেহ এমত কথ 
কখন শুনে নাহ। ইহাঁব অপেক্ষা ধনমানাদিব অক!ধ্যকারিতাব গুরুতব প্রমাণ আরু 
কি পাওয়া যাইতে পাবে» বিস্মযেব বিষয এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকতেও 
মনুষ্যমাত্রেই তাহাব জন্য প্রাণপ।ত কবে । এ কেবল কুশিক্ষাব গুণ । মাতৃস্তন্যদুগ্ধেব 
সঙ্গে সঙ্গে ধমানাঁদব সর্ধস।ববতায় বিশ্বাস শিশুব হাদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে-__শিশু- 
দেখে, বাত্রিদন পিতা মাত৷ ভাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই 
প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সন্ত্রম। করিয়া বেডাইতেছে । সুতরাং শিক 
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কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে । কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র, 
মূল অনুসন্ধান করিয়। দেখিবে ? যত বিছ্।ন্, ঝুঁদ্ধমান্, দার্শানক, সংসারতত্বাবং, যে 
কেহ আস্ফালন কর, পকলে মিলিয়া দেহ, পরসুখবদন ভিন্ন মনুশ্তের অন্ত সুখের মুল 
আছে কি ন|। নাই । আম মারিয়। ছাই হইব, আমার নম পয) লুপ্ত হইবে, কিন্তু 
আমি মুক্তকষ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্মাতে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্তের 
স্থায়ী প্রখের অন্য মূল নাই । এখন যেমন লোকে উদ্মত্ত হইয়। ধন মান ভোগাদর প্রাতি 
ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্জ1ত সেইরূপ উন্মত্ত হইয়। পরের সুখের প্রাঙ ধাবমান হইবে । 
আম মাঁরয়। ছাহ হইব,াকস্ত আম।ব এ আশা একদিন ফাঁলবে ! ফলিবে, কিন্ত কত 
দিনে ! হায়, কে বাঁলবে, কত দিনে ! 

কথাটি প্রাচীন । সাদ (দ্বিসহত্র বংসর পুর্বে শ|ক্যািংহ এহ কথা কঙ প্রক।রে বলিয়। 
গিয়।ছেন । তাহ।র পর, শত সহম্র লে।কশিক্ষক শত সহত্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। 
কিন্ত কিছুতেই লোকে শিখে না-কিছুতেই আআধদরেব ইক্দ্রজ!ল কাটাইয1 উঠিতে পারে 
না। আবার আমাদের দেন ইংরোঁজ মুলুক হইয়। এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাঁধয়া 
উত্িয়াছে । ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যত ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মেটিরিয়েল 
প্রস্পেরিটির”* উপর অনুরাগ আ'সয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরন্ত করিয়াছে । ইংরেজ 
জাত বাহা সম্পদ বড ভ।লবাসেন__ ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ_তীহারা 
আিয়। এদেশের বাহ সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত আমরা ত।হাই ভালবা1সিয় আর সকল 
বিস্থত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমৃত্তিসকল মন্দিরছ্্যুত হইয়াছে__সিন্ধু হইতে 
রন্মপুত্র পধ্যন্ত কেবল বাহ্‌ সম্পদের পুজা আরম্ভ হইয়াছে । দেখ, কত বাণিজ্য 
বাড়িতেছে_-দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দ্ব-ভমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল-_দোঁখতেছ, 
টেলিগ্রাফ কেমন বস্ত! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার 
রেলওয়ে টোলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনেব সুখ বাঁড়বে £ আমার এই হারান মন 
খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে 2 কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? এ 
যে কৃপণ ধনতৃষায় মারিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে 2 অপমানিতের অপমান 
ফিরাইতে পারিবে 2 রূপোণ্মতের ক্রোড়ে জপসীকে তৃলিয়া বসাইতে পারিবে ? 
না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভীতি উপাঁড়য়! জলে ফোলিয্রা দাও__ 
কমলাকান্ত শশ্মী তাতে ক্ষতি ববেচনা করিবেন নী । 

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালী, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেকৃচর, 
যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহা সম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা 
দেখতে পাই না। হরহরবমৃবমূ! বাহা সম্পদের পুজা কর। হর হর বমৃ বম! 
টাকার রাশির উপর টাঁফা ঢাল! টাকা ভস্তি, ট1!ক। মুক্তি, টাকা নাত, টাকা গাঁতি ! 
টাক। ধশ্ম, টাক! অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে ঘাইও না, দেশের টাকা 
কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাক। বাড়বে! বমূবমুহরহর! টাকা ঝাড়াও, টাঁকা 
বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অথ.-প্রসূতি, ও মান্দরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, 
এমন কর; শুন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক ! টাকার ঝন্বানিতে ভারতবর্ষ প্রিয়া 


*' বাহা সম্পদ্‌। 
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যাঁউক ! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়। আমাদের মন 
নাই 7; টীকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গডে । টাকাই বাহা সম্পদ । হ্ব হর বমূ বৃ! 
বাহ সম্পদে পুজ| কর। এ পুজার তাত্রশ্রুখধারী ইংরেজ নামে খষিগণ পুরোহিত ; 
এডাম্‌ শ্মিথ পুবাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পুজাব মন্ত্র পড়িতে হয় ; এ উৎসবে ইংরেজি 
সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাসিদার ; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে 
নৈবেগ্য, এবং হ্ৃদয় ইহাতে ছাগবলি । এ পুজার ফল, ইহলেকে অনন্ত নরক । তবে, 
আইস, সবে মিলিয়া বাহা সম্পদেব পুজা করি । আইস, যশোগঙ্গার জলে ধোঁত করিয়া, 
বঞ্চনা-বিদ্বদলে মিষ্টকথাচন্দন মাঁখাইয়া, এই মহাদেবের পুজা করি । বল, হর হর 
বমূ বমৃ! বাহা সম্পদেব পুজা করি । বাঁজা ভাই ঢাঁক টৌল,_ছ্যাড়্‌ ছ্যাড্‌ ছ্যাভ 
ছ্যাড্‌ ছ্যাড্‌ ছ্যাড্‌ ছ্যাভ্‌ | বাজ। ভাই কীসিদাব,ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং | 
আসুন প্ররোহত মহাশয । মন্ত্র বশ্ুন। আমাদেব এই বন্থকালের পুবাতন দ্ৃতটুকু 
লইয়া স্ববা স্বাঠা বলি! আগুনে ঢাখুন । কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্‌ কামার ! পাটা 
হাঁডকাটে ফেলিযাছি * একবার বাবা পঞ্চানন্দের নাম করিয়া, এক কোপে পাচার 
কর। হব হর বমৃ বৃ! কমলাকান্ত দাড়াইয়। আছে, মুঁড়িটি দিও! তোমর] হ্বচ্ছন্দে 
পুজা কর । 

পুজা কব, ক্ষাত নাই, কিন্ত আমাকে গোটাকত কথ। বুঝাইয। দাও । তোমার বাহা 
সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে; কয জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন 
অধান্মিক ধান্সিক হইয়াছে? কধ জন অপাবত্র পাব হইযাছে ? এক জনও ন।? যাঁদ না 
হইয়। থাকে, তবে তোমাব এই ছাই অ।মরা চাহি শা আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই 
ভারতবর্ষ হইতে উঠ|ইয। দাও । 

তোমাদেব কথা আম বুঝি । উদর নামে হৃহং গহবব, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই ; 
নাহলে নয়। তোমবা বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমব। 
সেই চেষ্টায় আছি । আম বলি, সে মক্রলেব কথা বটে, কিন্ত উহাব অত বাডাবাড়িতে 
কাজ নাই । গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আব সকল কথা 
ভুলিয়। গেলে । বরং গর্ভেব এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তরু আর আর দিকে 
একটু মন দেওয়া উচিত । গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার 
বাঁদ্ধব কিকোন উপায হইতে পারে না? তোমরা এত কল কাঁরতেছ, মনুষ্যে মনুষ্ে 
প্রণয় ধাদ্ধর জন্য কি একটা কিছু কল হয় নাঃ একটু বুদ্ধি খাটাইয়া৷ দেখ, নহিলে 
সকল বেকল হইয়া যাইবে । 

আম কেবল চিরকাল গর্ত বুজাইয়! আসিয়াছি__কখন পরের জন্য ভাবি নাই । এই 
জন্য সকল হারাইয়! বাসয়াঁছ__সংসারে আমার সুখ নাই ; পৃথিবীতে আমার থাঁফিবার 
আর প্রয়োজন দোখ না । পরের বোঝা কেন ঘাঁড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই 
নাই | তাহার ফল এই ধে, 1কছুতেই আমার মন নাই । আম সুখী নাহ। কেন হইব? 
আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি ? 


* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে-_পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্ত, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্মা__ 
এই পাঁচটি আনন্দে এই নুতন পঞ্চানন্দ। 
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সুখে আমার অধিকার নাই, কিস্ত তাই বাঁলিয়া' মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ 
করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ । যদি পারিবারিক স্লেহের গুণে তোম!দের আত্ম প্রয়তা 
লুপ্ত না হইয়া থাকে, যাদ বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মাজ্জিত ন। হইয়া থাকে, যদ 
আত্মপরিব!রকে ভালবাসিয়ী, তাবৎ মনুয্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, 
তবে মিথ্য। বিবাহ কারয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। হীন্দ্রয় পারতৃপ্চি বা 
পুঁমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে । যাঁদ বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ স'ধন 
না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই । ইন্ভয়াদি অভ্যাসের বশ, অভ্যাসে এ সকল 
একেবারে শান্ত থাকিতে পরে । বরং মনুষ্যজাতি ইন্ড্রিয়কে বশীভত করিয়া পৃথিবী 
হইতে লুপ হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই । 

এক্ষণে কমলাকান্ত মুক্তকবে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ 
কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার ? 


ষষ্ঠ সংখ্যা 
চজ্পালোকে 


এই তৃণ-শম্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাঁহিনশ ভাগীরথ+-তগরে, এই স্কুট- 
চক্্রীলোকে, আজ দপূরের শ্রীব্দ্ধি, কলেবর-হাদ্ধি করিব । এইরূপ চক্্রালৌকেই 
না ট্রেলস্‌ শশা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ কিয়, ক্রিসদাকে স্মরণ কারিয়া, উষ্ণ 
শ্বাস ত্যাগ করিতেন ! এইরূপ চন্দ্রীজৌকেই ন1! ছ্সবা সুন্দর॥ এইরূপ মম শিশির 
পাত-সিক্ত শষ্প মৃদ্ব পদে দলিত করিয়া পিরামসের সক্কেতস্থানীভিমুখে আভসারিণী 
হইতেন ? অভিসারিণী শব্টিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, স্‌ একটি ধাতু আছে এবং 
ত্রীত্ববাচক একটি “ইনী, আছে ; এই জীবনে কমলা কান্ত শম্মা কত উপসর্গ দেহিলেন, 
কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্ত সোপসর্গ 
ধাতু বিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম নী। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর 
ধাতু বিগড়াইল না । কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল নী। যাহারা 
দধি দুগ্ধ বিক্রয়াথ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমতীগবতে “পসারিণা” বালিয়াছে,. 
কখন অভিসারিণী বালয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে 
অনেক অভিসার্িণী দেখিয়াছি বালিতে পারিতাম । 

চক্র, তুমি হাঁফ্য করিতেছ ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ ? তোমার সাতাইশ ইন 
শুদ্ধ আমাঁকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ ? দক্ষ রাজার 
যেমন কন্ম__একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত 
শম্মা বিবাহের জন্য লালাক্িত! অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো ! আর সফল 
তোমার থাক, তুমি অন্ততঃ অল্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই ছ্বইটিকে বড় 
ভালবাসি । আমার মত নিষ্কর্্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসমৃখ 
উপলব্ধি করিতে পারে । আমি এঁ ভগিনগদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান 
দান কাঁরয়া, সুখে কাল কর্তন করব । ইহাদিগের আরও অনেক শুণ আছে- লোকে 
নিজে অক্ষমতানিবন্ধন ফোন কন্ম ফারতে না পাঁরিয়া, স্থচ্ছন্দে ইহাঁদগের দোহাই দিয়া» 
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১২৬ বাঙ্কিম বচনাসংগ্রহ 


লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে । আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি 
শির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়। আসি, তবে আমার সহ্ধন্মিণীদ্বযের স্কন্ধে সমস্ত দোষ 
অপপণ করিয়া সাফাই করিতে পাবিব । 

চক্রদেব ! তুমি আমার কথায় কর্ণপপত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর 
মন্দান্দোনলিত বক্ষ-বসন কবম্পর্শে প্রতিভসিত কাঁরতেছ ? এখনও মন্দ সমশীরণের সহ 
পরামণ কবিষা এক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ণ কবিবে ? এখনও তৃণক্ষেত্রে 
মণি মুক্তা মরকত অকাতবে ছড।ইয়। দিবে £ উুবনে মুক্তা, আর কেহ ছডাক আর না৷ 
ছড়াক, দেখিতেছি হাঁম হড়াইয়। থক । মাব আজ আমি ছডাইব ! 

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনেব প্রপরা-অপ-পৌজ্রেরা এবং তাহার নিবৃ-দুর্- 
বি-অধি-দৌহিজ্রেব। আমাকে জ্বালাতন করিয়া হঁলিযাছে। আমার বক্ষের উপাঁর 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । বি. এ, ন। হলে বিষে হ্য না। এইবার সংসার 
ড্রবল। উ.১ ক্ষ।য় ফল কি ঃছাপর খাট--বরূপার কলস, গরদের কাঁচা, এবং 
স্ব্ণীলঙ্কার-ক্থিতা, পট্টবসনাুতা, একটি বংশখণ্ডিকা ! হরি হরি বল, ভাই ! তৃণগ্রাহী 
পাণিত্যাভিমানশ বি. এ, উপাধিধাবী উচ্চশিক্ষাপ্রাঞ্ধ নব বঙ্গবাসার, কলস বস্ত্র বংশ 
খট্টাসমেত সজ্ঞ।নে গঙ্গ!লাভ ঠইল 111* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি 
পাইলেন । তিনি বিলাতী ব্রন্মে লীন হইলেন । বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। 
তাঁহার উচ্চশিক্ষা! তাহাকে তীহ।র চরমধামে পৌছিয়া দিয়াছে । তিনি সহজতর তোলক 
পাঁরমিত রজতপাত্র, শত তে!লক পরামিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র 
দাগুক। একট বংশ-খাঁগুক। পাইয়াছেন, তানি তাহার 1৮ববাঞ্িত হেমকুট পর্বত 1নকাটস্থ 
কাক্ষিন্ধ্যাপুরীর সরকারি 9কালতা পাইয়াছেন» হাঁর হার বল, ভাই ! তাহার এত দিনে 
সমাধি হইল 11! তিনি উচ্চশিক্ষ!ল।ভার্থ বহু যতে কামস্কটক। দেশের নদশসকলের নাম 
কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন । এই উ১শিক্ষাঁব জন্য তিনি নিশীথপ্রদশীপে অনন্যমনে শাহর! 
মরুভামির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন । এই উচ্চাশক্ষার জন্যই 
শালিমানের উদ্ধে বায়ান প্ররুষ,। নিষ্বে সাডে তিপপান্গ প্ররুষের কুলচি মুখস্থ 
করিয়াছেন । এই উচ্চশিক্ষ-বলে তিনি শাঁখয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে 
পারিলেই পরম পুরুষার্থ ; ইংবেজের শিন্দ| যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই 
রাজণশতির একশেষ হইল । এবং বংশ-দপ্ডিকাঁর স্থাপন কারয়া উমেদার গোষ্ঠীর 
বুদ্ধি করিয়। দেশ জঙ্গলময় কম্ধিতে পারিলেই কলির জীবধনম্মের চরিতার্থতা হইল । 

এরূপ বংশ-দাগুকা-প্রযাসী আমি নতি , আমি উইল করিযা যাইব, সাত প্ররুষ 
বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্তব্য, তথাপি 'এরূপ বংশদাঁগুক। আশ্রয়ে স্বর্গ প্রাঞ্থির বাঞ্চাও 
কেহ নাকরে । যদি জীবপ্রবাহ ধৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য তয়, তবে আমি মংস্যাদি 
ববাহ কাঁরব, ফাদ টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশাঁলের অধ্যক্ষকে 
বববাহ করিব; আর যদি সৌন্দধ্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে- ঘোমটাটানা 
রাদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, এ আক।শের টদকে বিবাহ কাঁরব । 


্জ বোধ হয়, এই রাত্রি ভইতেই কমলাকাস্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। 
-শ্রীভীম্মদেব খোশনবীস | 


কমলাকান্ত ৯২৭ 


ভাগশরাথ ! যাঁদ তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর 1হমলয়-ভবনে, অথবা 
আরে উচ্চতর ধূর্জটার জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহ। হইলে কে আজ তোমার 
উপাসনা করিত ? তুমি নীচগা হইয়া, মত্ত্যে অবতরণ কারিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে 
গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে । সমীরণ ! তুমি যাঁদ 
অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথব। মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে 
চন্দন-শাখা নামত করিয়া বা এল লতা কাম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ কারিতে, তাহা হইলে 
কে তোমাকে “ত্রমেব জগজ্জখীবনং পাঁলনং” বাঁলয়া আর তোমার শ্তব স্তাঁত করিত ? এই 
বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকাঁল ষাদ কেবল নন্দনক।ননেই প্রাতিধ্বানত হইত, 
তাহ! হইলে কমলাকান্ত »এবভা তাহাদের নাম কারিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী 
লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করবে কেন ? সুধাংশো ! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত- 
ভাগুারে, প্রবাল-পালক্কে মৌক্তিক-শয্যায় শযম়িত থাকিতে, তাহ! হইলে কে তোমার 
সহিত রমণী-মুখ-মগ্ডলের তুলনা করত £ অথবা তৌম!র এ সাতাইশটি রমান্বয় ভর্তৃক1 
লহয়া খলু সাঁর শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহ। হইলে আঁজ কমল শশ্মী কি 
তোমার দর্শনীভিলাষণ হইয়া__এই শ্মশানাঁনকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাম করে? 

শশী- যাদ তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ কারও, আমি 
প্রাণান্তেও শশিন্‌ বলিতে পারব না__আঁম এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান 
করিতেছিলাম ; শশী, তুমি অনাথার কুটারদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া 
থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধাপিতে যায়, হাম তাহার সঙ্গে 
নাঁচিতে নাঁচিতে খেল। কর, বাঁলিক! যখন স্বচ্ছ সরোবরহদয়ে তোমায় একবার দেখিতে 
পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্নন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে 
থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষং দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোদ্রার 
খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সাহিত প্রাসাপোপার একাকিনী দীঘশ্বাস 
.ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নাঁরকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে আত ধীরে ধীরে তাহার 
হৃদয় ভরিয়া অম্বত বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরাক্গণী আশা- 
তরঙ্গিত-হদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু অভিগামিনশী হয়, তখন হমিই তাহাকে 
স্বর্ন-ভূষণে তৃষিত করিয়া আশীর্বাদ করিয়া পথ প্রদশন কারয়া থাক; গোলাপ যখন 
বসন্ত-রাগে এক বৃত্তে চাঁর দিক্‌ দোঁখয়া হেলিতে দ্বালতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে 
মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে বানে পরামর্শ দেও । আবার সেই তুমিই 
অসদভিসন্ধিৎস্ন নর যখন কুলকামিনীর ধর্মনাশে প্রহ্ত্ত হয়, তখন তোমার কোমল 
'মুখমণ্ডলে এমনি জকুটি করিতে থাঁক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যং চমকাইয়া দেও, তাহার 
পাপ শোণিত-বিন্দৃতে চৌষটি রৌরব প্রাতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও । 

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্স্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ ; যুবক মুবতীর 
'যাঁমিনী-যাপনের প্রধান সম্তভোগ-পদার্থ ; এবং স্থবিরের স্থাতিন্দ্পণ। তুমি অনাথার 
প্রহরশ, স্থির দশপধারী ; তুমি পাঁথকের পথ-প্রদর্শফ ; গৃহীর নৈশ সৃষ্য ; তুমি পাপীর 
-পাঁপের সাক্ষী ; পুণযাআর চক্ষে তাহার যশঃপতাকা ৷ তুমি গগনের উজ্জ্বল মাঁণ; 
জগতের শোভা । আর এই ম্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল ? তুমি 


১২৮ বাঙ্ম রচনাসংগ্রহ 


ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস, বিরসে বিষ । তুমি কমলাকান্তের সহ্ধন্মিণী ১ 
শশী, আমি তোমায় বড ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব । সকলে হরি 
হর বল, ভাই ! আজ এখানে বাসর যাপন- সকলে একবার হরি বল ভাই ! 

বম ভোলানাথ ! চন্দ্র যে পুরুষ ! তবে ডবল মাত্রা চডাইতে হইল । 

চন্দ্র আমাঁদিগের আধ্য মতে পুরুষ বটে, কিল্ত বিলাতীয় শর্মাদিগের মতে ইনি 
কোমলাঙ্গী । আমাদিগের মতে চক্দ্র হি,* ইংরাজিমতে চক্র শী । এখন উপায়? হি 
কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে ? 

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের এঁক্য হইল না । 
আমার এ বিষয়ে নানী সন্দেহ হয় । যে ওয়াজদািশাহ1 লক্ষৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে 
চতুর্দোল1রোহণে মুচিখোলায় আগমন কবিয়া,হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীডা 
কবেন, গোলাপ সাহত বারি-হুদে নিত্য স্নান কারিয়া, স্বীয়ানবরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে 
সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাংসল্যে এ্রীহক 
সুখ সম্পান্ত বিসঙ্জন কাঁরয়া__রাঁজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেযঃ 
বোধে, নেপালেব পর্ববতীয় প্রদেশে আশ্রষ লইয়াছেন, তান শী নাহি? তবেত 
সাহসকে হি শীর প্রভেদক কর। যায না । তবে মুদ্ধ-নৈপুণ্যে হ-শীর প্রভেদ হইবে ? 
যে জোয়ান ওলিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকাঁলে সর্বপ্রথমে পদশূর্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বালব, নাহি বালব ? আর যে বেড্ফো 
তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে প্ররুষের বন্ত্র সংরক্ষণ 
করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শন বলিব ? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারলাম 
না। তবে শুনা যাঁয়, যে বলীষন্‌, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্বল, তাহা রাই স্ত্রীলোক । 
ভাল-কোমং আপনাকে নীতিপাজ্যের সর্কেসর্বা স্থিব করিয়া ইউরোপণয় পাণ্ডত- 
মণ্ডলীর নিকট কর যাজ্রঞা করিয়াছিলেন,সেই অতুল প্রতাপশালনীকে যে মাদম ক্লোতিলড 
দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে শশ বলিব, না হি বালব 2 রোমক 
পত্তনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজ, যে মৈসর রাজ্ঞী ক্রিওপেটরা এরূপ তিন 
জন কৈসরের উপর রাজত্ব কারয়াছেন, তাহাকে শশ বলিব, না হি বলিব ? বাস্তাবক 
জগতে কে হি, কে শন, তাহা স্থির করা যায় না। সেদিন কার্তন হইতেছিল, যখন 
কীর্তন-গাঁয়ক1 বলিল-_“সিংহনী হইয়া শিবাপদ সেোবিব 2” এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা 
মন্্স্তববং, চিত্তপুত্তালকাঁর ন্যায় তাহার মুখ নিরণক্ষণ কারতে লাগিলেন, আমার 
বাস্তবিক সেই কীর্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি 
যবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম । তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাস] 
করিত, এর কোন্গাঁল হ, আর কোন্গুলিই ব। শী; তাহা হইলে আমি অবশ্ঠ) 
বাঁলতাম যে, সেই কীর্তনকারণীই 1হ এবং তাহণর জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক 
বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ধত্র বিকল্পে ইট হন। তাহার 
নিত্যবাঁধও আছে । যথা ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্্বে ইট্‌ । তাহার] 
বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছ শি, মদ খাইলে হন ইট্‌ | ফলে ইট্‌ যাহা হউক, 


« হি শীকাহাকে বলে 1 শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজি লর্বনাম-হ পুংলিঙ- লী স্ত্রীলঙগ। 
- শ্রীভীম্মদেব | 


কমলাকান্ত ৯২৯ 


হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপানি অনেক সন্দেহ হয়| মধু চাটুয্যে আমার নাম 
ংযোগ করিয়া কি বিদ্রপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পুর্ণদুদ্ধ-কুস্ত তাহার 

মস্তফ্ষে নিক্ষেপ কাঁরিয়া, চাট্রুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরাঁক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ 
আম্ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শ-_-আর 
আমি--নসীবাবু কিনা এক দিন বলিয়াছিলেন যে-_-“চত্রবর্তী কিমুতে কিমুতে আজ 
বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড কারবে দেখুছি”"_-সেই ভয়ে আফিঙ্গের 
মাত্রা কমাইয়! দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে 
আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা 
দুষ্কর, তখন চক্দ্র হি কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে 2 যদি চক্দ্র হি হয়েন, 
ত আমি শী-_-কেন না, আমার সাহত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চক্দ্রকে 
বিবাহ করিতেই হইবে । আর আমি যাঁদ প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্তী হই, তাহ! 
হইলে চন্দ্র শী। চক্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা! হইলে চক্দ্রকে বিলাতীয় মতে 
পাণিগ্রহণ করিব । 

এখন নানা মতে নানা কাধ্য হইতেছে ; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব । এখন 
দশাবতার দশকর্্মান্বিত হইয়াছেন । মব্য, কৃর্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্ধর্ধন 
কাঁরতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহলাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়ীছেন। 
বামনাবতারে বঙ্গীয় মুবকগণ, আমার সোণারটাদ শশীকে স্পর্শ কাঁরতে স্পদ্ধা করে । 
প্রথম রামের স্থানে ইহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্ী-সেবা, এবং শেষ 
রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন ৷ ইহারা বোদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা 
স্থির কাঁরয়া, কক্ষিমতে সংহারমৃত্তি ধারণ করিয়াছেন । এখনকার কালে শাক্ত-মতে 
ভোঁজা প্রস্তত হইয়া, তাহ! শৈব ত্রিশুলে বিদ্ধ কাঁরিয়া গলাধকরণ কারিতে হয় ; তাহার 
পর সৌর পাঁন সেবনীয় । আবার জিরুশালমের প্রথম গোরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা 
কারিতে হয় । মেজে! গৌরাক্ষ নবছ্ীপবাসীর মত হরিসংকার্তন করিতে হয়, রাঁধানগরের 
ছে!ট গৌরাঙ্ষের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয় । 

স্বতরাং শশী, পুর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শীস্থির করিয়া, খোস্‌ 
বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্‌ তাঁবয়তে ইচ্ছাপুর্ববক বিবাহ কারিলাম। আমি পুভ্র- 
পোল্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সারকতে তোমাতে ভোগ দখল কাঁরতে থাকিব । 
: ইহাতে তম কিংবা তোমার স্থলাঁভিঘিস্ত কেহ কখন কোন আপাত্ত কর বা করে, 
তাহা নামঞ্কুর হইবে । তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার 
হইল । 

আর অমন কাঁরয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়, চলে পাড়য়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কাহলে 
তি হইবে? আর অমন মুচ:কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্‌ তর্‌ করিয়া কত 
দুর চলিয়! ঘ্াইবে ? ইতি কোর্টাশিপ্‌ সমাপ্ত :- 

এক্ষণে গান্থাব্ব বিবাহ । আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর। 

কন্যাকর্ত হৈল বন্যা, বরকর্তী বর । 
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥ 
একবার হরি বল, ভাই ! হরি হরি বোল । 


ব (১ম)--৯ 


১৩০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্প হইতে দেখিলে 
আর চন্দ্র ম্লান হইবে না । এইবার ভারতবর্ষীয় কাবগণের কবিত্ব লোপ হইল-_ পুর্বে 
কমল মুদিত আখি চন্দ্রেরে হেরিলে, 
এখন 
চক্রে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে । 
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল, 
কিন্ত 
কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল ৷ 
আহা! আমি অমাব চক্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি । বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, 
বর বড-- 
চক্রে সবে ষোল কল! হ্রীস বৃদ্ধি তায়, 
চক্রবস্তী পরিপূর্ণ এক কীদ কলায় । 
সেই কল! কভু লুপ্ত কভু বর্তমান । 
কমলের বাগানের সব মর্তমাঁন ॥ 
দেখ শশী, এখন নিজ্জন হইল | তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি । 
ত্মি তোমার রূপ-গৌরবে গব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও কূপের ছড়াছড়ি কারও 
ন|| যখন পুক্র-শোকাত্রা মাতা বক্ষে কর।ঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া 
ক্রন্দন কারিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন 
কলাহ্কীনি! তোমার বপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাঁখিও । যখন 
সংসারজ্বল!জালে লোকে দগ্ধ হইয়। তোমার দরবারে আসিয়া আভিযোগ করিবে, তখন 
তোমার সৌন্দর্য-াবকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে 
সোন্দধ্য তীব্র বিষ-ক্ষেপরূপ হইবে ৷ বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও । যে 
সকলকে দ্বণ। করিয়াছে, কাহারও প্রতি সে সহ করিতে পারে না। আর যে এাহক 
চরম সুখের সাম। উপলান্ধ কারিয়া আত্মা বসজ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা 
আ!শ] দিয়! সান্তনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি 
দেখাইয়া অপরকে সাম্ত্বন। করিবে? কিস্তু কমলাকীন্তের সময় অসময় নাই, ঘটন 
বিঘটন নাই, সুখ দ্বুঃখ নাই । তুমি সর্ববদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার 
নিজকথা আমাকে বলবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার 
অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে । তুমি জ্যোতস্া রাত্রতে 
আমার সহিত দেখা কারতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ 
কারও না। অগ্য আমাদের যে সখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে 
পারিবে? অগ্য হইতে মাস গণন]। করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে 
শ্প-বাসর সমাপন কাঁরব । সকল পূর্ণ মাসেই তিমি হঠাং আমার কাছে আগমন 
করিও ন1; পঞ্জকাঁকারগণের সহিত দিন-ক্ষণের পরামর্শ করিয়া ফমলাভিসারিণী 
হইও, নচেং একদিন রাহ তোমাকে পাথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্রি করিবে । 
আর এই বিবাহ-রাঁত্রতে নব বধুকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম-যাজকতার 
ভাগ হয়। সুতরাং অলমতিবিন্তরেণ । 


কমলাকান্ত ১৩১ 


এখন এক বার, 
কমল শশীর বাসরঘরে, 
ডাক রে কোফিল পঞ্চম স্বরে ! 

এখন শশী, একবার এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাদে নৃত্য 
কর দেখি! এক বার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়। গিয়া, একবার অনন্ত গগনের 
'অনন্ত পথে উন্টাইয়া পড় দেখি ! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধরপথে এক 
চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ 
বাধাইয়া দিয়া, তাহার! যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমাঁনি তাহ!দের উভয় 
দলের বৃযহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রাস্তি 
বোধ কারিয়! মুক্তাবিনিন্দিত স্থেদবিন্দ্রসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে 
স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি ! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া! চকোরচক্রের 
অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে 
আবির্ভূত হও, কমলাকাস্ত শয়ন কাঁরল। 

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-পাগরজ| ভ্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বািকা-স্বভাব-সুলভ 
অভিমানের ভজন! ফরিলে ? কমলাকান্ত কোন্‌ দোষে দোষী বলিতে পারি না_কখন 
একবার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জীল-চ্ছেদনার্থ উদহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলা'ম 
বাঁলিয়া এত অভিমান আঁজকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলম্কিনী, 
তরু আম তোমাকে গ্রহণ করিলাম । তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অন্যাবধি 
[.0108010% নাম ধরিলাম । জ্যোতিব্বিদের! বাঁলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী-_ 
তরু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম । তাহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু 
আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম । তবু রাগ তবে এই সংসার-গরল-খগুন, এই 
গিরি-তরু-শিরসি-মগ্ুডন, এ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও । পার যি, এ 
অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমৃটা এক বার টানিয়া, এক বার রাই মাঁনিনশ হইয়া 
বসো! আমি এক বার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জশীবন সার্থক করিয়া লই 11 
আজ আম শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে । তুমি আমার চীন্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক ! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস । 

অমন করিলে আমি শত সহম্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নুতন বিবাহের 
রীতি পদ্ধত শিক্ষা! করিয়াছে । কমল এখন স্বয়ং বর, কর্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে 
শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ কারতে পারে । যখন দেখিব, নব 
পরবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই 
আমি তাহাকে বিবাহ করব । যখন দেখিব, পদ্মমুখা স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ 
বহ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে 
মিশাইয়া দিব। যখন দেখব, নির্বারণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি 
করিয়া খেল! করিতেছে, তখনই তাহ!কে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আম!র 

* চত্্রপ্রস্তঃ চাদে পাওয়া বা পাগল । 


1 আমি জানি, কমলাকাস্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালিলীর পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্ত সে হদ্ধের জন্য । 
- _জ্রীভীম্ম্দেব। 


১৩২ বঙ্কিম রচনসংগ্রহ 


সা্গনী কারিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি মাণ্ভষায় হেতান্বরে ভূষিত 
হইয়। উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধগকে 
জাগাঁরত করিয়া অধ্বাঙ্গের ভাগিনী করিব । যখন দেখ্বি, কুঞ্জলতা কানে বুমৃক্ষা 
দেখলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চর দিকে ছডাইয়া নিস্তবূভাবে মৃদ্ধ সৌর কিরণে ঈধত্তপ্ত 
হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সান্নবেশিত করিয়। তাহ'র ঝুমৃক1 সরাইয়া 
দিয়! তাহার বরকে চিনাইয়া দিব । কমলাকান্ত চক্রবর্তী এখন বিবাহ করিতে [িহিল, 
ঘটকাঁলণী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যাঁদ তোমর| আমার পরামর্শে 
শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর-আমি বেশ ঘটকালশী জানি, তোমাদের মনের 
মত সামগ্রশ মিলাইয়। দিব । 


সপ্তম সংখ্য। 
বসন্তের কোকিল 


তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক । যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাত!স বহে, এ 
ংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়! উঠে, তখন তুমি আিযা রাঁসকতা আরম্ভ কর। আর 
যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহাঁর কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু £ যখন 
শাবণের ধারায় আমার চাঁল1ঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গে|ময় 
হয়, তখন তোমার মাঁজ। মাজা কালো কালো ছ্লালি ধরনের শরীরখাঁন কোথায় 
থাকে 2 তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ধার কেহ নও । 
রাগ করিও না- তোমার মত আমাদের মাঝখণানে অনেক আছেন । যখন নসগ 
বাবুর তাহুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোৌকিলে তাহ।র গৃহকুঞ্জ প্রুরিয়। যাঁয়__কত 
টিকি, ফৌঁটা, তোড়, চসমার হট লাগিয়া যায়,-কত কবিতী, শ্লোক, গীত, হেটে। 
ইংরেজি, মেটে। ইংরেজি, চোরা ইংরোঁজ, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসী বাবুর বৈঠকখান। 
পারাবত-কাঁকাল-সংকুল গৃহসৌধবং বিকৃত হহয়] উঠে । যখন তাহার বাঁড়ঠতে নাচ, গাঁন, 
যাত্রা, পর্বব উপাস্থত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোটিল আিয়!, তাহার ঘর বাঁড়শ 
আধার করিয়া ভুলে-_ফেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক 
পোড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায় । যখন নস বাবু বাগানে যান, 
তখন মানুষ-কোিল, তাহার সঙ্গে পিপড়ার সারি দেয় । আর যে রাত্রে আবিশ্রান্ত বৃষ্টি 
হইতেছিল, আর নস বারুর পু্টির অকালে মৃভ্যু হইল, তখন তিণি একটি লোক 
পাইলেন ন।। কাহারও “অসুখ”, এজন্য আসতে পারিলেন না৷ , কাহ!রও বড় রমিত 
একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্র নিদ্রা হয় 
নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্র ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য 
আসতে পাঁরিলেন নী। আসল কথা, সে দন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে 
দিন আসিবে কেন ? 
তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক । এ অশে!কের ভালে 
বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, শ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো 
বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার এ পঞ্চম স্বরে, কু--উ বলিয়া ডাক » 


কমলাকান্ত ১৩৩ 


€তোমার এ কু-উ বরবটি আমি বড় ভাঙগবাঁসি। ুমি নিজে কালো-_পরান্নপ্রতি- 
পালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু”_তবে যত পার, এপঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, 
“কু-উ 1” যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার 
ছেষ, হিংস।, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়! ডাকিয়া বলিও, “কু-উ"2 
কেন না, তুমি সৌন্দধ্যশুন্য, পরান্নপ্রাতিপালিত । যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস 
পাইয়া, উপর্যযপা বিন্যস্ত পৃষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল 
_তখনই ডাঁকিযা বলিও, “কু-উঃ 1” যখনই দেখবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে 
ফুটিয়া আপনা দিগের গন্ধে আপনার বিভোর হইয়া, এ উহার গাযে ঢাঁলযা পডিতেছে, 
তখনই তোমাৰ সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলও, “কু-উঃ 1” যখন দেখিবে, বকুলের 
আত ঘনবিন্তস্ত মধুরশ্যামল স্িপ্ধোজ্্ল পত্ররাশির শোভা আব গাছে ধরে না পুর্ণ 
যৌবন! স্ুন্দরশর লাবণোর ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়] ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়। 
ভাক্ষিযা গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ 
মাতিয়া উঠিতেছে_তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল 
কাবয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ “কু-উঃ 1৮ 
যখন দেখিবে, শু্র-মুখী, শুদ্ধশরীবা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধযা-শিশিবে সিক্ত হইয়া, 
আলোক-প্রাখধ্যের হাস দেখিয়া, ধীরে ধারে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে - স্তরে 
স্তরে অসংখা অকলঙ্ক দল-রাঁজ বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,_-যখন দেখিবে 
যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া--“আদরেতে আগুসারি”_-কণ্ঠভরা গুন্গুন্‌ মধু ঢাঁলিয়া 
'দিতেছে_তখন, হে কালামুখ ! আবার “কু_উ£” বলিযা ডাকিয়া মনের জ্বাল 
নিবাইও । আব যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাঁড়িম্বশাখায বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহ- 
প্রস্পরূপিণী কাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের 
বূপোচ্ছাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত কারিয়াছে, তখনই তাহাদের 
মুখের উপব, এ পঞ্চম-স্থরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া! বলিও, 
এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা__এ “কু-উঃ!” এটি তোমার জিত--এ পঞ্চম-স্থর ! 
নাহলে তোমার ও কু-উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্রাডষ্টোন, ডিজ্রেলি প্রভৃতির 
ন্যায়,_তমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে_নহিলে অত কালো চাঁলত না; 
'তোমাব চেয়ে ইাঁডিঠাচা ভাল । গলাবাঁজর এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল 
িখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন স্টুয়ার্ট মিল পালিয়ামেন্টে স্থান 
পাইলেন না কেন? 

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহ -পালিয়ামেন্টে দীড়াইয় নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ- 
মাগুত, গিরিনদীনগরকুপ্রাদি বেঞ্চে মৃসাঁজ্িত, এ মহাসভা-বৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম- 
স্বরে-কু-_উঃ বিয়া ডাক-__সিংহাসন হইতে হষিংস্‌ পর্যন্ত সকলেই কাপিয়া উঠুক । 
“কু--উঃ 1” ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বাললে কু মানিব, সু বালিলে সু মানিব। 
কুবৈকি? সবকৃ। লতায় কষ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; 
পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্্রজীতি বঞ্চন] জানে । কু-উঃ বটে তুমি গাও। 
কিন্ত তুম এ পঞ্চম-স্বরে কু বঙ্গিলেই কু মীনিব-_নচেৎ কুঁকড়ে! বাবাজ “কুকু কু কু” 
বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিজ্রীকে কুবালিলে আম মানিব না। তার লা নাই । 


১৩৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্ত কেবল টেচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্ে 
ংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে-বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের 

কাজ নয়। সরু জেমস্ মাকিন্টশ্‌, তাহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া 
হারিয়া গেলেন আর মেকলে রেটরিকের 1+ পঞ্চম লাগাইয়া! জিতিয়া গেলেন । 
ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন-_-কবিকঙ্কণের খষভ-স্বর কে শুনে ? 
দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার বেস্ুরো বকাবাফিতে ফোন্‌ ফল দর্শে? আর যখন 
বারুর গৃহণী বারুর সুর বাধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার 
আওয়াজ দেন, তখন বারু পাড়িং পিড়িং বলেন, কি না £ 

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহ বুঝি না। যাহ। মিষ্টি, তাহাই 
পঞ্চম ? ছুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,__সুরের পঞ্চম, আর আল্তাপর! ছোট পায়ের গুজ্‌রা 
পঞ্চম ৷ তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষউ ; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট । 

কোন্‌ স্বর পঞ্চম, কোন্‌ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া 
দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোডাঁর ডাক, সেটি মমুরের কেকা, ওটি বানরের 
কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না । আমি আফিংখোেব-_বেসুরো শুনি, 
বেসুরো বুঝি, বেস্ুরে। লিখি_-ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি ? যাঁদ 
কেহ পাখোয়াজ তানপ্রর! দাঁড দাত লইয়। আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে 
তাহার গজ্জন শুনিয়।, মঙ্গল গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বংসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে-তাহার 
পীতাবশিষ্ট নিজ্জল দ্বপ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়-স্ুর বুঝা হয় না । আমি গায়কের 
নিকট কৃতজ্ঞ হইয়। তাহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে 
মঙ্ষলাব বংস হন । 

এখন আয়, পাখী । তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই । তুইও যে, আমিও 
সে-__সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী ॥ তুই এই পুম্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে 
আপনার আনন্দে গাইয়া বেডাস্- আমিও এই সংসাঁর-কাঁননে, গৃহে হে, আপনার 
আনন্দে এই দপ্তব লিখিয়| বেড়াই_-আয়, ভাই, তোতে আমাঁতে মিলে মিশে পঞ্চম 
গাই । তোরও কেহ নাই_-আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই--আনন্দ আছে । তোর 
গুঁজিপাটা এঁ গলা, আমার পুঁজপাট। এই আফিঙ্গের ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্থর 
ভালবাসিস__আমিও তাই ; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস 2 আমিই বাকারে? বল 
দেখি, পাখী, করে ? 

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল ৩!কেই ডাকি । যে আমার ডাক শুনে, 
তাকেই ডাক । এই যে আশ্চর্য ত্রন্মাণ্ড দেখিয়া বিছুই বুঝিতে না পাঁরিয় বিস্মিত 
হইয়া আছি, ইহাঁকেই ডাকি । এই অনন্ত সুন্দর জগং-শরীরে যিনি আত্মা, তাহাকে 
ডাক । আমিও ড|কি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান 
কথা ; তুইও কিছু জানিস্‌ না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক 
পৌছিবে ৷ যাঁদ সর্ববশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ভাক পৌছিবে ন॥ 
কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দ্বই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি | 


* দর্শন | 1 অলঙ্কার। 


কমলাকাস্ত ১৩৫ 


তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাকৃ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বালিয়া, 
আমার মনের ফথা কখন বাঁলতে পাইলাম না। যদি তোর ও তুবন-ভুলান স্বর 
পাইতাম, ত বাঁলতাম । তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া! দিয়া এই পুষ্পময় 
কুঞ্জধনে একবার ডাক দেখি রে! কি কথাটি বালব বিব মনে করি, বলিতে 
জান না, সেই কথাটি তুই বল্‌ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা 
হইল নাযাদ কোকিলের কণ্ঠ পাই-_-অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা 
পাই, তবে মনের কথা বলি । এ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, এ নক্ষত্রমগ্ুলীমধ্যে 
উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব নাঃ আমি না পাই, তুই কোকিল 

আমার হয়ে একব।র ডাক দেখি রে ? 
শ্রীকমলা কান্ত চক্রবর্তী 


অষ্টম সংখ্যা 
জ্ীলোকের রূপ 


অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক দিয়া অক্ষ 
দেঁলাইয়! চলিয়া যান, লাবপ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নৃতন জগতের 
সৃষ্টি হয় । তাহারা মনে করেন, তাহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের 
ধৈধ্য-চাঁল! উভিয়। যায়, ধর্ম্-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে ; যখন পুরুষের মন-চডাঁয় তাহাদের 
রুপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কন্ম-জাহাঁজ, ধর্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডাঙ্গ, সব ভািযা 
যাঁয়। কেবল সৌন্দধ্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে ; পুরুষেরাও 
যখন মহিলাগণের মোহিনী শাক্তর বশীভূত হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারস্ত 
করেন, তখন যে তাহারাও কি বলেন, ভাবলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের 
জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্বত, পশু-পক্ষী, কইট-পতঙ্গ, লতাগুল্মাদ সকলকেই লইয়া উপমাঁর 
জন্য টানাটানি পাড়ান_আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান । রূপসীীর 
মুখমণ্ডলের সাহত তুলন করিয়া তাহারা পুর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবং শান 
বাঁলয়া ফেরৎ পাঠান , গরিব চাদ, আপনার কলঙ্ক আপান বুকে করিয়া রাতারাতি 
আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে ৷ সুন্দরীর ললাটের সিন্দ্ুরবিন্দ্ব দেখিয়া তাহার! 
উষার সাঁমন্ত-শৌভা তরুণ তপনের নিন্দী করেন ; রাগে সুধ্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া 
চলিয়া যান। রসময়ীর আস্কের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর- 
রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কোমুদশর নৃত্য তাহারা আর ভালবাসেন না; সেই 
অবাধ কমল কুমুদে কট-পতঙ্গের অধিকার । কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়। 
তাহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্তে 
জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ কাঁরয়া, তাহার স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন । রাঙ্গণীর 
শরীর সঞ্চালনে তাহারা এত লাবণ]লশীল! বিলোকন করেন যে, জ্যোতল্লাময়ী রজনীতে 
মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিল্দ্াহল্লোলে চাঁন্দ্রকার খেলায় 
তাহাদগের আর মন উঠে না। এই জদ্যই বা, রাত্রে নিদ্রা] যান, এবং নদীকে কলসী 
ফলসণ ফারিয়া শুষিতে থাকেন । আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন 


১৩৬ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সরোবরে মলয়-মারুতে দোছুল্যমান নীলোংপল দূরে থাকুক, বিশ্বমগ্ডলের কিছুই 
তাহাদিগের ভাল লাগে না । | 

এই নারীমৃত্তির স্তাবককৃলের উপমানুভবশাক্তর ফিছু প্রশংসা কাঁরিতে হয় । এক 
চক্ষু, তাহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর ; কখন মবস্যু, যথা 
সফরা ; কখন উদ্ভিদ, যথা পন্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর ; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের 
তারা । এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর ।* উচ্চ 
কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল ; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না 
বলিয়া দাঁডিম্ব, কদম্ব, করিকুস্ত এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে । জলচর ক্ষুত্র 
পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্ত, ইহাঁদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক 
উপলাব্ধ; কিন্ত কাবাদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী । আবার 
যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনশীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দেশ করা বিধেয় 
নহে ; যে হাতা হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয় । 
শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে 
না। যীহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া 
যাঁন না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়! বাছিয়া গজগামিনী 
মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয় ? 

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভূক্ত ছিলাম । আমি তখন এই আঁখল 
সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাষটতাম না। চম্পক, কমল, কুম্দ, 
বন্ধুজীব, শিরীষ, কদন্ব, গোলাপ প্রভৃতি প্ুস্পচয় তখন কামিনী-কান্ভি-গ্রথত কুন্ম- 
মাঁলকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত নাঁ। বালিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতাঁ 
অপেক্ষাও আমি কুমুমময়ী মাহলাকে ভালবাসিতাম ; বর্ধার উচ্ছুসিত-সলিল৷ চিররাঙ্জিণী 
তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী মুবতাঁর পক্ষপাতী ছিলাম । কিন্ত এক্ষণে আর আমার 
সে ভাব নাই। আমার দিব্জ্ঞান হইয়াছে । আমি মায়াময়ী মানবীমগ্ডলের 
কুহক-জীল ছিন্ন করিয়া বাঁহর হইয়া পলায়ন করিয়াছি । জালিয়ার পচা জালে রাঘব 
বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঠড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; 
ক্ষু্র মাকড়সার জালে যেমন গুবৃরে পোকা পড়িলে জাল ছি'ড়িয়া পলায়ন করে, আমি 
তেমাঁন পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোর একবার দড়ি ছি'ড়তে পাঁরিলে যেমন 
উদ্ধগ্রাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়! পলায়ন ফাঁরয়াছি। মকলই 
আফিমের প্রসাদে। হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কোটা অক্ষয় হউক । 
তুমি বংসর বংসর সোনার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পুজা খাইতে যাও ! জাপান, 
সাইবারিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক ; তোমার নামে 
দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক । কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও । আমি তোমার কৃপায় 
সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া! দুই চারটি কথা বলিব । 


* আমার বিবেচনার চন্দ্রের সিত নখরের তুলনা! অতি নুন্দর-__কেন না? উত্তম পদবিস্তাস হইতে 
পারে-যথা, নধর-নিকর হিমকর-করদ্বিত কোকিল-কৃজিত কৃপ্নকৃটীরে |--এটি আমার নিজের রচমা। 
-্রীতীম্মদেখ । 
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কথা শুনিয়! কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক প্ুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। 
বলুন, ক্ষতি নাই । নৃতন কথা যে বলে, সেই পাগল বায়রা গণ্য হয়। গালিলিওঞ 
বলিলেন, পৃথিবী ঘ্বরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্িক সমাজ, 1বদ্ধান্‌ সমাজ 
শুনিয়া, হাঁসিলেন ; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে । ফালের 
স্রোত বহিয়া গেল। ইতালশর ভদ্র সমাজ, ধার্টিক সমাঁজ, বিদ্বান সমাজ আর পৃথিবী 
খ্বুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গাঁলিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না । 

সকলে সৌন্দর্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বকার করেন। বি্যা, বুদ্ধি, বলে 
পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রলোকের মন্তকে দেন । আমার 
বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতোছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্া- 
লোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট । হে মানময়ী মোহিনীগণ ! কুটিল কটাক্ষে কালকৃট 
বর্ষণ করিয়। আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কাঁলসর্পা-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে 
বন্ধন করিও না, জধনুতে কোপে তীক্ষ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না । 
বলিতে ফি, তোমাদের নিন্দা কারিতে ভয় করে । পথ বুঝিয়া যাদ তোমরা নথ-ফাদ 
পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে 
কমলাকান্ত কোন্‌ ছার! তোমাদের নথের নোলক খিয়৷ পড়লে, মানুষ খুন হইবার্‌ 
অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখানি টাদ যদি স্থানম্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, 
তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে । অতএব তোমরা রাগ কারও না । আর 
হে রমণীপ্রয়, কল্পনাপ্রয়, উপমাপ্রয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী 
প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। 
আমি সপ্রমাণ কাঁরয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক । তোমরা উপাস্য 
দেবতার প্রকৃত মৃত্তি পরিত্যাগপুর্বক বিকৃত প্রতিমুপ্তির পুজা করিতেছ। 

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরছুল! ব্যবহার করে না । যাহার উজ্জ্বল 
ভাল দাত আছে, তাঁহার কৃত্রিম দশ্ডের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন 
হরণ করে, তাহার আর রং মাঁখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, 
তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর 
কাষ্টপদ অবলম্বন কারতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য 
লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বাঞ্চিত 
করিয়!ছেন, সেই তাদ্বষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থ যত করিয়া থাকে । এই সকল 
'দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, আত্ীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত 
অভাব । তাহারা সর্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; ফি উপায়ে আপনাকে 
স্রন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী ; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত 
ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহদিগের চেষ্টা।; এমন কি বলা যাইতে পারে ষে, 
'অলঙ্কারই তাহাঁদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, 
অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান । স্বীয় দেহ সব্জজত করিতে এত যাহাদিগের যত্র, তাহা" 
পিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না । যাহার নাক সুন্দর নহে, 
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সেই নাকে নথরূপ রজ্জ্বতে নোলকজগম্নাথকে দোলায় ; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই 
ঢাকাই-কানরূপ নান। ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কাণে ঝুলাইয়! দেয় । 
যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, 
বিশেষতঃ স্তম্থপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে । যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে 
সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বাহতে এত ব্যগ্র হয় না; পুরুষে 
ভূষণ বিনা সন্তষ্ট থাকে ; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায় । 
অতএব স্ত্রীলোকাদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি 
সৌন্দর্য্যবিষয়ে নিকৃষ্ট | 

স্রজাতি অপেক্ষা যে প্ুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচন! 
করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীঁতি হইবে । যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদ- 
মুকুট ইন্দ্রধনু হাঁরি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে, ময়ুরীর নাই । যে কেশরে 
নিংহের এত শোভা, তাহা সিংহণর নাই । যেঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর 
তাহা নাই । কুক্ুটের যেমন সুন্দর তাঅচুড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্ুটীর তেমন নাই। 
এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবাদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী ? 
মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কাঁরয়াছেন, এমন 
বোধ হয় না। হে মূল “ণবিগ্যাসুন্দর”্কার ! তোমার মনে কি এই তত্বটি উাদত 
হইয়াছিল £ এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে £ তুমি কি বুঝিয়া- 
ছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতা হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির 
[নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে ? 

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে ৷ কিন্ত, রূপান্ধ ভামিণীগণ ! তোমাঁদিগের যৌবন 
কতক্ষণ থাকে ? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায় । কুঁড় হইতেই 
তোমরা বুডী হইলে । অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া 
পড়ে । বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য-মাল1 ছিড়িয়া লয়। চল্লিশ 
পঁয়তাপিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পচিশের উদ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। 
তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইক্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্তেক জন্য না হউক, 
অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই | যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বাসিলেই 
তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত কারতে পার ;_-আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন বাঞ্জন 
পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায় । তেমন, স্ত্রীলোকের সোন্দর্য্যরূপ বুকৃড়ি চালের 
ভাত, প্রণয়-কলাপাঁতে ঢাজিতে ঢািতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়_-আর কাহার সাধ্য খায় £ 
শেষে বেশভৃষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-জলবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃ- 
করণ কাঁরতে হয়। 

হে সৌন্দধ্যগর্তবিত কাঁমিনীকুল ! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী 
বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর ? ভাল করিয়া দেখিতে না দোখিতে, ভাল 
করিয়া উপভোগ করিতে না কাঁরতে অন্তহিত হইয়া যাঁয় বাঁলয়া, তোমাদিগের রূপের 
জন্য কি পুরুষের! পিপাঁসিত চাঁতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপারিজ্ঞাত হারাধন বাঁলয়াই ফি 
তোমর! উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে অশক্ত ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর 
কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য মনোহর মৃপ্তি ধারণ করে ৷ যে সকল গ্রন্থকারাদিগের মত 


কমলাকান্ত ১৩৯১৯ 


ভ্বমণ্ডলে গ্রাহ হইয়াছে, তাহারা সকলেই প্রুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগ-- 
নেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ফথাই আছে, “যার যাতে মজে মন,. 
কিবা হাড়ি কিবা ডোম 1” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে 
দেখিবে ? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্ত কুংসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে । মনোৌ-- 
মোঁহনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাঁকে প্রীতির অঞ্জনে মাথাইয়া দেখিব । পুরুষাপেক্ষা 
তাহার মাধূর্্য কেন না অধিক বোধ হইবে ? 

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বালয়াছেন । কথাটা মিথ্যা নয় । 
তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জরনে যাহার 
নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্বাবমোহন পদার্২-পরম্পরায় পারিবৃত থাকে । িকট' 
মৃত্তিকে সে মনোহর দেখে ৷ কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে । প্রোতিনীর অঙ্গ-ভক্গীকে 
সুদ্র-মন্দ মলয়-মাঁরুতে দোছুল্যমানা লিতলবঙ্গলতার লাবপ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী 
জ্ঞান করে । এজন্যই চীনদেশে খশাদা নাকের আদর । এজন্যই বিলাতী বিবিদের 
রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চেকের আদর । এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থল ওষ্ঠাধরের আদর । 
এজন্যই বাঙ্গালাদেশে উক্কি-চাত্রত মিশি-কলঙ্কিত টাদবদনের আদর । এজন্যই মানব- 
সমাজে স্ত্রীরপের আদর । আর যাঁদ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের স্কায় মনের কথা মুখে 
আনিতেন, তাহ! হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার 
গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, প্ররুষের সৌন্দধ্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই 
নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বার! ব্যক্ত করিতে মহিলাঁগণ অত্যন্ত সন্কৃচিতা, 
তথাপি কার্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গু তত্বগুলি িয়ংপারিমাণে প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে । কে না! দেখিয়াঁছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দষ্য স্বীকার কারতে চাহেন নী, 
অথচ প্ররুষের ভক্ত হইয়া বসেন £ ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাহার! 
স্্ীলোকের বূপাপেক্ষা পুরুষের পের পক্ষপাঁতিনশ ? 

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলেকের সর্বনাশ হইয়াছে । সকলেই ভাবে, দূপই কামিনী- 
কুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব । সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম)' 
বন্তর প্রার্থনা করেন, লৌকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায় । ইহাতেই 
মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি ।  ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের 
দাসীত্ব ৷ 

অস্থায়ী সৌন্দর্ষ্যই যোৌধিদ্মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র 
কাগুারশ, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না । অনেক দিন শাঁনয়াছি। শুনিয়া 
কান ঝালাপাল! হইয়া গিয়াছে । শুনতে আর পারি না । আমি শুনিতে চাই যে, 
নারণজাতির বূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুপে মহত্বের গুণ আছে । 
আমি শুনিতে চাই যে, তাহার! মৃত্তিমতী সাহষুতা, ভক্তি ও প্রাত। যাহারা 
দেখিয়াছেন যে, ফত কষ্ট সহা করিয়া জননী সম্ভানের লালন পালন করেন, ধাহাব। 
দেখিয়াছেন যে, কত যত্ধে মাহুল!গণ গীড়িত আত্মণয়বর্গের সেবা শুশ্রাষা করেন, তাহারা 
কাঁমনীকুলের সৃহিষ্ণুতার 'কিঞ্চিং পাঁরচয় পাইয়াছেন । ধীহারা কখন কোন সুন্দরীকে, 
পতি প্রজ্ের জন্য জীবন বিসর্জন, ধর্মের জদ্য বাহ্সুখ [বিসর্জন কাঁরতে দেখিয়াছেন,. 
তাহারা কিয়ছ্দুর বুঝিয়াছেন যে, কিন্দপ প্রীতি ও ভাত স্ত্রীহদয়ে বসতি করে । 


১৪০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিছর্গের বিষয়ে চিন্তা কারতে যাই, তখনই আমার মানস- 
পটে, সহমরণপ্রবৃতা সতার মৃত্তি জাগিয়া উঠে । আমি দেখিতে পাই যে, চিতা 
স্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্তলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া 
আছেন । আস্তে আস্তে বি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ 
করিতেছে । অআগ্রিদগ্ধী স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হারিবোল বালিতে 
বাঁলতেছেন ব| সঙ্কেত করিতেছেন । দৈহিক ক্রেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই । আনন 
প্রফুল্ল । ক্রমে পাবকশিখ| বাঁডিল, জীবন ছাড়ল, কায়া ভন্মীতৃত হইল । ধন্য 
সাহঞুতা ! ধন্য প্রীত ! ধন্য ভক্তি ! 

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ 
কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মারতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার 
হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্বের বীজ আমাঁদিগের অন্তরেও নিহিত আছে । 
কালেও কি আমর! মহত্ব দেখাইতে পারিব নাঃ হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ-_তোমরা এ 
বঙ্গদেশের সার বত ! তোমাদের মিছ। রূপের বড়াইয়ে কাজ কি? 


নবম সংখ্য। 
ফুলের বিবাহ 


বৈশাখ মাস বিবাহের মাস । আমি ৯ল! বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া 
একটি বিবাহ দেখিলাম । ভবিশ্যং বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতোছি । 

মল্লিকা ফুলের বিবাহ । বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা 
হইয়া আদিল । কন্যার পিতা বড লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহ!তে আবার অনেকগুলি 
ফন্যাভারগ্রস্ত । সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। 
উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিস্ত ঘর বড উচু, স্থলপন্ম অত দূর নামিল 
না। জব! এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্ত জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত|। পিছাইলেন । 
গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ 
অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়। মাল্পক-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন । [তানি 
আয] বাঁললেন, “গুণ্‌ ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে?” 

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়। সায় দিলেন, “আছে !” ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়। 
বলিলেন, “গুণ গুণ গুণ্‌ ! গুণ গুণাগুণ ! মেয়ে দেখিব ।” 

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুঠনবতন কন্যা দেখাইলেন । 

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমিয়। বাঁললেন, “গুণ্‌ ! গুণ! গুণ ! 
গুণ দেখিতে চাই । ঘোমৃটা খোল ।” 

লজ্জাশীল! কন্যা কিছুতেই ঘোমৃটা থুলে না। বুক্ষ বলিলেন, “আমার মেয়েগুলি 
বড় লাজুক । তুমি একটু অপেক্ষা কর, আম মুখ দেখাইতেছি ।” 

ভ্রমর ডো কারয়া স্থলপল্পের বৈঠকথানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারাঁফ কাঁরতে 
বসিলেন । এিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে 
'লাগিল--বলিল, “দিদি, একবার ঘোমৃটা খোল-_নইলে, বর আসিবে না-লক্গাী 


কমলাকফান্ত ১৪১৯ 


আমার, চাদ আমার, সোণ। আমার” ইত্যাঁদ। কজিক। কত বার ঘাড় নাঁডিল, 
কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, “ঠান্দিদি, তুই যা!” কিন্তু শেষে 
সন্ধ্যার স্িগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল । তখন ঘটক মহাশয় ভো করিয়া রাজবাডী 
হইতে নামিয়া আনিয়! ঘটকালীতে মন দিলেন ৷ কনার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“গুণ্‌ গুণ গুণ, গুণ্‌ গুণাগুণ ! কন্যা গুণবতী বটে । ঘরে মধু কত ?” 

কন্যাকর্তী বুক্ষ বলিলেন, “ফর্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব ।” ভ্রমর 
বলিলেন, “গুণ গুণ, আপনার অনেক গুণ__ঘটকালট। ?” 

কন্যাকর্তী শাখা নাঁড়িয়া সায় দিল, “তাও হবে |” 

ভ্রমর_-“বলি ঘটকাঁলীর কিছু আগাম 1দিলে হয় নাঃ নগদ দীন বড গুণ-_গুণ 
গুণ গুণ- |” 

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরজ্ত হইয়, সকল শাখা নাড়িয়া বাঁলিল, “আগে বরের কথা 
বল--বর কে 2” 

ভ্রমর--“বর অতি সুপাত্র ।-তাঁর অনেক গুণ্‌-ন ন্‌” 

“কে তিনি 2?” 

“গোলাবলাল গন্ধেপাধ্যায়। তার অনেক-__গুণন্-_ন্‌ 1” 

এ সকল কথোপকথন মনুষ্তে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাং দিব্য 
কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম । আমি শুনিতে লাগলাম, কুলাচার্ষ্য মহাশয়, পাঁখ' 
বাড়িয়া, ছয় পা ছ্ড়াইয়া গে!লাবের মাঁহমা কণর্তন করিতেছিলেন । বলিতেছিলেন 
যে, গোলাব বংশ বড কুলীন , কেন না, ইহারা “ফুলে” মেল । যাঁদ বল, সকল ফুলই 
ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক ; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্1মালণীর সন্তান; 
তাহার স্বহস্তরোপিত । যদি বল, এ ফুলে কটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই ঃ 

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বো করিয়া উড়িয়া গিয়া, 
গোলাঁব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন । গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া না চিয়া, 
হাঁসয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেল করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া 
আহলাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল । ভ্রমর বলিল, “আজি কালি ফুটিবে |” 

গোধুলি লগ্র উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
উচ্চিঙ্গড়ী নহবং বাঁজাইতে আরম্ভ কাঁরল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, বিস্ত 
রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল নাঁ। খগ্যোতের। ঝাড় ধারিল; আকাশে 
তারাবাজি হইতে লাগল । কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল । অনেক 
বরযাত্র চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপণ্ম দিবাঁবসানে অনুস্থকর বলিয়া আদিতে পাঁরিলেন 
না, 'কস্ত জবাগোী__শ্থেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াঁছিল ৷ 
করবীরের দল, সেকেলে রাঁজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া! আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সেউতি নশতবর হইবে বলিয়া, সাঁজিয়া আসিয়া দ্বলতে লাগিল । গরদের জোড় 
পাঁরয়া টীপা আয়! ঈ্লাড়াইল__বেট! ব্রাপ্ড টাঁনয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে 
লাগিল । গন্ধরাঁজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ 
মাতাইতে লাগিল । অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল 
পিপড়া মোসায়েব হইয়া আপিয়াছে ; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাতের 


-১৪২ বাহ্কম রচনাসংগ্রহ 


স্বালা বঙ--কোন্‌ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্‌ বিবাহে না তাহারা হুল 
ফুটাইয়। বিবাদ বাধায় ? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনে বরযাত্র আসিয়াছিলেন, 
'ঘটক মহাশয়ের কাছে তাহাদের পরিচয় শুনবেন । সর্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন 
এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন । 

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম । দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ । বাতাস 
বাহকের বায়না লইয়!ছিলেন ; তখন হু*__হ্ুমু করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়! পায় না । দেখিলাম, বর বরযাত্র, 
সকলে অবাক্‌ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন । মল্লিকাঁদিগের কুল যায় দেখিয়া, 
আমিই বাহকের কাধ্য স্বীকার করিলাম । বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া 
মল্লিকাপুরে গেলাম । 

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহলাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ 
ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় 
জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া 
পঁ়িতেছে। যৃখি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ! প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া 
বরণ করিল । দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত ; নসী বাবুর নবমবীয়া কন্যা (জীবন্ত 
কুদুমরূ পিণী ) কুমুমলতা সুচ সৃতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান 
করিলেন ; পুরোহিত মহাশয় দ্বই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাটছড়া বাধিয়া দিলেন । 

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল । কত যে রসময়ী মধূময়ী সুন্দরী সেখানে 
বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলব প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে 
বাঁধা রসিকত। করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন ৷ রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না । 
যুই, কনের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল ; রজনাীগন্ধকে বর তাড়কা রাক্ষপী বলিয়া 
কত তামাসা কারিল ; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে 
গিয়া চুপ করিয়া বাঁসয়! রাহল ; আর বঝুমৃক। ফুল বড় মানুষের গুহিণীর মত মোটা 
মাগা নীল শাড়া ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল । তখন-__ 

“কমলকাকা-_ওঠ বাড়ী যাই__রাত হয়েছে, ওকি, ঢুলে পড়বে যে ?” 

কুসুমলত। এই কথা৷ বাঁলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল ;_-চমক হইলে, দেখিলাম 
কিছুই নাই । সেই প্রস্পবাসর কোথায় মিঁশিল ?__মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই 
বটে_-এই আছে, এই নাই । সে রম্য বাসর কোথায় গেল,__সেই হাস্যমুখী শুভ্রম্মিত- 
সুধাময়ী পৃষস্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? সেখানে সব যাইবে, সেইখানে_ স্মাতির 
দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে । যেখানে রাজা প্রজা, পর্ববত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদ গিয়াছে 
বা যাইবে, সেইখানে-ধ্বংসপ্ররে ! এই বিবাহের শ্যায় সব শুন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে 
গলিয়া যাইবে-_কেবল থাকিবে__-কি ? ভোগ ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে 
পারে না। তবেকি ? স্মাত? 

কুসুম বলিল, “ওঠ নাকি কচ্চো 2” 

আমি বাঁললাম, “দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম |” 

কুসুম ধেসে এসে, হেসে হেসে ফাছে দ্লীড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“কার বিয়ে, কাকা ?” 


কমলাকাস্ত ৯৪৬৩ 


আমি বলিলাম, “ফুলের বিয়ে |” 
“ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের ; আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে 


দয়েছি % 
“কহ ?” 
“এই যে মালা গীঁথিয়াছি।” দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে । 
দঙগম সংখ্যা 
বড় বাজার 


প্রসন্ন গোয়্ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি 
নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত 
খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদগতির কামনায় 
অনন্ত পণ্য সঞ্চয় করতেছে ;__জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ ম্বগ ধাঁরবার 
জন্য ফাদ পাতিয়৷ বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচত্ুরা ; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পবকালে 
অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকাঁলে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা কারিতাম । কিন্তু 
এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্থার্থপরতায় কলাঙ্কত ! এক্ষণে সে মুল্য 
চাহিতেছে ! 

স্বতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা । প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাঁহিল, 
রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম_দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম-_তৃতীয় দিনে 
গাঁলি দিয়াছি । এক্ষণে সে ছৃধ দই বন্ধ করিয়াছে । কি ভয়ানক ! এত দিনে 
জানিলাম, মনুযজাঁতি নিতান্ত স্বার্থপর ; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা 
ভরস| সযত্ে হ্বদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়! বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা । এক্ষণে 
জানিয়'ছি যে, ভাক্তি প্রীতি স্রেহ প্রণক্াদি সকলই বৃথা গল্প__আকাশকুসুম ! ছায়াবাজি ! 
হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে ! হায়, অর্থনুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে ! 
হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালিনীর কবে গোরু ছুরি যাবে ! 

প্রসন্নের দগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহাব সঙ্গে এই 
সম্বন্ধ, ইহাতে সে মৃল্য চাহে কোন্‌ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না । 
প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দ্বধ, আমি 
মূল্য লইব । সে বুঝে নাযে, গোরু কাহারও নহে; গোঁরু গোরুর নিজের ; দুধ, 
যে খায় তারই । 

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়৷ একটা রীতি আছে, স্বীকার কাঁর। কেবল খাছ্য 
সামগ্রী কেন, সফল সামগ্রীই মুল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় । দ্ধ দই, চাল দা'ল, খাদ্য 
'পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দুরে থাকুক, বিদ্ধা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। 
কালেজে মৃল্য দিয় বিষ্যা কানিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মৃল্য দিয়া কানয়া 
থাকেন! হিন্দ্বরা সচরাচর মুল্য দিয়া ধশ্ম িনিয়া থাকেন । যশঃং মান আতি অল্প 
য্বলোই ক্রাত হইয়া থাকে । ভাল সামগ্রী মুল্য দিয়া ফিনিতে হইবে, ইহাও কতক 
বুবিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মৃল্যাপ্রয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রাঁও কেহ কাহাকে 
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দেয় না । যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মুল 
দিয়া কিনিয়। খাইতে হইবে । 

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার__সকলেই সেখানে আঁপনাঁপন দোকান, 
সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ মূল্যপ্রাঞ্চি। সকলেই অনবরত, 
ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ-_খরিদ্দার চলে আয়”-_-সকলেরই 
একমাত্র উদ্দেশ্ত, খরিদ্দারের চোকে ধলা দিয়। রাদি মাল পাচার করিবে । দোকানদার 
খারদ্দারে কেবল মৃদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে । সম্তা খরদের আবিরত চেষ্টাকে 
মনুষ্যজীবন বলে । 

ভাবিয়। চিস্তিয়া, মনের দ্ঃখে আমের মাত্র! চড়াইলাম । তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল | 
সম্থখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম । দেখিলাম, অসংখ্য দেকানদ1র, দোঁকাঁন 
সাঁজাইয়া বসিয়া আছে__অসংখ্য খারদ্দারে খরিদ করিতেছে__দেখিলাম, সেই অসংখ্য 
দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে । আমি গামছা 
কাধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম । প্রথমেই রূপের দোকানে শেলাম । 
যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয় ।-_দেখিলাম যে, সংসারে সেই 
মেছো হাটা । পৃথিবীর বূপসীগণ মাছ হইয়। ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন । 
দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খারদ্দারের 
জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় কারিতেছে ; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি 
খাইতেছে ।__মেছনীরা ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো ! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি 
ছাঁড়বে-_-বোঝা "বাক হলেই বাঁচি ।” কেহ ডাকিতেছে, “মাছি নেবে গো 
ধন সাগরের মিঠা মাছ-_যে কেনে, তার প্ুনঞ্জন্ম হয় নাঁ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির 
মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যাঁয়, যার সাধ্য থাকে ফিনিবে । 
সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া বাঁধিতে 
হয়- কে খরিদ্দার সাহস করিস্--অ,য় । সাবধান ! হীরার কাটা-নাতি কাটা 
গলায় বাধলে শাশুড়শরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়__কীটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে' 
কি পলায় !” কেহ ডাকিতেছে, “ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি । ঝোলে। 
ঝালে অন্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাঁতে দিবে ফেলে, রান্ন। যাবে চলে--সংসারের দিন 
সুখে কাটবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে 1” কেহ বছিতেছে, “কাদা ছেঁচে টাদা 
এনেছি দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর 1” 

এইরূপ দেখিয়। শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম--কেন না, আমার নিরামিষ 
ঘরকর্ন৷ । দেখিলাম, মাছের দালাল অ।ছে ; নাম প্লরোহিত । দালাল খাড়! হইলে 
দর জিজ্ঞ।সা| করিলাম-_শুনিলাম, দর “জীবন সর্বস্ব |” যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, 
একই দর, “জীবন সর্বস্ব 1” জিজ্ঞসা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব 2” 
দালাল বাঁলল, “দ্ধ দিন চার দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে 1” তখন “এত চড়া দরে, 
এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব 2” ভাবিয়া আমি মেছে। হাটা হইতে পলায়ন 
করিলাম । দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাধে মিন্সেকে গালি পাড়িতে লাগিল । 

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম । দেখিলাম, এখানে ফলমূল 
বিক্রয় হয় । এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুতি ফোটা-কাটা টিকিওয়াল| ত্রাঙ্গাণ তসবু। 
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গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান থুিয়া বসিয়া খারক্দার 
ডাকিতেছেন_-“বেচি আমর ঘটত্ব পটত্ব যত্ব পত্ব_ঘরে চাল থাকিলেই স্বত্ব, নইলে ন-ত্ব। 
দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেট! অপদার্থ । পদার্থ- 
তত্ব নামে ঝুনা নাঁরকেল--খাইতে বড় কঠিন-__তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ্রাক্মণীই 
পরম পদার্থ । অভাব নামে নারিকেল চতুব্বিধ*-_-তোমার ঘরে ধন আছে, আমার 
ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব । যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব ; খরচ হইয়া গেলেই 
ংসাভাব ; আর আমাদের ঘরে সর্বদাই অত্যন্ত অভাব । অভাব নিত্য, কি অনিত্য, 

যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাগারে উকি মার-__দেখিবে, নিত্যই অভাব । অতএব 
আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন । ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাঞ্চি, এ নারিকেলের শীস, ব্রাহ্মণের 
হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক ; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাঞ্চি ; এই ঝুনা 
নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে | দেখ বাপু, কাধ্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা 
দাও, এখনই একট) কাধ্য হইবে, কম দিলেই অকাঁধ্য । আর কারণ বুঝাইব কি, এই 
যে দুই প্রহর রোদ্রে ঝুনা নারকেল বেচিতে আসিয়াছি, ত্রান্মণীই তাহার কারণ_-কিছু 
যাঁদ না কেন, তবে নারিকেল বহা,-অকারণ । অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই 
ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠঁফিয়। মারি ।” 

ব্রাক্গণাঁদগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘন্মাস্ত ললাট এবং বাগাবিতগু!'জানিত অধরসুধা- 
বৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল--জিজ্ঞ।সা করিলাম, “হী, ভট্টাচার্য মহাশয়! ঝুন। নারিকেল 
কিনিতে আপাত্তি নাই, কিন্ত দে!কানে দা আছে ? ছুলিবে কি প্রকারে ?” 

“না বাপু, দা রাখি না।” 

“তবে না রকেল ছোল কিসে ?” 

“আমরা ছুলি না-_আমরা কামড়াইয়া ছো'বড়া খাই |” 

শুনিয়া, আমি ব্রাঙ্গণদগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম । 

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্খেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান । কতকগুলি 
সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় 
কারিতেছেন । ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে । 
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* নৈয়ায়িফের! বলেন, জভাব চতৃবিবধ ) অন্যোন্যান্তাব, প্রাশ্জভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব। 
প্রীকমলাকাস্ত। 
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দেকানদ।র ডাকিতেছেন-- “আয় কাল বালক, 17%0961177910681 90161906 খাব 
আয়। দেখ, ৯ নম্বর এক্সেপেরিমেন্ট-ঘৃসি ; ইহাতে দাঁত উপডে, মাথা ফাটে এবং 
হাড় ভাঙ্গে । আমরা এ সকল এক্সপেরিমেন্ট বিনামুল্যে দেখাইয়া থাঁকি_-পরের মাথ! 
বা নরম হাড পাইলেই হইল । আমরা স্তুল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পট 
রাসায়ানক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বক বলে, জডপদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ-__ 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুফ্ট্যাঘাতের বলে মন্তকাঁদির বিশ্লেষণেই আমরা অকৃতকার্য ৷ মাধ্যাকর্ষণ, 
যৌগিকাকর্ষণ, চৌন্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, 
কিন্ত সর্বাপেক্ষা কফেশাকর্ষণেই আমরা কৃতাবদ্ । এই সংসারে জড়পদার্থের বানাবিধ 
যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অগ্জান ও যবক্ষারজানেব সামান্য যোগ, জলে জলযাঁন 
ও অশ্জানের রাসায়নিক যৌগ, আর তোমাদিগের পৃষ্টে, আমাদের হস্তে, মু্টিযোগ । 
অতএব এই সঙ্কল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাডাইয়! দাও , এক্সপেরি- 
মেন্ট কারব ৷ দেখিবে, গ্রাবিটেশ্নের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মন্তকে 
পাড়বে" পর্কশন্ নীমক অদ্ভুত শাব্দিক রহম্যেরও পাঁরচয় পাইবে, এবং দোঁখবে, 
তোমার মাস্তিষ্স্থিত স্্রায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত কারিবে । 
আগ্রম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যাঁরিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে ।” 
আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ 
দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেণে ব্রাক্মণাঁদগের ঝুন। নারিকেলের গাদার উপর গিয়া 
পড়লেন, দেখিয়া ব্রান্দণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়!, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ 
হইয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত 
নারকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়! আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার 
কারুতে লাগিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “এ কি হইল ?” সাঁহেবেরা বাঁলিলেন, 
“ইহাকে বলে, £8181010 1[9968101)65.৮ আমি তখন ভাত হইয়া, আত্মশরখরে 
কোন প্রকার 40860101091 [9592101)98 আশঙ্ক। কারয়, সেখান হইতে পলায়ন 
করিলাম । 
সাহিত্যের বাজার দেখিলাম । দেখিলাম, বাল্মীক প্রভৃতি খাষিগণ অস্বত ফল 
বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহত্য । দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু 
পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্কুর প্রভৃতি সুস্বা্থ ফল বিক্রয় কাঁরতেছেন- বুঝলাম, এ 
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পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরও একখানি দোকান দেখিলাম-_অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ 
তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে-_ভিডের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না-_ 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ ফিসের দোঁকান 2” 

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য ।” 

“বেচিতেছে কে ?” 

“আমরাই বেচি । দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন । তত্তিন্ন বাজে দোকানদারের 
পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন 1” 

«কিনিতেছে কে 2, 

“আমরাই 1৮ 

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল | দেখিলাম-_খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি 
অপক কদলশ । 

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম ; দেখিলাম, যত উমেদাঁর, মোসায়েব সকলে কলু 
সাজিয়া তেলের ভীড় লইয়া সার সারি বসিয়া গিয়াছে । তোমার ট্যাকে চাকরি 
আছে, শুনিতে পাইলেই পাঁ টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখা ইতে 
বসে। চাকরি না থাকিলেও_যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল 
লেপিতে বসে । তোমার কাছে চাকরি নাই--নাই নাই-নগদ টাকা আছে ত-_ 
আচ্ছা, তাই দাঁও-_-তেল দিতোছি । কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া 
তুমি যখন ব্রাঁণ্ড খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাঁখাইব__জামার কন্যার বিবাহচি 
যেন হয়। কাহারও আবদার, তোমার কানে আবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল 
ঢালিব-_বাঁড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি । কাহারও কানা, তোমার তোষাখানার 
বাতি জ্বালয়। দিব_-আমাঁর খবরের কাগজখানি যেন চলে | শুনিয়াছি, কলুদিগের 
টানাটানিতে অনেকের পা খোঁডা হইয়! গিয়াছে । আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু 
আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে । আমি পলায়ন করিলাম । 

তার পরে যশের ময়রাপটী । সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের 
দোঁকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে__রান্তার লোক ধাঁরিয়া সন্দেশ গতাইয়া 
দিয়া, হাত পাতিতেছে_মূল্য না পাইলেই ফাঁপত কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে 
উাহাদের বিক্রেয় যশের দ্র্গন্ধে পথিক নাসিকা আর্ত করিয়া পলায়ন করিতেছে । 
দৌকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চধ্য সন্দেশ করিয়া, সম্তা দরে বিক্রয় 
করিতেছেন । কেহ টাকাটা দিকেটায়, আনা দ্ধ আনায়, কেহ কেবল খাতিরে- কেহ বা 
এক সাজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন__কেহ বা বাবুর গাঁড়তে চড়তে পেলেই যশোবিক্রয় 
করেন ৷ অন্বত্র রাঁজপুরুষগণ মিঠাইওয়ল! সাজিয়া, রায়বাহাদ্বর, রা'জাবাহাছ্বর খেতাব, 
খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন, _াদা, 
সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারথানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বোঁচভেছেন । বিক্রয়ের 
বড় বেবন্দোবন্ত-__কেহ সর্বস্ব দিয়! এক ঠোঙ্গী পাইতেছে না-কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ 
লইয়া যাইতেছে । এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম-_কিন্তু সর্বত্রই পচা মাল আধা 
দরে বিক্রয় হইতেছে-_খশটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান 
'দেখিলাম--তাহ! অতি চমংকার । 


১৪৮ বঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


দেখিলাম, দেকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়। 
দোঁকানদারের উত্তর পাইলাম না_কেবল এক সর্ধপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জন শুনিতে 
পাইলাম- _অল্লালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম । 

যশের পণ্যশালা। 
বিক্রেয়্- অনন্ত যশ। 
বিক্রেতা কাঁল। 
মূল্য--জীবন। 
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
আর কোথাও স্ুযশ বিক্রয় হয় না। 

পড়িয়া ভাঁবিলাম__আমার যশে কাজ নাই-_কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ 
হইবে । 

বিচারের বাজ।রে গেলাম- দেখিলাম, সেটা কসাইখানা । ট্রুপি মাথায়, শামলা 
মাথায়-__ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাঁদি বড় বড় পশু- 
সকল শৃঙ্গ নাঁড়িয়! ছুটিয়। পলাইতেছে ; ছাগ মেষ এবং গোঁরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা 
পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়। একজন কসাই বলিল, “এও গোর, 
কাঁটিতে হইবে ।” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম | 

আর বড় বাঁজাঁর বেড়াইবার সাধ রহিল ন1--তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বাঁলয়! 
একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিল।'ম-_গিয়। প্রথমেই দেখিলীম যে, সেখানে খোদ 
কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা_-দপ্তরদপ পচ। ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে-- 
আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে । 

তখন চমক হইল--চক্ষু চাঁহিলাম-_দেখিলাম, নসী বাবুর বাঁড়ীতেই আঁছ। 
ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে । প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে__ 
“চক্রবর্তী মশাই-_রাগ কারও না। আজ আর দ্ধ দই নাই--এই ঘোলটুকু 
আনিয়াছ-ইহাঁর দাম দিতে হইবে না1” 


একাদশ সংখ্যা 
আমার দুর্গোৎসব 


সপ্তমীপুজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বাঁলল ! আমি কেন আফিঙ্গ 
খাইলাম ! আমি কেন প্রতিম! দেখিতে গেলাম ! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন 
দেখিলাম ! এ কুহক কে দেখাইল ! 

দেখিলাম_-অকম্মীং কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে_ আমি 
ভেলায় চাঁড়য়! ভাসিয়া যাইতেছি । দেখিলাম-_অনন্ত, অকৃল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুন্ধ 
তরঙ্গসঙ্কুল সেই ভ্রোত-_মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে-_-আবার 
উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা-_এক] বলিয়া ভয় করিতে লাগিল-_নিতান্ত এফা-_ 
মাতৃহীন_মা! মা! কাঁরয়া ভাঁকিতেছি। আমি এই ফাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে 
আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাফাত্ত-প্রসৃতি বঙ্গভূমি ! এ 


কমলাকান্ত ১৪৯ 


ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি ? সহসা স্বর্গীয় বাছ্যে কর্ণরন্ধ পাঁরপুর্ণ হইল-__দিজ্মগুলে 
প্রভাতারুণোদয়বং লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল-_স্সিগ্ধ মন্দ পবন বহিল-- 
সেই তরঙ্গসম্কুল জলরাঁশির উপবে, দৃবপ্রান্তে দেখিলাম-_স্ুবর্ণমপ্ডিতা, এই সপ্তমীর 
শাঁবদীয়া প্রতিমা । জলে হাঁসিতেছে, ভাঁসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই 
কিমা? হা এই মা। চিনিলাম, এই আমাব জননী জন্মভামি_এই মৃন্মযী-_মৃত্তিকা- 
রূপিণী-_অনস্তবতুতঁষিতী__এক্ষণে কাঁগলভে নিহিতা । বতুমণ্ডিত দশ ভুজ--দশ দিক্‌ 
_-দশ দিকে প্রসাবিত, তাহাতে নানা আমুধকপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু 
বিমদ্দিত, পদাঁশ্রত বীবজন কেশবী শক্রনিস্পীভনে নিযুক্ত । এ মুণ্তি এখন দেখিব 
না_আি দেখিব না, কাল দেখিব না_কাঁলজ্রোত পাব না হইলে দেখিব না-_- 
কিন্ত এক দিন দেখিব-__দিগ্ভুজা, নাঁনা প্রহবণপ্রহাঁবিণী, শক্রমদ্দিনী, বারেক্দরপৃষ্ট- 
বিহাবিণী-_দক্ষিণে লঙ্গম্মী ভাগ্যকপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমৃত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী 
কাঁত্তিকেষ, কার্য্যাসদ্ধিবপী গণেশ, আমি সেই কাঁলআৌতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়শ 
বঙ্গ প্রাতিম । 

কোথায ফুল পাইলাম, বভিতে পাবি নাঁ_কিস্ত সেই প্রতিমাব পদতলে পুষ্পাঞ্জাল 
দিলাম-__ডাঁকিলাম, “সর্রমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমাব সর্বার্থসাঁধকে । অসংখ্যসন্তান- 
কুলপালিকে ! ধর্ম, অর্থ, সুখ, দ্ুঃখদাঁখিকে ! আমাৰ পুষ্পাঞ্জল গ্রহণ কব। এই ভাক্তি 
প্রীত বৃত্তি শাঁক্ত করে লইযা তোমাঁব পদতলে পুষ্পাঞ্জল দিতেছি, তুমি এই অনন্জল- 
মণ্ডল ত্যাগ করিযা এই বিশ্ববিমোহিনী মুস্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো 
আ। নববাগরঙ্গিপি, নববলধাতিণি, নবদর্পে দপিণি, নবস্বপ্লদশিনি !-_ এসো! মা, গৃহে 
এসৌ-ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড কাঁরয়া, তোমার 
পাঁদপদ্ম পুজা কবিব। ছয কোটি মুখে ডাক্ষিব, মা প্রসূতি অন্থিকে ! ধাত্রি ধারত্ি 
ধনধান্যদায়িকে ! নগাঙ্গশোভানি নগেন্দ্রবালিকে ! শরংসুন্দীর চার্পুর্ণচন্দ্রভালিকে ! 
ডাঁকিব,_সিঙ্ধুসেবিতে সিন্ধু-পৃজিতে সিন্কুমথনকারিণি | শক্রবধে দশভূজে দশপ্রহরণ- 
ধারিণি। অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়ীন ! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তপ্রদায়িনি ! 
তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এ ছয় কোটি মুণ্ড এ পদপ্রান্তে লুষ্টিত করিব__এই 
ছয় কোটি কণ্ঠে এ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,_এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন 
কাঁরব__না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাদিব। এসো মা, গৃহে এসো 
_র্ষীহার ছয় কোটি সন্তন__তাহার ভাবনা কি ? 

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না-_সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রাতমা ডবল ! 
অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল ! তখন মু 
করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্মায়ি বঙ্গতৃমি ! উঠ মা! এবার 
সুসস্তান হইব, সংপথে চিব_-তোমার মুখ রাখিব । উঠ মা» দেবা দেবানুগৃহীতে-_ 
এবার আপনা ভুিব-_ভ্রাতৃবংসল হইব, পরের মঙ্গল সাঁধিব-_অধর্থ, আলঙ্য, ইীন্দ্িয়- 
ভক্তি ত্যাগ করিব_উঠ মা_এফা রোদন করিতেছি, কীদিতে কাদিতে চক্ষু গেল মা! 
উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী ! 

মা উঠিলেন না। উঠিবেন নাকি ? 

এস, ভাই সকল ! আমরা এই অন্ধকার কালন্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমর! 


১৫০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


দ্বাদশ কোটি ভূজে এ প্রাতমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বাহিয়া, ঘরে আনি । এস, 
অন্ধকারে ভয় কি? যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধো উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ 
দেখখইবে-_চল ! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মিত, ব্যস্ত 
করয়া, আমর) সন্তরণ করি-_সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আন । ভয় কি? না 
হয় ডুবিব , মাতৃহটীনের জ।বনে কাজ কি? আইস, প্রাতিমা তুলিয়া আনি, বড় পুজার 
ধুম বাধিবে ৷ দ্বেষক ছাঁগকে হাঁড়িকাটে ফেলিয়া সংকীত্তি খড়েগ মায়ের কাছে বাল 
1দব-_কত প্ররবৃত্তকার ঢাক, ঢাঁক ঘাডে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ 
ফাটাইবে_কত ঢোল, কাঁসি, ক।ড়।, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে । কত সানাই 
পৌ ধাঁরয়া গাইবে “কত নাচ গোঁ” বড় পুজার ধূম বাধিবে । কত ব্রাঙ্গণপাণ্ডত 
লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপুজায় আসিয়া পাঁতড' মারিবে-কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র 
গ্রণামি দ্বে_কত দীন দ্বঃখা প্রসাদ খাইয়া উদর প্রাবিবে । কত নর্তকী নাঁচবে, 
কত গ।য়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা ! মা! মী! 
জয় জয় জয় জয়] জয়দাত্র । 
জয় জয় জয় বঙ্গজগন্ধাত্র ॥ 
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে । 
জয় জয় জয় বরদে শশ্মদে ॥ 
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি । 
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমহ্করি ॥ 
দ্বেষকদলান, সন্তানপাঁলিনি । 
জয় জয় দুর্গে দর্গাতিনাশিনি ॥ 
জয় জয় লক্ষ্মি বারশন্দ্রবালিকে । 
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥ 
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে ৷ 
পাপতাপভয়শোকনাশিকে ॥ 
মৃদ্বল গভীর ধশর ভাষিকে । 
জয় মা কালি করাঁলি অন্থিকে ॥ 
জয় হিমালয়নগবালিকে ৷ 
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিফে ॥ 
শুভে শোভনে সর্বার্থসাধিকে । 
জয় জয় শান্তি শক্তি কাজিকে ॥ 
জয় মা কমলাকান্তপাঁলিকে ॥ 
নমোহস্ত তে দোব বরপ্রদে শুভে । 
নমোহস্ত তে কামচরে সদ ঞ্ুবে ॥ 
্রক্মাণীন্রাণি রুদ্রাি ভূতভব্যে যশস্থিনি | 
ত্রাহি মাং সর্বছৃঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥ 
নমোহস্ত তে জগন্নাথে জনার্দীনি নমোহস্ত তে । 
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুি বমুন্ধরে 


কমলাফাস্ত ৯৫১ 


ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামাপ্তিনাশিনি । 
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্ত বিমোচিতঃ ॥* 


দ্বাদশ সংখ্যা 
একটি গীত 


“শোন্‌ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব 1” 
প্রসন্ন গোয়ালিনশ বলিল, “আম।র এখন গান শু বার সম্ঘ “য় দ্ধ যোগাবার 
বেলা হলো |” 
কমলাকান্ত । “এসো এসো বধু এসো 1” 
প্রসন্ন । “ছি ছিছি। আমি ক তোমার বধু ?” 
কমলাকাস্ত। “ব।লাই ! যাঁট, তুমি কেন বধু হইতে যাইবে £ আমার গীতে আছে”__ 
এসে। এসে। খু এসে! আধ আচরে বসো 
স্বর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের বেডে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি 
আগ্যোপান্ত গায়িলাম | 
“এসে। এসো বধু এসো, আধ আচরে বসো 
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখ । 
অনেক দিবসে, মনের মানসে, 
তোম। ধনে মিলাইল বাঁধ। 
মণি নও মাঁণক নও যে হার করে গলে পরি 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ । 
নারী না করিত বাধ, তোমা হেন গুণাঁনাধ, 
লইয়া ফারিতাম দেশ দেশ ॥ 
বধু তোমায় যখন পড়ে মনে, 
আমি চাই বৃন্দাবন পানে, 
আলুইলে কেশ নাহি বাধি। 
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বধূ গুণ গাই, 
ধৃয়ার ছলনা করি কাঁদি ।” 
মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি” মিলিল ! কিন্ত বাক্ষাল। ভাষায়, এইরূপ 
মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে । যখনই এই গান প্রথম কর্ণ 
ভাঁরয়া শাঁনয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া! এই গীত 
গাই-_মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলশ কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর 
যে বায়ুস্তর- _শবশুন্য, দৃশ্বশৃন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইথানে বসিয়া, 
সেই ম্বুরলীতে, একা এই গীত গাই-_-এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না ; কখন 
ভুজিতে পারিব না । 
“এসো এসো বধু এসো” 


৯ আধ্যান্তোত্র দেখ । 1 পাঠককে দীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে 


১৫২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্ত আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বুঝিতে 
পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্িতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জন্য 
পরসন্দ্শনের আকাজ্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শশ্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পাঁড়তে 
বসেনা। আমি বিলাসাপ্রয়ের মুখে “এসো এসো বধূ এসো” বুঝিতে পারি না । 
কিন্ত ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল__এক হাদয় অন্য হাঁদয়ের জন্য 
হইয়াছিল-_সেই হাদয়ে হদয়ে সংঘাত, হদযে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ | 
ইহজন্মে মনুষ্যহাদয়ে একমীত্র তৃষা, অন্যহাদয়কামনী | মনুষ্হাদয় অনবরত হৃাদয়াস্তরকে 
ডাঁকিতেছে, “এসো এসো বধূ এসো ।” ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ_মহতী 
প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ, “এসো এসো বধূ এসো 1” তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য 
কিন্ত যশের আকাজ্ষ। কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হাদয়কে 
তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত কবিবার জন্য । তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের 
হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়!। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার 
মনোমত কাধ্য হইল না বািয়া ; হৃদয় হৃদয়ে আল না বলিয়া । সর্বত্র এই রব-__ 
“এসো এসো বধূ এসৌ! 1” সর্বকর্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো বধু এসো |” জড় জগতের 
নিয়ম আকর্ষণ | বৃহ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বধূ এসো 1” সৌরপিপু 
বৃহ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বধু এসৌ।” জগং জগদন্তরকে ডাকিতেছে, 
“এসো এসো বধূ এসো ।” পরমাণ্র পরমাণ্ুকে আবিরত ডাকিতেছে, “এসো এসো বধূ 
এসৌ |” জড়পিগুসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধুমকেত_-সকলেই এ মোহমন্ত্রে বাঁধা পাড়িয়া 
ঘুরিতেছে । প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বধু এসো 1” জগতের 
এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বন--“এসো এসে। বধু এসো ।” কমলাকান্তের বধু কি 
আসিবে? 

“আধ আচরে বসো 1” 

এই তৃণশম্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাঁদিতে করকশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্চিত! তোমাকে আর 
কি আসন দিব, আমার এই হ্বদয়াবরণের অর্ধেকে উপবেশন কর, কুশকন্টকাঁদি হইতে 
তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত কারিতেছি- আমার আচরে 
বসো । যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! 
ত্বমিও তাহার অর্দেক গ্রহণ কর-_আধ আচরে বসো । হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, 
হে মনোরঞ্রন, হে সুখদ ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন 
হইব _ূরে আসনগ্রহণ করিও না_এই আমার শরারলগ্র অঞ্চলাঞ্ধে বসো । হে 
কমলাকান্ত ! হে ছ্ববিনীত ! হে আজন্মবিবাহশৃন্য ! তুমি এতদর্থে শাস্তিপ্ুরে কক্ষাদার 
আচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্ধে বসিবে, তাহার তাতি আজও 
জন্মে নাই । মনের নগ্রত্ব জ্ঞান-বন্ত্রে আবৃত; অর্দেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, 
অর্ধেকে বাঁঞ্চিতফে বসাও । তুমি মূর্খ-তথাঁপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি ফেহ থাকে, 
তাহাকে ডাক__-“এসো এসো বধু এসো আধ জাচরে বসো ।”% 

“নয়ন ভারিয়া তোমায় দেখি 1” 

ফেহ কথন দেখিয়াছে £ তুমি অনেক ধন উপাঞ্জন কারয়াছ__ফখন নয়ন ভরিয়া 

আত্মধন দোখিতে পাইয়াছ ? তুমি যশস্বী হুইবার জন্য প্রাণপাত ফাঁরয়াছ-_কিন্ত আত্ম- 


কমলাকান্ত ১৯৫৩ 


যশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভাঁরয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন 
অতিবাহিত কারলে-_ যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখাটি উড়ে, যেখানে 
মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে 
ফিরিয়াছ_যেখানে বালক, প্রচ্ষু্প মুখমণ্ডল আন্দৌলিত করিয়া হাসে, যেখানে মুবতন 
ব্রীড়াভাবে ভাঙ্কা ভাঙ্গা হইয়া শহ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রো নিতাশুস্ফুটিতা মধ্যাহ- 
পদ্মিনীবং অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, 
কখন নয়ন ভরিয়া ূপ দেখিয়াছ 2 দেখ নাহ 1ক যে, কুসুম দেখিতে দোখিতে শুকায়, 
ফল দেখিতে দেখিতে প।ক্ে, পড়ে, পচে, গলে ? পাখী উভিয়। যায়, মেঘ চাঁলয়া যায়, 
গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, টাদ ভুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাঁস রোগে 
হরণ করে, যুবতীর ব্রশডা_কিসে না যায়? প্রোড়া বয়সে শুকাইয়া যাঁয়। ইহা 
সংসারের দ্বরদৃষ্ট--ফেহ কিছু নয়ন ভাঁরয়া দেখতে পায় না । অথবা এই সংসারের 
শুভাদৃষ্ট কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাঁয় না । গতিই সংসারের সুখ- চাঞ্চল্যই 
₹সারের সৌন্দর্য । নয়ন ভরে না । সে ন্যন আমরা পাই নাই । পাইলেই সংসার 
ছুঃখময় হইত ; পরিতৃপ্তি-রাক্ষপী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত । যে কারিগর 
এই পরিবর্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নযন সৃজন করিয়াছেন, তাহা কারিগরির 
উপর কারিগরি, এই বাসন1, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । জগৎ পরিবর্তনশশল, নয়নও 
অতৃপ্য, অথচ বাঁসনা-__নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । 
হে রূপ ! হে বাহা সৌন্দর্য্য ! হে অন্তঃপ্রকৃতির সাহত সম্বন্ধবিশিষ্ট ! কাছে আইস, 
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল 
নয়নে নহে । সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যতশ বহে না-_-আমরা সর্ব শরীরে 
দেখিয়। থাঁতি । মন হইতে মনে বৈদ্যতশ চিলে তবে নয়ন ভরিবে ! হায়! কিসেই 
বা নয়ন ভরিবে ! নয়নে যে পলক আছে ! 
«অনেক দিবসে, মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে 1” 
আঁমি কখন ফখন মনে করিয়া থাকি, কেবল ছ্ুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়] করিয়া 
বধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । নহিলে কাল অপারিমেয়, মনুষ্ত-দ্ঃখ অপারিমিত 
হইত । আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দ্বই মাস বা দুই বংসর দুঃখভোগ 
করিতেছি ; বিস্ত দিন রাত্রর পরিবর্তন ন| থাকিলে, কালের পথ চিহন্খুন্য হইলে, কে 
না বৃঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাড়াইবার 
স্থান পাইত না_-এতাদন পরে আবার দ্বঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পাঁরিত না__ 
বৃক্ষাঁদশূন্য অনন্ত প্রান্তরবং জীবনের পথ অনুত্তী্ধা হইত-_জীবনযাত্রা ছৃধ্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ 
হইত । অতএব এই বৃহৎ জগংকেন্দ্র সৃষ্যের পথ আমাদের সৃখ ছুঃখের মানদণ্ড । 
দিবস-গণনায় সুখ আছে । স্বুথ আছে বাঁলয়াই ছ্ঃখী জন দিবস গণিয়! থাকে । দিবস- 
গণনা ছঃখবিনোদন । ক্ষিত্ত এমন দুঃখশীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা। 
তাহার পক্ষে চিত্তীবনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী পৃথিবীতে ভুলিয়া 
মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি__সুখহীন, আশাহীন উদ্দেশ্যশৃন্য, আকাক্ষাশূন্য আমি কি জন্য 
দিবস গাঁণব ? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণযমান 


১৫৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ধৃলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিক্ষল বৃক্ষ__সংসারাকাশে আমি বারিশুন্য মেঘর_-আমি 
কেন দিবস গণিব ? 
গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে । ১২০৩ শাল হইতে 
দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হন্দ্রনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি । যে 
দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি । হায়! কত 
গণিব ! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বংসর হয়, বংসর গণিতে 
গণিতে শতাব্দী হয়, শতাবও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি । কই, অনেক দিবসে 
মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই ? যাহা চ1ই, তাহা মিলাইল কই ? মনুষ্ঠত্ব মিলিল 
কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? এঁক্য কই ? 'িছ্যাকই? গৌরব কই ? শ্রীহ্্য 
কই ? ভট্রনারায়ণ কই ? হলামুধ কই ? লক্ষণসেন কই? আর কি মিলবে না? 
হায় ! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না? 
“মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পারি” 
বিধাতা জগং জড়ময় করিয়াছেন কেন ? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরশরণ 
হইল না কেন? হইলে হাঁদয়ে হাদয়ে কেমন মিলিত ! যদি রূপের শরখরে প্রয়োজন 
ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরশর করেন নাই কেন? তাহ হইলে আর 
ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরশর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে 
_ তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি নাঃ তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হাদয়ে 
বিলম্বিত কারয়া রাখিতে পারি নাঃ হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার 
করিয়া গলে পরি । 
আর বঙ্গভৃমি! তুমিই বা কেন মাণ-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আম হার 
কাঁরয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না|! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার 
হাদয়ে পদাঘাত নী কাঁরলে তাহার পণরেণ্ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় 
স্বর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম । ইউরোপে, 
আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, ত্বমি আমার কি উজ্জ্বল মণি ! 
«আমায় নারী না করিত বিধি 
তোম। হেন গুণনিধি 
লইয়! ফিরিতাম দেশ দেশ 1৮ 
প্রথমে আহ্বান, “এসো এসো বধু 'এসো”” পরে আদর, “আধ আচরে বসো,” পরে 
ভোগ, “নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ।” তখন সুখভোগকালীন পূর্ব দঃখস্মৃতি--“অনেক 
দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি ।” সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ । 
অসম্পূর্ণ সুখ যথা, 
“মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পারি 1” 
পরে সম্পূর্ণ স্রখ, 
«আমায় নারী না! করিত বিধি, 
তোমা হেন গুণনিাধি, 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ |” 
সম্পূর্ণ অসহ সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অধৈর্ধ্য। এ সুখ কোথায় 
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রাখিব, লইয়া ফি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেজিব ? 
এ স্রখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ সুখ এক স্থানে ধরে না ; যেখানে 
যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইযা যাইব, এ জগং সংসার 
এই সুখে পুরাইব । সংসার এ সখের সাগরে ভাসাইব ; মেরু হইতে মেরু পধ্যন্ত সুখের 
তরঙ্গ নাচাইব, আপানি ভুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিযা বেড়াইব । এ সুখে 
কমলাবঝান্তের আঁধকার নাই-_এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই 
বাঙ্গীলির আধকার নাই । গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী কারিয়াছেন কেন-_ 
আমাদের দ্বখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন শাই কেন-তাহ। হইলে এ মুখ দেখাইতে 
হইত না। 
সুখের কথায় বাঙ্গালর অধিকাব শাই-কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরো'ক্তি 
যত গভণর, যতই হ্ৃদযাবদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গাঁলর মর্মোক্তি।_আর 
কাতরোক্তি, কোথা বা নাই £₹ নবপ্রদূত পারক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শুঙ্গধ্বান পধ্যন্ত 
সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণদুখে সৃখীও সুখকালে পুর্ববছুখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি 
করে। নাহলে সুখের সম্পূর্ণ কি? দুখেস্ধতি ব্যতীত মুখের সম্পুর্ণতা কোথায় ? 
সুখও দৃঃখময- 
“তোমায যখন পডে মলে, 
আম চাই এন্দাবন পানে, 
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি ।” 
এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা ! যাহার নষ্ট সুখের স্থৃতি জাগরিত হইলে সুখের 
নিদর্শন এখনও দেখিতে পা, সে এখনও স্রখী--তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই । 
তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্চিত-_গিয়াছে, কিন্ত, তাহাব বুন্দখবন আছে-_মনে করিলে, 
সে সেই সুখভামি পানে চাহিতে পারে । যাহার সুখ গিয়াছে সুখের নিদশন গিয়াছে, 
বধূ গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই-_সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে 
দ্ুখাঁ। বিধবা যুবতী, খত পাঁতর যত্ুরক্ষিত পাদুক। হারাইলে, যেমন দুঃখে দ্ঃখ হয়, 
তেমনিই দ্বঃখে দুঃখী । 
আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্বাতি আছে-_নিদর্শন কই ? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, 
জয়দেব, শ্রীহ্ধ,_ প্রয়াগ পধ্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড় রীতি, এ সকলের 
স্থিতি আছে, কিন্ত, নিদর্শন কই £ সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাঁহব কোন্‌ দিকে? সে 
গোঁড় কই? সেযে কেবল যবনলাঞ্চিত ভগ্নাবশেষ ! আধ্য রাজধানীর চিহ্ত কই ? 
আধ্্যের ইতিহাস কই? জাবন্চরিত কই? কান্তি ইঃ কীত্তিস্তস্ত কই ? সুখ 
গিয়াছে__স্ুখ-চিহও গিয়াছে, বধূ গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে-চাহিব কোন্‌ দিকে ? 
চীহিবার এক শ্মশান-ভাঁমি আছে, নবদ্বীপ । সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা 
জয় করিয়াছিল । বঙ্গমাতাকে মনে পড়লে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই । 
যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পন্ীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাঁপ সেই কলধোতবাহিনগ গঙ্গা তর-তর রক 
করিতেন, তখন পঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কাঁর-_ত্ুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? 
তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় ? তম ধাহাকে বোঁড়িয়৷ বোড়িয়া নাঁচিতে, 
সেই আনন্দরূপিণী ফোথায় ? তুমি ধাহার জঙ্ত সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে 
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বুকে করিয়া ধন বহন ফারিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ? তুমি ধাহার কূপের 
ছয়] ধাঁরয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসোন্দধ্যশালিনী কোথায় 2 তুমি ধীহার প্রসাদ 
ফুল লইয়! এ স্বচ্ছ হ্বদয়ে মালা পারতে, সে পৃস্পাভরণা কোথায় ? সেরূপ, সে স্ব 
কোথায় ধুইয়া লইয়া! গিয়াছ ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল 
তর-তর রবে মন ভূলাইতেছ ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভাতা সেই 
লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন । মনে 
মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কীদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মাজ্জিত বর্শী- 
ফলক উন্নত কারিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিস্মিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে 
আসিতেছে । কালপুর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তহিত হইতেছেন । 
সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাঁজপ্রাসাদের চুড়া ভাঙ্গয়া পড়িতে লাগিল। 
পথিক ভীত হইয়। পথ ছাঁড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ 
নীরব হইল; গৃহময়ুরকণ্ঠে অন্ধব্যক্ত কেকার অপরার্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ 
উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পুজাগূহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ 
বাঁজিল না; প্ডতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া 
পড়িল । মুববার সহসা বলক্ষয় হইল, ম্ববতী সহস] বৈধব্য আশঙ্কা করিয়। কাদিল; শিশু 
বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঁ়তর, গাঢ়তর, গাঁঢতর অন্ধকারে দিকৃ 
ব্যাপিল ; আকাশ, অট্রালকা, রাজধানী, রাজবর্জ, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই 
অন্ধকারে ঢাকিল_্কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদাীতরঙ্, সেই অন্ধকারে-_আধার 
আধার, আধার হইয়া লুকাইল । আমি চক্ষে সব দোখিতোঁছ-__আঁকাশ মেঘে ঢাঁকিতেছে 
-খী সোপানাবলশ অবতরণ করিয়া রা'জলক্ষ্মী জলে নাঁমিতেছেন। অন্ধকারে 
নির্বাণোন্থুষ আলোকবিন্দ্রবং, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে । 
যি গঙ্গার অতল-জলে না ডূবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন ? 


ত্রয়োদশ সংখ্যা 
বিড়াল 


আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বাসিয়া, হু'কা হাতে ঝিমাইতোঁছিলাম । একটু 
মিট্‌ মিট করিয়া ক্ষুপ্র আলো জ্বলিতেছে_দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবং 
নাচিতেছে । আহার প্রস্তত হয় নাই--এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি 
ভাঁবতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্‌ হইতাম, তবে ওয়াটার জাতিতে পারিতাম 
িনা। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও !” 

চাহিয়া দেখিলাম--হঠাং কিছু বুঝিতে পারিলাম না । প্রথমে মনে হইল, 
ওয়েলিংটন হঠাৎ িড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে 
আসিয়াছে । প্রথম উদ্যমে, পাষাণবংৎ কঠিন হইয়।, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক 
মহাশয়কে ইতিপূর্বেব যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর আঁতারিজ্ঞ পুরস্কার 
দেওয়া যাইতে পারে না । বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 
«মেও 1১ 
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তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দোঁখলাম যে, ওয়েলিংটন নহে । একটি ক্ষুদ্র 
মার্জার ; প্রসন্ন আমার জন্ম যে দ্ৃপ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাং 
করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে বৃযহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই । এক্ষণে' 
মার্জারসুন্দরী, নিঞ্জল দ্ৃগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত 
করিবার অভিপ্রায়ে, আতি মধুর স্বরে বাঁলতেছেন, “মেও !” বাঁলতে পারি না, বুঝি, 
তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল ; বুঝি, মাজ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া 
ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই 1৮ বুঝি সে “মেও !” শবে একটু 
মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব “তোমার দ্বধ ত খাইয়া 
বসিয়া আছি-__এখন বল কি 2” 

বাল ফি? আমি তঠিক করিতে পারলাম না । দ্ধ আমার বাপেরও নয় । দুধ 
মঙ্গলার, দ্বহিয়াছে প্রসন্ন । অতএব সে দ্ধ আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই ; 
সুতরাং রাগ করিতে পার না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ 
খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মাঁরিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার 
অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাঁও বাঞ্চনীয় নহে। কি 
জানি, এই মাঙ্জারী যদি স্বজাতিমগ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে ? 
অতএব পুরুষের শায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতপাঁচিত্তে, হস্ত 
হইতে হু*কা নামাইযা, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্র যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সণর্ব মাজ্জারী 
প্রতি ধাবমান হইলাম । 

মাজ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে হষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ 
প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়! হাই তুলিয়া, একট্ু সরিয়ী বসিল। 
বিল, “মেও !” প্রশ্ন বুকিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া প্ুনরপি শয্যায় আসিয়া 
হুঁকা লইলাম । তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মারঙ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম । 

বুকিলাম যে, বিড়াল বলতেছে, “মারপিট কেন ? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া» 
একট্ বিচার করিয়| দেখ দেখি ? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধিঃ মৎস্য, মাংস, সকলই 
তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ 
কিঃ তোমাদের ক্ষংপিপাসা আছে-_-আমাদের কি নাই? তোমরা খাও” আমাদের, 
আপত্তি নাই ; কিস্ত আমরা খাইলেই তোমরা কোন্‌ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়! 
মারতে আইস, তাহা আমি বন অনুসন্ধানে পাইলাম না । তোমরা আমার কাছে কিছু 
উপদেশ গ্রহণ কর ৷ বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোম্নাতির 
উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্ভালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত, 
দিনে এ কথাটি বুঝিতে পাঁরিয়াছ। 

“দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য ! ধর্মকি £? পরোপকারই পরম ধর্ম । এই দ্বগ্ধট্ুকু পান 
করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে । তোমার আহরিত ছৃপ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ 
হইল-__অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী-আমি ছ্ুরিই করি, আর যাই করি, 
আমি তোমার ধর্্সসঞ্চয়ের মূলশতৃত কারণ । অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার 
প্রশংসা কর । আমি তোমার ধর্মের সহায় । 

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্ত আমি কি সাধ রিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে 
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পাইলে কে চোর হয়? দেখ, ধীহণরা বড রড সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, 
তাহারা অনেক চোর জপেক্ষাও অধাম্মিক । তাহাদের ছুরি করিবার প্রয়োজন নাই 
বলিয়াই চর করেন না । কিন্ত তাহাদের প্রয়োজনাতশত ধন থাক্ষিতেও চোরের প্রাত 
যে মুখ ত্বলিয়া চাহেন না, ইহাঁতেই চোরে ছঁর করে । অধশ্ম চোরের নহে_চোরে যে 
ডর করে, সে অধর্্ম কৃপণ ধনীর । চোর দোষী বটে, কিন্ত কুপণ ধনী তদপেক্ষা শত 
গুণে দোষী । চোরেব দণ্ড হয়; ছরির মুল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ? 

«দেখ, আঁমি প্রাচখরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের 
কাটাখানাও ফেলিয়া দেয় না । মাছের কাটা, পাতের ভাত, নরদামাঁয় ফোঁলিয়া দেয়, জলে 
ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না । তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের 
ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে ! হায়! দরিদের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু 
অগোৌরব আছে ? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই । 
যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একট। বড রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় 
না_সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি । তবে ছোটলোকের ছ্ঃখে কাতর ! 
ছি! কে হইবে ? 

“দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়লঙ্কার আসিয়া, তোমার দুধট্রুকু খাইয়া 
যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গ! লইয়া মারিতে আসিতে £ বরং যোড়হাত কারিয়া 
বালিতে, আর একট্ু কি আনিয়! দিব ? তবে আমার বেলা লাঠি কেন ? তুমি বলিবে, 
তাহারা আতি পণ্ড, বড় মান্ত লোক । পণ্ডত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা 
তাহাদের ক্ষুধ! বেশী? তা ত নয়__তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনৃষ্যজাতির রোগ-_ 
দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না । যে খাইতে বিলে বিরক্ত হয়, ভাহার জন্য ভোজের 
আয়োজন কর-__আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্ষানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, 
চোর বিয়। তাহার দণ্ড করছি! ছি! 

“দেখ, আমাদগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচখরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে 
প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চাঁরি দিকৃ দৃষ্টি করিতেছি-__কেহ আমাদিগকে 
মাছের কীটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে 
পাঁরিল- গৃহমাঞ্জার হইয়া, বুদ্ধের নিকট মববতী ভাধ্যার সহোদর, বা! মূর্খ ধনীর কাছে 
সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল--তবেই তাহার পুষ্টি ৷ তাহার লেজ 
ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছট! দেখিয়া, অনেক মাজ্জার কাব হইয়া 
পড়ে । 

“আর আমাদিগের দশা দেখ আহারাভাবে উদর কৃশ, আস্থ পরিদৃষ্ঠমান, লান্ল 
বিনত, দাত বাহির হইয়াছে-জিহ্বা ঝুলিয়া পাঁড়য়াছে-অবিরত আহারাভাবে 
ডাকিতেছি, 'মেও ! মেও ! খাইতে পাই না !__, আমাদের কালো চাড়া! দেখিয়া ঘৃণা 
কারও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু আধিকার আছে । খাইতে দাও-_ 
নহিলে ছুরি করিব । আমাদের কৃষ্ণ চর্শ, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া 
'তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দিয়তার ফি দণ্ড নাই? দরিদ্রের 
আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কাপণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাক্ষাত্ত, দুরদর্ণী, 
কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দাঁরদ্রে চোর হয়? 
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পাচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহীার্য্য সংগ্রহ করিবে 
কেন ? যদি করিল, তবে সে তাহাব খাইয়! যাহা বাঁহয়া পড়ে, তাহ! দারদ্রকে দিবে না 
কেন ? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্ট তাহার নিকট হইতে ভুরি করিবে ; কেন না, 
অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিব'তে কেহ আইসে নাই ।” 

আম আর সহা করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম ! থাম মাজ্জারপাণ্ডতে ! 
তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়াঁলষিক! সমাজাবশৃঙ্খলার মূল ! যাঁদ যাহার যত 
ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় কারিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া! চোরের জ্বালায় নিবিবগ্ধে 
ভোগ কাঁরতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে তু করিবে না । তাহাতে সমাজের 


ধনবুদ্ধি হইবে না ।” 
মার্জার বলিল, “ন1 হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি । 
ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দবিদ্রের কি ক্ষাতি ?” 


আমি বুঝাইয়া বাঁললাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই ।” 
বিড়াল রাগ করিয়। বলিল যে, “আমি যাদ খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি 
লইয়া কি করিব ?” 

বিভ্ভালকে বুঝান দাঁয় “হইল । যে বিচগরক বা নৈয়ায়িক, কম্মিন কলে কেহ 
তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না । এ মাজ্জার স্বাবিচারক, এবং স্ৃতাকিকও বটে, সুতরাং 
না বুঝিবার পক্ষে ইহার আঁধকার আছে । অতএব ইহার উপর রাগ না ফরিয়! বলিলাম, 
“সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্ত ধনঈদিগের 
বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তৃব্য 1” 

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাসি দাও, তাহ!তেও আমার আপাত্ত নাই, 
কিন্ত তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর । যে বিচারক চোরকে সাজ দিবেন, তান 
আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন | তাহাতে যাঁদ তাহার ছার কারয়া খাইতে ইচ্ছা 
না| করে, ভবে তান স্থচ্ছন্দে চোরকে ফাসি দিবেন । তুমি আমাকে মারতে লাঠি 
তুলিয়াছিলে, তুমি অগ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ । তুম যাঁদ ইতিমধ্যে 
নসীরাম বাবুর ভাগ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ধেঙ্গাইয়া মারও, আমি আপত্তি 
কাঁরব না ।” 

বিজ্ঞলোৌকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ 
'প্রদান কারবে। আমি সেই প্রথানুসারে মাঞ্জারকে বালিলাম যে, “এ সকল আত 
-নীতাবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোৌলনেও পাপ আছে । তুমি এ সকল দ্ৃশ্চিন্তা পরিত্যাগ 
করিয়া ধশ্মাচরণে মন দাও । তুমি যাঁদ চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আম নিউমান ও 
“পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি । আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে 
পারে-আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসাম মহিমা বুঝিতে পারিবে । 
এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছান। দিবে বালয়াছে, জলযোগের সময় 
'আুসিও, উভয়ে ভাগ কারিয়। খাইব। অন্য আর কাহারও হাড় খাইও না? বরং ক্ষুধায় 
যাঁদ নিতান্ত অধীর! হও, তবে পুনর্ববার আমিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব ।” 

মার্জছার বজিল, “আফিঙ্ষের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাড়ি খাওয়ার কথা, 
স্কধানুসারে বিবেচনা কর! যাইবে ।” 


১৬০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


মার্ডার বিদায় হইল । একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, 
ভাবিয়া কমলাফান্তের বড় আনন্দ হইল ! 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী 


চতুর্দশ সংখ্যা 
টেকি 

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে টেকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি ? পাখীর মত 
ঈশডে বসিয়া ধান খাইতাম 2 না ল!ঙ্্ুলকরণদ্ল্যমানা গজেন্দ্রগামিনশ গাভীর মত মরাইয়ে 
মুখ দিতাম ? নিশ্চয় তাহা আমি প।রিতাম নী__নবযুবা কৃষ্ণকায় বন্তরণৃন্য কৃষাণ আসিয়া 
আমার পঞ্জরে হষ্টিপাত করিত, অর আম ধেণস্‌ করিয়। নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূঙ্গ লাঙ্গুল 
লইয়! পলাইতাম । আধ্যসভ্যতখর অনন্ত মহিমীয় সে ভয় নাই_টেঁক আছে-_ধাঁন 
চাল তয় । আমি এই পরে।পকার-নিরত টেকিকে আধ্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল 
মনে করি-_আংধ্যসাহিত্য, আধ্যদর্ধন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না রামায়ণ, 
কুমারসপ্তব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। টেঁকিই আধ্য- 
সভ্যতার মুখোজ্ভ্বলকাঁরণ পৃশ্র, শ্রাদ্ধাধক|রণ,-- নিত্য পিগুদান কাঁরতেছে। শুধু কি 
টেঁকিশালে 2 সমাজে, সাহিত্যে, ধম্মসংস্কারে, রাজসভায়,_কোথায় না ঢেশকি 
আধ্ধ্য-সভ্যতার মুখোজ্্লকারী পুত্র” শ্রাদ্ধাধকারী,_নিত্য পিগুদান করিতেছে । 
দুঃখের মধ্যে ইহাঁতেও আধ্যসভ্যতা মঁক্তলাভ করিল না, আজিও ভুত হইয়া রহিয়াছে । 
ভরস। আছে, কোন ঢেকি আচরাঁং তাহার গয়। করিবে । 

ঢেঁকির এই অপারমেয় মাহায্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম । 
এ উনবিংশ শগাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়-অবশ্ঠ কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা 
হইতে ঢেঁকির এই কাধ্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি ! এই 7১০৮11০5111 
নাবস্তনা বস্তসদ্ধিঃ ?-_বিন। কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানাথ আমি ঢেকিশালে 
গেলাম । 

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পাঁড়তেছে বিন্দ্রমাত্র মছ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ 
পুনঃ খানায় পাঁড়তেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই । ভাবিলাম, মুহুর্ত খানায় পড়াই 
কি এত মাহাজ্ম্ের কারণ £ ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই ফি এত পরো!পকারে মতি £ 
এতট। ৮0110 50110? ভাঁবলাম-_না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, 
আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেল। থানায় পড়িয়া থাকেন-_কিস্ত কই, তাহার ত কিছু 
মাত্র [১0110 9021716 নাই । শোৌগুকালয়ের বাহিরে ত তাহার পরোপক্কার কিছু 
দেখনা । আরও-_মনের কথা লুকাইলে কি হইবে £? আমিও- আমি শ্রীকমলাকাস্ত 
চক্রবর্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম । দ্রাক্ষারসের বিকারাবিশেষের সেবনে 
আমার সেই গর্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই-_কা'রণান্তরে । প্রসন্ন গোয়ালনী--গোপাঙ্গন- 
কুল-ফলাঙ্কিনা, এক দিন তাহার মঙ্গল! গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল । ছাড়িবামাত্র 
মঙ্গলা, উদ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা চুটিল তা বাজতে 


কমলাকাস্ত ১৬১ 


পারি না,-স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব ? কিন্ত 'আমি 
ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শূঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দুঢ়তর বদ্ধ 
করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, উদ্ধশ্থাসে পলায়নমীন ! পশ্চাতে সেই ভীষণ। 
ঘটো রশ রাক্ষলণ ! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌঁড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে 
ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য গ্রহদক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে 
গড়াইতে-_বিবরলোক প্রাপ্তি! “আলু থালু কেশপাশ, মুখে না বাহছে শ্বাস”- হায় ! 
তখন কি আমার হদয-আকাশ মধ্যে 50110 50111 বূপ পুর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল ? 
শা হইয়াছিল এমত নহে । তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশৃন্যা 
হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্বর প্রত্তি বৃক্ষ হইতে দ্বপ্ধানিঃসরণ হয়, তবে এই 
দৃগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শূৃঙ্গভ?াঁতশুন্য হইয়া দুগ্ধ পান 
করিতে থাকে । সে দিন সেই বিবরপ্রণপ্ডি হেতু আমার পরাহতকামন! এত দূর প্রবল 
হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, “অয়ি দধিদ্বপ্ধক্ষীরনবনশীত- 
পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, 
বমি স্বয়ং ঘটোপ্লী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্ঠ প্রতিপালন করিতে পারিবে,_কাহাকেও 
গুতাইও না ।” প্রত্্যত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মাজ্জীনশ হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে 
পরহিতব্রত পরিত্যাগ কারিতে হইয়াছিল । 

অতএব পরহিতেচ্ছ1, দেশবাংসল্য “সাধারণ আত্মা” অর্থাৎ ১0110 50171, 
বিশেষতঃ কাধ্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়লে হয় কি না? যাঁদ না হয়, তবে ঢেকির 
এ কার্্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল £ আমি এই কুটতর্কের মীমাংসার 
জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরক্ঠে কে বলিল, “চক্রবর্তী 
মহাশয় ! ইহাকারয়া কি ভাবিতেছ £ ঢেঁকি কখনও দেখ নাই ?” 

চাহিয়া দেখিলাম, তরক্ষিণী মাঁতার্গনশ দ্বই ভগিনী ঢেশিকতে পাড় দিতেছে । সে 
দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই । হাত দোঁখতে গিয়া! অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, 
আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া! কেবল টে কির শুঁড় দেখিতেছিলাম । পিছনে যে দ্বই 
জনের দৃইখানি রাঙ্গা পা ঢেকর পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই ! 
দেখিবামাত্র যেন কে আমার চেখখের হলি খুলিয়া লইল | 

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল-_কাধ্যকারণসন্বন্ষপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর 
সূর্যাকিরণে প্রভীসিত হইল । এ ত ঢেশকর বল !--এঁ ত ঢেকির মাহাআ্মের মূল কারণ ! 
এ রমণীপাদপন্ন ! ধপাধপ পাদপন্ম পিঠে পঁড়িতেছে, আর টেকি ধান ভানিয়া চাল 
করিতেছে । উঠিয়া! পড়িয়া-টক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই কারতেছে ! 
হায় ঢেকি! ও পায়ের কি এত গুণ ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গািকে 
অন্ন দিতেছ-_তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ ! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ ! 
তুমি ভাল করিয়া ঢে"কির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়__হায় ! 
কি করিব £- কীসার মল পরাই ! 

আর ভাই, টেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুবিয়াছি। যখনই পিঠে 
রমণীপাদপপ্প ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমর! ধান ভান,--নহিলে ফেবল 
কাঠ--দারুময়-_গর্ডে শুষড় লুকাইয়া, লেজ উদ্ু কারিয়া, টেখিশালে পাড়িয়া থাক। 


ব (৯ম)--১৯ 


১৬২ বস্কিম রচনাসংগ্রহ 


বিষ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে “ধান্য” ; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা । 
আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আহে নাকি ?--ঘরে থাকিয়া নাকি 
মধ্যে মধ্যে কুমীর হও ? আর ভাই টেকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কার-_মধ্যে 
মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয় ? 
দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পাঁরিজাত লোফে, অন্পর! লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে 
চড়ে, বিদ্যং ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোট্ুরি খেলে হ্মি নাকি ততক্ষণ কেবল 
ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান ? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার ! 

ঢেশিক কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে । রাগ করিয়া সেখান হইতে 
চলিয়া গেলাম-_একেবারে কমলাশ্রমে । কমলাশ্রমটা কিঃ ৬ননণ বাবু সম্প্রতি 
ধান ভাঁনতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা! চাল। ঘর রাখিয়া 
উত্তরাধিকারি-বিরহিত হইয়া স্বর্গারোহণ কারিয়াছে--ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর 
ফেহ তাহার কামনা করিল না-_সৃতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি_কেবল 
কমলাকান্তের আশ্রম নহে- সাক্ষাং কমলার আশ্রম । আমি সেইখানে চারপাইর 
উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম । তখন চক্ষু বুজিয়া *আমিল | জ্ঞাননেত্র উদয় 
হইল । দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেখকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, 
রাজপুরী সব ঢটেকিশালা-_-তাহাতে বড় বড় ঢেশকি, গড়ে নাক প্রুরিয়া খাড়া 
হইয়া রহিয়াছে । কোথাও জামদার রূপ ঢেশকি, প্রজাদিগের হ্বংপিগু গড়ে 
পিষিয়া, নৃতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির কারিয়৷ সৃখে সিদ্ধ কিয়! অল্প ভোজন 
করিতেছেন । ফোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, 
ভানিয়! বাহির ফ্রিতেছেন--আইন ; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া 
বাহির করিতেছেন_ দারিদ্র, কারাবাস-_-ধনীর ধনান্ত-_ভাল মানুষের দেহান্ত । বাবু 
ঢে*ি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়। বাঁহর ফাঁরতেছেন_-পিলে যকুং; তার গৃহিণী 
ঢে*কি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন-__-অনাহার 1 সর্বাপেক্ষা 
ভয়ানক দেখিপ্লাম লেখক ঢেকি-সাক্ষাং মা সরস্বতীর *মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া 
বাঁহর করিতেছেন--দ্কুলবুক ! 

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম--আমিও একট মস্ত টেকি--কমলাশ্রমে লম্বমান 
হইয়া]! পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদ্বঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির 
কারতোছি । মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল--এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। 
তখন ইচ্ছ। হইল-_এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভাঁনব । 
তখনই হ্বর্গে গেলাম--“অশ্বমনোরথে 1” স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া 
বলিলাম, “হে দেবেজ্স! আমি শ্রীকমলাকান্ত টেকি-_স্বর্গে ধান ভাঁনব 1” 

দেবেন্দ্র বলিলেন, “আপত্তি কি- প্রুরস্কার চাই কি ?” 

আমি । উর্বশী মেনক। রস্ত] ৷ 

দেবরাজ । উর্বশী মেনকা পাইবে না-_আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্যলোফেও 
তবমি পাইয়া থাক, আটটার হিসাবে । 

আমি ছৃর্দুধ-_বলিলাম, “ক ঠাকুর, অইরস্তা! সেকি আজকাল নরলোকের 
পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে ।' 


॥ 


কমলা কান্ত ১৬৩ 

সন্তষ্ট হইয়া! দেবরাজ আমাকে বকৃশিশ ভৃকৃম কারলেন,_এক সের অম্বত, আর 

এক ঘণ্টার জন্য উর্বশীর সঙ্গীত । চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দ্বপ্ধ,__ 

আর প্রসন্ন, ভাইয়া চীৎকার করিতেছে__“নেশাখোর 1” “বিটলে 1” «পেটার্থী !” 

ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি উর্বশীকে বাললাম, “বাইজি । এক ঘন্টা হইয়াছে__এখন 
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কমলাকান্তের পত্র 
প্রথম সংখ্যা 
কি লিখিব? 
পুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয় 
শ্রীচরণকমলেষু । 


আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী নসিধাম, আপনাকে 
আমি প্রণাম কর । আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয়£ুনাই, কিন্ত আপানি 
নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি । ভাঁক্সদেব খোশনবাঁস, 
জুয়াচোর লোক আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম_ আমি দপ্তরটি তাহার নিকট গচ্ছিত 
রাখিয়া তীর্ঘদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম ; তান সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে 
বিক্রয় করিয়াছেন । বিক্রয় কথাটি আপা স্বীকার ফরেন নাই, কিন্ত আমি জানি, 
ভীম্মদেব ঠাকুর বিনামুল্যে শালগ্রামকে তুলসাঁ দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত দণ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা আত বিরল ৷ এই জয়াহুরির 
কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান 
পাইলাম । একখানি ছাপার কাগজে জ্কৃতা ঘোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম 
যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচন। শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্মার 
চরণয়ুগলের ব্যবহাধ্য পাদৃকাদ্বয় মণ্ডন কারিতেছে ! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখন+- 
ধারণ ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধূ 
জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্বযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের 
সৌভাগ্য । এই ভাবিয়া কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি । 
পড়িলাম, উপবে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন ।” ভিতরে লেখা আছে, “কমলাফাস্তের 
দণ্তুর 1” তথন বৃঝিলাম যে, আমারি এ পূর্বজন্মাজ্জিত সুকাতির ফল । 

আরও একটু কৌতুহল জামাল । বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানবার ইচ্ছা! হইল ৷ এক জন 
বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয়, বঙ্গদর্শনট। ফি, তাহা বালিতে পারেন ?” তিনি 
অনেকক্ষণ ভাবিলেন । অনেকক্ষণ পরে মন্তকক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, «বোধ হয় 
বঙ্গদেশ দর্শন ফরাই বঙ্গদর্শন ।” আমি তাহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা কারলাম, 


* “কমলাকান্তের দপ্তয় " বঙদর্শনে প্রথম গুকাশিত হয় । যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হয়, তখন সঞ্লীববাবূ পত্রিকার সম্পাননক। 


১৬৪ বঙ্কিম বচনাসংগ্রহ 


কিস্ত অগত্যা অন্য বন্ধুকেও এ প্রশ্ন কারিতে হইল । অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুরাকরের ভ্রম * শটি “বঙ্গণ“ন-, 
অর্থাং বাঙ্গালার দাত। আমি তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক 
স্শিক্ষিত ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাস] করিলাম । তিনি বঙ্গ শবে পুর্ব-বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিলেন, “ইহার অর্থ পুর্বব বাঙ্গীল! দর্শন খরবার বিধি” ; অর্থাং “0010০ 09 
18905170 73610881.” এইরূপ বন্থ প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানতে পারিলাম 
যে, বঙ্গদর্শন একখান মাসিক পত্রিক1 এবং তাহাতে কমলাকান্ত শব্মার মাসিক পিগুদান 
হইয়া থাকে । এক্ষণে আবাব শুনিতেছি, কোন ধনুর্ধর এ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বাঁলিয়া 
প্রচারিত করিয়াছেন । আও কত হবে! 

অতএব হে বঙ্গঈপখন-সম্পাদক মহাশয় ! অবগত হউন যে, আমি শ্ীকমলাকান্ত শশ্মা 
সশরীরে ইহজগতে অগ্ঠাপি অধিষ্ঠান কাঁরতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি 
থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠ।ন করিব, এমত ইচ্ছ। রাখি । 

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অগ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন । উপরে 
দেখিতে পাবেন, “শ্রীশ্রী” নসিধাম” িখিয়াছি। অর্থাং আমার নিবাবু শ্রীশ্রী৬ ঈশ্বরে 
বিলীন হইয়াছেন ! ভরসা করি যে, তান সর্বাশ্রয় শ্রীপাদপন্মে পৌছিয়াছেন, কিন্ত 
বাস্তবিক তাহার গতি কোন্‌ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আম রাখি না । 
কেবল ইহাই জানি ষে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই। 
আহফেনের কিছু গোলযোগ হইয়! উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন ? 
আমার দঞ্চরের জন্য আপনিন খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না, 
কিন্ত আমাকে এক আধ পোয়। আফিঙ্গ পাঠাইলেই ( আমার মাত্রা কিছু বেশী ) আমি 
এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব । আপনার মঙ্গল হউক । আপানি ইহাতে দ্বিরুক্জি 
করিবেন না। 

কিন্ত আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা 
জিজ্ঞাসা আছে । এ কমলাকান্ত কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচন? প্রস্তৃত হয়__ 
আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, নী পলিটিক্সের দরকার? কিছু এরতহাসিক 
গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব £ বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, 
না ভৌগোটিকতত্ব রসে আপনি সুরসিক? স্ত্ুঁল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় 
পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য, আপাঁন গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন ? আর যাঁদি 
গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বালবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ 
করিব। আপানি কোটেশ্ন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যদি 
ফোটেগ্তন ব! ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্‌ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন । 
ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা! হইতে আমার কোটেশ্ন সংগ্রহ কর! হইয়াছে-_ 
আফ্রিকা ও অমোরিকার কতকগুদিল ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্ত সেই সকল 
ভাষার কোটেশ্তুন, আমি অচিরাং প্রস্তুত করিব, আপনিন চিন্তিত হইবেন না। 

যাঁদ গুরু বিষয়ক রচন1! অশপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু 
বিষয়ে আপনার আকাক্ষা, তাহাও জানাইবেন । আমি স্বয়ং সেদিকে কিছু করিতে 
পাঁর না পার, আমার এক বড় হায় জুসটিয়াছে। ভাঁম্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পু 


কমলাকাস্ত ১৬৫ 


যিনি ইউটিলিটি শবের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাহাকে আপনার ম্মারণ 
থাকিতে পারে । তান এক্ষণে কৃতবিজ্ঞ হইয়াছেন । এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার 
ফাস গলায় শিয়াছেন । গুরু বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার | ইস্কলের বহি চাই কি? 
তিনি বর্ণপারিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পধ্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন । শ্যাচর্ল্‌ 
হিষ্টীরর একশেষ করিয়! রাখিয়াছেন ; পুরাতন পেনি-মেগেজিন্‌ হইতে অনেক প্রবন্ধের 
অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোন্ডাস্মথ কৃত এনমেটেড নেচরের সারাংশ সঙ্কলন 
কারিয়া রাঁখয়াছেন ৷ সে সব চাই কি ? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটাগণিত এবং জ্যামিতি, 
তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন । জ্যামিতি এবং ত্রকোণমিতি চুলোয় যাঁক, চত্ুক্ষৌণ- 
মিতিতেও তাহার অধিকার-দৈববিদ্যাবলে তান আপনার পৈতৃক চদুক্ষোণ পুকুরটিও 
মাপিয়া ফোলয়াছিঞ্দেন | বলা বাগুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়!ছিল ৷ তাহার 
এঁতিহাসিক্ষ কণত্তির কথা কি বলব ? তিনি চিতোরের রাজা আলফেড দি গ্রেটের 
একখানি জীবন-চারিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়| রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গাল। সাঁহিত্য- 
সমালোচন-বষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়। প।খিয়াছেন। 
তাহাতে কোমত ও হ্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারুইন যে বলেন, যে 
মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিব স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন । এ গ্রন্থে 
ষালতীমাধৰ হইতে চাঁরি পাঁচট। শ্লোক উদ্ধত কর। হইয়াছে, স্রতরাঁং এখান মোটের 
উপরে ভারি রকমের গুরু বিষয়ক গ্রন্থ হইয়| উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচ*শক'লে 
আপনারা বাঁলৰেন, ৰাঙ্গালা ভাষায় ইহ! আছিতীয় । 

ভরসা কার, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঙ্থ বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না । কেন 
না, সে সকলের কিছু অসুবিধা । খোশনবাসপুক্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত 
রাখিয়াাছেন বটে ; নায়িকার নাম চক্দ্রকলা কি শশিরন্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন, 
তাহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ ; এবং 
শেষ অঙ্কে শশিরস্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপাঁন হা হতোহস্মি কাঁরয়া প্রাঁড়গা 
মারবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন । কিন্তু নাটকের আছ্য ও মধ্যভাগাক একার 
হইবে, এবং অন্যান্য “নাটকো লিখিত ব্যক্তিগণ” কিরূপ করিবেন, তাহা! কিছুই স্থির 
করিতে পারেন নাই । শেষ অঙ্কের ছুরি-মার। দিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন ; 
এবং আমি শপথ পুর্ববক আপনার নিকট বালিতে পার যে, যে কুড় ছএ 1লাখয়া 
রাখিয়াছেন, তাহাতে আটট!| “হা, সখি !” এবং তেরট। “ক হলো! কি হলো!” 
সমাবেশ করিয়াছেন । শেষে একটি গঁতও দিয়াছেন_নাঁয়িক ছুরি হস্তে করিয়া 
গায়িতেছে ; কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা 
হয় নাই। 

য্দ নবেলে আপনার আকাক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবাস 
কোম্পানী কিছু অপ্রস্তত নহি । আমরা উত্তম নবেল িখিতে পারি, তবে কি না 
ইচ্ছা! ছিল যে, বাজে নবেল না৷ লিখিয়! ডনকুইকৃসোট ব! জিলব্লার পরিশিষ্ট জিখিব । 
দুর্ভাগ্যবশত: দবইখানন প্রস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি 


* ইউ __টিল--ইটি--আই। 


১৬৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


মেকলের এসের পারশিষ্ট লিখিয়। দিলে আপনার কাধ্য হইতে পারে কিঃ সেও 
নবেল বটে । 

যদি কাব্য চ!হেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলবেন । মিত্রাক্ষর 
আমাদের হইতে হইবে না_আমর। পয়ার মিলাইতে পার না । তবে আমিত্রাক্ষর যত 
বাঁলবেন, তত পারিব । সম্প্রাত খোশনবীসের ছানা, জীমৃতনাদবধ বাঁলয়া একখানি 
কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়! রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য--দ্বই চারিটা 
নামের প্রভেদ আছে মাত্র । চাই? 

আর যাঁদ লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনাবসী রচনা ছ।ড়িয়া, সাফ কমলাকান্ত ঢঙ্গে 
আপনার ক্লাচ হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহ! কিছু লেখ। থাকে, তাহা 
পাঠাই । মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব ! ওজন কডায় গণ্ডায় 
বুঝিয়া লইব-এক তিল ছাডিব না ! 

আপাঁন কি রাঁজ ? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি । 


দ্বিতীষ্ব সংখ্য। 
পলিটিকৃস্‌ 


শ্রীচরণেষূ, আফিঙ্ত পাইয়াছি । অনেকটা পাঠাইয়াছেন--” শ্রীচরণকমলেহ । আপনার 
শ্রীচরণকমলমুগলেধ্--আরও কিছ আফিঙ্গ পাঠাইবেন । 

কিন্তু শ্রীচরণকমলযগল হইতে কমলাফান্তের প্রত এমন কঠিন আজ্ঞা ফি জন্য 
হইয়াছে, বুঝিতে পারলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে 
অন্যত্র কিছু পলিটিকৃস্‌ কম পভিবে__তুমি কিছু পলিটিকৃস্‌ ঝাঁড়িলে ভাল হয়। কেন 
মহাশয় ঃ আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিকৃস সবৃজেক্টরূপী আমা ইট মাথায় 
মারিব ? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবা ব্রাল্পণ, তাহাকে পলিটিকৃস্‌ লিাঁখবার আদেশ কেন 
করিয়াছেন ? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে-আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, 
আমার উপর পিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা না খোসামুদে, না জুয়াচোর, 
না! ভিপ্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পিটিকৃস্‌ লিখিতে বলেন ? আপিন আমার 
দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থুল বুদ্ধির চিহ প/ইলেন যে, আমাকে 
পঁলিটিক্‌স লিখিতে বলেন ? আফিঙ্ষের জন্য আমি আপনার খোশামদ করিয়াছি বটে, 
কিন্ত তাই বালিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাঁটুকার অগ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স লিখি । 
ধিক আপনার সম্পাদকতায় ! ধিক আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে 
পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষদ্রজীবী পিটিশন নহে । 

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনংক্ষুঞ্জ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের ফাণ্ডোপার 
উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বৃদ্ধিবৈপরত্য ভাবিতেছিলাম । কফি করি! 
ভরিটাকৃ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরপ করিলাম ৷ সম্মথে 
শিবে কলুর বাড়ী_বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে-_মাটিতে পৌতা 
নাদায় কলু-পত্তীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান লঙ্গিত বিচালিচুর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, 
সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়! ভেণজন ফারতেছিল । আমি ফতফটা স্থিরাচিতত 


কমলাকাস্ত ১৬৭ 


হইলাম_-এখানে ত পলিটিকৃস্‌ নাই । এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পালিটিকৃস্-বিকার- 
শৃন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে_ দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন আঁহফেন-প্রসাদ- 
প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পালিটিকৃস্প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম । আমার 
তখন বিষ্তা সুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পাঁড়ল। 
বোবার ইচ্ছা! কথা ফুটে, 
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে, 
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে 
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি । 
আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্-_হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স; কিন্ত বোবার 
বাকৃচা ?রীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রতগমনের আকাজ্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার 
মত, হিন্দ্ব বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাজ্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর 
আদরের স!ধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে । ভাই পাঁলিটিকৃস্ওয়ালারা, আমি 
কমলাকান্ত চক্রবন্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বাঁলতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, 
তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়ছিল, তাহাদের পলিটিকৃস্‌ নাই । 
“জয় রাধে কৃষ্ণ ! ভিক্ষা দাও গো 1” ইহাই তাহাদের পলিলটিকৃস! তান্তিন্ন অন্য 
পিলটিকৃস্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবন। নাই । 
এইরূপ ভাবিতেছিলম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌন্র দশমবর্ষীয়ু বালক, 
এক কীঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি 
শ্বেতকৃ্ণ কুন্ধুর তাহা দোঁখল | দেখিয়া, একবার দীড়াইয়া, চাহিয়া চাঁহয়া, ক্কুপ্ন মনে 
জিহবা] নিষ্কত করিল । অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ 
কারতেছে- কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া! আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, 
দাঁড়াইয়া ধাড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। 
তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার 
কলুর পুঞ্রের অন্নপারিপুরিত বদন প্রত আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয় । 
অকস্মাৎ আহফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম-_ দেখিলাম, এই ত পাজিটিকৃস্,-_ 
এই কুন্কুর ত পলিটিশ্ঠন ! তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুকুর 
পাকা পলিটিকেল চাল চাঁলিতে আরম্ভ করিল। কুন্ধর দেখিল-_কলুপুজ্। কিছু 
বলে না__বড় সদীশয় বালক-_কুক্কর কাছে শিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধারে ধীরে 
লাঙ্গল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাইয়া, হাহা করিয়া হাপায়। তাহার ক্ষণ 
কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়! হইল, 
তাহার পলিটিকেল্‌ এজিটেশান সফল হইল 7-__কলুপুশ্র একখান মাছের কীটা 
উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্করের দিকে ফেলিয়া দিল । কুকুর আগ্রহ সহকারে 
আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ববণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল । 
আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল । 
যখন সেই মংষ্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহং কাধ্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই 
সুত্র পিটিস্বনের মনে হইল যে, আর একখান! কীটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ 
ভাবিয়া, পিটিহন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রাহল। দোঁথল, বালক 


১৬৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়! ঘোর রবে ভোজন করিতেছে_কুক্কর পানে আর 
চাহে না। তখন কুকুর একটি 6০1৫৯ 70০5 অবলম্বন করিল-_-জাঁত 'পিটিশ্টন, না 
হবে কেন? সেই' রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়। আর একটু অগ্রসর হইয়া 
বসিলেন । আর একবার হাই তলিলেন । তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল 
না। অতঃপর কুক্ধর মৃদ্ব মুদ্ব শব্দ করিতে লাগিলেন । বোধ হয়, বাঁলতোঁছিলেন, 
হে রাজাধিরাজ কলুপুজ্র ! কাকঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কনুর ছেলে তাহার 
পানে চাহিয়া দেখিল । আর মাছ নাই--এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল । 
পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়! সুধ। পান করেন, কাডিনেল উল্সি বা কাডিনেল 
জেরেজ যে সুখে কাডিনেলের টুপি পরিয়ীছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্ট 
ভোজন করিতে লাগিল । এমত সময়ে, কলুশৃহিণী গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইল । 
ছেলের কাছে একট। কুকুর ম্যাক ম্যাক করিয়! ভাত খ|ইতেছে__দেখিয়া৷ কলুপত্বী 
রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইফ্টকথণ্ড লইয়া! কুকুর প্রত নিক্ষেপ করিলেন । 
রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়!, লাম্িলসংগ্রহপূর্ববক বহুবিধ রাগ রাগিণী £আলাপচারা 
করিতে ফিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল । 

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল । যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর আপন 
উদরপৃত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর 
বলদের সেই খোলবিচালি-পারিপুর্ণ নাদায় মুখ দিয়! জাবৃনা খাইতেছিল-বলদ বৃষের 
ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্তুলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া ছুপ করিয়া দাড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার 
আহারনৈপুণ্য দেখিতোছিল । কুকুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দন্যুত। 
দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামশশ দিতে দিতে 
তংপ্রততি ধাবমান হইলেন । কিন্ত ভাগাড়ে যাওয়। দূরে থাকুক-_-বৃষ এক পদও 
সারল না_-এবং কলুশাহুণী নিকটবপ্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেল।ইয়1, তাহার হাদয়মধ্] 
সেই শূঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনাঃজানাইয়া দিল । কনুপত্রী তখন রণে ভঙ্ষ 1দয়। 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দ্বালিতে 
স্থানে প্রস্থান করিল । 

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিকৃস্‌। ছ্বই রকমের*'*.পলিটিকৃস্‌ দোঁখলাম-_এক- 
কুরুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয় । বিম্মার্ক এবংশ্র গর্শাকফ এই বৃষের দরের 
পঁিটিন্ঠন--আর উন্সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় £এরাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর 
পর্য্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিস্ঠন । 


তৃতীয় সংখ্যা 


বাঙালির মসুষ্যত্ 


মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি--লিখিবার 'অনেক'*অনে্ষ শক্র."। আমি 
এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দ্ৃাগ্যবশতঃ তাহার পাশে .গোটা দুই|.তিন: ফ্কুলগাছ 
পুঁতয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই-এই .ফুলগাঁল আমার 
সখা সখা হইবে । খোসামোদ কারিয়। ইহাদের ফ্ুটাইতে হইবে না-_টাক] ছড়াইতে 


কমলাকান্ত ১৬৯ 


হইবে না, গহন দিতে হইবে না, মন-যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার 
স্বখে উহার আপনিন ফুটিবে । উহাদের হাসি আছে-_কাম্না নাই ; আমোদ আছে__ 
রাগ নাই । মনে করিলাম, যাঁদ প্রসন্ন গোয়ালনী আমাকে ত্যাগ কারিয়াছে, তবে 
এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব । 
তা, ফুল ফুটিল-_-তারা হাসিল । মনে করিলাম-_মহাঁশয় গো! ! কিছু মনে করিতে 
না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,-_লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা 
বোল্তা মৌমাছি--বছুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপাস্থত 
হইলেন । তখন গুন্‌ গুন্‌ ভন্‌ ভন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান কাঁরয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ 
করিলেন । তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়! বালিলাম যে, হে মহাশয়গণ ! এ সভা নহে, 
সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লখগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে_-কমলাকান্তের 
পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ধ্যান করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন__আমি কোন 
রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নাহ ; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন । গুন্‌ 
গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে__বরং ফুলগাছ ছাতিয়া আমার কুটারেব 
ভিতর হল্পা কারতে আরম্ভ করিয়াছে । এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত 
হইতেছিলাম--(আফিক্ষ ফুরাইয়াছে)__এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল 
বুন্দাবন*কালা্াদ, ভে। করিয়া ঘরের ভিতর উডিয়! আনিয়া কানের কাছে খ্যান্ঘ্যান্‌ 
আরম্ভ করিলেন_-টিখিব কি, মহাশয় ? 
ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড স্ররসিক_ বড *সদ্বজা_তীাহাব 

ঘ্যানঘ্যানানিতে আমার সর্ববাঙ্ষ জুডাইয়া যাইবে । আমারই'ফুলগাছের-ফুলেব পাপড়ি 
ছিশডয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ঘ্যানঃ আমার রাগ অসহা হইয়াঃউঠিল., 
আমি তালৰৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম । তখন আমি ঘূর্ণন, বিধূর্ণন, 

ঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগাতিতে তালবৃস্তান্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম ; ভ্রমরও 
ডন, উড্ডশন, প্রডীন, সমাডান প্রতি বহাবধ কৌশল দেখাইতে লাগিল । আমি 
কমলাকান্ত চক্রবত্তা _দপ্তর-মুক্ড।বলীর প্রণেতা, কিন্ত “হায়, মনুহ্যবীধ্য ! এমি অতি 
অসার ! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষে আপন অসারতা প্রমাণীকৃতংকর.। 
তুমি জামার ক্ষেত্রে হাঁনিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লদকে,*ওয়াটর্লুব-ক্ষেত্রে নেপো- 
লিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত কারলে*! আমি যত পাখা 
'ঘুরাইয়! বায়ু সৃষ্টি কাঁরয়া ভ্রমরকে উডাইতে ,লাগিলাম, ততই সে দুরাত্ম! ঘুরিয়া খুঁরিয়া 
আমার মাথামুণ্ড বোড়িয়৷ ঠো*বো-করিতে লাগিল । কখবও সে-আমার বন্ত্রমধ্যে॥ঠচুকায়িত 
হইয়া,ঃমেঘের আড়াল হইতে,ইন্দ্রজতের শ্যায়,রণ করিতে লাগিল, কখনও কুস্তকর্ণীনপাতশ 
রামসৈন্যের ম্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহর হইতে লাগিল ; কখনও 
ফ্যাম্পসনের ন্যায় শিরোকহমধ্যে আমার বাধ্য সং্যস্ত মনে করিয়া, আমার শরল্নীরদ- 
নিম্দিতবুকুঞ্চিত শ্বেতকুষ্চ কেশদামমধ্যেটপ্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে $লাগিল । তখন 
দংশনভয়ে আস্থর:হইয়! রণে তঙ্ষ-দলাম ! ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌফাঠ 
পায়ে+বাধিয়। কমলাকান্ত--«পপাত ধরণীতলে 111” এই'সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলা- 
কান্ত চক্তবতী-_িনি দাঁরদ্র্। চিরকৌমার এবং আহিফেন প্রভৃতির হারাও কখন 
পরাজিত হয়েন লাই-_হায় ! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তৃক পরাজিতঃহইলেন । 


১৭০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তখন ধুল্যবলুন্তিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কারিতে লাগিলাম, “হে 
দ্বিরেফসত্তম ! কোন্‌ অপরাধে দ্বুখী ব্রাঙ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার 
লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে 
বসিয়াছি--পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আপিবে-ুমি কেন ঘ্যান্ঘ্যান করিয়া তাহার বিদ্ব 
কর?” আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পাঁড়তেছিলাম--তখন অকস্মাৎ সেই 
নাটকীয় রাগগ্রন্ত হইয়া বালিতে লাগিলাম--“হে ভঙ্গ ! অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গাবিক্ষেপকারিন্‌ ! 
হে দুর্দান্ত পাষগুভগুচিত্তলগুভগুকারিন্‌! হে উদ্যানবিহারন্-__কেন তুমি ঘ্যান্ঘ্যান্‌ 
করিতেছ ? হে ভৃক্ষ ! হে দ্বিরেফ ! হে ষটপদ ! হে অলে ! হেভ্রমর ! হে ভোমরা ! হে 
ভে! ভে” 

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আপিয়৷ সামৃনে বাসিল । তখন গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গল। ছ্বরস্ত করিয়। 
বলতে লাগিল-_আমি আহফেন্প্রসাদে সকলেরই কথা বুকিতে পারি-__আমি 
স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম । 

তৃঙ্গরাজ বলিতে ল!গিলেন, “হে বিপ্র ! আমার উপর এত চোট কেন ? আমি কি 
একাই ঘ্যান্ঘেনে ! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান করিব না তি 
কাঁরব ? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যান!নি ছাঁড়া ঃ কোন্‌ বাঙ্গালির ঘান্ঘ্যানানি ছাড়া 
অন্য ব্যবস। আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজ কি এমানি একটা কিছু মাথায় 
পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়রে ঘ্যান্ঘ্যন আরম্ভ করিলেন । যিনি 
হইবেন উমেদ রাখেন, তানি গিয়া রাত্রাদিবা রাজদ্বারে থ্যান্ঘ্যান করেন । যিনি কেবল 
একটি চাকারির উমেদওয়ার--তীর দ্যান্ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাৰু 
যিনিই দ্বই চাঁরিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পারিণত 
হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ঘ)ান্‌_ ডঠাশমাছির মত খাবার সময়ে, 
শোবার সময়ে, বস্বার সময়ে, দাড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্ে, অপরাহে,। মধ্যাহ্ন, 
সায়াহে_ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান! যান উমেদওয়ার ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, 
তিনি আবার সনদশী ঘ্যান্ঘেনে । সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্পান করিয়া উঠিয়া, 
যেখানে দেখেন, কাণ্গড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকার জুজ্ব বাঁসয়া আছে -বড় জজ, 
ছোট জজ, সবজজ, ভিপুটি, মুন্সেফ-_সেইথানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্ঘেনে, ঘ্যান 
ঘ্যানানির ফোয়ার! খুলিয়া দেন । কেহ বাঁ মনে করেন, ঘ্যান্ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার 
কাঁরবেন - সভাতলে ছেলে বুড়া জম] কাঁরিয়| ঘ্যান্ঘ্যান করিতে থাকেন । কোন্‌ দেশে 
বৃষ্টি হয় নাই- এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান করি ; বড় চাকরি পাই না-_ এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্‌ 
করি-_রামকান্তের মা মরিয়াছে _ এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান্ঘ্যান করি । কাহারও বা 
তাতেও মন উঠে না তারা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন 
ধ্যান্ধ্যান্‌ করেন ; আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান্ঘযানানিতে এত রাগ কারিতেছ, তুমি 
ও কি কাঁরতে বাঁসয়াছ ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে 
বাঁলয় ঘ্যান্ঘ্যান কারতে বসিয়াছ । আমার চো কোই কি এত কটু? 

তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত ! তোমাদের জাতির ঘ্যান্ঘ্যানানি আর ভাল 
লাগে না । দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান করি না মধু সংগ্রহ ফরি 
আর স্থল ফ্ুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুঁটাইতে-_ 
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কেবল ঘ্যান্্যান্‌ পার । একটা কাজের সঙ্গে খেশজ নাই-_কেবল কীন্বনে মেয়ের মত 
দিবারাত্রি ঘ্যান্ধ্যান্‌ । একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও 
_তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে । মধু করিতে শেখ-_হুল ফুটাইতে শেখ । তোমাদের 
রসনা অপেক্ষ। আমাদের হুল শ্রেষ্ট-_বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের ভুলের ভয়ে 
জীবলোক সদা সশঙ্কিত ! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে 
আমাদের হুল ! সেযাক, মধু কর; কাজে মন দাও । নিতান্ত যাদ দেখ, রসনাকগু;য়ন 
বৌগ জন্য কাজে মন যায় না-_জিবে কাকি দিয়া ঘা কর--অগত্যা কাজে মন যাইতে 
পারে । আর শুধু ধ্যান্ঘ্যান্‌ ভাল লাগে নী।” 

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভো করিয়1 উড়িয়া গেল । 

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ । শুনা আছে, মনুষ্তের 
পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয় । এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চত্ু” দ পশু 
পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্ভের পদবুদ্ধি হইয়াছে--তাহরা আধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য । এই 
ষট্পদের--একখানি না, দ্বখানি না-ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ 
হইবে-_ইহার অসামান্য পদরৃদ্ধি দেখা যায় । এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি 
কি প্রকারে 2 অতএব আপাততঃ ঘ্যান্ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম-কিস্ত মধুসংগ্রহের 
আশাটা রহিল । বঙ্গদর্শন পৃস্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ"হইবে এই ভরসায় প্রাণ 
ধারণ করে - 

আপনার আজ্ঞাবহ 
শ্রীকমলাকাত্ত চক্রবর্তী । 


চতুর্থ সংখ্যা 
বুড়া বয়সের কথা 


সম্পাদক মহাশয় । আঁফিঙ্গ পৌছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে । আজ যাহা লিখিলাম, 
তাহা বিস্ফাঁরিত লোচনে লেখা । নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেনপ্রসাদাং নহে । একটা মনের 
দুঃখের কথা লিখিব । 

বুড়া বয়সের কথা চিখিব ! িখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্ত লিখিতে পাঁরিতোঁছ 
না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়-আপনার মন্মান্তিক 
দুঃখের পারিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্ত আমি লিখিলে পড়িবে কে ? যে 
য্ববা, কেবল সেই পড়ে ; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের 
কথার পাঠক জুটিবে না । 

অতএব আমি ঠিক বুডা বয়সের কথা লিখিব না। বালিতে পাঁরি না; বৈতরণীর 
তরঙ্গাভিহত জণবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও 
আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় মাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, 
সে দিন আজিও আসে নাই । তবে যৌবনেও আমার দাঁব দাওয়া নাই ; মিয়া 
পা্টার মিয়াদ ফ্কুরাইয়াছে । এক দিকে মিয়াদ অতাঁত হইল, কিন্ত বাকি বকেয়া 
আদায় উপল করা হয় নাই, তাহার জন্য ফিছু পীড়াপীড়ি আছে? যৌবনের আখির 
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কারয়া ফারখতি লইতে পাঁর নাই । তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাৰৃষ্টির 
দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই । তার 
উপর পাটনির কাড় সংগ্রহ কারবার সময় আসিল । আমার এমন দুঃখের সময়ের 
দ্বটো কথা৷ বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার শুনিবে না ? 
আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক__আমি কি বুড়া? আমি আমার 
নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু ধীহারই বয়সটা একটু দোঁটানা রকম্_র্যারই ছাযা 
পুর্ববাদকে হেলিয়াছে, তীাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপানি কি 
বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দত্তসকল 
অবিচ্ছিন্ন মুক্তাম!লীর লজ্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রী অগ্যাঁপি এমন প্রগাঁট যে, দ্বিতীয় 
পক্ষের ভার্ষ্যাও তাহ! ভাঙ্গিতে পারে না ;_তথাপি, হয়ত আপনি প্রান । নয়ত, 
আপনার কেশগুি শাদ1 কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশনমুক্তাপাতি ছিড়িয়' 
গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি 
যুবা। তুমি বালিবে ইহার অর্থ, “বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।” তাহা নহে 
-আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বাঁলতেছি । প্র।চীনতা 
বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে । ধাত্রবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে 
বুড়া, কেহ বিয়াল্িশে মববা । কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য 
ঘটে । যে পঁয়তালিশে মুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় 
পক্ষে বিবাহ কারিয়াছে ; যে পয়াত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় 
পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুখ । 
কিন্ত এই অর্দেক পথ আতিবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল 
দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কিনা! বুঝি বা 
হইয়াছি। বুঝি হই নাই । মনে মনে ভরস। আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক 
গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই । কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? 'এই 
চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন ; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় 
নাই ; আমার সৌন্দধ্য-মাখা, হশরা-বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই, 
প্রভাতের বায়ূ, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্তামলত', এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, ফেহ ত 
প্রাচীন হয় নাই_-তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ 
কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার 
হাঁসির দিন গেল £ পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্্যাণ্ত, কেবল 
আমারই পক্ষে নাই ; জগং আলোকময়, কেবল আমারই রাত্র আসিতেছে? সলমন 
কোম্পানির দোকানে বজ্ৰাঘাত হউক, আমি এ চত্মা ভালিয়া ফোলিব, আমি বুড়া 
বয়স স্বীকার করিব না। 
তবু আসে- ছাঁড়ান যায় না । ধারে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, 
এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে-আমি যাহা মনে ভাবি না ফেন, আম বুড়া, প্রতি 
নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অগ্যে হাসে, আমি ফেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহা- 
দিগের মন রাখি । অন্যে কীদে, আমি ফেবল লে'কজজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাফি-_ 
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ভাবি, ইহার এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন £ উৎসাহ আমার কাছে পণুশ্রম-_-আশা 
আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই-্দূর 
হউক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই। 

খুঁজয়া দেখিবকি 2 যে কুসুমদাম এ জীবনকাঁনন আলো করিত, পথিপার্থে একে 
একে তাহা খঁসিয়। পড়িয়াছে । যে মুখমণগ্ডলসকল ভালবাঁসিতাম, একে একে অধৃশ্ঠ 
হইয়াছে, না হয় রেদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠ্িয়াছে । কই, আর এ 
ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? 
একে একে নিবিয়া যাইতেছে । কেবল মুখ নহে-হদয়। সে সরল, সে ভালবাসা- 
পাঁরিপুর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দো স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহদয় কই? নাই। 
কার দোষে নাই ? আমার দোষে নহে । বনুর দোষে নহে । বয়সের দোষে অথবা 
যমের দোষে । 

তাতে ক্ষত কি» একা আসিয়াছি, এক! যাইব _তাহার ভাবনা কি? এ লোকা- 
লয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল ন__আচ্ছ'- রোখশোধ ৷ পাথাবি! তুমি তোমার 
নিয়মিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভাঁষ্ট স্থানে গমন করি--তোমায় 
আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল-_তাহাতে, হে সুন্ময়ি জড়পিগুগোরব-পীড়িত বসুন্ধরে ! 
তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষত কি? তুমি অনন্তকাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি 
আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র । তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, ধার কাছে 
সকল জ্বাল! জুড়াষ, তার কাছে গিয়! সকল জ্বালা জুড়াইব! 

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি? 
'পধ্ধাশোর্ে বনং ব্রজেং 2৮ এ কোন গণগুমূখের কথা । আবার বন কোথা ? এ বয়সে, 
এই অন্রালিকাময়শ লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বধীয়ান্‌ 
পাঠক । তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই । বিপদ্‌কালে 
কেহ কেহ আসিয়া বালিতে পারে যে, “বুড়।! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি 
করিব বিয়। দাও,__” কিন্তু, সম্পদূকালে কেহই বাঁলিবে না, “বুড়া! আজি আমার 
আনন্দের দিন, তুমি আনিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরং আমোদ-আহলাদ, 
কালে বলিবে, “দেখ ভাই, ধেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে ।” তবে আর অরশ্যের 
বাকি কি ? 

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশ| করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় ব৷ 
ভক্তির পাত্র । যে পুক্জ তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সাহত এক 
শয্যায় শয়ন করিয়াও, অগ্দীনাদ্রত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনু- 
সন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন । পরের ছেলে, 
সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে 
বয়ংপ্রাণ্ত, কর্কশকান্তি, হয়ত, মহাপাপিষ্ট, পৃথিবীর পাপত্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, 
তোমারই দ্বেষক-_ত্মি ফেবল কীদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে পিঠে 
কাঁরয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মুর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে । যাহারই স্কুলের 
বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাক! ধার দিয়া, 
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তোমারই কাছে তদ খায় । তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সেই তোমায় শিখাইতেছে । 
যে তোমার অগ্রাহা ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহা। আর অরণ্যের বাকি কি ? 
অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে । যেখানে হুমি স্বহস্তে পু্পোগ্যান 
নিশ্মাণ কারয়াছিলে, বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চক্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্রোনিয়া, 
সাইপ্রেস, অরকেবিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন কাঁরয়াছিলে, 
সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাঁষ,__হারাধন পোদ গামছ! কীধে, মোটা মোটা বলদ 
লইয়া, নির্ব্বিঘ্বে লাঙ্গল দিতেছে- সে লাঙ্গলের ফাল তোমারাহ্বদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 
যে অন্রালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, তরে 
নিশ্মাণ করিয়াছিলে, যাতে পালঙ্ক পাঁডিয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়! ইহ- 
জশবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয়ত দেখিবে, সে গৃহের 
ইন্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সৃর্কির জন্য চূর্ণ হইতেছে ; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ 
লইয়া কৈলাসশব মা পাঁচিকা ভাতের হাডিতে জ্বাল দিতেছে__আর অরণ্যের বাকি কি ? 
সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে ত্রন্দর দেখিয়াছিলাম__এখন সে 
কুৎসিত । আমার প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্কীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় 
সগর্ধের বেডাইত-_-কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্ানকাঁলে তাহাকে দেখিয়া! নমঃ শিবাঁয় নমঃ 
বলিয়া ফুল দিতে, “দাস মিত্রায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে । এখন সেই দাত মিত্র 
শু্ককণ্ঠ, পাঁলিতকেশ, দন্তহশীন, লে'লচর্্ম, শীর্ণকায় । দাসুর একটা ব্রাণ্ড আর তিনটা 
মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,__এখন দাঁসু নামাবলশীর ভরে কাতর, পাতে*মাছের ঝোল 
দিলে, পাত মুছিয়। ফেলে । আর অরণ্যেব বাকি কি? 
গদার মাকে দেখ । যখন আমার সেই পুর্জে ছ্যানে,"তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি 
কাঁরতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপ প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া! কে 
ছাঁড়িয়। দিয়াছে । তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে 
কাটা বিধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত । আর আজি গদার মাকে*দেখ.। 
বকাবাকি কারিতে করিতে চাল ঝাডিতেছে-_-মলিনবসনাঁ, বিকটদশনা, তীত্ররসনা_ 
দশর্থণঙ্গী, কৃষণাঙ্ষী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্খ্, পিতকেশ, শুষ্কবান্থ, কর্কশ-কণ্ঠ । এই সেই 
তরঙ্গিণী_আর অরণ্যের বাকি কি ? 
তবে স্থির, বনে যাওয়া হইবে না । তবে কি করিব? হিন্দবশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া 
কাঁলিদাসও সর্ববগুণবান্‌ রঘুগণের বার্দক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন । আমি 
নিশ্চিন্ত বলতে পাঁরি--কাঁলিদাস চলিশ পার হইয়া রঘ্ববংশ লিখেন নাই । তিনি যে 
রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া িখিয়াছিলেন, 
তাহ আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি ৷ প্রথম,অজবিলাপে, 
“ইদমুচ্ছুসিতালকং মুখং 
তব বিশ্রান্তকথং দ্বন্শোতি মাম্‌ । 
নিশি জষ্টামবৈকপক্থজং 
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনমূ 1” 
* বাম়ুবশে অলকাগুলিন চালিত ₹ইতেছে-_-অথচ বাক্যহথীন তোমার এই মৃৃখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, 
স্বৃতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গঞ্জন*রহিত একটি পল্সের ম্যায় আমাকে ব্যথিত কক্গিতেছে। 
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এটি যৌ'বনের কান্ন। । 
তার পর রাতিবিলাপে, 
“গত এব নতে নবর্ততে স সখ। দীপ ইবানিলাহতঃ । 
অহমস্য দশেব পশ্) মামবিসহাব্যসনেন ধুমিতীমূ 0* 

এটি বুড়া বয়সের কান্না ৷ 

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কথন বৃদ্ধের কপালে 
মুনবৃত্তি লিখিতেন না । বিশম্মার্ক, মোল্ট্কে ও ফ্রেডোরক বুড়া ; তাহারা মুনিবৃত্তি 
অবলম্বন করিলে- জর্মান একজাত্য কোথা থাকিত ? টিয়র প্রাচীন-_টিয়র মুনিবৃত্তি 
অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা! এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত ? গ্রীডষ্টোন 
এবং ভিশ্রেলি বুড়া তাহারা মুনিবৃত্ত অবলম্বন কারলে পালিয়ামেন্টের রিফর্ষ এবং 
আয়রিশ চর্চের ডিসেক্টাব্রিষমেন্ট কোথা থাঁকিত ? 

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময় । আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা 
বালিতেছি নাঁ_তাহার ছ্িতীয় শৈশবে উপাস্থত । ধীহারা আর ম্ববা নাই বলিয়াই 
বুড়া, আমি তাহাদিগের কথা বলিতেছি । যৌবন কর্মের সময় বটে, কিন্ত তখন কাজ 
ভাল হয়না । একে বুদ্ধি অপারিপন্ক, তাহাতে আবার রাগ ছ্বেষ ভোগাসাক্তি, এবং 
সত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহ। সতত হানপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম 
হয় না। যৌবন অতাঁতে মনুষ্য বনুদশী, স্থিরবুদ্ধি, লবরপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির 
অনধীন, এজন্য সেই কাঁধ্যকারিতার সময় । এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া 
হইয়াঁছি বলিয়া, কেহ স্বকাঁধ্য পরিত্যাগ ফারিয়া! মুনিবৃত্তর ভান করিবে না। বার্ধকোও 
বিষয়চিন্ত। করিবে । 

তোমরা বলিবে, এ ফথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি 
থাকিতে বিষয়চেষ্টী পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত 
আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিত্রত । সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে 
রদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাঁহতেছি নী। যৌবনে যে কাজ কারয়াছ, সে আপনার 
জন্য ; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য । ইহাই আমার পরামর্শ । 
ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ কারিয়া উঠিতে পারিলাম না_পরের কাজ 
করিবকফি ? আপনার কাজ ফুরায় নাঁযাদ মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরামিত হইত, 
তরু আপনার ফাজ ফুরাইত না মনুষ্ঠের স্বার্পরতার সীমা নাই-__অন্ত নাই । তাই 
বলি, বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচন। করিয়া পরহিতে রত হও । এই 
মুনিরৃতি যথার্থ মুনিবৃত্তি । এই মুনিরৃত্তি অবলম্বন কর । 

যদি বল, বার্দকোও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্্যে নিরত 
থাঁফিব, তবে ঈশ্বরচিস্তা করিব কবে 2--পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, 
আশৈশব পরকাঁলের কাজ ফাঁরবে, শৈশব হইতে জগদশীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে । 
যে কাজ সফল ফাঁজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে ফেন ? 
শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে, সকল সময়েই জীশ্বরকে ডভাফিবে | ইহার জন্য বিশেষ 


* তোমার লেই সখা বায়ুতাঁড়িত দীপের ভ্তায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। 
আমি নির্বধীপিত দীপের দশাবৎ অসহ দ্ঃখে ধৃমিত হইতেছি দেখ । 


১৭৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অবসরের প্রয়োজন নাই--ইহাঁর জন্য অন্য কোন কার্য্ের ক্ষাতি নাই। বর: দেখবে, 
ঈরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয় । 

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাহারা 
এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল--হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের 
নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের টেকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে 
_আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্ত মনে মনে বোধ 
হয় যে, সকল কাজেই একটু একট্র শিবের গীত ভাল । 

ভাঁল হউক বা ন1 হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই । তোমার তরঙ্গিণী হেমাক্ষিনী 
সুরঙ্গিণী কুরক্গিণীর দল, আর আমার দিকে ধোঁষবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, 
ফয়রবাক মনোরঞ্জন 'করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার-_ 
সকলই অন্ধের মৃগয়া । আজিকার বর্ষার দ্দ্দিনে__ আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে 
এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,_আমায় আর কে রাখিবে 2 এ ভবনদশীর 
তণ্ত সৈকতে, প্রথরবাহিনী বৈতরণীর আবর্তভীষণ উপকৃলে-_এ দ্বস্তর পারাবারের 
প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘথাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে?  আতি বেগে প্রবল বাতাস 
বহিতেছে-_অন্ধকার, প্রভো ! চারি দিকেই অন্ধকার ! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের 
ভরে বড় ভারি হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা করিবে ? 


পঞ্চম সংখ্যা 
কমলাকান্তের বিদায় 


সম্পাদক মহাশয় । 

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, 
পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল নী । আপনার সঙ্গে আর 
আমার বনিল না । আর কি লেখা হয়? বেপ্ররে কি এ বাঁশী বাজে! বাঁশী বাজি বাজ 
করে, তবু বাজে না_ বাঁশী ফাটিয়াছে । আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তূই 
কফি আর তেমনি কারিয়া বাজতে জানিস্‌ £? আর কি সে তান মনে আছে ? না, তুই সেই 
আঁছিস__না আম সেই আমি আছি । তুই ঘুণে ধরা বাশী--আমি ঘ্বণে ধরা-_আমি ঘৃপে 
ধর! কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই-_আর বাঁজাইব কি? 
আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে 
বাঁধর, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি 
তেমনি করিয়া বল্‌ দেখি? বললে কেহ শুনিবে ফি? তখন বয়স ছিল-_কত কাল 
হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম__এখন সে বয়স, সে রস নাই_-এখন মে রস ছাড়া কথা 
কেহ শুনিবে কিঃ আর সে বসন্ত নাই-_-এখন গলা-ভাঙ্গা কোফিলের কুহুরৰ কেহ 
শুনিবে কি 

ভাই, আর কথায় কাজ নাই__-আর বাজিয়া কাজ নাই-_ভাঙ্গা বাশে মোট! আওয়াজে 
আর কুকুর-রাগিনী ভাঁজয়া কাজ নাই । এখন হাঁসিলে কেহ হাসিবে না_কীাদিলে 


কমলাকাস্ত ৯৭৭ 


বরং লোকে হাঁসিবে । প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে__লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে 
কাদে ;__ এখন হাসিকান্না। ছি !__কেবল জোক হাসান ! 

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে স্বরূপ বলিতোছ__কমলাকান্তের আর সে রস 
নাই । আমার সে নসণী বাবু নাই__আঁহফেনের অনাটন__সে প্রসন্ন কোথায় জাঁন না 
_ তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা-_ 
এখনও একা কিন্ত তখন আমি একাঁয় এক সহম্র- এখন আমি একাঁয় আধখানা । 
কিন্ত একার এত বন্ধন কেন ? যে পাখশটি প্রাধয়াঁছলাম__করে মরিয়া গিয়াছে__ 
তাহার জন্য আজিও কীঁদি ; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম__কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য 
আজিও কাঁদি ; যে জলবিম্ব, একবার জলম্রোতে সৃধ্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম__ 
তাহার জন্য আজিও কাদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী-_তাহার এত বন্ধন 
কেন? এ দেহ পচিয়। উঠিল-_ছাই ভক্ম মনের বাঁধনগুল! পচে না কেন? ঘর পুঁড়িয়া 
গেল__আগুন নিবে না কেন ? পুকৃব শুকাইয়া আদিল-_এ পন্কে পঙ্টজ ফুটে কেন ? ঝড় 
থামিয়ছে__দরিয়ায় তুফান কেন £ ফুল শুকাইযাছে__এখনও গন্ধ কেন 2 সুখ গিয়াছে__ 
আশা কেন ? স্মৃতি কেন 2 জীবন কেন ? ভালবাসা গিয়াছে_ যত কেন £ প্রাণ গিয়াছে 
_-পিগুদান কেন £ কমলাকান্ত গিয়াছে__যে কমলাকান্ত টাদ বিবাহ করিত, কোকিলের 
সঙ্গে গাঁয়ত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবাব তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন ? বাঁশী 
ফাটিয়াছে__আ'বার সা, খ, গ, ম কেন ? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন ? সুখ 
গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন ? 

তরুকাদি ৷ জন্মিবামাত্র কাদিয়াছলাম, কাঁদিয়া মারব। এখন কীদিব, লিখিব না । 


অনুগত, স্বগৃত এবং বিগত 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী । 


কমলাকান্তের জোবানবন্দী 


খোসনবীস জুনিয়র প্রণীত 


সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই । অনেক সন্ধান 
করিয়াছিলাম, অকনম্মাং সম্প্রতি একাদন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম । 
দেখি যে, ব্রাঙ্গণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়! ডাবায় 
তামাকু টাঁনতেছে । মনে করিলাম, অর কিছু না, ব্রাক্মণ লোভে পড়িয়া কাহার 
িবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে__অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না_ 
ইহা নিশ্চিত জানি । নিকটে এক জন কালোকোর্থা কনফ্টেবলও দেখিলাম । আমি 
বড় ঈীড়াইলাম নাকি জানি যাঁদ কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে 
থাকিয়। দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয় । 

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল । তখন এক জন কনফ্টেবল রূল ঘুরাইয়। 
তাহাকে সঙ্গে করিয্বা এক্রলাসে লইয়া গেল । আমি পিছু পিছু গেলাম । দড়াইয়া, 
ছুই একটি ধা শুনিয়া, ব্য!পারখান! বুঝিতে পারলাম । 


ব (৯ম)-+৯২ 


১৭৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এজ.লাসে, প্রথামত মাঁচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন । হাঁকিমটি একজন 
দেশী ধশ্ম/বতাব_-পদে ও গৌরবে ডিপুটি। ফমলাকান্ত আসামী নহে সাক্ষী । 
মে!কদ্দম! গোরুচুরি । ফরিয়।দী সেই প্রসন্ন গোয়াঁলনী। 

কমলাকান্তকে সাক্ষর কাটারায় পুবিয় দিল । তখন কমলাকান্ত মৃছ মৃদ্ব হাসিতে 
লাগল | চাপরাশী ধমকাইল-_“হাস কেন ?” 

কমলাকান্ত যোডহাত করিয়া বলিল, “বাবা, ফার ক্ষেতে ধান খেয়েছি__যে, 
আমাকে এব ভিতর পুরিলে ?” 

চাঁপবাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না । দাঁড় ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার 
জায়গ! এ নয় হলফ পড় ।” 

কমলাকান্ত বলিল, “পডাও না বাপু ।” 

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ ফরিল। বালিল, “বল, আমি 
পরমেশ্ববক্ষে প্রত্যক্ষ জানিয়া -*৮ 

কমলাকান্ত। (সবিম্ময়ে) ফি বালব? 

মুহুবি। শুনতে পাও না__“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে_” 

কমলা । পবমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে ! কি সর্বনাশ ! 

হাঁকম দেখিলেন, সাক্ষীট। কি একটা গগুগোল বাধাইতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সর্বনাশ কি ?” 

কমলা । পবমেশ্ববকে প্রত্যক্ষ জেনেছি__এ ফথাটা বলতে হবে ? 

হাকিম । ক্ষতি কি ? হলফের ফারমই এই । 

কমলা । ভুজুব সুবিচারক বটে । ক্ষিস্ত একটা কথা বি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে 
দুই একটা ছে'ট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম-_কিস্ত গোডাতেই একটা বড় 
মিথ্যা বলিয়া আরস্ভ করিব, সেটা কি ভাল ? 

হাকিম । এর আর মিথ্যা কথা কি? 

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোম1র কি এ পদবৃদ্ধি হইত 2” 
প্রকাশ্টে বলিল, “ধন্মাবতাব, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর 
ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয । আমার চোখের দোঁষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত 
এ পধ্যন্ত পরমেশ্ববকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না । আপনারা বোধ হয় আইনের 
চসম নাকে দিয়া তাহাকে প্রতাক্ষ দোঁখতে পারেন__কিস্ত আমি যখন তাহাকে এ 
ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না__তখন ফেমন রিয়া বাঁল-_আমি পরমেশ্বরকে 
প্রতাক্ষ জেনে__” 

ফরিয়াদশীর উকশীল চটিলেন_ তাহার মৃল্যবান্‌ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা 
প্রসব *করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট ফরিতেছে। উকাঁল তখন গরম হইয়া 
বলিলেন, “সাক্ষী মহাশয় ! [109০1০51০51 1,5০/016ট] ব্রাঙ্গসমাজের জন্য রাখিলে 
ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চালিতে মন স্থির করুন |” 

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল । মু হাসিয়া! বজিল, “আপনি বোধ হইতেছে 
উকীল।” 

উকশল । (হাসিয়া) কিসে চিনিলে ? 


ফমলাকাস্ত ১৭৯ 


কমলা । বড সহজে । মোট। চেন আর ময়ুল! শামলা দেখিয়! । তা, মহাশয় ! 
ঘপনাদের জন্ব এ 10115091021021 1.6০1719 নয় । আপনার! পরমেশ্বরকে প্রত্াক্ষ 
দেখেন স্ববকাব কাবি-_ যখন মোযাঁকেল আসে । 

উকশল সবোষে উঠিয়! হ।বি*কে বলিলেন, “ঘু 851 075 71015001020. ০01 (1৩ 
€0০01 88810510116 170511105 01 (1715 ৮4107 655 

কোর্ট বলিলেন, “0 ৪৪9০০ 1 (176 ৮/100953 19 90107 ০%% 10655, ৪10 
০৮. 2176 21 116011% €9 56100 1011) 252 1 9010 11105 

এখন ফমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্ম। প্রমাণ হয় না_ সুতরাং 
উকণল বারু চুপ কবিয়া বাঁসয়! পাঁড়লেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হািমটি 
জাতিভ্রষ্ট--পালেব মত নয় । 

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহাবিকে আদেশ করিলেন যে, “ওথের প্রতি সাক্ষীর 
০৮1০০6101) আছে__উহাকে 5110)010 &9111791101 দাও 1” তখন মুহুরি কমলাকান্তকে 
বলিল, “আচ্ছ , ও ছেড়ে দাও__বল, আমি প্রতিজ্ঞা কীরিতেছি__বল 1” 

কমল] । কি প্রতিজ্ঞ। করিতেছি, সেটা জানিয়। প্রতিজ্ঞাট। কবিলে ভাল হয়না? 

মুহুব হ|িমেব দিকে চাহিয়া বলিল, “ধম্মীবতার । সাক্ষী বড সেবকশ্‌।” 

উকল বাবু হাকিলেন, “৬67 9১5071011/6.৮ 

কমলাবান্ত । ( উকগল্বে প্রতি ) শদ। কাগজে দন্তখত কবিয়া লওয়ার প্রথাটা 
আদালতের বাহিবে চলে জাঁনি--ভি৩বেও চলিবে কি? 

উকশীল । শাদা কাগজে কে তোমাঁব দস্তখত লইতেছে 2 

কমল! । কি প্রতিজ্ঞ। ববিতে হইবে, তাহা না জাঁনিযণ, প্রতিজ্ঞা করা, আর 
ক্কাগজে কি লেখা হয়, তাহা ন। দোঁখিয়া, দস্তখত কবা, একই কথা । 

হাকিম তখন মুহুবিকে আপেশ করিলেন যে, “প্রতিজ্ঞ আগে ইহাকে শুনাইয়া 
দাও- গোলম!লে কাজ নাই ।” মুহাবি তন বাঁলিল, “শোন, তোমাকে বালিতে হইবে 
যে, আম প্রতিজ্ঞ কবিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন 
কথ] গোপন কবিব না_সত্য ভিন্ন আব কিছু হইবে না।৮ 

কমলা । ও মধ মধু মধূ। 

মুহাব । সেআবাব কি * 

কমলা । পড়ান, আমি পাঁডতেছি । 

কমলাকান্ত তখন আর গে!লযোগ না কবিয়! প্রতিজ্ঞ| পাঠ কবিল । তখন তাহাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ কারবার জন্য উকাল বাবু গাত্রোথান কারিলেন, কমলাকান্তকে চোখ 
বাঙ্গাইয়া বলিলেন, “এখন আব বদ্মায়েশি কারও না_আমি যা জিজ্ঞাস করি, তার 
যথার্থ উত্তর দাও । বাজে কথা ছাড়িয়া দাও ।” 

কমলা । আপান যা জিজ্ঞাসা ফাঁরবেন, তাই আমাকে বাঁলতে হইবে ? আর "কিছু 


বলিতে পাইব না? 

উল । না। 

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দকফে ফিরিয়া বাঁলল, “অথচ আমাকে প্রাতিজঞা 
করাইলেন যে, ফোন কথ। থঘোপন করিব না।+ ধশ্মাবতার, বে-আদাৰ মাফ হয়! 


৯৮০ বহ্িম রচনণসংগ্রহ 


পাড়ায় আজ একট যাত্র! হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছ! ছিল ; সে সাধ এইখানেই মিটিল ॥ 
উকশীল বাবু অধিকারী আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব * 
যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে । 
প্রতিজ্ঞ!ভঙ্ষের অপরাধ লইবেন ন1।৮ 

হাকিম । যাহা আবশ্তক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার 1 

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহৎ থুব |” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ 
আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি ?” 

কমল] । শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী । 

উকীল । তোমার বাপের নাম কি? 

কমলা । জোবানবন্দীর আভুযুদায়ক আছে না ফি? 

উকনীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এ সব 00970691019 ০ ০০1.” হুজুর, 
উকণলের দুর্দিশা দেখিয়া! নিতান্ত অসন্তষ্ট নন__বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী ।” সুতরাং 
উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল । বলিতে হইবে ।” 

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল । উকাল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
জাতি ?” 

কমলা । আমি কি একটা জাতি ? 

উকীল । তুমি কোন্‌ জাতীয় ? 

কমলা । হিন্দ্ব জাতীয়। 

উকশল । আঃ! কোন্‌ বর্ণ? 

কমলা । ঘোরতর কৃষ্ণবণ্ণ । 

উকীল । দূর হোৌক ছাই ! এমন সাক্ষীও আনে ! বলি তোমার জাত আছে ? 

কমলা । মারেকে? 

হাকিম দেখিলেন, উকণলের কথায় হইবে না । বলিলেন, “ব্রান্ণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, 
হিন্দুর নান! প্রকার জাতি আছে জান ত- তুমি তার কোন্‌ জাতির ভিতর ?” 

কমল। । ধশ্মাবতার! এ উকগীলেরই ধৃষ্টতা ! দেখিতেছেন আমার গলায় 
যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ভী__ইহাঁতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাক্মণ, 
ইহা আমি কি প্রকারে জাঁনিব ? 

হাঁকম লিখলেন, “জাতি ব্রাক্গণ 1” তখন উকণল জিজ্ঞাসা কারিলেন, “তোমার, 
বয়স কত £” 

এজলাঁসে একট! ব্লক ছিল- তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকাস্ত, 
বলিল, “আমার বয়স একান্ন বংসর, দ্বই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাচ মিনিট--” 

উকীীল। কিন্তালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়? 

কমল! । ফেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না । 

উল । তোমার যা ইচ্ছাকর! আমি তোমায় পার না। তোমার নিবাস 
কোথা ? 

কমলা । আমার নিবাস নাই । 

উকীল । বি, বাড়ী কোথা ? 


ফমলাকাস্ত ৯ 


ফমল! ৷ বাডী দূরে থাক্‌, আমার একটা কুঠীরীও নাই । 

উকশল। তবে থাক কোথা ? 

কমলা । যেখানে সেখানে । 

'উকশল । একটা অড্ড। ত আছে? 

কমলা । ছিল, যখন নস বাবু ছিলেন । এখন আর নাই। 

উকশল । এখন আছ কোথা ? 

কমলা । কেন, এই আদালতে । 

উকশল । কাল ছিলে কোৌথ। ? 

কমলা 1 একখান] দোকানে । 

হাঁকম বলিলেন, “আর বকাবাকিতে কাজ নাই-_আমি লিখিয়। লইতেছি, নিবাঃ 
নাই । তারপর 2?” 

উকীল । তোমার পেশা কি? 

কমলা । আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকাল না বেশ্যা যে, আমা; 
পেশা আছে ? 

উকীল । বলি, খাও কি করিয়া ? 

কমল । ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে গ্ুরিয় 
গলাঁধঃকরণ করি । 

উকীল । সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে ? 

কমলা । ভগবান্‌ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না । 

উকীীল। ছু উপাজ্জন কর £ 

কমল। । এক পয়সাও না । 

উকীল । তবে কি চুরি কর? 

কমলা । তাহা হইলে ইতিপূর্বেবেই আপনার শরণাগত হইতে হইত । আপা 
কিছু ভাগও পাইতেন | 

উকঈল তখন হাল ছাড়িয়। দিয়া, আদালতকে বলিলেন, “আমি এ সাক্ষী চাহ না। 
আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।” 

প্রসন্ন বানী, উকশীলের কোমর ধারল ; বিল, “এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। 
এ বামন সত্য কথ বাঁলবে, তাহা আমি জাঁনি- কখনও মিছা! বলে না। উহাকে 
তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না__-তাই ও অমন করিতেছে । ও বামনের আবার 
পেশা কি? ও এর বাড়শ ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপাঞজ্জন 
কর! ও কি বল্বে ?” 

উকণীল তখন হাঁকমকে বলিল, “লিখুন, পেশ! ভিক্ষা 1” 

এবার ফমলাকান্ত রাগিল। “ক? ফমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবী? আম 
মুক্তকষ্ঠে হলফের উপর বাঁলতেছি, আম কখনও ফাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা 
চাই ন1।” 

প্রসন্ন আর থাকিতে পারল না সে বালিল, “সে ফি ঠাকুর! কখন আফিঙ্ 
চেয়ে খাও নাই ?” 


১৮২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কমল! । দূর মাগি ধেমো গোয়ালাব মেয়ে । আফিঙ্গ কি পয়সা । আমি কখন 
এফটি পয়সাও কাহারও ফাছে ভিক্ষা লই নাই । 

হাকিম হাসিয়। বলিলেন, “কি লিখিব, কমলাকান্ত 2” 

কমলাকন্ত নবম হইয়া বাঁলিল, “তিখুন, পেশ। ব্রাক্মণভোজনেব নিমন্ত্রণ-গ্রহণ 1৮ 
সকলে হাঁসিল_ হাকিম তই ভিখিয়। লহ/লন | 

তখন উকণল মহাশয় মোকদ্দম।এ প্রত হলেন । জিজ্ঞাস। কবিলেন, “তুমি কি 
ফারিয়াদীকে চেন 2” 

কমল । না। 

প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি, হাকুব 1 চিক্টা ক।ল আঁমাব দুধ দই খেলে, অজ বল 
চিনি না ৮৮ 

কমলাকান্ত বৃপিল, “তোম।ব দ্ব ৮5 চিনি ন', এমন কথা ত বলতেছি ন--তোমাব 
দ্ধধ দই বিলক্ষণ চিনি । হখনই দোঁখ এক পোয়া বে তিন পোঁয় জল, তখনই চিনতে 
পাবি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালখব দ্বধ ? যখনই পেখ তে পাই যে, ঘোলেব চেয়ে দই ফিকে, 
তখনই চিনিতে পাবি মে, এ প্রসন্নময় ।ব দধি | দ্ধ দই চিনি নে?” 

প্রসন্ন নথ ঘুবাইযা বলিল, “আমাব দ্ধ দহ চেন, আব আমায় চিনিতে পাব না ৮” 

কমল!কান্ত বালিল, “মেয়েমানুষকে কে বে চিনিতে পেবেছে, দিদি 7 বিশেষ, 
গোয়ালাব মেয়ের কাকালে যাঁদ ছুধেব বেঁডে থাঁকিল, তবে কাব বাপেব সাধ্য তাকে 
চিনে উঠে 2” 

উকশীল তখন আবার সওয়াল কবিতে লাগিলেন, “বুঝা গেল? তুমি বাদিণীকে 
চেন- উহার সঙ্গে তোমাব কোন সম্বন্ধ আছে”? 

কমল] ৷ মন্দ নয়__এত গুণ না াাঁব/প কি উকগীল হয়। 

উকীল । তুমি আমার কি গুণ দোখিলে * 

কমলা । বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খু'জিয় 
বেড়াইতেছেন । 

উকীল । এমন সম্বন্ধ কি হয়না» কে জানে তুমি ওর পোস্পুত্র কি না ? 

কমলা । ওর নয়, কিন্ত ওব গাইয়ের বটে । 

উকীল । বুঝা গেল, তোমাব সঙ্গে বাঁদিনীব একট। সম্বন্ধ আছে, একেবাবে সাফ 
বাঁলিলেই হইত-_এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাস৷ কাব, তুমি এ মোকদমাঁব কি জান ? 

কমল! । জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকখল, প্রসন্ন ফবিয়াদী, আমি সাক্ষণ, 
আর এই নেডে আসামাঁ । 

উকীল। তা নয়, গোরুদ্ুবিব কি জান 7 

কমলা । গোরুছ্র আমার বাঁপদাদাও জানে না। বিগ্যাটা আমায় শিখাইবেন ? 
- আমার ত্ধধ দাধর বড় দরকার । 

উকীল । আঃ-বলি গোরুছুরি দেখিয়াছ ? 

কমলা । এক দিন দেখিয়াছিলাম । নমীবাবুর একটা বক্‌না-_এক বেটা মুি-- 

উকীল। কিযন্ত্রণা। বাল, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি 


দেখিয়াছ? 


কফমলাকান্ত ১৮৩ 


কমলা । নাঁ_চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাঁকিয়! সাক্ষী 
রাখিয়া গোরুট' চুরি ফরে । তাহা হইলে আপনারও ফাজের সৃবিধা! হইত, আমারও 
কাজের সুবিধা হইত । 

প্রসন্ন দেখিল, উকীজকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই--তখন আপনার হাতে হাল 
লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, “ও বামুন সে সব কিছুর সাক্ষণী 
নয়-_ও কেবল গোরু চেনে 1” 

উকণীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন । গঞজ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, “তুমি 
গোঁরু চেন 2” 

কমলাকান্ত মধুর হ।সিয়া বাঁলল, “আহা, চিনি বই কি-নহিলে কি আপনার 
সঙ্গে এত মিষ্টালাপ কারি ?” 

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী নড বাডাবাঁডি কবিতেছে_ বলিলেন, “ও সব রাখ |” 
প্রসন্ন গোয়ালশর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বীধা ছিল -_দেখা যাইতেছিল । 
িপুটি বারু সেই দিকে চাঁহিয়। জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুি এই গোরুটি চেন ?” 

কমলাকান্ত যোডহাঁত ফারিয়া বজিল, “কোন্‌ গোরশটি, ধর্মাবতা'র »” 

হাকিম বলিলেন, “কোন্‌ গোরুটি কি? একটি বই 'ত সামৃনে নাই ?” 

কমল! । আপিন দেখিতেছেন, একটি__আ'ঁমি দেখিতেছি, অনেকগুলি ৷ 

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে পাইতেছ ন __ঁ শামলা ?” 

কমলাকান্ত শামলা গাইযের দিকে না চাতিয়। উকীলের শামলার প্রতি চাহিল । 
বলিল, “এ শামলাঁও চুরির নাকি? 

কমলাকান্তের নষ্টামি হাঁকম আর সহা কারতে পাঁরিলেন না বাঁলিলেন, “হুম 
আদালতের কাজের বড় বিদ্ধ করিতেছ__001016110 0 0০01 জন্য তোমার পাঁচ 
টাক! জরিমানা 1৮ 

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত কারয়া। বলিল, “বহং খুব 
হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রাতি 2” 

হাকিম । কেন? 

কমলা । কিনূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে উহাকে কিছু উপদেশ দিব । 

হাকিম । উপদেশের প্রয়োজন কি? 

কমলা । ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের ফোন সম্ভাবনা নাই__ 
তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব । 

হাঁফিম । জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে । 

কমল! । কত দিনের জন্য, ধম্মীবতার ? 

হাকম । জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ । 

ফমলা । দই মাস হয়না? 

হাকিম । বেশী মিয়াদের ইচ্ছ! কর ফেন ? 

কমলা । সময়টা কিছু মন্দ পাড়িয়াছেত্রান্পণভো জনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সলভ 
নয়- জেলখানায় যাহাতে মাস ছ্বই ব্রাঙ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যাঁদ আপনি 
ক্রেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায় । 


১৮৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে ? হাকিম হাসিয়! বাললেন, 
“আচ্ছ', তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জে।বানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা 
মাপ করা যাইতে পারে । বল-_এঁ গোরু তুমি চেন কি না ?” 

হাকিম তখন একজন কনফ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া 
প্রসন্নেব গাই দেখাইয়া দেয় । কনফ্টেবলগ তাহাই করিল । বিষণ্ন উকীল বাবু তখন 
জিজ্ঞাসা করলেন, “এ গোর তুমি চেন ?” 

কমলা । সিংওয়ালা গোরু-_তাই বলুন । 

উকগল । তুমি বল কি? 

কমলা । আমি বলি শামলাওয়ালা__তা যাঁক-_আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা 
চিনি । বিলক্ষণ আলাপ আছে । 

উকশল । ও কার গোরু ? 


কমলা | আমার । 
উকশীল । তোমার ! 
ফমল! । আমারই । 


হার হরি ! প্রসন্নের মুখ শুকাইল ! উকীল দেখিল, মোকদমা ফীসিয়া যায়। 
প্রসন্ন তখন তর্জন গর্জন করিয়া! বলিল, “তবে রে বিটলে ! গোরু তোমার 1” 

কমলাকান্ত বদ্সিল, “আমার না ত কার ! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি__ 
ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি--ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি_ও 
গোরু আমার হলো না, তুই বেটা পািস্‌ বলে কি তোর বাবার গোরু হলো !” 

উকীল অতটা বুঝলেন নাঁ। বলিলেন, “ধর্্মীবতার, 10055 17051119 ! 
01770155101) দিন, আমি ওকে ০1953 করি 1” 

কমলা । কি? আমায় 9938 করিবে ? 

উকশল । হা, ফরিব। 

কমলা । নৌকায়, না সীকো বেধে ? 

উকশল । সেআবার কি? 

কমলা । বাবা ! মলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্‌ তুমি আজও হও নাই । 

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত রাগে গর্‌ গরু করিয়া কাঁটরা হইতে নামিয়া যায়-__ 
চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরাঁয় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট 
হইল-_বলিল, “কর বাবা ক্রস কর !-আমি অগাধ সমুদ্ধ পড়িয়া আছি-যে ইচ্ছা 
সে লক্ষ দাও-__“অপামিবাধারমনুত্তরক্ষং !--উকীল মহাশয় ! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ 
বিক্ষেপ করে না, আপনিন স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন ।” 

উকণীল তখন কোর্টকে বলিলেন, “ধরন্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ বাক্তি 
বাতুল ; ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই । বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী 
পর্রিত্যক্ হইবে | ইহাকে বিদায় দেওয়া] হউক 1” 

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, 
এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, “যদি হুকৃম হয়, তবে 
আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথ! জিজ্ঞাসা কার, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন 1৮ 





মলা কান্ত ১৮৫ 


হাকিম কৌতৃহলশ হইয়া অনুমতি দিলেন । প্রসন্ন তখন ধমলাকান্তের প্রা 
ডাঁহয়। বলিল, “ঠাকুর ! মৌতাতের সময় হয়েছে না ?” 
কমলা । মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটা--“অজরামরবং প্রাঃ বিভ্ভাং 


নেশাঞ্চ চিন্তুয়েং 1” 
প্রসন্ন । অং বং এখন রাখ--এখন মৌতাত কাঁরবে 2 
কমলা । দে! 


প্রসন্ন । আচ্ছ', আগে আমার কথার উত্তর দাও--তার পব সে হবে । 

কমল! । তবে জলদি জলাদ বল--জল্দি জলাদ জবাব দিই । 

প্রসন্ন । বলি, গোরু কাব? 

কমল! । গে'রু তিন জনের , গোরু প্রথম বযসে গুরুমহণশয়ের ; মধ্যবয়সে স্ত্রশ- 
জাতির; শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর , দাঁড় ছিড়বাধ সমযে কারও নয় । 

প্রসন্ন । বলি, এঁ শামলা-গাই কাব? 

কমলা । যে ওবদুধখায় তার। 

প্রসম্ন। ও গোর আমার কি না? 

কমল। ৷ তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দ্ব দ্ধ খোল নে, কেবল বেচে মর্ুলি, গোরু 
তোর হলো! 2 ও গোর যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গীল বেঙ্কেব টাকাও আমার ৷ দে বেটা, 
গোরুচোরকে ছেডে দে- গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁটুক। 

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড বাঁড়াবাডি করিতেছে_ আদালত মেছো-হাটা হইয়া 
উঠিল । তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে 2” 

কমলা । আজ্ঞ, ইা। 

“উহার গোহালে এই গোঁরু থাকে ?” 

কমলা । ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি । 

“এ খাওয়ায়? 

কমলা । উভয়কে । 

বাদিনীর উকশল তখন বলিলেন, “আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে_আমি উহাকে 
আর জিজ্ঞাসা কারিতে চাই ন1।” এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন 
আসামীর উকশল গাত্রোথথান করিলেন । দেখিয়। কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আবার তুমি কে ?” 

আসামীর উকীল বলিলেন, “আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্‌ করিব |” 

কমলা । একজন ত ক্রসু করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাত্বর এলে 
নাকি? 

উকীল। কুমার বাহাদুর কে? 

কমলা । রাজপুল্রকে চেন না? ত্রেতা মুগে আগে ক্রস করিলেন, পবনাজজ 
মহাশয় । তার পর ক্রস কারলেন, কুমার বাহাদ্বর ।* 


ক অঙগদ। 
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উকীল । ও সব রাখ-_তৃমি গোরু চেন বলেছ__-কিসে চেন ? 

ফমলা । কখন শিক্ষে-কখন শামলায় ! 

উকশীল রাগিয়! উঠিয়', গর্জন করিয়া, টেবিল চপড়াইয়া বলিলেন, “তোমার 
পাগলামি রাখতৃমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?” 

কমলা । এ হান্বা-রবে । 

উকশীল হতাঁশ হইয়া বললেন, ৮”[ 01959 1” উকশীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন__ 
আর জেরা করিবেন না । কমলাকান্ত বিনতভাবে বলিল, “দড়ি ছেঁড় কেন, বাব ?” 

উকীীল আর জের। করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন । 
ফমলাকান্ত উদ্বীশ্বাসে পল।ইল । আমি কিছু কাজ স।রিয়। বাহিরে আসিয়। দেখিলাম 
যে,কমল।কান্ত লো ছুঁক। হাতে কবিয়া বসিয়া আছে চারিদিকে লোক জমিয়াছে_ 
প্রসম্নও সেখানে অসিযাছে । কমলাকান্ত ত।হ!কে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, 
«তোর মঙ্গলার বাটের দিব্য, তোর দুধের বেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর 
ফাঁদ-নথের দিব্য, &ই যাঁদ চোরকে গোর ছেড়ে না দিস্‌!” 

আমি জিজ্ঞাস! কারিলাম, “চক্রবন্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?” 

কমলাকান্ত বাঁলিল, “পুর্ববকালে মহারাজ শ্ঠেনাজংকে এক ব্রান্মণ বলিয়াছিল যে, 
“বংস, গোপস্থামী ও তগ্কর, ইহাঁদের মধ্যে যে ধেনুর দগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ 
আধকারী । অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিডন্বনা মাত্র 1* এই হলো। 
ভীম্মদেব ঠাকুরের 77100. 1:8৬, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের 10190080101) 
[8 | যাঁদ সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে । গো শব্দে ধেনুই 
বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা । সেকেন্দর হইতে রণজিং সিংহ পর্য্যন্ত সকল 
তস্করই ইহার প্রমাণ । [২161)0 01 0000095 যাঁদ একটা 11801 হয়, তবে [1810 ০01 
(1191, কি একটা 1181৮ নয় 2. অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে ! তুমি আইনমতে 
কার্য্য কর। এঁতিহাসিক রাজনীতির অনুবত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয় দাও ।” 

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল । দেখিলাম, মীনুষটা নিতান্ত 
ক্ষোপয়া গিয়াছে । 

খোশনবাস জ্বানিয়র ॥ 


 শাস্তিপর্বব) ১৭৪ অধ্যায় । 


পরিশিষ্ঠ 


শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 


মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্্ানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিং গুড় ছোলা 
থাইয়া বাঁসিয়া তামাকু টাঁনতোছ, এমন সময় প্রসন্ন গায়ালিনী আসিয়৷ উপাস্থিত । 
সু বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভ!গু জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর 
থঁচা। খাচাটা অতি সাবধানে মাটাতে রাখিয়া প্রসন্ন বীসিল । রকম দেখিয়া আমি 
জিজ্ঞাসা করিলীম, কত রঙ্গই জান ? 

প্রসন্ন উত্তর করিল--কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে ? 

আমি । তোমার সব দ্ধ দই আমাকে ন। দিয়। পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এই ত 
এক রঙ্গ । আবার এতাঁদনের পর নৃতন পাখী কেন ? 

প্র। নূতন পুরাতন আব।র কিঃ আম ত আঁর কখন পাখী প্রা নাই। 

অ।। সেকি প্রসন্ন 2 আর কখন পাখী পোষ নাই কি? আমিই যে তোমার 
খশচার পাখী-_তোমার এ পরম ভাগ্ডের মধ্যে আমি শ্ীকমলাকান্ত চত্রবর্তী ক্ষণরোদ- 
শয]াশায়ী অনন্ত পুরুষের ম্যায় সদাই যোগমুগ্ধ । এ ক্ষীরাধার ভাগ আমার অনন্ত- 
শয্যারপী খশাচ।। আমি এ খাচার ক্ষারপায়ী পক্ষী । তাই বলি, আবার একটা 
পাখী কেন ? 

প্র। দেখিল'ম পাখনটা আর একটা পাখীর বাসায় দ্ুকিতে গিয়। ঠোকর খাইয়া 
মাটিতে পাড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে । দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; তাই পাখাীটাকে খাঁচায় 
প্রিয়া আনিলীম । 

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জঙ্; 
আবার দ্বুখ কি? সে ত ঘোর অত্যাচার)? পিনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে 
ষোল আন! চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্‌? 

প্র। অমন কথা বলনা! ওর বিছু নাই বিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে 
গিয়াছিল। আহা! যার নাই, তাকে যাদ লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাঁবে__ 
আমর! মেয়েমানুষ এই ত বুঝি । 

প্রসম্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ । আমার এককালে ভয় এবং রাগের 
সঞ্চার হইল ৷ গরম হইয়া বলিলাম-_ 

তবে বুঝি ওই পাখসটাকে তোর যথাসর্ধস্ব দিবি? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধপুষ্ট 
তনুখাঁনি গঙ্গ জলে ভাসাইয়া দিব? 

প্র। ওকি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছি ? 

আ। নয়ই বা কেন? এ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি 
বাতাঁস খেয়ে থাকব না 70516 সাহেবের 07101001851] খেয়ে থাকৃব ? 

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে । 

আ। না, প্রসন্ন, ফমলাফান্ত সরিঞ্চিতে নাই। 
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প্র। সেআবার কি? 

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই 1 দায়ভগেব ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধশ্মই 
করিলাম না। আবার “তার ভাড়েও ভ।গাভ গি 2 

প্র। কেন, তুমিই ত সে দিন কত দান ধর্মের কথা, কত হোমান্টি মটরসু*টির কথা 
বল্ছিলে ? 

আ। সে পবকে শেখাবার জন্য ৷ 

প্র। ওমাসেকিগো। আপনাব বেল লীলাখেলা পাপ পুণ্য পবেব বেলা ! 

আ। প্রসন্ন, +্মজাকাতের জ।তিকে তুই এখনও চিনিস্ নাই । তা সে সব থা 
যাক । পাখীট'কে ছেডে দে । 

প্র। তাতবেনা। যাকে এববার ঠ'ই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্ব না। 

আ। সেটা ত তোদের জাতিরহ ধম নয়? 

এবার প্রসন্ন রাঁগল । বালল-_ 

কি, বামণ, তুমি ধন্ম ধর্ম কর? তে!মার মতন ছুর্ুখ ত ভূ-ভারতে নাই ; তোমার 
কাছে আবার মানুষ আসে? 

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল । প্রতাহ প্রাতে আমাকে যে দ্রধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই 
চিল । দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি বাগে কাপিতে কাপিতে বলিলাম_ আচ্ছা, 
আমিও একটা পাঁখন প্রাষব, আম!র খ। কিছু আছে সব তাকে, দিব। প্রসন্ন |ফরিয়া 
&াঁড়াইয়। খ'1চ1ট। মতে পাখিয় দক্ষিণ হস্ত নাঁডিয় আমাফে বলিভ-_অ চ্ছা, আমিও 
এই বলে যাচ্চ, যে দিন তুমি পাখীকে পো|যমানাতে পবুণে, সেই দন আমি আমার 
এই দুধের বেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্ব । 

এই বলিয়া প্রসন্ন খঁণচাটা তুিয়। লইয় ঠিকুরে বেরিয়ে গেল৷ কেঁড়ের দ্বধ চল্‌কে 
কপড় বাহিয়। পঁডিতে লাগিল । 0 ৮191৪. [911 ৮25 (1361 ! 

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম । অনেক ঘুরিলাম, 
অনেক পাখীর দেফানে গেলাম । কোথাও মনের মতন পাখখ পাইলাম না। শেষে 
এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্ত তখনই দামের কথা মনে পড়িল । 
আমি শ্রীকমলাকা ত্ত চক্রবর্তী, আমার ত এটি পয়সাও নাই; তবে কি বািয়া পাখী 
কিনিতে আসিলাম ? কিছু অবসন্ন হইলাম ; কিন্ত তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের 
দেশে কয়জন সন্বলাবশিষ্ লোক আছে? আর সম্থলহীন হইয়াও কে না বড় বড় 
সওদার চেষ্টায় ফিদ্িতেছে? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লন্ব। খেতাবের জন্য ঘু'রিয়। 
বেড়াইতেছে £! কিন্তু তাহার কেহই ত লজ্জা, অপমান, দৃণা, ফিছুই অনুভব করে না? 
তবে আঁমই কেন লজ্জিত হই ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমিতেছি এমন সময় এফট। 
কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম । শব্দট। এইরূপ-_918156000, 718,69900, 119166000, 
বারম্বার এই অজ্র তপুর্ব শব্দ শুনিয়া শবধের কারণ জানবার ইচ্ছ হইল । ধুঁজিতে 
ধুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়াতে আদিলাম। উীক মারিয্। দেখিলাম 
উঠানে এফ ঘচ্ছ হান বীরপুরুষ কত্গুলা মুর্গী জবাই করিতেছে_রক্তের ভ্রোত বহিয়া 
যাইতেছে । এফথানা ঘরের দাবায় একটা গ্তরলোক পড়িয়। ছটফট করিতেছে, এবং 
ববষম যন্ত্রণাসৃচক চীৎফার করিতেছে । ঘরের চালে ভ'াড়ে বসিয়া একটা পাখা একবার 


ফষমলাকাস্ত ১৮৯ 


সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহলাদে 
উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কারিতেছে ৷ এক একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোক্রাইবার চেষ্টী করিতেছে» 
এবং ঘুরিয়। ফিরিয়া 019055000, 0185500 কারিতেছে। আমি গৃহস্বামকে 
ডাকলাম । গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম-_ তোমার বাড়ীতে 
কাহার কোন পাড়া হইয়াছে ? 

গৃ-স্বা। ই, আমার স্ত্রীর হাট্ুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেইজন্য বড় 
বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়তে আজ দশজন লৌক খাবে, আর এই বিপদ ? 

আ। আমি একটা ওষধ দিতেছি ; জলে গুলিয়! হাটুতে মালিশ করিয়৷ দেও, 
শীঘ্র আরাম হইবে । কিন্ত আমাকে কি দিবে ? 

গৃস্বা। আপনি কি চান ? 

আ। এ পাখাঁটা । 

গু-স্বা । এখনি লইয়া যাঁন। ওটাকে আমি খুব যত্ব করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্ত 
মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলোপিলেকে ঠকৃরে ঠক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপানি 
এখনই লইয়1 যান । 

তখন আমি বিষম গোলে পাঁডলাম । আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া £ যে আফিঙ্ 
দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন কারিয়।, সৃষ্টির সারভূঁত পদার্থস্বরূপ লাভ কারিয়া আমি লৌভ- 
পরিশুন্য সংসারবিরাগী বলিয়' আমার জিম্ময় রখিয়াছেন, সে আঁফঙ্গ দিই কেমন 
করিয়া? কিন্ত না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দ্ব দেয় । 
দেবাসুবে আমাকে এক ছিলিম দ্বমাকুও দেয় না। সুতব।ং ক্ষণেক ইতন্ততঃ করিয়। 
অবশেষে চক্ষু বুজি] ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীট লইয়া চলিয়া, 
আিলাম । ক'জটা মন্দ কারলাম কিঃ উপকার করিয়া তাহার মৃলাস্বরূপ পাখীটা 
লইলাম? কে না লয়? ডাক্তার মহাঁশয়ের। দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে 66 লয়েন 
নাঃ উকশীল মহাশয়ের নিঃস্ব মোয়াক্ধেলের নিকট হইতে 6০৩ লয়েন না? রাজ- 
পুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামিনগরা দরিদ্র স্বামীর 
নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না ? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম ? 

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখার ড+ডট। সামৃনে ঝুলাইয়। তামুক খাইতে 
বসলাম । ক্রমে আফিক্গ চডিয়া উঠিল | তখন শুটিলাম পাখীট। বলিতেছে_ আমাকে 
কেন তেমন জায়গ। হইতে এখানে আনিলে 2 01210655100, 02181০০00৫1 

অ,। তুমি এই যে বেশ কথা কাঁহতে পাপ । তোমার নাম কি, বাঁড়ী কোথা ? 

পা। আমার নাম কাঁকাতুয়।, অর্থাৎ, তুয়া কাকা । তোমাদিগকে 01101691010, 
শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন | চ18169080, 21266০00৫ । 

আ। ভূমি তবে এ দেশয় নও ? তোমার বাড়ী কোথা ? 

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে । 

আ। আগে কোথায় থাকতে ? 

পা সে অনেক কথা । শুনিবে কি? 

আ। শুনিব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ব চর্চ৷ ক্ষয়! খুব সম্ভাদরে নাম কিন্চে» 
দখি ঘাঁদ আমিও কিছু ধরিতে পারি । 


৯১০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পা। শুনিয়' আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল ? 

আ। দসেপরের কথা । আগেশুনি। 

প|। আম পাখী নই। আমি পশু । বহুকাল পূর্বেব কৃষ্ণসাগরের নিকট 
আমাব বাস ছিল । তখন আমি এুকর ছিলাম । পীঁক ঘাটিতাম, পাক মাখিতাম, 
পাঁক খাইতাম | ক্রমে সেখানে মনুষ্যনাম। এক প্রকার দ্বিপদাবিশিষ্ট হিংস্রক জন্ত দেখা 
দিল । এবং পাঁকাল মাছ মনে কিয় আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল । 

অ।। শুকরকে পাঁকখল মাছ মনে কাধিল কেমন কবে ? 

পা । এুকরও পাক ঘাটে, পাঁকাল মাছও পাক খাটে । অতএব শুকর এবং পাঁকাল 
মাছ এক । 

আমার ৬/1)819175 [,0810 জানা ছিল, ফস করে বলিলাম__ওটা যে 11805 ০1 
17015011006 10019016 হল । 

পা। 0, 1081-18-09 ০01 আ-৫15-11-00-160 10010-016 1 ও ত19510-এর 
কথা ? 417010010165-এব সহিত 10921০-এর সম্পর্ককি ? দিন কতক 40010101063 
চর্চা কর, ৬/০১৩! সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট.কাবে না, ও রকম 
খট-ক। হবে না । দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম । যত পলাই ততই 
শীত, আর ততই আমাদের গায়ে বড় বড় লোম দেখ! দিতে লাগিল । 719159000 ? 
৮১19766০00৫, 

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল ? 

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে 
'চোক হইল কেমন করিয়া ? গণেশের ঘাড়ে হাতির মু হইল কেমন করিয়া ? হিমালয় 
পর্বতটা দ্বর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া ৫ কুমারী মেরর গর্তে যাশুখ্রষ্টের জন্ম হইল 
কেমন কারিয়াঃ এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে ই তবে পুরাতত্বের বেলা 
এত খট্‌কা। কেন? দেখ প্রুরাণ আর প্ুরাতত্ব একই জানিস । উভয়েই পুরা কাঁবত্বময় । 
একত্বেব কি চমংকা'র প্রমাণ দেখ দেখি । তবে দ্বইটি শবের শেষভাগে যে একটা প্রভেদ 
দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয়ভেদে ঘটিয়'ছে । 

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি । 

পা। আমি জানিব নাত কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তা জান 2 আমি নিশ্চয় করিয়া বজিতে 
পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় ৬/০০৪: সাহেবের গ্রন্থে একথারও 
প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে । 

আ। কোঁবিদ্বর ! বলিয়া যান্‌ ! 

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্রমধাস্থিত একটা গিরিগুহায় দুকিয়। 
রক্ষা পাইলাম । সেখানে থুব শীত । সেই শীতে আমাদের ভূড়ো৷ পেট কুঁকড়ে গেল 
-আমরা সিংহ হইয়। গেলাম । এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন 
আকারে বিরাজমান । ৃ 

আ। আবার সেই রকম £811905 হল না? 

পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ব, ইহাতে [91180 


কমল!কাস্ত ১৯১৯ 


কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ ? 
তোমাকে আর শুণাইয়! কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম । 

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়৷ সকল 
সময় আমার সব কথা মনে থাকে না। 

পা। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। 'তবে ত আমি তোমার একজন পরম,সুস্বং, 
প্রধান শুভানুধ্যায় । আমি নিজে অ.ধিক্ষ খাই না বটে, অধিঙ্গ খেলে আমার পেট 
ফাপে, কিন্ত আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্সেহের বস্ত, আমার পোষ্পুত্র বলিলেই হয়। 
তবে শুন। 

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধো গুহ] হইতে নিক্ষান্ত হইয় নিকটস্থ একটা দেশে 
আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম । কিন্ত শাঘ্ই সে দিকে কীট। পড়িল। একটা ভুতের 
মেয়ে এক দিন এমনি আমাদেব লেজ মুস্ড়াইয়া দিয়।ছিল যে, লেজগুলা একেবারে 
চেপ্‌ট! হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাঁজেই পেটের স্বালায় 
আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম । বোধ হয় এই বকম কবিয! সমস্ত সিংহকুল 
নিঃশেষিত হইয়া যাইত । কিন্ত “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়”;  ভাগাবলে 
আমাদের গাঁয় পালক দেখা দিল । আমরা সাদা সাদা ডান। বিস্তার করিয়া সমুদ্র 
পার হইয়া এদেশে ওদেশে যাইতে লাঁগিলম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা 
দেখিলাম, সেইখানে বাসা নিশ্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম । যে প্রতিবাদী হইল, 
তাহাকে মারিয়। ফেলিলাম, অথব। তাড়াইয়। দিলাম । 1969960, 7১1969960৫, 

আ। এদেশেও কি বাসা নিম্মীণ করিয়।ছ ? 

পা। ফরিয়াছি, কিন্ত পাকা পোক্ত রকম নয়। 

আ। নয়কেন? 

পা। এখানে এত বেশী খাই যে শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে ন] গেলে 
সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লৃাইবার সৃবিধাও খুব । 

আ। আচ্ছ। তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না । আর ছ্ইটি পাকি হইল? 

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বালিও না। সংক্ষেপে বলি_ ইচ্ছানন্দপুর 
নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম । 
ন্তটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা প। ফাটিয়া দিল । এবং মহানন্দপুর নামক আর 
এক স্থানে এরূপ কারণে আর একটা প। কাট| গিয়াছে! অতএব আমি পক্ষিরূপে একটি 
পশু । 0191651000১ 7১1216600৫ । 

এই সময় প্রসন্ন গোয়াঁলিনশ সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপশস্‌ হইল । 
থাকিলে শুনাইয়। দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেল! কি রকম লাভের কাজ। পরে 
পাখীটাকে জিজ্ঞাস কারলাম--তুমি কি ও 2186690৫, 71816610 কর ? 

পা) এদেশে আস। অবাধ আম [1865600 বলিতে বড় ভালবাসি । 

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি? 

পা। আছে বৈক্ষি। কথাট! [18110910 শব হইতে উৎপন্ন । 

আ। বুঝিয়াছি, তুমি 7190651 খাইতে ভালবাস বলিয়। সর্বদা ৮120668৫, 


1৪16০০৫ কর । 


৯৯২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রত 


পা। তাঁনয়। আমি এদেশেব যথাসর্বগ্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের 
দ্বিপদাবশিষ্ট জন্তগুলাব ভাগ্যে 2187081 বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের 
€৫16090191-এর জন্য 21865619৫ বালি । বুঝলে ? 

আ। আহা তুমি কি পবে।পকা'বী । 

পা। তাব প্রমাণ এ নশগে দেখ । 

দেখিলাম ডাডের নীচে, মেজেব উপব পিপশীলিকা'র ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্ত 
ফিল কিল্‌ করিয়া বেডাইতেছে । পাখণকে জিজ্ঞ!সা কারলাম-_-ও সব ত পিপীলিকা 
দেখিতেছি। ওখানে তোমার পর্েপকাবিত্ের প্রমাণ কই 2 

পা। উহারা পিপশীলিক।র ন্যায ক্ষুদ্র বটে, দেখ্তেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্ত 
উহ্ণরা পিপশিক1 নয় । উহাপিগকে বঙ্ছজ বলে । এ দেখ আমাঁব ডাড থেকে এক 
ফোঁটা দুধ পড়িল আব ব্গজগ্ুপণ ফিল কিল করিয। মাঁবামারি গেলাঠেলি করিয়। এ 
দুধটুকু খাইতে আসিল । আহার ড 1 হইতে যে ছুই এক ফৌটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া 
উহাঁরা জীবনধারণ করে । আমি উহ দেব উপকাবক নই £ 

আ। শুধু উপকারক ? যখন তুমি উহাদেব উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের 
প্রাণপুরুষ, জীবাত্ম1, পরমাআ।, প্রেতাআ, হর্ত , কর্ত, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা 
উদরময় উদরসর্বস্থ । আচ্ছ।, উহাদের মধ্যে এ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি 
উহার। কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন ? 

পা। মাথা বড নয় । আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহার মাথা ফুলাইয়া 
ফেলিয়াছে । উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান । দেখিতেছ না উহা'র' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট 
স্থজাতীয়াদগকে মারিয়া! ধরিয়া, তাঁড়াইয| দিয়া আমার ভাড়ের নঈচে দাঁড়াইয়া মাথা 
নাঁড়য়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ কারিয়া 
দবরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে ? 

আ। এ তোম]র বড় অন্যায় । তুমি ছোট ছোট কৃশাঙ্গগুলিকে যত্ত না কিয়! 
মোটা মোটাগুলাকে অনুগ্রহ কর ? 

পা। দেখ, আমি প্রকৃতপক্ষে কাহাঁকেও যত্র কি অনুগ্রহ করি না । আমার সমস্ত 
যত্র এবং অনুগ্রহ আমাতেই অপিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে 
এবং বিভশষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমন্ত কথা আমাকে বাঁলয়া দেয়, তাই 
উহ্াদগকে দুধের উপর দুই একটা ছে।ল'ব খোসা দিয় থাঁক । 701865009৫ । 
“ আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভাল বাসে? 

পা। দানা নয়, খোসা, খে!সা, খোসা, তার বেশ হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের 
নাই । তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও । আমার ইতিহ!স শুনিলে ত ? 

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে ? 

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাঁকব। 

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট? 

পা। এখানে ত মুরগী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা 
ঠৌক্‌রাইতে পাইব না । এখানে কি সুখে থাকব £ আমাকে ছাড়িয়া দেও_ আম 
তোমাকে সর্বদা! আফিঙ্গ সরবরাহ করিব-__৮1905909৫ । 


কমলা কাস্ত ১৯৩ 


আ। সেভাঁল কথা, কিন্ত দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না_ আমার 
একটু জিদ আছে । 

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল__-কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? এ দেখ তোমার 
পাখী কট্‌ করে শিকৃলি কেটে উডে গেল। 

আমি চমকিয়া উঠিলাম । কিঞ্চিত অপ্রাতভ হইয়া বললাম-_কে ও, প্রসন্নমায়ি, 


কি মনে করে? 

শ্র। আর আদরে কাজ নাই । চল দুধ নেবে চল । 

আ। এস। কিন্ত আগে একটা কাজ কব ত। এ ঝাটা গাছটা দিয়া এ 
বঙ্গজগুলাকে ঝটাইয়। ফোলিয়া দেও ত। 

গোয়া(লনী মাগণ তাঁহীই করিল । 


সম্পাদকের নিবেদন 


এই প্রস্তকের প্রথম সংস্করণ “কমলাকান্তের দপ্তর? নামে ১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার- প্রণীত 'চন্দ্র/লোৌকে” আর রাজকুষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়-প্রণীত “ন্ত্রীলোকের রূপ” ভিন্ন লেখকের রচন1] বলে এই 
সংস্করণের অন্তর্ভত হয়নি । “টেকি” তখনও রচিতই হয় নি। 

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ “কমলাকান্ত। নামে প্রকাশিত হয় 
১৯২৯২ বঙ্গাবে (১৮৮৫?) 1 “কিমলাকান্ছের দর ছাড়া কমজ্ণকান্তের 
পত্র” এবং “কমলাকান্তের জোবানবন্দী, নামে দুটি নতুন অংশ এতে 
সংযোজিত হয়, আর প্রথম সংস্করণে পারিত্যক্ত রচনা ছুটিও এই সংস্করণের 
অন্তভূ্তি হয়। 

“কমলাকান্ত-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ (2) প্রশষ্টাবে । 
“ঢেঁকি” এই সংস্করণে যুক্ত হয় 

বাঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে “কমলাকান্ডের আর কোনো সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় নি ।-_সম্পাদক, ব. র. স.। 


ব (১ম)--১৩ 


বিবিধ গ্বন্ধ 
প্রথম খণ্ড 


উত্তরচরিত 


উত্তরচরিতের উপাখ্য।নভাগ রামায়ণ হইতে ')হীত। ইহাতে রামকর্তৃক সাঁতার 
প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনম্মিলন বণিত হইয়াছে। স্কুল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত 
বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভৃতির স্বকপোলকল্লিত ৷ রামায়ণে যেরূপ বালসকির 
আশ্রমে সীতা'র বাস, এবং যেকপ ঘটনায় পুনম্সিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল- 
প্রবেশ ইত্যাদি বগিত হইয়াছে, উত্তবগীবতে সে সকল সেরূপ বণিত হয় নাই। উত্তর- 
চরিতে সাঁতার রসাতলবাস, লবের মদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনম্মিলন 
ইত্যাঁদ বণিত হইয়াছে । এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবতৃতি রসজ্ঞতার এবং 
আত্মশাক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন । কেন না, যাহা একবার বালশীকি কর্তৃক বণিত 
হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্‌ কবি তাহ পুনর্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন 2 
যেমন ভবভতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তেমনি সেক্ষণীয়র তাহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের 
গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কবিয়াছেন, কিন্ত তিনি ভবভৃতির ন্যায় পুর্ববকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে 
গমন করেন নাই । ইহারও বিশেষ কারণ আছে । সেক্ষণীয়ব আদ্বিতীয় কাব । তিনি 
স্বয় শৃক্তর পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন_ কোন্‌ মহাজ্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন 
যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিন আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন, তীহার। কেহই তাহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে 
আকাশে আপন কাবিত্বে প্রোজ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পুর্ববগাম" 
নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে । এজন্য ইচ্ছা পুর্ববকই পূর্বলেখকদিগের অনুবস্তী 
হইগ্লাছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ 
তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ভ্রেলস্‌ ও ক্রোসিদা নাটক প্রণয়ন- 
কালে, ভবন্ততি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমান 
ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়!ছেন । 

ভবভূঁতিও সেক্ষপীয়রের ম্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তানি আপনাকে, 
সাঁতানির্বাঁসন কৃত্তাস্ত অবলম্বনপূর্ববক একখান অহ্যুংকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বাঁলয়া, 
বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, ফবিগুরু বালীফির সহিত কদাচ 
তাঁন তুলনাকাজ্ষী হইতে পারেন না । অতএব তান কবিগুরু বাল্মীফিকে প্রণাম* 
করিয়া তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন । ইহাঁও স্মরণ রাখা উচিত যে, 
অন্মদ্দেশীয় নাটকে স্বত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ বালিয়, ভবভীতি স্বীয় নাটফে সাঁতার 
পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্বং শোক।বহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই । 
* ইদং গুরুভ্যঃ [কবিভাঃ ] পূর্ববেছ্যো নমোবাকং প্রশান্মছে।- প্রস্তাবনা। 


1 দ্বরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্লবঃ | 
বিবাকো ভোজনং শাপোৎসর্গে স্বত্যুরতত্তথা ।-_সাহিত্যদর্পণে। 


বাবিধ প্রবন্ধ-__উত্তরচরিত ১৯৫ 


উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষপণ পরিচিত ; 

কেন না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সাতার 
বনবাসের প্রথম অধ্যায় িখিয়াছেন । এই চিত্রদর্শন কবিস্বলভকোৌশলময় । ইহাতে 
চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পুর্বববৃত্তান্ত বধিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, 
কবি সংক্ষেপে পুর্ববঘটনার সকল বর্ণন করেন । রামসাঁতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় 
প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্ঠ । এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, 
স)ত|নর্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহ! হদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন 
সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে । স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর-_ মন্মভেদশী । যে ফেহ আপন 
সত্ীকে বিসজ্জন করে, তাহারই হদয়োস্তেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রশড়ার সাঙ্গনশ, 
কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রাতমা, বার্ধক্যে 
যে জবনাঁবলম্বন--ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে ? গৃহে 
যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈছ্, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় 
যে সখী, বিদ্যায় যে শিশ্ঠ, ধর্মে যে গুরু ;_ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে 
সহজে বিসজ্জঞন করতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্য যে 
সুখ, রোগে যে উঁষধ,_অজ্ঞনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,_ বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে 
যে শোভা-_ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সেন্ত্রীকে সহজে বিসঙ্জন করিতে পারে ? 
আর যে ভাল বাসে, পতুণী বিসজ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দ্ব্ঘটন! ! আবার যে 
রামের ন্যায় ভাল বাসে ? যে পত্বীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,_জানে না যে, 

__--ঁ “সৃখামাতি বা দুঃখাঁমাতি বা, 

প্রবোধে। নিদ্র। বা কিমু বিষবিষর্পঃ কিমু মদঃ । 

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পারিমূটোন্দ্রয়গণো, 

িকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়াতি সমুন্মীলয়াতি চ |” 

যাহার পক্ষে__ 

“ম্ানস্য জীবকুসুমস্ বিকাশনানি, 

সন্তপ্পণানি সকলোক্দ্রয়মোহনাঁনি । 

এতান তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি, 

কর্ণায্তানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥+ 


* “এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দ্ুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি 
জাগরিত আছি; কিন্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার 
এরূপ অবস্থা ঘটাইয়। দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জানত মত্ততাবশতঃ এবূপ 
হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পাঁরিতোছি ন1।” ন্বাসংহবাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্টা । 

এই প্রবন্ধ নবসিংহবারুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল । অতএব 
সে অনুবাদ সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধত হইবে । 

+ “কমলনয়নে ! তোমার এই বাকাগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুষের 
বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পপস্বরূপ, কর্ণের অম্বতস্থরূপ, এবং মনের 
গ্লানপরিহারক (রসায়ন ) ওষংস্থরূপ 1৮ এ ৩১ পৃষ্ঠা । 


১৯৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,__ 
«“আবিবাহসময়াদ্‌ঠহে বনে, 
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ | 
স্বাপহেহুরনুপাশ্রিতোহন্যায়া, 
পামবাহুরুপধানমেষ তে ॥% 
যার পতি 
_--৫শেতে লক্ষ্মরিযমম্বতবস্তিনয়ণয়োবসাবস্যাঃ স্পর্শো বপ্পুষি বহুলশ্চন্দনবসঃ | 
অযং কণ্ঠে বানুঃ শিশিবসৃণো মৌক্তিকপবঃ 1”+ 
তাহার কি কষ্ট, কি সর্বনণশ, কি জীবনসর্ববস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণ। | ৩তীয়াঙ্কে সেই 
যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নেব উড্বোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রত কারিয়াছেন । 
এই প্রণয় সর্ববপ্রফুপ্রকব মধ্যাহুসূধ্য__ সেই বিরহ্যন্ত্রণা ইহাঁব ভাবশ করালকাদাশ্বনশী,__ 
যদ সে মেঘেব ক।লিমা অনুভব কাঁরিবে, তবে আগে এই সূর্যের প্রথবতা দেখ 
যদ সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগবের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই 
সন্দর উপকূল,_ প্রাসা'দশ্রেণীসমুজ্ল, ফলপুষ্পপবিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই 
সর্ধবসুখময উপকূল দেখ । 'এই উপকূলেশ্বরী সীতাঁকে রামচন্দ্র নাদ্রতীবস্থায় এ অতল- 
স্পর্শা অন্ধকারসাগবে ডুবাইলেন । 
আমর। সেই মনোমোতিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচন। করিব । 
অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন । জনকাঁদির বিচ্ছেদে 
দর্মনায়মানা! গভিনী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তত হইয়াছিল । তাহাতে সশতা'র 
অগ্রিশুদ্ধি পর্যন্ত রামসীতার প্র্ববৃত্তান্ত চিত্রত হইয়াছিল । এই **চিত্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপরিপূর্ণ_ প্বেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম । যখন আগ্নিশুদ্ধির 
কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীডন জন্য আত্মীতরস্কার কাঁরতোঁছিলেন 
স্তন সীতার কেবল “হোদু অজ্জউত্ত হোছ__এহি পেকৃখন্জ দাব দে চারদং”__এই 
কথাতেই কত প্রেম । যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীঁত। রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত 
প্রেম উছিয়! উঠিল । সশতা। দেখিলেন, 
“তান্মহে দলগপ্নরবীলুপৃপলসামলিপিদ্ধমসিণসোহমাঁণমংসলেন দেহসোহগৃগেণ 
বিদ্দঅহ্খিমিদতাদদীসমাণসোন্মসন্দরসিরী অনাদরখুংভদসঙ্করসরাসণো সিহগুমুদ্ধমৃহ- 
মণ্ডলে অজ্জউত্তো আলিহিদো 1”! 


* “রামবান্থ বিবাহের সময় হইতে, কি ঠহে,কি বনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং 
পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে ।” 
এঁ ৩৯ পৃষ্টা । 

+ «ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অস্বতশলাকা স্বরূপ, 
ইহাঁরই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দ্রনস্বরূপ স্বখপ্রদ, এবং ইহারই এই বাহু আমার ধণ্ঠস্থ শীতল 
এবং কোমল মুক্তাহারস্থরূপ ।” এ ৩৯ পৃষ্ঠা ! 

| আহা! আর্ধ্যপুজের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্পপ্রায় নবনীলোংপলবং শ্তামল- 
স্বিপ্ধ ফোমল শোভাবিশিষ্ট ফি দেহ-সৌন্দধ্য! ফেমন অবললাক্রমে হরধনু 


বিবিধ প্রবন্ধ-_উত্তরচারিত ৯৯৭ 


যখন বাম, সীতার বধুবেশ মনে করিয়া বলিলেন, 
প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুত্তলৈ- 
দিশনমুকুলৈরমু্ধালোকং শিশুরর্ধতী মুখম্‌ । 
লিতলিলতৈর্জ্যোংস্্রাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ- 
বকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতুহলমঙ্গকৈঃ ॥-_* 
যখন গোঁদবরীতশর স্মরণ কারিয়া কহিলেন, 
কিমপি কিমাপি মন্দং মন্দমাসতিযোগা- 
দববলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ । 
অশিথিলপরিবস্তব্যাপতৈকৈকদোফ্ো- 
রবিদিতগতযাঁম। রাজিবের ব্যরংসী ॥1+ 
যখন যমুনাতটস্থ স্টামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
অলসলুলিতমুগ্ধীনাধ্বসঞ্জাতখেদা- 
দশিথিলপরিরক্তৈর্ঘত্সংবাহনানি । 
পবিষ্বাদিতম্বণালীছূর্বলান্যঙ্গকানি, 
ত্রমুবসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥] 
যখন নিদ্রীভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন, 
ভোদ্ব, কুবিস্মং, জই তং পেকৃখমাঁণা অত্তণো পহবিস্মং 18 
'তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্র- 
দর্শনে আরও কতই সৃন্দর কথা আছে । লক্ষণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং বির 
অবর। কা ৮” -_মিথিল হইতে বিবাহ করিযা আদসিবার কথায় দশরথকে রামের 


ভাঁঙ্ষতেছেন, মুখমণ্ডল ফেমন শিখণ্ডে শোভিত ৷ পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা 
দেখিতেছেন । আহা কি সুন্দর ! 

*. “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানফণর অঙ্গসৌষ্টবাঁদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়া- 
ছিলেন, এবং ইনিও অতি সুশ্্স সুপ ও অনতি-নিবিড দস্তগুি, তাহার উভয়পার্মস্থ 
মনোহর কুস্তলমনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রাীকরপ-সদৃশ নিশ্মল এবং কৃত্রিমবিলাস- 
বহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি অঙ্গদ্বারা তাহাদের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন 1” 
ন্বসিংহবারুর অনুবাদ । এই কবিতাটি বাক! বধূর বর্ণনার চুড়ান্ত । 

+ “একত্র শয়ন কাঁরিয়া পরম্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত 
সংলগ্র ফরিয়। এবং উভয়ে এক এক হম্ত দ্বারা গাঢ আলিঙ্গন করিয়া অনবরত 
সৃদ্স্বরে ও যদৃচ্ছক্রমে 'বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত 
করিতাম |” 

1 “যেখানে তুমি পথজনিত পারিশ্রমে ক্রাস্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্‌, তথাপি মনোহর 
এবং গাড় আলিঙ্ষনকালে অত্যন্ত মর্দনদায়ক, আর দলিত হণালিনশর হ্যায় মান ও দুর্বল 
হন্তাদ অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিল ।” নৃসিংহবারুর 
অনুবাদ । 

$ হৌক-_আমি রাগ কারব-__যাঁদি তাহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া! যাস । 


১৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


স্মরণ-_-“ম্মরামি ! হস্ত স্মরামি !” মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিতকরণ ইত্যাদি । 
সুর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে, 

সীতা । হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং | 

রামঃ । অয়ি বিপ্রয়োগত্রত্তে ! চিত্রমেতত | 

সীতা । যধাতধা হোদ্ু ছুজ্জণো অসুহং উরাদেই ।* 

ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি স্রমিষ্ ব্যঙ্গ ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে। 

কািদাসের বর্ণনীশক্তি আতি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ভবভতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম । 
কালিদাসের বর্ণনা তাহার অহুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয় । ভব- 
তুঁতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক 
শোঁভার অধিক শোভ।| ধাঁবণ করিয়া বসে । কালিদাস, একটি একটি করিয়! বাছিয়া 
বাছিয়! সুন্দর সামগ্রাঠগুি একাত্রিত করেন ; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া 
সকল সৃচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী 
আনিয়! চাঁপাইয়া দেন । এজন্য তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, 
তেমানি মাধুষ্যপরিপুর্ণ হয়; বাঁভৎসাঁদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। 
ভবভৃঁতি বাছিয়! বাঁছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একাত্রত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তর 
প্রধানাংশ বলিয়৷ বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দ্বই চারটা স্তুল কথায় একটা চিত্র 
সমাপ্ত করেন__কালিদাসের ন্তায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলে ঘসেন না । কিন্তু সেই দ্বই 
চারটা কথায় এমন একটু রস ঢািয়! দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্্বল, কখন মধুর, 
কখন ভয়ঙ্কর, কখন বাঁভৎস হইয়া পডে। মধুরে কালিদাস আদ্বিতীয়__উৎকটে 
ভবভূতি । 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
_যথা রামচন্দ্র ও জানকণীর পরস্পরের বণিত বরকন্যা রূপ । ভবভূঁতির বর্ণনাশাক্তর 
বিশেষ পরিচয়_দ্বিতীয় ও তৃতীয়ান্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটা এবং ষ্টাঙ্কে কুমারদিগের 
দ্ধ । প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধত কার । 

“বিচ্ছ, এসো কুস্বা মদ কঅন্বতরুতণ্ড বদবর হণ িপ্নামহেআ গিরি, জত্‌থ অনুভাব- 
সোহগ্গমেত্পপরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছস্তো তুএ পরাঁদএণ অবলাম্বদো তরুঅলে 
অজ্জউত্তেো আলাহিদে! 1৮1 

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন ! ফি করুণরসচরমস্থরূপ চিত্র সৃজিত 
কাঁরলেন ! 

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন ৷ ইত্যবসরে দুর্মখ আপিয়া সীতাপবাদ সম্থাদ 
রামকে শুনাইল । রাম সীতাকে বিসজ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন । 


সীতা । হা আধ্যপুত্রঃ তোমার সঙ্গে এই দেখা। 
রাম। বিরহের এত ভয়-_এ যে চিত্র । 
সীতা । যাহাই হউক না হর্ন হলেই মন্দ ঘটায়। 
1 বৎস, এই যে পর্ববত, যদ্বপরে কুনুমিত কদহ্বে মন্তরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে-_উহ্বার নাম কি? 
দেখিতেছি, তরুতলে আধ্যপুত্র লিখিত-_তাহীর পূর্ববসৌন্দর্ধ্যের পরিশেষমাত্র ধুসর ভ্রীতে তাহাকে 
চেনা যাইতেছে। তিনি মুম্বই; মৃর্ছ! যাইতেছেন-_-কাদিতে কাদিতে তুমি তাহাকে ধরিয়া আছ। 


[বাবধ প্রবন্ধ-_উত্তরচরিত ৯৯৯ 


রামচন্জ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলম্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বন্ততঃ 
বাল্পীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্বগুণাবভঁষিত বলিয়া প্রতিপন্ন কাঁরতে ইচ্ছা 
করেন নাই । রামায়ণগীত শ্রীরামচক্জ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্ত সে সকল দোষ 
গুণখতিরেকমাত্র । এই জন্য তাহার দোষগুলিনও মনোহর । কিন্ত গুণাঁতরেকে যে 
সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিজ পিতৃভত্ত 
বালয়। মাতৃহন্তা, তাহা বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাগুবেরা মাতৃ-কথায় 
আতিবিজ্ঞ বশ বলিয়া এক পত্বীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্বীত্ত 
দোষ নয় ? 
রামচক্্ও অনেক নিন্দনখয় কর্ম করিয়াছেন ।_যথা বালিবধ । কিন্ত তান যে 
সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর । 
শ্রীবামেব চবিত্র কোন্‌ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী 
করিয়াছেন, তাহার আলোচন! করা যাউক । 
ধাহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্বর্্ম। 
গ্রীক ও বোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে । কিন্ত ইহার 
সীমাও আছে । সেই সীম অতিক্রম করিলে, ইহ] দোষরূপে পরিণত হয়। যেরাজা 
প্রজার হিতার্থ আপনার আহিত করেন, সে রাজার গুজারঞ্জন্প্রবৃত্তি গুণ । ক্রটস কৃত 
আত্মপুত্রের বধদগাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ । যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য 
িত্াঁহিত সকল কার্য্েই প্রবৃত্ত, সেই রাঁজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ । নাপোলেয়ন- 
দিগের যুদ্ধে প্রকৃতি ইহার উদাহরণ । রোবস্পীর ও দাঁতোকৃত বন প্রজাবধ ইহার 
নিকৃষ্টতর উদশৃহরণ। 
ভবভা তির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসঞ্জন করেন । 
অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন । কিন্ত রামচক্দ্রের চরিজে স্বার্থপরতামাত্র 
ছিশ না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্ত প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন 
রাজাদিগের কর্তব্য বলিয়াই, এবং ইস্কাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম বলিয়াই তাহাতে তাহার 
এতদূর দার্টয। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, 
স্রেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা! জানকীমপি । 
আরাধনায় লোক মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা 1 
এবং ছর্খুখের মবখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কাধ্যণ লোকস্যারাধনমূ ব্রতং | 
যৎ পুজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুগ্ধতা ॥1 
ভবভতির রামচন্দ্র এই বিষম ভমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্দ এবং রা'জধর্মম পালনার্থ, 


* “প্রজারঞ্রনের অনুরোধে য়ে, দয়া, আত্মস্থ, কিন্বা জানকীকে বিসর্জন করিতে হইলেও 
আমি কোননূপ ক্রেশ বোধ করিব না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ । 

1 “লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদের পক্ষে সর্বতোভাবেই বিধেয়ঃ এবং এইটি তাহাদের 
পক্ষে মহুত্্রতস্বব্ূপ। কারণ, পিত1 আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহু। প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন ।”--এ 


২০০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন ৷ রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন | 
তিনিও জাঁনিতেন যে, সীতা পবিত্রা,_ 
অন্তরাত্ম। চ মে বেত সীতাং শুদ্ধাং যশস্থিনীমূ | 

তিনি ফেবল রাজকুলসুলভ অকণগত্তিশঙ্কাবশতঃ পবিজ্র। পাঁতমাত্রজীবিতা পত্রীকে ত্যাগ 
করিলেন । “আমি রাজ। শ্রীরামচন্দ্র ইস্কাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ 
করে! আমি এ অকীন্তি সাহব না যে জ্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ 
কাঁরব ।” এইরূপ রামায়ণের রামচক্দ্রের গব্বিত চিত্তভাব । 

বাস্তাবক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভঁতির রামচন্দ্র আঁধকতর কোমল- 
প্রকৃতি! ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ 
প্রাচীন গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বালশীকিপ্রণীত নহে । তাহা হউক 
ব| ন। হউক, ইহ| যে প্রাচীন রচনা, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই । তখন আধ্যজাঁতি বীরজাতি 
ছিলেন । আর্য রাজগণ বীরস্থভাবসম্পন্ন ছিলেন । রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার 
চণিরত্র গাস্তীর্ধ্য এবং ধৈর্যযপরিপূর্ণ। ভবভ্ৃতি যৎকালে কবি-_-তথন ভারতবর্ষ য়ের। 
আর সে চরিত্রের নহেন । ভোগাকাজ্ষ , অলসাদির দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমল- 
প্রকৃতি হইয়াছিল । ভবভৃঁতির রামচন্দ্রও সেইরূপ । তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই 
নাই । গ্াভ্ভীর্্য এবং ধেধে।র বিশেষ অভাব । তাহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন 
কাপুরুষ বলিয়। ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভঁতির রামচন্দ্র যে প্রকার 
বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মৃচ্ছিত 
হইলেন । তাহার পর দুর্মুখের কাছে অনেক কীদাঁকাট। কাঁরলেন ৷ অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা 
কারিলেন । তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথ। অ।ছে বটে, কিন্ত এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের 
একটু বিদ্ধ হয়। এত বালিকার মত কীদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়৷ দ্বণা 
হয় । উদাহরুণ ;__ 

“হা দেবি দেবযজনসম্ভবে ! হ! স্বজন্মাননুগ্রহপাবাত্রতবদুন্ধরে ! হা নিমিজনক- 

₹শনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তণীলশালিনী ! হা রামময়জীবিতে । 

হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সথি ! হাঁ পপ্রয়ন্তেকবাঁদিনি ! কথমেবংবিধায়াস্তবায়মণদৃশ: 
পরিণাম: 1”% 

এইরূপ স্থলে রামীয়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন ? কত কীদিয়াছেন ? কিছুই না। 
মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনলেন । শুনিয়া সভাসদগণকে 
কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে ?” সকলে তাহাই 
বাঁলল। তখন ধাীরপ্রকৃতিরাজজ। আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন । 
মূর্ছাও গেলেন না,__-মাতাও কুটিলেন না__ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না । পরে নিভৃত 
হইয়া, ফাতরতাশৃন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আমিলে, পর্ববতবং 
অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন । বলিলেন, “আমি 


ক ণ্হা দেবি যকজ্ঞভূমিস্ভবে | হা জন্মগ্রহণপবিত্রিতবসৃদ্ধরে ! হা নিমি এবং জনকংংশের 
আনন্দদাত্রি | হা অগ্নি বশিষ্ঠদেব এবং অরুদ্ধতীসদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে ! হা রামময়জীবিতে ! হা 
মহাবনবাসপ্রিরসহচরি ! হা মধুরভাষিণি | হা মিতবাদিনি! এইন্সপ হুইয়াও শেষে তোমার অদৃ্টে 
এই ঘটিল।”- নৃসিংহ্বাবৃর অনুবাদ । 


বাবিধ প্রবন্ধ_ উত্তরচবিত ২০৯ 


সীতাকে পবিত্র/ জানি__সেই জন্যই গ্রহণ কবিয়াছিলাম-_কিস্ত এক্ষণে এই লোকাপবাদ । 
অতএব আমি সশতাকে ত্যাগ করিব 1” স্থিবপ্রাতিজ্ঞ হইয়া, জম্ম্পরণেব প্রতি বাজাজ্ঞ। 
প্রচাব করিলেন, “ত্ীমি সীতাকে বনে দিয়া আইস 1” যেমন অন্যান্য নিতানৈমিত্তিক 
রাজকাধ্যে বাজানুচরকে বাজ নিযুক্ত কবেন, সেইবপ লক্ষাণকে সীতা বিসঞ্জনে নিযুক্ত 
কবিলেন। চক্ষে জল, কিন্ত একটিও শোক-সূচক কথ। ব্যবহাব কবিলেন শা । 
“মন্াণি কৃত্তাতি” ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে_অপবাৰ সম্বন্ধে । তথাঁপ 
াহাব এই কটি কথায় কত দ্বঃখই আমব অনুভূত করিতে পাবি । এই স্থল উত্তবকাণ্ড 
হইতে উদ্ধৃত এব অনুবাঁদিত কলাম । 

ত্যৈবং ভাঁষিতং শ্রত্বা বাঘবঃ পবশাত্ত বং । 

উবাচ সুহৃদ; সর্ববান কথমেতদ্বদস্ত মাঁম্‌ | 

সর্ষে তু শিবসা ভমাবভিবাছ্ প্রণম্য চ। 

প্রন বাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশযঃ | 

শ্রুত্বা হু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্বেষাং সমুদীবিতমূ । 

বিসঞ্জয়ামাস তদা বযস্যান শক্রুদুদনঃ ॥ 

বিসৃজ্য তৃ সুঙদ্বগং বুদ্ধয। নিশ্চিত্য বাঘবঃ 

সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমত্রবণীত ॥ 

শীঘমাণ্য সৌশিত্রং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং । 

ভবতং চ মহাভাগং শক্রপ্রমপবাজিতং ॥ 

ক ১ রা 

তে তু দৃষব মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথ। । 

সন্ধ্যাগতমিবাদিতাং প্রভয়া পবিবজ্জিতং ॥ 

বাস্পপুর্ণে চ নযনে দৃষ্টী বামস্য ধীমতঃ | 

হতশোভং যথ] পন্নুৎ মুখন্বীক্ষ্য চ তস্য তে। 

ততোহভিবা্য ত্ববিতাঃ পাঁদো বামস্ মুদ্ধীভিঃ | 

তস্তুঃ সমাহিতাঃ সর্বে বামস্তশ্রণ্যবর্তয়ং ॥ 

তান পরিঘজ্য বান্ুভ্যামুখখ।প্য চ মহবলঃ | 

আসনেঘাসত্ত্যুক্ত] ততো বাঁক্যং জগাদ হ ] 

ভবন্তো মম সর্ববস্থং ভবন্তো জীবিতং মম । 

ভবস্তিশ্চ কৃতং রাজ্যং পাঁলয়ামি নবেশ্ববাঃ । 

ভবন্তঃ কৃতশান্ত্ার্থ৷ বুদ্ধয। চ পবিনিষ্টিতাঃ । 

ভূয় চ মদর্থোহয়মন্ত্ে উব্যে। নরেশ্ববাঃ ॥ 

তথা বদতি কাকুংস্থে অবধানপরায়ণাঃ । 

উদ্দিপ্নমনসঃ সর্বেব কিম্নুরাজাভিধাস্যত ॥ 

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেধাং দীনচেতসামূ । 

উবাচ বাক্যং ফাকুৎস্থে! মুখেন পরিশুয্যতা ॥ 

সর্ব শৃখুত ভদ্রং বো ম। কুরুধ্বং মনে।হন্যথা | 

পোরাণাং মম সীতায়! যাত্রশ" বর্ততে কথা ॥ 
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পৌরাপবাদঃ সুমহান তথা জনপদস্য চ । 

বর্ততে ময়ি বভৎসা সা মে মন্াণি কৃন্ততি ॥ 
অহং কিল কূলে জাত ইক্ষণাকৃণাং মহাত্মনামৃ। 
সীতাপি সংকুলে জাঁতা জনকানাং মহাজ্মন1মূ ॥ 
ক সং যা 
অন্তরাত্ম। চ মে বেত্তি সবতীং শুদ্ধাং যশাস্থিনীম 
ততো গৃহণত্ব! বৈদেহশীম যোধ্যামহমাগতঃ ॥ 
অয্বং তু মে মহ্ান্‌ বাদঃ শোকশ্চ হাদি বর্ততে । 
পৌবাপবাদ: সুমহংস্তথ। জনপদস্য চ। 
অকীততির্ষস্য গীঁষেত লোকে ভূতস্য কষ্যচিং ॥ 
পতত্যেবাধমাল্লেশীকান্‌ যাবচ্ছবঃ প্রকশর্তাতে । 
মকণীত্তিশিন্দ্যতে দেবৈঃ কীতপ্তিলোকেরু পুজাতে ॥ 
কণত্ার্থং তু সমাব্তঃ সর্ব্বেষাঁং সুমহাত্নীম্‌ | 
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং মুক্সান্‌ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥ 
[ অপবাদভয়াস্তীতঃ কিং প্রনজনকাত্মজাম্‌ । ] 
তন্মীভ্তবস্তঃ পশ্যন্ত পাঁতিতং শোঁকসাগরে ॥ 

নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দ্ঃখমতোহধিকং । 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সমন্ত্রাধিষ্টিতং বথং ॥ 
আরুহ্য সীতামাবোপ্য বিষযান্তে সমুৎসৃজ । 
গঙ্গায়াস্ত পবে পাবে বাল্সীকেন্ত মহাত্মণঃ ॥ 
আঁশ্রমো দিব্যসঙ্কীশস্তমসীতশীরমাশ্রিতঃ ৷ 
তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥ 
শশপ্রমীগচ্ছ সৌমিজ্রে কুরুষ্ বচনং মম । 

ন চাস্মিন্‌ প্রতিবক্তব্য সাতাং প্রাত কষথঞ্চন ॥ 
তস্মাত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নীত্র কার্য বিচারণা | 
অপ্রগতিহি পরা মহ্যং তুয়ৈতং প্রতিবারিতে ॥ 
শাপিতী হি ময়া যৃয়ং পাদভ্যাং জীবনেন চ॥ 
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রযুরনুনেহং কথঞ্চন | 
অহিতানণম তে নিত্যং মদভশষ্টবিঘাতণাং ॥ 
মানয়স্ত ভবন্তে৷ মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ | 
ইতোহুদ্য নীয়তাং সীতা কুরুত্ব বচনং মম | 


* অনুবাদ । তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম ছুঃখিতের ন্যায় সৃহৃং সকলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে ?” সকলে ভূমিতে মস্তক নত 
করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়', ছুঃখিত রা'ঘবকে প্রত্যুন্তরে কাহল, “এইর্ূপই বটে 
__-সংশয় নাই 1” তখন শক্রদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথ শাঁনয়া বয়্যবর্গকে বিদায় 
দিলেন । বন্ধুবর্গকে বিদায় দয়া, বুদ্ধির জ্বারা অবধারিত কাঁরয়া সমীপে আসীন 
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এই রচনা অতি মনোমোতিনী । রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, 
মহাতেজস্ব । তিনি পোৌরাপবাদ শ্রবণে, হাদ্বিদ্ধ পিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গঞ্জন 
করিয়া উঠিলেন। ভবভূঁতির রামচন্দ্র তংপারিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছডাইয়া 
কাঁদিতে বাঁসলেন । তাহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি । রামায়ণের 
সঙ্গে তুলনা কবিবার জন্য অবশিষ্টীংশও উদ্ধৃত করিলাম । 
রাম । হা কষ্টমাতিবীভংসকন্ধমী নুশংসোহস্মি সংবৃত্তঃ 
শৈশবাং প্রভৃতি পোিতাং প্প্রিয়াং 
সৌহৃপাদপৃথগাশযাঁমিমাম্‌ । 
ছদ্মনা পরিদদামি ম্বত্যবে 
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥ 
তং কিমস্পর্শনীয়ং পাতকী দেবীং দৃষষামি । 
[ সীঁতায়াঃ শিরঃ স্থেরমুন্নময্য বাহুমীকর্ষন্‌ ] 
অপূর্ববকর্ম্াচাণ্ু|লমা মুগ্ধে বিমুগ্চ মাম, | 
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা] দ্ববিবপাঁকং বিষদ্রমম ॥ 


দৌবারিককে এই কথা বাঁলিলেন যে, শুভলক্ষণ সুমত্র/-নন্দন লক্ষ্পণকে ও মহাভাগ 
ভরতকে ও অপরাজিত শক্রপ্রকে শীঘ্র আন । * * * তাহারা রামের মুখ, রানুগ্রস্ত 
চক্দ্রের ন্ায় এবং সন্ধ্যাকালশন আদিত্যের হ্যায় প্রভাহীন দেখিলেন | ধামান্‌ 
রামচন্দ্রের নয়নমুগল বাস্পপুর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের হ্যায় দেখিলেন ৷ তাহারা 
ত্বারত তাহার অভিবাদন করিয়। এবং তাহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে 
সমাহিত হইয়া রহিলেন । রাম অশ্রপাত করিতে লাগিলেন । পরে বাহুয়ুগলের 
দ্বারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থানপূর্বক মহাবল রামচন্দ্র তাহাদিগকে “আসনে 
উপবেশন কর+ এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ ! আমার সর্বস্ব তোমরা ; 
তোমরা আমার জগবন ; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন কার । তোমরা শাস্ত্রার্থ 
অবগত ; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমাঞ্জিত করিয়াছ । হে নরেশ্বরগণ, তোমরা, মিলিত 
হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর 1”, রামচন্দ্র এই কথা বিলে অবধানপরায়ণ 
ভ্রাতৃগণ, “রাজ| কি বলেন?” ইহা! ভাবিয়া! উ্দিগ্রচিত্ত হইয়া! রাঁহলেন । 

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুকমুখে রামচন্দ্র বিতে লাগিলেন, 
“তোমাদিগের মক্ষল হউক ! আমার সাঁতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বত্তিয়াছে, 
তাহা শুন_-মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পোরজনমধ্যে আমার সুমহান্‌ 
অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্মচ্ছেদ করিতেছে । আমি মহাত্মা! 
ইস্কাকুদিশের কুলে জন্মিয়াছ, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সংকুলে জান্ময়াছেন । 
আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্থিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা | 

ক বাঃ ০ 

তখন আমি বৈদেহণকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম । এক্ষণে এই মহান্‌ 
অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বপ্তিতেছে । পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্‌ অপবাদ 
হইয়াছে । লোকে যাহার অকাঁন্তিগান করে, ফাবং সেই অকাত্তি লোকে প্রকীন্তিত 
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উত্থায়। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, অগ্য পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং 
রামস্যয, শুন্যমধূন! জীর্ণারপ্যং জগৎ, অসার: সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোহস্যি, 
কিং করোমি, কা গতিঃ। অথবা 
দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাতিতগ | 
মন্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজকীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥ 
হ| অন্ব অরুন্ধাত, হা ভগবস্তেৌ বশিষ্ঠবিশ্বা(মত্রৌ, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দোঁব 
ভূতধাত্রি, হ। তাত জনক, হ| তাত, হা মাতরঃ, হ| পরমোপকারিন্‌ লঙ্কাপতে বিভষণ, 
হ। প্রয়সখ মহারাজ সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমন্, হা সখি ভ্রিজটে, দুষিতাঃ স্থঃ পরিভূতাঃ 
স্থ; রামহতকেন । অথব। কোনামাহমেতেষামাহবানে | 
তে হি মন্ে মহাত্মন: কৃতঘ্ষেন দুরাত্মন। । 
মযা গত ।তনা মান: স্পৃশ্যান্ত ইব পাপ্রনা ॥ 
যোহহম্‌ 
বিশ্রস্তাদ্রাস নিপত্য লব নিদ্র।- 
মুস্থচ্য প্রিয় /হিণীং গৃহস্য শোভাম্‌ । 
আত্ঙ্কস্ফারিতকঠোরগভগুবব।ং 
ক্রব্যান্ত্যো বালিমিব শির্থণঃ ক্ষিপামি ॥ 
সীতায়াঃ পাদো শিরসি কৃত্ব। । দেবি দেবি, অয়ং 
পশ্চিমন্তে রামস্য শিরসি পাদপন্কজম্পর্শ£ 
ইতি রোদিতি।* 


হইবে, তাঁবং সে অধমলোকে পাঁতিত থাকবে । দেবতারা অবণত্তির নিন্দ| করেন, এবং 
কীত্তিই সকল লোকে পুজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ত কীত্তিরই জন্য । হে 
পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভাত হইয়া জীবন ত্যাগ কারিতে পারি, সীতার ত 
কথাই নাঁই । 
অতএব তোমর! দেখ, আমি কি শোকসাগরে পাঁতিত হইয়াঁছি ! আমি ইহার অধিক 
দুঃখ জগতে আর দেখি না । অতএব হে সৌমিত্রে ই তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্টিত 
বথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া 
আইস । গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তারে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গত্বল্য 
আশ্রম । হেরঘুনন্দন। সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস, 
আমার বচন রক্ষা! কর-_সীঁতাপারিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না । 
অতএব হে সৌমিত্রে ! যাও-_এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । তুমি 
যাঁদ ইহার বারধ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে । আমি চরণের স্পর্শে এবং 
জীবনের দ্বারা তোমাঁদিগকে শপথ করাইতেছি যে, ষে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার 
জন্য কোনরূপ কোন কথা বাবে, আমার অভীষ্টহানি হেত্ুক তাহার শক্ত খ্যাতি নিত্য 
বর্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা! আমাকে সম্মান করিতে চাঁও, 
“্শ! তবে আমার বচন রক্ষা কর, অগ্য সীতাকে লইয়া যাও । 
হায় কি কষ্ট! নিষ্টরের মত, কি দ্বণাজনক কর্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ! 
বাল্যাবস্থ! হইতে ধাহাক্ষে প্রিয়তম বলয়! প্রতিপালিত কাঁরয়াছ ; যিনি গাঢ় প্রণয়- 
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ইহার অনেকগুালিন কথা সকরুণ বটে, িস্ত ইহ1 আর্্যবীর্যপ্রাতিম মহারাজ 
রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বারুর মুখ হইতে নির্গত 
হইলে উপযুক্ত হইত । কিন্ত ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। 
তান স্বপ্রণীত বাঙ্গাল গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠিকালে রামের 
পীন্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়ের স্বামী বা পুক্রকে 
[বিদেশে চাকারি কারিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কীদে বটে। 

ভবভুতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেন্ত হৃচ্ত্র, 
বামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্ট ভিন্নপ্রকার । সে উদ্দেশ্য কাধ্যপবম্পরার 
সরস বিবৃতি । কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে 
চাহেন ; সে সকল কাধ্য করিবার সময়ে কে কি ভাঁবিল, তা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন 





বশতঃ কোন বূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই 
প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেই বূপ 
হল ক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাঁতত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকশ 
সৃতরাঁং অস্পৃশ্ট আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত কার ? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক 
আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বানু আকর্ষণ পূর্বক ) আয়ি মুদ্ধে! এ অভাগাকে, 
পরিত্যাগ কর । আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপুর্ধব পাঁপ কর্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রা 
হইয়াছি ! হায় ! তুমি চন্দনবৃক্ষত্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই ) আশ্রয় 
করিয়াছিলে ? ( উঠ্ভিয়।) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর 
জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নশরস 
বোধ হইতেছে । সংসার অসার হইয়াছে । জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ 
বোৌধ হইতেছে । হায়! এতাদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম । এখন কি কার (কোথায় 
যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ( চিন্ত। করিয়! ) উঃ! আমার এখন কি গতি 
হইবে ? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে ?) যাবজ্জীবন দ্ুঃখভোগ করিবার নিমিতুই 
( হতভাগ্য ) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জাঁবন পর্য্যস্তেও 
কেন বজ্জের ন্যায় মন্মরভেদ করিতে থাকিবে ? হা মাত: অরুন্ধতি ! হা ভগবন্‌ বশিষ্ঠদেব ! 
হা মহাত্মন্‌ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্‌ অগ্নে! হা নিখিল ভূতধাঁত্র ভগবাতি বসুন্ধরে ! 
হা তাত জনক ! হা পিতঃ (দশরথ) ! হা কোশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ ! হা পরমোপকারিন্‌ 
লঙ্কাপাতি বিভীষণ ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব ! হা সৌম) হনুমন্‌ ! হা সখি ভ্রিজটে ! 
আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাঁদগের সর্ববনাশ ( সর্বস্বাপহরণ ) এবং অবমানন' 
করিতে প্রবৃত হইয়াছে । (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাহাদিগের 
নামোলেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ধ পামর কেবলমাত্র 
সেই সকল মহাত্াদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাহারা পাপস্পুষ্ট হইবাঁর সম্ভাবনা । 
যেহেতুক আমি দৃঢবিস্বীস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্দ্রতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ 
ইফং কম্পিত গর্ভভরে মন্থর! দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পুর্ববক নির্দিয় হৃদয়ে মাংসাশী 
রাক্ষসদিগকে উপহারের ম্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সাঁতার চরগদ্বয় 
মন্তকঘ্বার! গ্রহণপুর্ববক ) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপস্কজের এই শেষ 
স্পর্ম হইল ! ( এই বলিয়া রোদন কারিতে লাগিলেন । ) 
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তাদ্বশ বলবৎ নহে । কিন্ত নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবং । নাঁটককারের নিকট 
আমর! নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি । সুতরাং তাহাকে চিত্তভাব অধিকতর 
স্পষ্টীকৃত করতে হয় । অনেক বাগড়ম্বর আবশ্তক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচ্রিতের 
প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে । সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে-_নবপ্রেমমুগধ 
অসারবান্‌ মুবকের কথা । 
প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবংসর কাল ব্যবধান । উত্তরচারতের একটি 
দোঁষ এই যে, নাটকবণ্রিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট) নাই । এই মশ্বন্ধে 
উইন্টর্স টেল নামক সেক্ষণীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । 
এই দ্বাদশবংসর মধ্য সতী যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান 
করিলেন, তাহার পুশ্রেরা বাল্সীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে 
লাগিল । রামচন্দ্রের পুর্বপ্রদত্ত বরে দিব্যান্ত্র তাহাদের স্বতঃসদ্ধ হইল । এঁদকে 
রামচন্দ্র অশ্বমেধ যঙ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । লক্ষণের পুর চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া 
বজ্জের অশ্বরক্ষণে প্রোরত হইলেন । কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, 
শন্বুক নাম কোন নীচজাত৭য় ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে । 
ইহাতে তাহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে । রামচন্দ্র এ শুদ্র তপস্বীর 
শিরচ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
শম্বংক পঞ্চবটার বনে তপঃ করিতেছিল । 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিশ্কস্তকে স্বুনিপত্র) আত্রেয়ী এবং বনদেবতা৷ বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই 
সকল হৃত্রান্ত প্রকাশ হইয়াছে । যেমন প্রথম!স্কের পুর্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য 
অঙ্কের পূর্ব্বে একটি এটি বিষ্কস্তক আছে। এগুলি আতি মনোহর । কখন বিদ্বষী 
খাঁষপত্ুী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমস। মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর ববিদ্যাধরী, 
এইরূপে সৌন্দধ্যময়ী সৃষ্টির দ্বার ভবভূতি বিষস্তক সকল আতি রমণীয় করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়ান্কের আরস্ভেই স্ন্দর । যথা 7 
অধ্বগবেশা তাপসী | অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ধেণ মামুপতি্ঠতে 1(১) 
শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর__ 
বিতরাতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যখৈব তথা জডে 
নচ খলু তয়োর্জীনে শক্তিং করোত্যপহস্তি ব। 
ভবতি চ তয়োর্রুয়ান্‌ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথ 
প্রভবতি শুঁচিবিশ্বোদ্গ্রাহে মাণন মৃদাং চয়ঃ ॥ (২) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচঁরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে 
যে, তদপেক্ষ। সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই । উত্তরে উদ্ধত কবিতা এই কথার 
উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র শশ্বকের সন্ধান করিতে কাঁরতে পঞ্চব্টার বনে শহম্ববককে পাইলেন, এবং 


(১) অন! ! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্থের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন। 

(২) গুরু বৃদ্ধিমান্কে যেমন শিক্গ1 দেন, জড়কেও তদ্রুপ দিয়] থাকেন । কাহারও জ্ঞানের বিশেষ 
সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্ত তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারত্বষ্য ঘটে। কেবল নির্মল 
মণিই প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিতে পারে ; মৃত্তিকা তাহা পারে না। 


বিবিধ প্রবন্ধ_-উত্তরচরিত ২০৭ 


খড়গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ৷ শহ্ববক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহরে শাপমুক্ত 
হইয়৷ রামকে প্রণিপাত করিল । এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্র পুর্ববপবিচিষ্ঠ স্থান সকল 
দেখাইতে লাগিল । উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর । 
স্সিগ্ধশ্তামাঃ কচিদপরতো ভশষণাভোগরুক্ষা: 
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কতৈনিররাণামূ । 
এতে তীর্থাশ্রমগিরিলিদগর্ত কান্তরমিশ্রাঃ 
সন্দশ্্ন্তে পরিচিতভূবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 
এতাঁন খনু সর্ববভূতলোমহর্ষণাঁন উন্মত্চগ্ডধাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্ববাঁণি জনস্থাশ- 
পধ্যন্তপীঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্থত্তে | 
তথাহি 
নিষ্কুজান্তমিতাঃ কাঁচং কাঁচদাঁপ প্রোচ১গুসত্স্বনী: 
স্বেচ্ছা সুপ্তুগভীরভোগভুজগশ্ীস প্রদপ্তাগ্রয়ঃ | 
সীমানঃ প্রদরোদরেরু বিলসংস্বল্লাস্তসে যাস্বয়ং 
তৃষ্যপ্তিঃ প্রাতিদৃধ্যকৈরজগবস্ধেদদ্রবঃ পীয়তে ॥ 
৬ ০ গং ০ 
অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিববকীর্ণানি পধ্যন্তিধবিবলনিবিষ্টনীল- 
বহলচ্ছায়তরুণতরুষণ্ুমাগুতাঁন অসন্ত্রান্তবিবিধ্গবুখাঁন । পশ্যতু মহাঁনুভাখঃ প্রশান্ত- 
গম্ভীরাঁণি মধ্যমারণ্যকান । 
ইহ সমদশকুন্তা ক্রান্তবানীরবনীরৎ- 
প্রসবসূর ভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহাণ্তি 
ফলভরপরিণামশ্যামজন্ব নিকুঞ্জ- 
স্থলনমুখরভূবিভ্রোতসো [নিব রণ্যঃ ॥ 
অপিচ 
দধত কুহরভাজ।মত্র ভল্লুকষুনী- 
মন্রাঁসতগুবূণি স্ত্যানমন্ংকৃতাঁন । 
শিশিরকটুকষাঁয়ুঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা- 
মিভদলিতাবিকণর্ণগ্রন্থিনিষ্ন্দগন্ধঃ ॥ (১) 





(৯) এই যে পরিচিতভূমি দণুকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে । কোথাও শ্্িগ্স্ঠাম, 
কোথাও ভয়ঙ্কর কক্ষরৃত্ঠ, কোথাও বা নির্রগণের ঝরঝবরশব্দে দিকৃ সকল শব্দিত 
হইতেছে ; কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও 
নদশ এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য । 

এ যে জনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণাদগে চাঁলতেছে । এ সকল সর্বব- 
লোফলোমহ্ষণ-_অক্র গিরিগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকৃল । কোথাও বা 
একেবারে নিঃশব্দ ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জনপরিপুর্ণ ; কোথাও বা হ্েচ্ছাসু 
গভগর গর্জনকারণ ভুজঙ্ষের নিঃশ্বাসে অগ্নি প্রস্থীলিত । ফোথাও গর্ভে অল্প জল দেখা 
যাইতেছে । তৃতিত কৃকলাসের। অজগরের ঘন্ধাবন্দ্ব পান কাঁরতেছে । 


২০৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রবন্ধের অসহা দৈর্ঘ্যাশক্কায় আব অধিক উদ্ধত করিতে পারিলাম না । 
শন্ব্‌ক বিদায়ের পর প্ুনরাগমনপূর্বক রামকে জানাইলেন যে, অগন্ত্য রামাগমন 
শুনিয়া তাহ'কে আশ্রমে আমন্ত্রত করিতেছেন ৷ শুনিয়া রাম তথায় চললেন । 
গমন্কাঁলণন ক্রৌঞ্চাবত পর্বতাদির বর্ণনা আতি মনোহর । আমরা সচরাচর অনুপ্রাসা- 
লঙ্কাবেব প্রশংসা করি না, কিন্ত এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যাঁয় ন|। 
গুঞ্জংকুঞ্জকুটাবকৌ শিকঘটাঘুৎংকাববংকচক- 
স্তষ্বাডম্বরমূকমে+কুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরি; । 
এতক্ষিন্‌ প্রচলাকিনাং প্রচলতাম্মদ্বোজতাঃ কাজিতৈ- 
রুদ্ব্স্তি পুরাণবো হিণতরুস্কন্ধেয কুস্তীনস12 ॥ 
এতে তে কুইবেরু গদগদনদদেগাদাবরীবারয়ে! 
মেঘালঙ্কতমৌলিনলশিখরাঃ ক্ষৌণীভুতো দক্ষিণ |১ | 
অশ্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলংকল্লোলকোলা হলৈ- 
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ ॥ (৯) 
তৃতখয়াঙ্ক অতি মনোহর । সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপাবম্পধ্য বড 
মনোহর “হে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ ছৃষ্ট | প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চুথ, 
পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পর] নায়কনাঁয়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন 
হয় নাই । যিনি মাঁকৃবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বণিতা ক্রিয়া 
সকলের বাল, পারম্প্ধ্য এবং শগ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুপ্ধ করে। 
কার্ধগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ । উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার , 
বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, সেই গুণে আমরা পে সকল দোষ বিস্মৃত হই । 


৯ * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গন্তণর । মদকল ময়ূরের কণ্ঠের 
ন্যায় কোমন্চ্ছবি পর্ববতে অবকীর্ণ , ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধন কান্তি, অনতিপ্রো বৃক্ষ- 
সমূহে শোভিত; এবং ভয়শৃন্য বিবিধ মৃগযূথে পাঁরপুর্ণ। স্থচ্ছতোয়। নির্বারণীসকল 
বনৃত্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে 
বেতসের কুসুম বৃত্তঘ্যুত হইয়া সেই জলে পাড়িয়া জলকে সুগন্ধি এবং স্শীতল করিতেছে ; 
ম্রোতঃ পরিপক্কফলময় শ্ামজন্বৃবন্ান্তে *্লিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে । গিরিবিবর- 
বাসী যুবা ভল্লুকদিগের থৃৎকারশব্দ প্রাতধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে । এবং গজগণের 
দ্বারা ভগ্র শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির 
হইতেছে। 

(১ এই পর্ববত ক্রৌঞ্চাবত । এখানে অব্যক্তনাদশ কুঞ্জকুটারবাসী পেচককুলের 
ঘুংকারশব্দিত বায়ুযৌগধ্বানিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভশত হইয়া ফাকেরা নিঃশবে 
আছে । এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল মযূরগণের ফেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বট- 
বৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে । আর এই সফল দক্ষিণ পর্বত । পর্বতকৃহরে 
গোদাবরীবারিরাশি গদগদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কত হইয়া 
নল শোভা ধারণ কারিয়াছে ; আর এই গভীরজলশালনী পবিত্র! নদীগণের সঙ্গম 
পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গ কোলা হলে দুর্ধর্ষ হইয়া রাহয়াছে। 





বিবিধ প্রবন্ধ-__উত্তরচরিত ২০৯ 


দ্বিত"য়াঙ্কের বিষ্স্ভক যেন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্বস্তক ততোধিক | গোদাবরী- 
সংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নায় দুইটি নদশ রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষয়িণী কথা 
কাঁহতেছে। 

অগ্য দ্বাদশ বংসর হইল, রামচন্দ্র সীতাঁকে বিসঞ্জন করিয়াছেন । প্রথম বিরহে 
স্তাহার যে গুরুতর শেক উপস্থিত হইয়ছি, তাহ পর্বেব বণিত হইয়াছে । কালসহ- 
কারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভীবনা ছিল । কিন্তু তাহা ঘটে নাই ; সর্ববসন্ত!প- 
হর্তী কাল এই সন্তাঁপের শমতা সাঁধিতে পারে নাই । 

অনিনিন্নো গভশরত্বাদন্তগূচঘনব্যথঃ | 
পুটপাকপ্রতীকাশে। রামস্য করুণো রসঃ ॥ (৯) 

এইরূপ মন্মমধ্যে রুদ্ধ সম্ভতাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকশ্মানুষ্ঠান 
করিতেন । রাজকনম্মে ব্যাপূত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ প্রকাশ পায় না; কিন্ত 
আজ পঞ্চবটীতে আসিয় রামের ধৈর্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই । এ আবার সেই 
জনস্থান ; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহপরিপূর্ণ । এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, 
সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহ! পদে পদে মনে পাঁড়তেছে। রামের সেই 
ছাদশ বংসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে__-সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরীভ্রোতঃস্থলিত 
শিলাচয়ের ম্যায় রামের হাদয়পাধাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে £ 

জনস্থানবাহিনশী করুণাদ্রীবিতা নদীগুলিন্‌ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ । তখন 
মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরশীকে বলিতে চিল, “ভগবতি ! সাবধান থাকিও-__আজ 
রামের বড় বিপদ । দেখিও, রাম যদি মৃর্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল 
তরঙ্গের বাতাসে &ছ্ব মু তাহার মুচ্ছ! ভঙ্গ করিও ।” রঘুকুলদেবতা ভাগীরথশ এই 
শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্বসন্তাপসংহ্ঠরিণী ছাঁয়াকে 
জনস্থানে পাঠাইলেন ৷ সেই ছায়ার স্থিপ্ধতায় অগ্যাঁপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রাঁহয়াছে। সেই 
ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন “ছায়া ।”__এই ছায়া, সেই 
বহুকালবিস্থৃত!, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সাতার 
ছায়া । 

সীতা লবকৃশকে প্রসব কারলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে 
বাল্পাকির আশ্রমে রাখিয়া সাঁতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন । অগ্য 
কুশলবের জন্মতিথি-_সীত!কে স্বহস্তাবচিত কুমুমারঞ্জজি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সৃষ্যয- 
দেবের পুজা কারিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন । এবং আপন দৈবশাক্তিপ্রভাবে 
রঘবুকৃলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন । ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন । 
মীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না । 

সত তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন । সাঁতাও আসিয়া জনস্থানে 
প্রবেশ করলেন । তখন স্বাহার আকৃতি ফিরপ? তাহার মুখ “পাঁরপাগুহূর্বল 
কপোল-সুন্দর”--কবরী বিলোল- শারদাতপসন্তপ্ধ ফেতকীকুসুমান্তর্গত পত্রের ম্যায়, 


(৯) অবিচন্সিত গভীরত্বহেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাড়ব্যঘ রামের সন্তাপ 
ম্খবন্ধ পাত্রমধ্যে পাকের সম্ভাপের ম্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না । 


ব (১ম)--১৪ 


২১০ বঙ্কিম রচন্াসংগ্রহ 


বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত সাঁতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । জনস্থানে তাহার 
গভশর প্রেম ! পুর্ববন্ুখের স্থান দেখিয়া! বিস্মৃতি জন্মিল-__আবার সেই দিন মনে পড়িল । 
যখন সত। রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবঙা বাসন্তীর সাহত 
তাহার সখিত্ব হইয়াছিল । তখন সীত| একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ 
ভোজন করাইয়! পুজ্রের ন্যায় প্রতিপালন কাঁরয়াছিলেন। এখন সেই কারশাবকও 
ছিল। এইগাত্র সে বণসঙ্গে জলপানে গিয়াছে । এক মত্ত যুথপাঁত আসিয়া অকন্্াং 
ততপ্রতি আক্রমণ করিল । সীতি। তাহা দেখেন নাই । কিন্তু অন্ত্রাস্থিতা বাসন্তী 
দেখিতে পাইয়াছিলেন । ব।সন্তী তখন উচ্চস্বরে ডাকিতে ল।গিলেন, “সর্বনাশ হইল, 
সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল !” রব সাঁতীর কর্ণে গেল। সেই 
জনস্থান, সেই পঞ্চবটী । সেই বাসত্তখ। সেই করিকরভ ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। 
পুজ্ীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তান ড।কিলেন, “আধ্যপুলর ! আমার 
প্রত্কে বাচীও 1” কি ভ্রম! আধ্যপুভ্র £ কোথায় আধ্যপুত্র £ আজি বার বৎসর 
সেনাম নাই! অমনি সাঁত। মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন | তমসা তাহাকে আগ্বস্তা ফরিতে 
লাগিলেন । এ দিকে রামটন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বাণনুসাঁরে অগশ্তয শ্রমে যাইতোঁছলেন । 
পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন । রামের 
কণ্ঠস্বর মুচ্ছিতা সীতার কাঁণে গেল । অমাঁন সটতার শুচ্ছাভঙ্গ হইল_ মতা ভয়ে, 
আহ্ল।দে, উদ্ভিয়। বসলেন ! বলিলেন, “একি এ? জলভরা মেঘের স্তাঁনতগম্ডর 
মহাঁশকের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজকে 
আমা হেন মন্দভাগিনশকে সহসা আহ্লাদিত করিল 2 দোঁখয়া তমসার চক্ষু জলে 
ভায়া গেল । তমসা বলিলেন, “কেন বাছা, একটা অপাঁরস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের 
ডাকে ময়ূরীর মত চমাকিয়া উঠিলি?” সীত। বলিজেন, “কি বিলে ভগবাতি ? 
অপরিস্ফট ঃ আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আধ্যপুত্র কথা কহিতেছেন 1” 
তমসা তখন দেখিলেন, আর ণুকাঁন ধৃখা_বিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র 
কোন শুদ্ধ তাপসের দণ্ড জন্ত এই জনস্থানে আিয়াছেন 1” শুনিয়ী সীতা কি বাঁলিলেন 2 
বার বংসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের প্ৃত্তলীর আঁধক প্রিয়, হদয়ের শোণিতেরও 
আঁধক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বংসরের পর নিকটে, শুনিয়। সীতা কি বাঁললেন ? 
শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না_-“কই স্বামী-কোথায় সে 
প্রাণাধিক ?” বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাঁকে উৎপাঁড়তা করিলেন না, কেবল বাঁললেন-__ 

'ণদঠঠিআ অপরিহীনরাঅধন্মো কৃখু সে রাঅ।”_-“সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার 
রাজংশ্ম পালনে ক্রুটি হইতেছে না ।” 

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্য তাহার তুল্য, 
সন্দেহ নীই। “ণদঠঠিঅআ অপাঁরহখনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ।” এইরূপ বাক্য 
কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া ধায় । রাম আপিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা 
কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্য ক্রমে সে রাজার রাজধর্্পালনে ক্রুটি 
হইতেছে না।” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্রিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমগ্ুলবং আফার 
দেঁখিয় “সখি, আমায় ধর” বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পাঁড়লেন । এ দিকে রাম 
পঞ্চবটী দেখিতে দেখতে, সীতা বিরতপ্রদীপ্তানলে প্রাঁড়তে প্রাড়তে, “লগতে ! সীতে 1” 


বিবিধ প্রবন্ধ- উত্তরচরিত ২১৯ 


বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মুচ্ছিত হইয়। পঁিলেন ৷ দেখিয়া সীতাও উচ্গৈংস্থরে 
কীদিয়া উঠিয়া তমস'র পদপ্রান্তে পতিত হইয়! ডাকলেন, “ভগবত্তি তমসে ! রক্ষা কর! 
বক্ষা কর। আমার স্বামশকে ধাচাও 1” 
তমসা বলিলেন, “ত্বমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন 1” শুনিয়া 
সাঁতা বলিলেন, “যা! হউক তা হউক, আমি তাহাই কারিব 1” এই বলিয়া সগতা রামকে 
স্পর্শ করিলেন । (৯) রাম চেতনা প্রাপ্পু হইলেন । 
পরে সাঁতার পুর্ববকালেব প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পুত্রীকৃত করি- 
শাবকেব সহাযান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপাস্থিতা হইলেন । রামের সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, র।ম করিশিশুর বক্ষার্থ গেলেন ৷ সে হস্তিশিশু স্বয়ং শক্রজয় 
করিয়া কবিণীব সহিত ন্কীড়া করিতে লাগিল ৷ তত্বর্ণনা অতি মধুর | 
যেনো দগচ্ছ দ্বিসকশলযদ্িগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ 
বাাকৃষ্টন্তে সুতনু লবলীপঞ্রবঃ কর্ণপুরাং । 
সোতয়ং পুক্রস্তব মদমুচাং বাবণানাং বিজেতা 
যংকল্যাণং বয়াস তরুণে ভঁজনং তস্য জাতঃ | 
সখি বাসান্তি, পশ্ট পগ্ঠ, কান্তীনৃরৃত্তিচাতুর্য্যমপি অনুশিক্ষিতং বংসেন । 
ল।লোতথ1ত*ণালকগুকবলচ্ছেদেষূ সম্পাঁতিতাঃ 
পু পৎপুষ্কববাসিতস্য পযসো গণ ষসংপ্রণান্তযঃ | 
সেকঃ শকাবিণ। করেণ বিহিতঃ কামং বিবামে প্ন- 
ধংস্সেহাঁদনরালনালনভিনগপত্রীতপএং ধৃতম্‌ ॥ (২) 


(১) “য' হউক তা হউক 1” এই কথার কত অর্থগাপ্তীধ্য ! বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এই বাক্যের টাকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পশিস্পর্শে আধ্যপুল্র বাচিবেন কি না, 
জানি না, কিন্ত ভগবত বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব |” ইহাতে এই বুঝিতে 
হইতেছে যে, পাণিস্পশ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “| হউক 
তা হউক !” কিন্ত আমাদিগের ক্ষপ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন 
নাই যে, “যা হবার হউক !” সীতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পশ করিবার আমার 
কি আধিকার ? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসজ্জন 
করিয়াছেন,-বিসজ্ভন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়া বলেন নাই যে, আমি 
তোমাকে ত্যাগ করিলাম --আজ বার বংসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রাঁহত 
করিয়াছেন, আজি আবার তাহার প্র্িয়পত্বীর মত তাহার গাত্রস্পর্ন কারব কোন্‌ 
সাহসে? কিন্ত তিনি ত ম্বতপ্রায় ! যা হউক ত। হউক, আমি তাহাকে স্পর্শ করিব ।” 
তাই ভাঁবয়া সীতাস্পর্নে রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, “ভঅবাঁদ তমসে ! 
ওসরন্গ, জই দাব মং পেকৃথিম্মাদ তদে। অণব্ৃভগ্গাদসগ্রিধাণেণ আঁ হঅদরং মম মহারাও 
কুবিস্মাদ |” তবু “মম মহারাও 1” 

(২) যে নবোদগত মৃণালপল্পবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে 


দ্র ক্ষুদ্র লবলীপল্পব টাঁনিয়া লইত, সেই তোমার পু মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, 
সুত্তরাং এখনই সে মুববাবয়সের কলযাপভ'জন হইয়াছে ।* * সাথ বাসান্ত, দেখ, বাছা 


২১২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এদিকে পুঞ্রীকৃত করী দেখিয়।, সগতার গর্তজ পুজ্রাদগকে মনে পাঁড়ল। বেবল! 
স্বামদর্শনে বাঁঞ্চতা নহেন,__দুজ্রমুখদশ নেও বাঁঞ্চতা। সেই মাত্মুখানরগত পুক্রমুখ- 
ঠুতিবাক্য উদ্ধত করিতেছি । 

মম পৃত্তকীণং ইসিবিরলকোৌমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অপুবদ্ধমুদ্ধকাআলবিহসিদং 
িবদ্ধকাকিহণ্ডঅং অমহ মুহপ্ণ্তর 'অজুঅলং ণ পারিচুম্থিদং অজ্জউত্তেণ ৷ (৯) 

সেই গোদপাবরীশশকরশীীতিল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসম্তীর আহ্বানে উপবেশন 
করিলেন । দৃরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরশর বারিরাশির গদ্গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে । 
সম্মথে পরস্পর প্রাত্ঘাতসঙ্কুল উত্তীল্তরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে । দাঁক্ষণে 
শ্যামচ্ছব অনন্ত কাননশ্রেণী চঁলিয় গিয়ছে। চারি দিকে সীতার পুর্ববসহবাসাঁচহ্ন 
সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । তথায় একটি কদলগবন্মধ্যবর্ত। শিলাতিলে, পু্ববপ্রবাসকালে, 
রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন ; সেইখানে বসিয়। সীতা হরিণাশশুগণকে তৃণ 
থাওয়াইতেন ; এখনও হাঁরণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাস্তু” 
সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন । রাম সেখানে না বাঁসয়', অনুত্র উপবেশন 
কারিলেন। সএতা, পুর্বে পঞ্চবটাবাসকাঁলে একটি মযুরশিশু প্রতিপালন করয়াছিলেন । 
একটি কদন্বব্ক্ষ সাঁতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বদ্ধিত করিয়াছিলেন । রাম 
দেখিলেন যে, সেই কদন্বর্ক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদগম হইয়াছে । তদুপরি আরোহণ 
ফারিয়া সীতাপ।লিত সেই ময়ুরটি নৃত্যান্তে ময়ুবী সঙ্গে রব কারিতোঁছিল। বাসন্তী 
রামকে সেই ময়ুরটি দেখাইলেন ৷ দেখিয়া রামের মদে পড়িল, সীত, তাহাকে করতালি 
দিয়া! নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সাঁহত সীতার চক্ষুও পল্পবমধ্যে ঘুরিত । 
এইবূপে বাসন্তী রামকে পুর্ববশ্বাতিপণাড়িত করিয়া,__সখণানর্বীসনজনিত রাগেই এইরূপ 
পণীড়ত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা কারিলেন, “মহারাজ ! কুমার লক্ষণ ভাল আছেন ত?” 
কিন্ত সে কথা রামের কানে গেল ন._তিনি সীতাকরকমলাবিকণ জলে পরিবদ্ধিত হক্ষ, 
সীতাকরকমলবিকঁণু নখবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীণ্ণ তৃণে প্রাতিপালিত 
হরিণগণকেই দেখিতোছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! কুমার 
লক্ষণ কেমন আছেন 2” এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্ত ভাবিলেন, বাসম্তী 
“মহারাজ !” বাঁলয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এত নিষ্ঞুণয় সম্বোধন । আর কেবল 
কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞ।ীসলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসজ্জনতত্তান্ত জানেন। রাম, 
প্রকাশ্তে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে 


কেমন নিজ কান্তার মনোৌরঞ্জননৈপুণ্যও শিখিয়াছে । ধেল। কাঁরতে কাঁরতে *ণালকাগু 
উৎপাঁটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্মস্ুবাসিত জলের গণ্ডুষ মিশাইয়। 
দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পধ্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্নেহে অবত্র দণ্ড 
নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে । 

(৯) আমার সেই পুত্র ছুটির অমলমুখপন্ুয্গল, যাহাতে ফপোলদেশ লষাদ্বরল এবং 
কোমল ধবল দশনে উজ্ভ্বল, যাহাতে ৃদ্রমধূর হাসির অব্যক্ঞধবান অবিকল »1গিয়া 
রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্ম্যপুজ। কর্তৃক পরিচু ছিত 
হইল না! 


বিবিধ প্রবদ্ধ__উত্তরচরিত ২৯৩ 


লাগিলেন । বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, “দেব ! এত কঠিন হইলে কি 
প্রকারে ? 
তং জীবিতং ত্বমসি মে হাদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কোমুদী নয়নয়োরহতং তবমঙ্গে | 

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কোমুদী, অঙ্গে তুমি 
আমার অন্বত, এইরূপ শত শত প্রিয় সন্বোৌধনে যাহাঁকে ভূলাইতে, তাহাকে--” 
বলিতে বলিতে সীতাস্মতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পাঁরিলেন না; অচেতন হইলেন । 
রাম তাহাকে আশ্বস্ত। কারলেন । চেতন! পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন 
করিযা এ কাজ করিলেন ?” 

রাম । লোকে বুঝে না বলিয়া ৷ 

বাসন্তী । কেন বুঝে নী ? 

রাম । তাহারাই জানে । 

তখন বাসন্তী আর সহিতে পাঁরিলেন না। বলিলেন, “ণনিষ্ঠর ! দেখিতেছি, কেবল 
যশ তোমার অত্যন্ত প্রিয় |” 

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা কর! দ্বঃসাঁধ্য। সাঁতাঁবিসঞ্জন জন্য বাসন্তী 
রামপ্রতি ক্রোধযুক্ত। হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক ফন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত 
করিলেন, সহজেই রামের শোকসাঁগর উছিয়া উঠিল । রামের যে 'একমাত্র শোকো- 
পশমের উপায় ছিল-_আত্মপ্রসাদ, তাঁহও বিনষ্ট কারিলেন । রাম জানিতেন যে, তিনি 
প্রজারঞ্জনবূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতাবিসঙ্জনবূপ মর্্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়।ছেন ।__ 
মন্্রচ্ছেদ হউক, ধশ্ম রক্ষা হইয়াছে । বাসন্তী দেখিলেন যে, সে ধর্মরক্ষা! কেবল 
স্বার্পরতার পুথক্‌ একটি নামমাত্র । সে কুল্ধন্্ রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত 
যশোলিপ্স। মাত্র । কেবল যশোলভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হইয়া রাম এই কাঁজ 
করিয়াছেন । বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাজ্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর 
কার্য করিয়াছিলেন, সে আকা'জ্ষাও ফলবতণ হয় নাই । তিনি এই প্রকার যশের লাভ 
লালসায় পত্রশবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন । বনমধ্যে সীতার কি হইল, 
তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে ? 

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্থরণীয় বেগে ছুটিল । সীতার সেই জ্যোৎস্লাময়ী 
মৃদুমুগ্ধঘ্ণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কতৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই 
ভাবিয়া! রাম “সতে ! সীতে 1” বলিয়! সেই অরণ্যমধ্যে রোদন কারতে লাগিলেন । 
কখন বা যে কলঙ্ককুংসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসঙ্জন করিয়াছিলেন, তাহা- 
দিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহা করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও ।+, বাসন্তী ধৈধ্যাবলম্বন করিতে বাঁললেন । রাম বলিলেন, “সখি, আবার 
ধৈর্যের কথা কি বল? আজি দ্বর্দশ বৎসর সীতাশৃন্য জগং-__সাঁতা নাম পর্যযস্ত লুপ্ত 
হইয়াছে-_তথাপি বাঁচিয়া আছি-_আবার ধের্য্য কাহাকে বলে 2” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা 
দেখিয়া! বাসন্তধ তাহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ ফাঁরলেন । রাম 
উঠিয়া পাঁরভ্রমণ করিতে লাগলেন ৷ কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জনদ্বঃখ অ্বলিতে- 


ছিল-_-কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখালেন 
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অশ্মিন্নেব লতাণুহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ 

সা হংসৈ: কৃতকো হুক। চিরমভূদেগাদাবরীসৈকতে । 

আয়ান্ত্যা পারিদুশ্মনায়তামব ত্বাং বাক্ষ্য বনদ্ধস্তয়া 

কাতধ্যাদরবিন্দকুট্রুলনিভে। মুগ্ধঃ প্রণমাঞ্জলিঃ ৷ (১) 

আর রাম সহা করিতে পারিলেন না ।, ভ্রান্ত জন্মিতে লাগিল । তখন উচ্চস্বরে 
রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চু জানাক, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতোছি-_ 
কেন দয়া কর নাঃ আমার বুক ফাটিতেছে ; দেহবন্ধ ছি'ড়িতেছে; জগৎ শুন্য 
দেখিতোছি ; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে ; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে 
ডুবিতেছে ; মোহ আমাকে চারি দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আম মন্দভাঁগ্য-_ 
এখন কি করিব ?” বলিতে বলিতে রাম মৃচ্ছিত হইলেন । 
ছাঁয়ারূাপণী সীত। তমসার সঙ্গে আছ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন ৷ বাসন্তী রামকে 

পীড়ত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা প্রুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন_-কত 
বার রামের রোদন শুনিয় আপনি মর্শপীড়িত হইতোঁছলেন, আবার সাত রামচক্দ্রের 
দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে 
মৃচ্ছিত দেখিয়া সীতা কীদিয়া উঠিলেন, “আধ্যপুজ ! তুমি যে সকল জীবলোকের 
মঙ্গলাধার ! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ £ 
আম যে মলেম 1” এই বলিয়। সীতাও মৃচ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাহাকে 
উঠাইলেন । সাঁত। সসম্ত্রমে রামের ললাট স্পণ করিলেন । কি স্পর্মসুখ ! রাম যাঁদি 
মুংপিগ্ড হইয়া থাকতেন, তাহ। হইলেও তাহার চেতনা হইত । আনন্দনিমীলিত- 
লোচনে স্পশসুখ অনুভব করতে লাগিলেন, তাহার শরখরধাহ অন্তরে বাহিরে অম্ৃতময় 
প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল--জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ 
তাহাকে আভভূত কাঁরল। রাম বাগন্তীকে বাঁললেন, “সখি বাসন্তি! বুঝ অদৃষ্ট 


গ্রসন্ন হইল !” 


বাসন্তী । কিসে? 
রাম । আর কি সাথ ! সতাকে পাইয়াছি। 
বাসন্তী । কৈ তান £ 


রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন। 

বাসন্তী । মন্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বালিতোছি, 
তাহাতে আবার এমনতর এ হতভাগিন$কে কেন জ্বালাইতেছেন ? 

রাম বলিলেন, “সাথি, প্রলাপ কই ? িবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযক্ত যে হাত 
আমি ধরিয়াছিলাম_আর যে হাতের অম্বতশশীতল স্বেচ্ছালন্ধ স্ুখস্পর্শে চিনিতে 
পারিতেছি, এ ত সেই হাত ! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ধাশশীকরততুল্য শশতল, কোমল লবলী- 
বৃক্ষের নবাঙ্কুরতুলা হস্তই আমি পাইয়াঁছি !” 


(১) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া! কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন , তখন তুমি 
এই লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ চাহিয়া রহি.ত। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ ছুর্মনাযমান 
দেখিয়], তোমাকে প্রণ'ম করিবার জন্য পদ্মকল্গিকা তুল্য অন্ুলির দ্বারা কি সুন্দর অগ্জলিবন্ধ 
করিতেন! 
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এই বলিয়া রাম তাহার ললাটস্থ অদ্বশ্ট সীতা-হন্ত গ্রহণ করিলেন । সশতা 
ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমমোহ দেখিয়া অপসূত হইবেন বিবেচনা কারয়াছিলেন ; 
কিন্ত সেই চির্সপ্তাবসৌম্যীতল স্বামিম্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন ; অতি যত সেই 
রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, 
এবং জড়বং হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত 
অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে মনে বিলেন, “আধ্যপুশ্র, আজিও 
তুমি সেই আধ্যপুশ্রই আছ !” শেষে যখন রাম সাঁতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা 
দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল । কিন্ত রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন 
না ; আনন্দে তাহার ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তান বাসস্তীকে বক্িলেন, 
“সখি, তুমি একবার ধর 1” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাঁড়াইয়া লইলেন ; লইয়া, 
স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত ন্বজলকণা সিক্ত 
স্কুটকোরক কদম্বের ন্তায় দীড়াইয়া রহিলেন । মনে করিলেন, “কি লজ্জা, তমসা 
দেখিয়া কি মনে করিতেছেন । ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ কারিয়াছেন, আবার 
ইহার প্রাত এই অনুরাগ |” 

রাম ক্রমে জানতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা-সীতা ত নাই । তখন 
রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ চুটিল । রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে 
বলিলেন, “আর কতক্ষণ তোমাকে কীদাইব? আমি এখন যাই।” শুনিয়া সীতা 
উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বালিতে লাগলেন, “ভগবাঁত তমসে ! 
আধ্যপু যে চলিলেন ?” তমসা বলিলেন, “চল, আমরাও যাই।” সীতা বলিলেন, 
£ভগবতি, ক্ষমা কর ! আমি ক্ষণকাল এই দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই 1” কিন্তু বলিতে 
বলিতে এক বস্্রতুল্য কঠিন কথ) সীতার কাঁণে গেল । রাম বাসম্তভীর নিকট বলিতেছেন, 
“অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহ্ধম্মিণী আছে--”৮ সহধম্মিণী! সতী কম্পিতকলেবরা 
হইয়া মনে মনে বলিলেন, “আধ্যপুত্র ! ফে সে?” এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত 
করিলেন, “সে সঈতার হিরন্ময়শ প্রতিকৃতি ।” শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে 
লাগল ; বলিলেন, “আধ্যপুল ! এখন তুমি তুমি হইলে । এতদিনে আমার পরিত্যাগ- 
লজ্জীশল্য বিমোচন করিলে 1” রাম বলিতেছেন, “তাহারই দ্বারা আমর বাস্পা দগ্ধ চক্ষুর 
বিনোদন করি 1” শুনিয়া! সীতা বলিলেন, “তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য) 
তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য । সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে ।” 

রাম চললেন । দেখিয়া সীতা করযোড়ে, “ণমো ণমো অপুঝ্বপু্জণিদদংসাণং 
অজ্জউত্তরচরণকমলাণং” এই বলিয়া প্রণাম করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পাঁড়লেন। তমসা। 
তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন । সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকণল জন্য 
পুণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র ।” 

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম এই । এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে 
নিতান্ত অনাবশ্তক । নাটকের যাহা কাধ্য, বিসঞ্জনান্তে রাম সাঁতার পুনগ্মিলন, তাহার 
সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই । এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি 
হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ 
রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহ্াতির উদ্যোজক 


২১৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হওয়া উচিত । এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রপ নহে । বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের 
দৈর্ধ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য । তাহাতে রচনাকৌশলের বিপধ্যয় হইয়াছে। কিন্ত 
সকলেই মুক্তকষ্ঠে বিবেন যে, অন্ত অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও 
স্বীঁকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ কর! যাইতে পারে না। কাব্যাংশে 
ইহার তুল্য রচনা আতি দুর্লভ । 

উত্তরচরিত সমালোচন। ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক 
স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে । অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা আতি 
সংক্ষেপে করিব । 

এ দিকে বাল্সীকি প্রচার করিলেন যে, [তান এক অভিনব নাটক রচনা 
করিয়ীছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন । তঙ্গর্শনার্থ 
বশিষ্ট, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্পীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত 
হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্ঠ দেখিয়া কৌশল্যা 
অত্যন্ত ওংসৃক্যপরবশ হইয়া, তাহার সহিত আলাপ করিলেন । দৃহিতৃবিয়োগে জনকের 
শ্লোকক্রিষ্ট দশ, কৌশল্যার সাহত তাহার আলাপ, লবের সাঁহত কৌশল্যার আলাপ, 
ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্ত সে সকল উদ্ধত করিবার আর অবকাশ নাই । 

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়।, বাল্ামীকর আশ্রম সন্নিধানে উপনীত 
হইলেন ৷ তাহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ 
করিলেন এবং মদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত কারলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া 
তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । চন্দ্রকেতব এবং লব পরম্পরের প্রাতি বিপক্ষতা- 
চরণকালে এত দৃর উভয়ে উভয়ের প্রাতি সৌজয এবং সদ্ধ্যবহার করিলেন যে, ইহা 
নাটকের এতদংশ পড়িয়। বোধ হয় যে, সভ্যতার চুড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি 
কর্তৃক প্রণীত হইযাঁছে। ভবভ্ীতির সময়ে ভারতবাঁয়ের৷ সামাজক ব্যবহার সম্বন্ধে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়ছিলেন, ইহ। তাহার এক প্রমাণ । 

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভাঁতির রচনামধ্যে সেইরূপ কাবিত্বরত্র ছড়ান আছে । 
চত্রুথ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ত আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম 
হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়! থাকিতে পার! যায় না। লব চন্্রকেত্রর সৈশ্বের 
সাহত মদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেহ তাহাকে যুদ্ধে আহবান করাতে 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, ““স্তনয়িতুুববাদিভাবলী- 
নামবমর্দাদিব দৃপ্তীিংহশাবঃ 1” (৯) তান চক্দ্রকেতবুর দিকে আদিতেছেন, পরাজিত 
সৈন্যগণ তখন তাহার পশ্চাং ধাবিত হইতেছে ;__ 

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোহমুদশর্ধন্বা । 
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লঙ্ষ্মীমূ ॥ (২) 


(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিরৃত হয়, 


সেইদ্ধপ | 

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রাত বদ্ধলক্ষ্য হইয়! ধনু উদিত কারিয়া, সৈন্যের 
দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি ছুই দিগ্‌ হইতে বায়ুসঞ্চাঁলিত এবং ইন্দ্রধনুশোভিত 
মেদ্বের মত দেখাইতেছেন। 


[বিবিধ প্রবন্ধ-_উত্তরচরিত ২১৭ 


নিঃসহাঁয় পাঁদচারা বালকের প্রতি বন্থ সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে 
দিনবারণ কাঁরলেন । দেখিযা লব ভাঁবিলেন, “কথমনুকম্পতে নাম ?” ভারতবর্ষীয় 
কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস 
কাঁরবেন নখ । 
লব কর্তৃক জৃৃন্তকান্ত্র প্রয়েগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, আতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, 
আমবা তাহা উদ্ধত না করিয়। থাকিতে পাবিলাম ন। »_ 
পাঁতালোদরকুঞ্জ পুর্জিত তমঃশ্যামৈনভোজ্তকৈ- 
রুত্প্স্বদাবকৃূটকপিলজ্যোতিবজ্বলদ্দীপ্তিভিঃ | 
কল্লাক্ষেপকঠোবভৈরবমরুদ্বযস্তৈরবাকীীর্যতে 
মীলম্মেঘতাঁডংকডাবকুহরৈবির্যাদ্রকূটোরব ॥ (৯) 
লবেব সহিত বামেব কপসানৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা 
নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল । ভাবিলেন, “লতায়াং 
পুর্র্বলৃনায়াঁ প্রনূনস্যাগমঃ কুতঃ।” বৃদ্ধ সুমন্ত্রেব মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহদয় পাঠকের 
রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মন্টাগুব মুখে কীটনংশিত কুসুমকোবকের উপম মনে পঁডিবে । 
ষটঠাঙ্কেব বিধ্বস্তকটি বিশেষ মনোহব | বিগ্যাধবমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব- 
চন্দ্রকেতুব যুদ্ধ দেগতেছিলেন । যুদ্ধ উ'হাঁদিগের কথোঁপকথনে বণিত হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভঁতির কাব্যের “মধ্যে মধ্য 
সংস্কতে এবং প্রাকৃতে এমত দাঁর্ঘ সমাঁসঘটিত বচন! আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহ 
সম্বন্ধে বাঘাত ঘটিযা উঠে ।”  ভবভতিব অসাধারণ দোষ নির্বাচনকালে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই কথা বলিযাছেন। আমরা পুর্ব যাহ! উত্তরচরিত হইতে উদ্ধত কারয়াছি, 
তন্মধ্যে এইরূপ দশর্ঘ সমাসেব অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে । এই বিদ্বস্তকমধ্যে এরূপ 
দীর্ঘ সমাসেব বিশেষ আধিক্য । আমবা কযেকটি উদ্ধত করিতেছি, যথা পু পুষ্টি ৮ 


“অবিরলনুলিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্তুতিঃ অমরতরুতরুণম পিমুকৃলনিকর- 
অকরন্দসৃন্দরঃ প্রপ্পীনপাতঃ।” 

পুনশ্চ বাণসৃষ্ট আগ্নি 

“উচ্চগুবজ্রথণ্ডাবন্ফোট পট্তবস্ফালিঙ্গীবকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানম্ালা সম্ভা'রভৈরবো 
ভগবান্‌ উর্ববুধঃ 1” 


পুনশ্চ, বারুণীস্ত্রসৃষ্ট মেঘ ;_ 
“অবিরলবিলোলধুগরন্ত বিজ্ঞ ্লদাবিলাসমাগুদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলোহং জলহরেহিং ৷” 


এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা ; 

“প্রবলবা তাবলিক্ষোভগম্ভরগুণ গুণায়মানমেঘনেদুরান্ধকারনপীরন্ধনিবদ্ধমূ একবারবিশ্ব- 
গ্রসনবিকটবিকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরবিবর্তমানমিব মুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ধদ্বার- 
নারায়ণোদরানাবষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে 1” 

(১) পাতীলভ্যন্তরবর্ভী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ম্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, 
প্রদণপ্ত পিতলের পিঙ্গলবং জ্যোতিবিশিষ্ট জন্তকান্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ত্রল্মাণ্ড- 
প্রলয়কালণন ছনিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুংকর্তৃক 
ধপঙ্গলবর্ণ এবং গুহায়ুজ বিন্ধ্যাপ্রিশিখরব্যাধ্তবং দেখাইতেছে। 


২১৯৮ বাঙ্কম রচন।সংগ্রহ 


ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি । যাহা? 
কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ । জদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং 
ইহা দোষ । নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাঁও স্বীকার করি ; কেন না, ইহাতে 
নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপারপূর্ণ, ইহা 
অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে । 

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতোছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত 
হইলেন । তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিবস্ত করিলেন । লব তাহাকে রাঁজা রামচন্দ্র 
বায় জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নভ্রভাবে তাহার সহিত আলাপ 
করিলেন । কুশও মুদ্ধসম্থাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপাঁদষ্ট- 
হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন । রাম উভয়কে সন্্েহ আলিঙ্গন এবং 
িতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভীষণ করিতে লাগিলেন । পরে সকলে, বাল্সীকর আশ্রমে, তৎ- 
প্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন । 

তথায় রামানুজ্ঞাত্রমে লক্ষণ দ্রষ্ট্‌বর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন । 
ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজ। ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম 
সকলে ধাষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লঙ্ষমণকর্তৃক যথাস্থানে সান্নিবেশিত হইলেন । পরে 
অভিনয়ারস্ত হইল । রাম ও লবকুশ দ্রষ্টূবর্গমধ্যে ছিলেন । 

সীতা বিসঞ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ | সীতা লল্্মণকতৃক পাঁরতান্ত 
হইলে, তাহার কাতরতা, গঙ্গা প্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং 
পৃথিবী কতৃক তাহার ও শিশুাঁদগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাঁদ অভিনীত . 
হইল । দেখিয়া রাম মৃচ্ছিত হইলেন । তখন জক্ষ্মণ উৈস্বরে বাল্শকিকে লক্ষ্য, 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌ ! রক্ষা করুন ! আপনার কাব্যের কি মন্ম ?” নট- 
দিগকে বাঁললেন, “তোমরা আভনয় বন্ধ কর।” 

তখন সহসা দেবধি কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল ! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল । 
ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন__কে £ স্বয়ং সীতা । দেখিয়! 
লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া] রাঁমকে ডাকিলেন, “দেখুন ! দেখুন !” কিন্ত রাম, 
তখনও অচেতন । তখন সাঁতা অরুন্ধতীকততৃক আঁদিষ্টা হইয়৷ রামকে স্পর্শ করিলেন । 
বলিলেন, “উঠ, আধ্যপুত্র !” 

রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন । পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য । সেই সর্বলোক- 
সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকত্তৃক স্বীকৃত হইল । দেববাক্ে প্রজাগণ বুঝিল। 
সীতা লবকুশকেও পাইলেন । রামও তাহাদিগকে পুল্র বলিয়া চিনিলেন। পরে 
সপুজ্া ভাষ্য গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন । 

নাটকের ভিতর এই নাটকখাঁন যিনি অভিনীত দেখবেন ব। পাঠ করিবেন, তিনিই 
যে অশ্রপাত করিবেন, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু আমর। এতদংশ উদ্ধত করিলাম 
না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ ॥ 
আমরা পাঠকের প্রীতরে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি । বাল্মীফি কর্তৃক সাঁতা 
অযোধ্যায় আনাত হয়েন। যে সৃচনায় খাষ সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় 
পাঠকমাত্রেই “সীতার বনবাস” পাঠ করিয়া অবগত আছেন ।--সতণত্ব সন্বদ্বে শপথ, 


বিবিধ প্রবন্ধ__উত্তরচরিত ২১৯, 


করিলে সীতাকে গ্রহণ করবেন. এই আভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই কথা, 
প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ দ বছ লোকের সমাগম হইল । 
১০৯ সর্গ | 

তঙ্যাং রজন্াং বুযষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ | 
খাষীন্‌ সর্ববান্‌ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি বাঘবঃ ॥ 
বাঁশষ্ঠে। বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্ঠপঃ | 
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা ছুর্ববাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥ 
পুলস্ত্যোহিপি তথা শক্তিভার্গবশ্চৈর বামনঃ । 
মার্কতডয়শ্চ দীথামুর্দোদগল্যশ্চ মহাযশাঃ॥ 
গা্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধন্মবিং । 
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্রিপুক্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥ 
নারদঃ পর্ববতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাষযশ1 | 
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিততব্রতাঃ ॥ 
কৌতুহলসমাবিষ্টাঃ সর্বব এব সমাগতাঃ । 
রাক্ষসাশ্চ মহাবীধ্য। বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 
সর্ব এব সমাজগ্ুস্মহ।আনঃ কুতৃহলাং । 
ক্ষা্রয়া যে চ শুদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাল্ষণ1ঃ সংশিতত্রতাঃ । 
সীতাশপথবাঁক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঁঃ ॥ 
তদা সমাগতং সর্ববমশ্মভতাঁমবাচলং । 
্রত্বা মবনিবরত্তর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ 
তম্বৃষং পৃষ্ঠত; সীতা অন্বগচ্ছদবাগ্রুখী । 
কৃতাঞ্জলির্বাঁ”ঁ কল। কৃত্বা রামং মনোগতং ॥ 
তাং দৃষ্বী শ্রাতিমায়াতীং ত্রল্মাণমনুগাঁমনীং ॥ 
বাল্সীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ততো হলহলাশব্দঃ সর্রেষামেবমাবভো | 
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকালিতাত্মনাং ॥ 
সাধু রামেতি কেচিভু সাধু স।তোঁতি চাঁপরে ) 
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকা; সং্রচুক্রুশুঃ | 
ততে। মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ 
সাঁতাসহায়ো বাল্সীকারাতিহোবাচ রাঘবং ॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা সুত্রতা ধন্মচারিণী । 
অপবাদাং পরিত্যক্তা মম শ্রমসমীপতঃ ॥ 
লোকাপবাদভীতষ্য তব রাম মহাত্রত । 
প্রত্যয়ং দাস্যতে সণতা তামনুজ্ঞাতুমাসি ॥ 
ইমে৷ তু জানকীপুল্রাবুভো চ যমজাতকো । 
সুতো তবৈব হৃদ্ধর্ষৌ সত্যমেতদৃত্রবীমি তে ॥ 


সস 


বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রচেতসোহহং দশম: পুজো রাঁঘবনন্দন । 

ন স্মরাম্যনৃত্যং বাক্যমিমৌ হ তব প্ুজকো ॥ 
বনুবর্ষসহত্রীণি তপশ্র্য্যা ময়া' কৃতা। । 
নোপাশ্সশয়ীং ফল্তস্য। দুষ্টেয়ং যাদ মৈণথিল £ 
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূঁতপূর্ববং ন কিন্বিষং । 
তস্যাহং ফলশ্নামি অপাপা মৈখিলশ যদ্দি ॥ 
অহং পঞ্চদূ ভূতে মনঃষষ্টেষ্ব বাঘব । 
চিত্ত সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বনানিরে ॥ 
ইয়ং শুদ্ধসমাগীরা অপাপা পতিদেবতা। । 
লোৌকাপবাদভনতস্্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ 
তম্মাদিয্ং নরববাত্মজ শুদ্ছভাঁ বা 

দবোন দুর্িবিষয়েণ ময়! প্রাদষ্টা। 
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতস? যা 

ত্যক্ত] তয়! 1প্রয়তম বাঁদতাপি শুদ্ধা ॥ 

১৯১০ সর্গ | 
বাল্সসকেনৈবমুক্তস্ত রাঁঘবঃ প্রত্যভাষত ৷ 
প্রার্জলিজ্ঞগতে। মধ্যে দৃষ্ট্রী তাং দেববণিনশীং ॥ 
এবমেতন্মহ1ভাগ যথা বদি ধশ্মবিৎ ৷ 
প্রতযয়স্তর মম ত্রন্দমংস্তব বাক্যেরকল্মষৈহ ॥ 
প্রত্যয়শ্চ পুবা দত্তো বৈদেহা স্ুরসন্নিধো । 
শপথশ্চ কৃতস্তব্র তেন বেশম্ম প্রবেশিতা ॥ 
লোকাপব!লো বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মোথিলী । 
সেয়ং লোকভয়াদত্রন্মন্নপাপেত্যাভিজানতা ॥ 
পারিত্যক্তা ময়] সীতা তত্তবান্‌ ক্ষস্তমহতিত । 
জানণীম চেমো পুজো মে যমজাতো কুশীবৌ ॥ 
শুদ্ধায়ীং জগতো! মধ্যে বৈদেহা!ং প্ীতিরস্ত্র মে । 
অভিপ্রায়স্ত বিজ্ঞায় রামস্থ্য সুরসত্তমাঃ ॥ 
সীতায়াঃ শপথে তাঁম্মন্‌ সর্ব এব সমাগতাঃ । 
পিতামহং প্রুরস্কত্য সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ 
আদত্যা বসবে। কুদ্রা বিশ্বেদেবা মকুদগণাঃ 1 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বেব তে সর্ব্বে চ পরমধষয়ঃ ॥ 
নাগা সৃপর্ণীঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে হাইটমানসাঃ । 
দৃষ্্র! দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ প্ুনরব্রবশৎ ॥ 
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ খাষিবাকো্যেরকল্মষৈঃ ॥ 
শুদ্ধায়াং জগতো। মধ্যে বৈদেহাং প্রীতিরস্ত মে ॥ 
সশতাশপথসংভ্রান্তীঃ সর্বব এব সমাগতাঃ । 
ততো বায়ুঃ শুভঃ পণ্যে! দিব্যগন্ধে। মনোরম ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ-উত্তরচারিত ২২৯, 


₹ জনোৌধং সুরশ্রেষ্টে' হলাদয়ামাস সর্বতঃ 1 
তদভুূতমিবাচিত্ত্যং নিরৈক্ষত্ত সমাহিতাঃ। 
মানবাঃ সর্ববরাস্ত্েভ্যঃ পুর্ববং কৃতযুগে যথা | 
সর্ববান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্ট্। সীতা ফাসায়বাসন্ট । 
অব্রবাং প্রাঞ্জজিবা ক্যমধোধুষ্টি বাজ খী ॥ 
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তযে। 
তথা মে মাধবী দেবী [িববং দাতুঃ হাতি ॥ 
মনসা কম্মণা বা যথা রামং সমচ্চয়ে | 
তথা মে মাধবী দেবী বিববং দাত্মহতি ॥ 
যখৈতৎ সত্যমুত্তং মে বেদ্মি বামাৎ পবং ন চ। 
তথ। মে মাধবী দেব) বিববং দাতৃমহতি ॥ 
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহা।ং প্রাদ্রগাস-ত্তদত্ভুতং। 
ভূতলাদ্বাথিতং দিব)ং সিংহাসনমনুত্তমং ॥ 
খ্রয়মানং শিবোভিস্ত নাগৈব'মতা বত্র মৈঃ। 
দিব্যংশব্যেন বপুষা পিব)রদাবভ্ভীযিতৈঃ ॥ 
তশ্বিংস্ত ধরণীদেব) বাহুভ)।ং গৃহা মোঁথলীং ॥ 
স্বাগতেনাভিনন্দোনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ 
তামাসনগতাং দৃষ্ট। প্রবিশন্তীং রসাতলং । 
পুষ্পরৃষ্টিরবিচ্ছিন্ন। দিব্যা সঠতামবাকিরৎ | 
সাধুকারশ্চ তুম হান্দেবাশাং সহসোতিতঃ ॥ 
সাধু সাঁধ্বাতি বৈ সঁতে যঙ্যান্তে শলমীদৃশং ॥ 
এবং বহুবিধা বাচো হান্তরীক্ষগতাঃ সৃবাঃ | 
ব)াজহর-স্বষ্টমনসো দৃষ্ী। সতাপ্রবেশনং ॥ 
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্বব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্।বম্ময়ান্নোপরেমিরে ॥ 
অন্তরীক্ষে চ ভূমো চ সর্ব স্থাবরজঙ্গমা; ৷ 
দাঁনবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কেচিদ্িনেদ্ব: সংহ্বহ।; কেচিদ্ধাযানপরায়ণাঃ । 
কেচিদ্রামং নিরীক্ষত্তে কেচিং সতামচেতনঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্্। তেঝ।মাস*ং সম।গমঃ। 
তন্মুহূর্ত। মবাত্যথং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥(১) 


(১) সেই রজনশ অতিবাহিত হইলে, মহাঁতেজ। রাঁজ। রামচন্দ্র যজ্জস্থল গমনপু্র্বক 
খিসকলকে আশঙ্বান করাইলেন । অনন্তর বশিষ্ঠ, বামনেব, কশ্ঠপবংশোদ্তব জাবাচি, 
দীর্ঘতপ! বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্বব[পা, পুলস্ত্য, শা, ভাগব, বামন, দীর্ধাযু মার্কতেয়, 
মহাষশা, মৌদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, ডেজম্বী ভরছাজ, অগ্নিপুজ্জ সুভ, 
নারদ, পর্বত ও মহাযশ। গৌতম, এবং অন্যান্য সংশিতত্রত মুনিগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, 


২২২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সাহত 
আনুপুর্বিক নাটক পাঠ কারিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া 
দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথকৃ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এবরূপে 
গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখান প্রস্তর পৃথক পৃথকৃ করিয়া 
দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথথক্‌ পৃথক্‌ 
করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভ। অনুভূত করা যাঁয় নী । এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা 
করিয়া মনুষ্কমুন্তির অনির্ধবচন?য় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের 
আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যাঁয় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের । এস্থান 
ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচন', এইবপ তাতাব সর্ববাংশের পর্যালোচনা কাঁরলে প্রকৃত 
গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্রালিকাব সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় 
অট্রালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত ধরিতে হইলে, তাহার 


সকলেই সমাগত হইলেন । মহাবটর্ধ্য রাক্ষপগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষাত্রয়গণ, 
এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং নানী দেশীগত ত্রত্ধারণ ত্রান্মণসকল কুতুহলবশতঃ 
সীতাশপথ দর্বন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন । 

মহয়ি বাল্সশাকি, তৎকালে সমাগত জন্মণ্ডলী কৌতৃকদর্শনার্থ পর্বতবং নিশলভাঁবে 
দণ্ডায়মান, ইহ] শ্রবণ কবিয়। সীতাসহিত শীঘ্র আগমন কবিলেন । সাঁতাও কৃতাঞ্জলি, 
বাপপাকুলনয়না এবং অধোমুখ হইখা মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে কারতে সেই 
খির পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করিতে ল।গিলেন । ব্রন্দের অনুগাঁমিনী শর্ণতর ন্যায় 
বাল্ুগকির পশ্চাদ্বপ্তিনী সেই সীত।কে দেখিবামাত্র সেই হলে আত মহৎ সাধুবাদ হইতে 
লাগিল । তংপরে ছুঃংজ অতিমহং শে|ক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসকলের বিপুল 
হলহলা শব্দ উত্থিত হইল । দর্শকথন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু 
জানকণ ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল । 

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ট বাল্সঠকি সতা৷ সাঁহত জ 'বৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ 
বলিতে লাগিলেন । হে দাশরাঁথ ! ধর্মচারিণী, সুত্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু 
আমার আশ্রম সমীপে পরিত)ক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাত্রত রাম! ইনি এক্ষণে 
লৌকাপবাদভনত তোমার 1নকট প্রত)য় প্রদান করিবেন ; ভূমি অনুজ্ঞা কর । এই 
দুদর্ধ যমল জানকী পুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আঁম তোমাকে সত্য বাঁলতেছি। হে 
রাঘবনন্দন ! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও কারি না; ইহারা 
তৌমারই পুঁজ । আমি বনু সহস্র বর্ম তপস্যা করিয়াছি; যছ্চাপ এই জানকী দৃশ্চারিণী 
হয়েন, তাহ হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত নী হই । ফায়মনে এবং কর্মদ্বারা আমি 
পুর্বেব কখনই পাঁপাচরণ করি নাই ; ফ্যাপ জানকণ নিম্পাপা হয়েন, তবে আমি যেন 
তাহার ফলভোগ কারতে পারি । হে রাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও হ্স্থানীয় মনেতে 
সাঁতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ কারয়াছিলাম । এই অপাপা৷ 
পতিপরায়ণা শুদ্ধচারিণী লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন । 

হে রাজনন্দন ! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোক্ষা- 
পবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্বই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ 
আদেশ কারয়াছি। 


বিবিধ প্রবন্ধ-উত্তরচরিত ২২৩ 


'অনস্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ । 
মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকুষ্ট যে, তাহা কেহই পঁডিতে পারে না । 
যে আগ্রবীক্ষাণক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দ্বই ইতিহাসের বিশেষ 
প্রশংসা করিবে না। কিন্ত মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এই ছুই 
ইতিহাসের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আব নাই । 

সতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর ছ্বই চাঁরিট! কথা না বলিলে নয় । অধিক 
বলিবার স্থান নাই । 


রাম বাল্ীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়। এবং সেই দেববণিনশ জানকন্কে দেখিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুর্বক জগংস্থ জনগণের সমশপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন । হে ধর্মজ্ঞ ! 
হে মহাভাগ ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য । হে ব্রদ্ধন! আপনার পাবিত্ 
বাক্যতেই আমার প্রত/য় হইয়াছে, এবং বৈদেহণিও লস্কামধ্যে পুর্বকালে দেবগণ সমশপে 
প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জমাই আমি ইহাকে গৃহে প্রাবষ্ট কর।|ইয়াছিলাম । 
হে ত্রন্গন্‌! এই জাঁনকশীকে অমি পবিভ্র জাঁনিযাও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ 
কাঁরয়াছি। আর ধমল কুশীলব আমারই প্ুজ্র, আঁম তাহা জান; কিন্ত আপনি 
আমাকে ক্ষমা কারবেন । আমি যে কারণে জানকখকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই 
লোকাঁপবাদ আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষ ব্গবান্‌ । জগন্মধ্যে পবিত্র। জানকখতে আমার 
প্রীতি থাকুক | 

অনন্তর সতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানয়া দেবগণ এল্াকে পুরোবর্তী 
কারয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বায়ুগণ 
সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল পরমধিগণ নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হ্ৃষ্টীন্তঃকরণ হইয়] 
সে স্থলে আগমন করিলেন । রম সমাগত সেই সকল দেবগণ খাষগণকে দেখিয়। 
প্নর্ব।র বাল্ম।কিকে সম্বোধন কাঁরুয়া বালিতে লাগিলেন । 

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! পবিত্র খাঁধবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্বশালিনী 
সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাঝুক ; কিন্তু স+তাশপথ দর্শন্জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! 
সকলে সমাগত হইয়াছেন । 

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্বপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবা হত 
হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহলাদিত করিল । পুর্বর্বকালে সত্যয়ুগের শ্ায় সেই আশ্চর্য্য 
অচিন্তনশয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমগ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে 
লাগিল । কাঁধায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দোয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি 
এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কাঁহতে লীগিলেন । যাঁদ আমি মনেতেও রাম ভিন্ন 
অন্য চিন্তা না করিয়া থাক, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন ৷ যদি 
আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান 
করুন । “আমি রাম ভিন্ন জানি নী”, আমার এই বাক্য যাঁদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী 
আমাকে বিবর প্রদান করুন । 

বৈদেহণী এইবপ শপথ কারিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য র্জালঙ্কত নাগগণ কর্তৃক 
মন্তফে বাহিত, দিব্যকান্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবির্ভূত হইল এবং 


২২৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রঃ 


ফাঁবর প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমত, । যেকফবি সৃষ্টিক্ষম নেন, তাহার রচনায় অন্য অনেক 
গুণ থাঁকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই | র্াালিদণসের খতুসংহার, এবং টমসনের তদ্ধিষয়ক 
কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ প্রকৃতির বর্ণনী। আছে । উভয় গ্রন্থই অগ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগ্ডণ- 
বিশিষ্ট, এবং সুভাবানুবারী । তথাপি এই দ্বুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে ন--কে; না, তদ্বভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতৃষ্য ঘিছুই নাই । 

সৃষ্িক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে । অনেক ইংরাজি আখযায়িক1লেখ কের রচনাম্ধ্য 
নৃতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি এ সকলকে অপবৃষট গ্রন্থমধ্যে গণনা কাঁরতে হয় । 
কেন না, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্যযবিশিষ্টী নহে । অতএব কবির 
ৃষ্টি স্থভাবানুকারণ এবং সৌন বিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই । 

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিত', এই দইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু 
প্রশংস! হইল বটে, কিস্তু উভয গুণ না থকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় 
না । আরব্য উপনুস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রহের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের 
সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাতে স্থভাবানুকারিতা না থাকায় 
“আলেফ লয়ল।” পৃথিবীর অতুযংকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে । 

কেবল স্বভাবানুকণরিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই । যেমন জগতে দেখিয়া থাকি” 
কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রাতকাতি দেখিলে কবির 'চত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা 
করিতে হয়, কস্ত তাহাতে চিত্রনৈপৃণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুধ্যের প্রশংসা কিট আর 
তাহাতে দি উপকার হইল ? যাহ] বাহিরে দোঁখতেছি, তাহাই এন্ে দেখিলাম ; তাহাতে 
আমার লাভ হইল ফি? যথার্থ প্রত্ঘিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে--কেবল স্বভাব- 
সঙ্গত গুণাবাশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে । কিন্ত আমোদ ভিন্ন অন্য 
লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গাঁণতে হয় । 

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন । কি এ দেশে, কি সুসভ্য 
ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঁঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন 


সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহুদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন 
করিয়া সেই উত্তমীসনে উপবেশন করাইলেন । 

নিংহাঁসন1রূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদ্বপারি স্বর্গ হইতে 
পুষ্ণ বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের আতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উত্থিত হইল । সাঁতার 
রসাতল প্রবেশ দেখিয়! অন্তরীক্ষগত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা সাধু 
হার এইবূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন । ন্তস্থলগত 
সেই সকল মুঁন্গণ ও মনুত্শ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিন্ময় হইতে বিরত হইতে 
পাঁরিলেন নী। তংকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ 
এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হাষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন ৷ তাহারা হ্রষটমনে শব করিতে 
লাগিলেন ; কাহার! বা ধ্যানস্থ হইলেন, ফাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন, এবং 
কেহ কেহ ব৷ নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সমাগত 
সেই সকল খাঁষি প্রভৃতির সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল 
এবং সেই মুহুর্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল । 


বিবিধ প্রবন্ধ-__উত্তরচরিত ২২৫ 


কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই । বন্ততঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গগ্য কাব্যে বা 
আধুনিক নবেলে ) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃতিই লক্ষিত হয়-_-তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থ 
কারের অন্য উদ্দেশ্ঠ থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু 
থাকেও না । কিন্ত সে সকঙ্গকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়৷ গণ! যাইতে পারে না । 

যাঁদ চিত্তবঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেস্থামের তর্কে দোষ কি ?* কাব্যেও 
চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চতরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এবান্হো অপেক্ষা 
একবাজি শতরঞ্চ খেলায় আধক আমোদ হয়। তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে 
শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্ত 2 এবং স্কট কাঁলদাসাঁদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় 
লোক ? অনেকে বজিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ--সেই জন্য কাব্যের 
ও কাবিব প্র|ধান্য ) শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধা কিসে ? 

এরূপ তর্ক যাঁদ অযথার্থ না হয, তবে চিতুরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু 
অবশ্য আছেই আছে । সেটিকি 2 

অনেকে উত্তব দিবেন, “শীত শক্ষা 1৮ যদি তাহা সত্য হয়, তবে “াঁততোপদেশ” 
রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কীব্য । কেন নস, বোধ হয, তিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে 
নীতিবাহুল্য আছে । সেহ হিস।বে কথাম|লা হইতে শকুউলা কীব্যাংশে অপকৃষ্ট | 

কেহই এ সকল কথা স্ববণাৰ করিবেন ন। | যাদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেন্ট (ক? কি জন্য শঙরঞ্চ খেপ। ফোঁপিয়। শকুস্তল। পাঁডিব ? 

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্।ন নতেকিপ্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ, কাব্যেরও সেই 
উদ্দেশ্য । কাব্যের গৌণ উদ্দেন্ঠ মনুষ্ঠের চিত্তোৎকর্ষ সাধন--চিতশুদ্ধি জনন । কাঁবরা 
জগতের শিক্ষাদাতা__কিগ নতিব্যাখাার দ্বার। তাহার শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও 
নীতিশিক্ষ। দেন না । তাহার সৌন্ধ্যেব চবমোতকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি 
বিধান করেন । এই সৌন্দধ্যের চরমোংকর্ষের সৃষ্টি কাবোর মুখ্য উদ্দেশ্ঠ । প্রথমৌজটি 
গৌণ উদ্দেশ্য, শেষেক্টি মুখ্য উদ্দেশ্য | 

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যাঁণও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর 
অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

চোর চুরি করে । রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি ছুরি করিও না; আমি তাহা 
হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব ।” চোর ভয়ে প্রকাশ্ত চুরি হইতে নিকৃত্ত হইল, কিন্ত 
তাহার চিত্তশুদ্ধি জশ্মিল না । সে যখনই বুঝিবে, ছুরি কাঁরলে রাজ। জানিতে পারিবেন 
না, তখনই ঢুঁর কারিবে । 

তাহাকে ধর্দ্দোপদেশক বকিলেন, “তুমি চুরি কারও ৭. ছার জঈরাজ্ঞা বিরুদ্ধ 1” 
চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বর যখণ” আমার আহারের অপ্রতুল 
করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব |” ধর্োপদেশক বাঁললেন, “তুমি চুরি 
কাঁরলে নরকে যাইবে 1৮ চোর বলিল, “তাদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব |” 

নীতিবেতা কহিতেছেন, “তৃমি ছুরি করিও না; কেন না, ছ্ুরিতে সকল লোকের 
অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের আন, তাহ] কাহারও কর্তব্য নহে ।” চোর বলিবে, 


* বেছ্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যেক্ এবং 'পুপ্পিন্‌ খেলার একই দর । 
ব (১ম)--১৫ 





২২৬ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


“যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহ! হইলে সকলের জন্য ভাবিতে 
পারিতাম । লোকে আমায় খেতে দিক্‌, আমি ড্ররি করিব নাঁ। কিন্তু যেখানে 
লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাঁহাদের আনষ্ট হয় হউক, আমি চুরি 
কাঁরব 1” 

কব চোরকে কিছু বলিলেন না, ঢুরি করিতে নিষেধ কাঁরলেন না। কিন্ত তিনি 
'এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন । সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও 
মন মুগ্ধ হইবে । মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, প্রনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া 
তদখলোচন1 করে । তাহাতে আকাজ্ষা! জন্মে কেন না, লাভাকাঁজ্ষার নামই অনুরাগ । 
এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে । স্ৃতরাং ছুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্যে 
সে বীতরাগ হয়। 

“আত্মপরায়ণতা মন্দ_তমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতাকি উীস্তি রামায়ণ 
নহে । কথাচ্ছলে এই নীতি প্রাতিপন্ন কারবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই । কিন্তু 
রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, কোন 
ননতিবেত্তা, ধন্মবেত্তা, সমা'জকর্তী। বা রাজ! বা রাজকর্মগারিকর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক 
পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়! থাঁকবেক যে, উদ্দেশ্ঠ এবং সফলতা৷ উভয় [ববেচন কারিলে, 
রাজা, রাজনীতিবেতী, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব । কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, 
তাঁহ। বিবেচনা! করলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য । কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদ1তা, 
এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষ। আধক মানাঁসক শকিসম্পন্ন । 

কি প্রকারে কাব্যকারের৷ এই মহৎ কাধ্য সিদ্ধ করেন £ই যাহা সকলের চিত্তকে 
আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা । সকলের চিত্কে আকৃষ্ট করে, সে কিঃ 
সৌন্দর্য্য ; অতএব সৌন্দধ্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ । সৌন্দধ্য অর্থ কেবল বাহ 
প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য) নহে । সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক । 
যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। 
এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দধ্যের একটি গুণ মাত্র_-স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য 
জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথকৃ গুণ বালয়া 
নির্দেশ কারিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দধ্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে। 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয় । এই জগৎ ত সোন্দর্য্যময়--তাহার প্রাতকৃতি 
মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে । তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহ! প্রকৃতির 
প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল 
প্রতিকৃতি অনুলিপি মাত্র_তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না । যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র 
নহে-_তাহাই সৃষ্টি । যাহা স্বভাবানুকার+, অথচ স্থভাবাতি রিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনশয় 
সৃষ্টি । তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় । যাহ! প্রকৃত, তাহাতে তাদ্বশ চিত্ত 
আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে 
অস্পষ্ট । কাঁবির সৃষ্টি তাহার স্বেচ্ছাধীন-_সৃতরাং সম্পূর্ণ, দোষশৃন্য, নবীন, এবং স্পট 
হইতে পারে । 

এইরূপ যে সৌন্দর্য/সৃঠ্টি কবির সর্ধপ্রধান গুণ_সেই আঁভিনব, স্বভাবানুকারখ, 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচারত ২২৭ 


দ্ভাবাতিরিজ্ঞ সোন্দর্যযসৃষ্টি-গুণে, ভারতবধীয় কবিদিগের মধ্যে বালাখাকি এবং মহাভারত 
কার প্রধান । এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ । 

এ সম্বন্ধে ভবভৃঁতির স্থান কোথায় তাহা তাহার তিনখানি নাটক পধালোচিত না 
কারিলে অবধারিত করা যায় না । তাহ! অ|মাদিগের উদ্দেশ্য নহে । কেবল উত্তরচাঁরত 
দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যাঁয় না। উত্তরচারতে ভবতীতি অনেক দুর 
পর্য্যপ্ত বাল্সীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য তঈয়াছেন, সৃতরাং উ।হার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের 
অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্্যর প্রচার কারবার পথও পান নাই । চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই । সাঁতা, 
রামায়ণের সীতার প্রতিকিতি মাত্র । রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট 
প্রাতিকৃতিও নহে--ভবভাতির হস্তে সে মহচ্ছিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই 
প্রতিপন্ন করা গিয়াছে । সাীতাও তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের 
চারত্র ফতক দূর পাইয়!ছেন । 

তাই বলিয়া এমত বলা যাঁয় না যে, উত্তরচারিতে চরিত্রসৃট্ি-চাতুর্য কিছুই লক্ষিত হয় 
নাঁ। বাসন্তী ভবভতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর । আমরা 
বাসন্তীর চাঁরত্রের সবিশেষ পাঁরচয় দিয়াছ, সুতরাং তৎসম্বন্ষে আর বিস্তারের আবশ্যক 
নাই । এই পরদুঃখকাতরম্বদয়া, স্লেহময়ী, বনচখরিণী যে অবাধ প্রথম দেখা দিলেন, 
সেই অবধিই তাহার প্রতি পাঠকের প্রতি সঞ্চার হইতে থাকিল। 

তাত্তিন্ন চন্দ্রকেতব ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কাঁবাদিগের ন্যায় ভবভূতিও 
জড় পদার্থকে রূপবান্‌ করণে বিলক্ষণ সুচনুর । তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই 
নাটকে মানবীরূপিণী । সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। 

কবির সৃষ্ি- চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কাধ্যাদিতে পরিণত হয় । ইহার মধ্যে 
কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে । সকলের সংযোগে সোন্দর্ষ্ের 
সৃষ্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । চরিত্র, ঝপ, স্থান, অবস্থা, কাধ্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা 
দাড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধিকাম হইলেন । 

ভবভ্ভীতির চরিত্রসূজনের ক্ষমতার পাঁবয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাহার সৃজন- 
কৌশলের পরিচয় ছয়! নামে উত্তরচরিতের তৃতণয়াঙ্ক । আমাদিগের পরিশ্রম যদি 
নিক্ষল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোঁহনী শাক্তি অনুভূত করিয়াছেন । 
ঈদুশ রমণীয়। সৃষ্টি অতি দুর্লভ । 

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোভ্তাবন । 
রসৌভ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাদন। কার, কিন্ত রস শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াই আমরা সে পথে কাটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত 
শব্গুলি একালে পাঁরিহাধ্য । ব্যবহার করিলেই বিপদ্‌ ঘটে । আমর! সাধ্যানৃসারে 
তাহা বজ্জন করিয়াছি, কিন্ত এই রসশব্বটি ব্যবহার করিয়। বিপদ্‌ ঘটিল। নয়টি বৈ রস 
নয়, িস্ত মনুষ্যচিত্তবৃতি অসংখ্য । রাত, শোক, ক্রোধ) স্থায়ী ভাব; কিন্ত হর্ষ, অমর্ষ 
প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্্রেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই ;না স্থায়ী, 
না ব্যভিচারী-_ফিস্ত একটি কাব্যান্ুপযোগণী কদর্য মানাঁসক বৃত্তি আদিরসের আকার- 
স্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে । স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই ; 


২২৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কিন্ত শাস্তি একটি রস । সুতরাং এবছ্িধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য 
সম্পন্ন হয় না! আমরা যাহা বলিতে চাহ, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি-_ 
আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি। 

মনুষ্ঠের কাধ্যেব মূল তাহাদিগের চিত্তবৃর্ত। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থান্সারে 
অত্যন্ত বেগবতগ হয় । সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন, কাব্যের 
উদ্দেশ্ত ! অস্মঙ্গেশয় আলঙ্কারিকেরা সেহ বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে “স্থায়ী ভাব” 
নাম দিয়া এ শবের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার । ইংরাজি 
আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (68551075) বলেন । আমরা তাহার কাব্যগত প্রাতিকীতিকে 
রসোস্তাবন বলিলাম । 

রসোভ্তাবনে ভবভাঁতির ক্ষমতা অপাঁরসীম । যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা 
করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখা ইয়াছেন । তাহার লেখনী-মুখে প্রেহ উচ্ছলজিতে 
থাকে_ শোক দিতে থাকে, দক্ভ ফুলিতে থাকে | ভবভতির মোহিনী শাক্তিপ্রভাবে 
আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরপর ভাঙ্গিতেছে ; মন্ ছিডিতেছে ; মস্তক 
ঘুরিতেছে, চেতন। নুপ্ত হইছেছে_দেখিতে পাই, সঠতা কখন বিশ্ময়ন্তিমিতা ; 
কখন আনন্দোখ্বিত , কখন প্রেমাভিভূতী ; কথন আভিমানকুন্ঠিত। ; কখন আত্মাব- 
মাননাসঙ্কুচিত' ; কখন অনৃতাপবিবশ। ; কখন মহাশোকে ব্যাকুল । কবি যখন 
যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে শায়ক নায়িকার হৃদয় েশ বাহির কারিয়া দেখাইয়াছেন | 
যখন সীতা বালিলেন, “অন্গহে_ জলভরিদমেহথাপিদগন্তীরমইসলো! কুদোণু এসো 
ভারদতিগৃঘোসো ! ভরিজ্জমণণকগ্রবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝি উম্মাবেদি !” 
তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে পরিপুরণ্ণ হইল । ফলে রসোভ্তাবন+ 
শক্তিতে ভবভূতি পৃথবার প্রধান কবিদিগের সহিত খুলনয়। একটি মাত্র 
কথা বািয়া৷ মানবমনোরৃত্তির সমুদ্রবং সীমীশৃন্তত। 1চীত্রত কণা, মহাকাঁবর লক্ষণ । 
ভবভুঁতির রচন1 সেই লক্ষণাক্রান্ত। পাঁরতাপের বিষয় এই যে, সে শাক্ত থাঁকিতেও 
ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাহার যশের লাঘব 
হইয়াছে । 

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামাবলাপের সাহত, আর কয়খানি প্রাসিদ্ধ 
নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই । কিন্ত স্থানাভাবে পারিল'ম 
না। সদয় পাঠক, শকুত্তলার জন্য দ্ৃষ্মস্তের বিজাপ, দেস্দিমোনার জন্য ওথেলোর 
বিলাপ এবং ইউারপিদিসের নাটকে আল্কেন্তিষের জন্য আদ্দমিতসের বিলাপ, এই 
রামাঁবলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন । 

বাহ্থ প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভঁতির আর একটি গুণ । সংসারে 
যেখানে যাহা সুদৃশ্ঠ, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। 
মালাকার যেমন পৃষ্পোগ্ঠান হইতে সুন্দর সুন্দর কুস্ুমগ্ডাল তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত 
রে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবক্ষীর্ণ ফারিয়া এই নাটকখাঁন শোভিত 
পার | যেখানে সৃদৃশ্ঠ বৃক্ষ, প্রফুল কুঘুম, সুশীতল স্ববাসিত বারি-_যেখানে 
নীল মেঘ, উত্তুক্ষ পর্ববত, স্বদ্বনিনাদিনী নিঝারণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্গুলা নদ২-- 
যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশিল কারশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ__সেইখানে কবি 


বিবিধ প্রবন্ধ__গীতিকাব্য ২২৯ 


প্াডাইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবাদিগের মধ্যে এই গুণটি 
সেক্ষসীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয় । ভবভঁতিবও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান । 

ভবভৃঁতিব ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাঁহাব বচন] সমাসবহুলতা। ও দুর্ববোধ্যতাদোষে 
কলাহ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাঁশয় কতৃক নিন্দিত হইয়াছে। নিন্দা সমূলক 
হইলেও সাধাবণতঃ যে ভবভতির ব্যবহাত সংস্কৃত ও প্রাবৃত আতিমনোহব, তাঁদ্বিষয়ে 
সংশয় নাই । উইলসন বলিযাছেন যে, কাঁলিদাঁস ও ওবস্রীতিব ভাষাব গ্যাষ মহতাঁ 
ভাষ। কোন দেশেব লেখকেই দৃষ্ট হয না । 

উত্তরচিতের যে সকল দোষ, তাহা আমবা যথাস্থানে বিকৃত কাবিয়াছি__ 
পুনরুয্লেখের আবশ্ঠক নাই । আমরা এই নাটকেব সমালোচনা সমাঁপন করিলাম । 
অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈথ্য দেমে এই সমালো৮ন বিশেষ দৃঘিত হইয়াছে। এজন্য 
আমরা কুতিত নহি । যে দেশে তিন ছে সচরাচব গ্রন্থসমালোচনা সমাপু করা প্রথা, 
সে দেশে একখানি প্র।চখন গ্রন্রে সমালোচন। দীর্ঘ হইলে দৌষটি মজ্নাতী'ত হইবে 
না। যদি ইহার ছ্বাবা একজন পাঠকেবও কাব্যানুবাগ বদ্ধিত হয বা তাহার কাব্যরস- 
গ্রাহিণী শক্তির কিঞ্িন্সাত্র সহাযতা হ্য, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমর। সফল 
'ববেচন! করিব । 


গীতিকাব্য* 


কাব্য কাহাঁকে বলে, তাঁহা অনেকে বুঝাইবাঁব জন্য যত কবিয়।ছেন, কিন্ত কাহারও 
যতু সফল হ্ইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্বই ব্যক্তি কখন 
এক প্রকার অথ করেন নাই । কিন্ত কাব্যে যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও 
কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই । সেই পদার্থ কি, তাহ। কেহ বুঝাইতে পারুন বানা 
পারুন, কাব্যপ্রয় ব্যাক্ত মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন । 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদগের বিবেচণায় অনেকগালন গ্রন্থ, 
যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাঁও কাব্য । মহাভারত, রামায়ণ 
ইতিহাস বাঁলয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমন্ভাগবত পুরাণ বাঁলয়া খ্যাত হইলেও 
তাহ। অংশাবশেষে কাব্য ; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া স্বাকার 
করি ; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য কারি, তাহা বল! বাহুল্য । 

ভারতবধীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে পানা শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন ৷ তাহার মধ্; অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয় । তাহাদিগের 
কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ৯ম দৃশ্তকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি ; 
২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলণর উপাখ্যান, রামায়ণের 
ন্যায় ব্যক্তিবশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার 
অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদঙ্বরী প্রভৃতি গছ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস 
সকল এই শ্রেণীভুক্ত । ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমর! খগ্ডকাব্য বলিলাম । 


ঞ* অবকাশরপ্রিনী । কলিকাতা 


২৩০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


দেখা যাইছেছে যে, এই ব্রিবিধ কাব্যের রূপর্গত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্ত 
রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে । দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং 
রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্ত যাহাই কথোপকথনে গ্রান্থিত, এবং অভিনয়োপ- 
যোগী, তাহাই থে নাটক ব। তত্ট্বেণীস্থ, এমত নহে । এদেশের লোকের সাধারণতঃ 
উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে । এই জগ্ত নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে 
গ্রান্থত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে । 
বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নতে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন 
উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহ। নাটকেব হ্যায় কথোপকথনে গ্রান্তিত কিন্ত বস্তুতঃ নাটক হে । 
400100057 £11710050,৮ 2850৮ ইহার উদাহরণ । অনেকে শকুস্তলা ও 
উত্তররাঁমচরিতকেও নাটক বলিয়। স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন, ইংরাজি ও 
গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রত নাটক নাই । পক্ষান্তরে গেটে বাঁলয়াছেন 
যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত 
আবশ্যক নহে । আমাঁদিগের বিবেচনায় €130109 ০01 ],81001061]7001”কে শটক 
বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে 
প্রণীত হইতে পারে ; অথব। গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাঁব্যের রূপ ধারণ 
করিতে পারে । বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষধষের উদাহরণের অভাব নাই । পক্ষান্তরে 
দেখা গিয়াছে, অনেক খণগ্ডকাব্য মহাঁকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে । যদি কোন 
একটি সামান্য উপাখ্যানের সূঞে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম 
দেওয়া বিধেয় হয়, তবে 47010751010” এবং 0001109 175810910"?কে এ নাম দিতে 
হয় । কিন্ত আমাঁদিগের বিবেচনায় এ দুই কাব্য খগুকাব্যের সংগ্রহ মাত্র । 

খগ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি । তন্মধ্যে এক 
প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ কারিয়। ইউরোপে গীতিকাব্য (1,11০) নামে খ্যাত হইয়াছে । 
অগ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়।, আমাদিগের দেশেও 
যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে । যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, 
সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক । কিন্ত যেখানে বস্তগুলি পৃথক্‌ সেখানে 
নামও পৃথক হওয়! আবশ্তক | যদি এমত কোন বস্ত থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য 
নামটি গ্রহণ করা আবশ্টক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে খণী হইতে হইবে । 

গীত মনুষ্তের এক প্রকার স্বভাবজাত । মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, 
কিস্ত কঠভঙ্লীতে তাহা স্পস্থীকৃত হয় । “আঃ এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবৌধক 
হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে । “তোমাকে 
না দেখিয়া আমি মারলাম !” ইহা! শুধু বিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত 
স্বরভঙ্গীর সহিত বিলে দুঃখ শতগুণ অধক বুঝাইবে । এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই 
সঙ্গীত । সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয প্রযুক্ত, মনুহ্য সঙ্গীতাপ্রিয়, 
এবং তৎসাধনে স্বভীবতঃ যত্ুশাল | 

কিন্ত অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাকের 
সংযোগ আবষ্টক । সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায় । 


বিবিধ প্রবন্ধ__গীতিকাব্য ২৩৯ 


গীতের জন্য বাঁক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস 
করিলেই গীতের পারিপাট্য হয় । সেই সকল নিয়মগুলির পাঁরজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি । 

গীতের পাঁরিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি__স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্্য । এই ছৃইটি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ছুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে । দ্বইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। 
যান সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা আতি বিরল । 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন । এইরূপে গীত 
হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে । গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ ; কিন্ত 
যখন দেখা গেল যে, গীত ন) হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনীই আনন্দদায়ক, এবং 
সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদেশ্য দূরে রাহল ; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে 
লাগিল । 

অতএব গীতের যে উদ্দেশ, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য । বক্তার 
ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্ট, সেই কাব্যই গীতিকাব্য । 

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভ়ীতি বৈষ্ণব কাবাদিগের রচনা, ভারতচক্দ্রের রসমঞ্জরী, 
মাইকেল মধুসুদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা! কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গাল ভাষায় 
উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য ।* অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গাতকাব্য । 

যখন হাদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,_ শ্েহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাঁহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না । কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। 
যাহ] ব্যক্ত হয়, তাহ! ক্রিয়ার দ্বার! বা কথা দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
সামগ্রী । যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী । যেটুকু সচরাচর 
অনৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয়, অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, 
তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে । মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ 
অধিকার থাকে ; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাহার আয়ত । মহাকাব্য, নাটক 
এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয় । অনেক নাটককর্তী তাহা 
বুঝেন না, সৃতরাং তাহাদিগের নায়ক নায়িকার চাঁরত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবাশিষ্ট 
হইয়া! উঠে । সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোস্তাবন করিতে 
হইবে ; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায় । কিন্ত যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল 
তাহাই বলাইতে পারেন । যাহ] অব্যক্তব্য, তাহ!তে গীতিকাব্যকারের অধিকার । 

উদখহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না । ক্ষিস্ত এ বিষয়ের একটি উত্তম 
উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে । সীতাবিসঙ্জনক!লে ও তৎপরে রামের 
ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভৃতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার 
আলোচন। করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে । রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় 
হইতেছে, ভবভাতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত কারয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; 
ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তবা উভয়ই তান স্বকৃত নাটকমধ্যগত কফাঁরয়াছেন । ইহাতে 
নাটকফোচিত কার্ষ্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন । বাল্ীকি 
তাহা না কাঁরিয়া কেবল রামের কাধ্যগুজিই বণিত করিয়াছেন, এবং তত্ব কায 
সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যাক্ত আবশ্তক, তাহাই ব্যক্ত কারিয়াছেন। ভবভূতিকৃত & 


* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয় তখন রবীন্রবাবৃর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই। 


২৩২ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা 
কাঁরলেও এ কথা বুঝা যাইবে | সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে 
ব্যক্ত করেন নাঁই, যাহা তংকলশন কাধ্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন 
হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক বেখ!ও যান নাই । তানি ভবভতির 
শ্যায় নায়কের ভ্বয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক “একটি ভাব টানিয়া আনিয়1, একে 
একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই । অথচ 4 না বাঁলবে যে, বামের মুখে যে 
দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিযাছেন, তাহার সভত্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত 
করাইয়াছেন । 

সহজেই অনুমেয় মে, যাহা ব্যক্তব্য, ত|হা পরসন্বন্ধীয বা কোন কাধ্যোদ্দিষট যাহা 
অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্তসন্ন্ধীয় ; উক্ত মাত্র তাহার উদ্দেশ্য । এরূপ কথা যে নাটকে 
একেবারে সান্নবেশিত হইতে পারে না, এমত নভে, বরং অনেক সময়ে হওয়। আবশ্যক । 
কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেগ্য হইতে পাঁরে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্ট, তাহার 
আনুষঙ্িকতা1বশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সাম্নবেশিত হয় । 


প্রকৃত এবং অতিগ্রকৃত 


কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয় । যাহা মনুষ্যহদয়ের অংশ, অথবা যাহী তাভার 
সঞ্চালক, তদ্বযতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে । কিন্ত কখনও কখনও মহাঁকবিরা, 
যাহা আতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত হইয়াছেন । তন্মধ্যে আধক।ংশই মনুষ্যচারিত্র- 
চিজ্জের আনুষাঙ্গিক মাত্র । মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার 
পাখিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষর্ষিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ । দেবচরিজর বর্ণনায় 
রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্চরিত্রানুকারীী নতে, তাহার সঙ্গে মন্ৃযয 
লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সন্ধদয়তা জন্মিতে পারে না । যদি আমর! কোথাও পড়ি যে, 
কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজল বিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়! অজগর সপ কর্তৃক জলমধ্যে 
আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাঁদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয় ; আমাঁদগের জান! আছে যে, 
এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা ; অতএব তাহার মৃত্র্যর আশঙ্কায় আমর। ভীত 
ও দুঃখিত হই ; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাহার যত্রের সফলতা হয় । কিন্তু 
যাঁদ আমরা পুর্ধব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্ বস্ততঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, 
জল ব৷ সপের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় 
বা কুতৃহল থাকে না; কেন না, আমরা আগেই জাঁন যে, এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ 
এখনই কািয় দমন কাঁরয়া জল হইতে প্রনরুণ্থান করিবেন । 

এমত অবস্থাতেও ষে পূর্বকিগণ দৈব বা অতিমানুধ চাঁরত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে 
সক্ষম হইয়াছেন, তাহীর একটি বিশেষ কারণ আছে । তাহারা দেবচারিত্রকে মনুষ্য- 
চারত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার 
সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুগ্যগণ যে সকল রাগদ্ধেষাদির বশীভূত ; মনুষ্য যে সকল 
সুখের অভিল!ষণ, দবঃখের অপ্রিয় ; মনুষ্য যে সকল আশায় লুন্ধ, সৌন্দর্যে মুগ্ধ, অনুতাপে 
তপ্ত, এই মনুষ্কপ্রকৃত দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংঁশক বা সম্পূর্ণ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ প্রকৃত এবং আতিগ্রকৃত ২৩৩ 


অবতারস্বরূপ কল্িত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানবধশ্মীবলম্বী । মানবচরিকরগত এমন 
একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই । 
এই মান্তষিক চবিত্রের উপর আতমানুষ বল 'ণবং বুদ্ধিব সংযোগে চিত্রের ফেবল মনো- 
হাঁরিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না, কবি মানুষিক বলরুদ্ধিসোন্দর্্ের চরমে!তকর্ষ সৃজন 
করিয়াছেন । কাব্যে আতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই * এবং তাহার 
নিয়ম এই যে, যাঁহ। প্রকৃত, তাহ। যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতি প্রকৃতও সেই 
সকল নিয়মের অধাঁন হওয়া উচিত । 
সংস্কতে এমন 'ণকখাঁনি এসং উংরাঁজতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং 
আতিপ্রকৃত চাঁরত্র তাহার আনুষঙ্ষিক বিষয় নহে, মূল বিষয় । আমরা কুমারসন্তব এবং 
[১8180159 [.05£ নীমক কাব্যের কথা বলিতেছি । মলটনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বর- 
বিদ্রোহী সয়তীন, 'এবং তাহাব অনুচরবর্গ । জগদীশ্বরের সহিত তাহ।দিগের বিবার, 
'জগদীশ্বর এবং তাহাব অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ ॥ মিল্টন ফোন পক্ষকেই সম্যক্‌ 
প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই । সুতর।ং তিনি কাব্যবসের অক্যংকৃ$ট 
অবতাঁরণাঁয় কৃতকার্য হইয়ও, লোকমনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকাধ্য তয়েন নাই । 
[১91:90156 [.05€ অত্র্যৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহ আনুপুধি্বিক পাঠ 
করেন না; আনুপুব্বিক পাঠ কষ্টকর তইয়া উঠে । ঘিলটনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর 
কাঁবর রচনা না হইয়া যদি ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবিব রচন।| হইত, তবে বোধ হয়, 
কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, মনুষ্ঠচরিঞের অনন্থুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্তের 
সহাদয়তা হয়না । «ই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবেব কথ। আছে, সেইখানেই 
অধিকতর সুখদায়ক । কিন্তু ইহারা 'এ কাব্যের প্রকৃত "ায়ক নায়কা নহে_-তাহাদের 
উল্লেখ আনুষাঙ্গিক মাত্র । আদম ও ইব প্রকৃত মনুম্তপ্রকৃত ; তাহার প্রথম মনুষ্য, 
পাঁথিব সখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ ; থে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল 
শিক্ষা পায় নাই । অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্চারত্র বণিত হয় নাই । 
কুমারসম্ভবে একটিও মনুগ্ত নাই । যিনি প্রধান নায়ক, তিনি শ্বয়ং পরমেশ্বর | 
নায়কা পরমেশ্বরী । তাত্ন্ন পর্ববত, পর্ববতমাহিষী, খষি, ব্রন্মা, ইন্দ্র, কাম, রাতি 
ইত্যাদি দেব দেবী । বাস্তাবক এই কাব্যের তাংপধ্য আত গৃ। সংসারে ছুই 
সম্প্রদায়ের লোক সর্ধদ| পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায় । এক, হীন্দ্রয়পরবশা, 
এহিক সুখমাত্রাভিলায়ী, পারাত্রক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক 
সুখমাত্রের বিদ্বেষী, উশ্বরচিন্তামগ্ন । এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক স্রখ সার করেন ; 
আর এক সম্প্রদায় শারশরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন । বস্ততঃ উভয় সম্প্রদায়ই 
ভ্রান্ত । ধাহার] ইঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা৷ 
তাহাদের অকর্তব্য । শারীরিক ভোগাঁতিশয্যই দৃপ্ধ ; নচেৎ পারমিত শারীরিক সুখ 
ংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদি্, এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক । এই 
শারীরিক এবং পারাত্রকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্ত । পাথিব 
পর্বতোতৎপন্না উম! শরীরনাপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারাত্রক শান্তির প্রতিমা । শাস্তির 
প্রাপণাকাজ্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষল 
হইলেন । হীন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাঁরশেষে আপন চিত্ত 


২৩৪ বাহ্ছম রচনাসংগ্রহ 


বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্ট্রিয়াসাক্ত সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রা 
মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন । সাংসারিক সুখের জন্য 
আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে এহিক ও পারাত্রক পরম্পর বিরোধী নহে ; 
পরম্পরে পরস্পরের সহায় । 

এইবূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভাতি কইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ 
লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহ পারচিত করিয়াছেন । কিন্ত দেবচিত্র প্রণয়নে 
তিনি মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন । কবিত্ব ধরতে গেলে, 
78180156 [.05 হইতে কুমারসগ্ডব অনেক উচ্চ । আমাদিগের বিবেচনায় কুমার- 
সম্ভবের তৃতশয় সর্গের কবিত্েব হায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাঁব্যে আছে কি 
নাসন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাডিয়। দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধাঁরতে গেলে 
মিল্টন অপেক্ষা কাঁলিদাসকে অধিক প্রশংস। করিতে হয় । [১180156 ].05 পাঠে 
শ্রম বোধ হয়; কুমারসণ্ডব আগ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না । 
ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কখেকটি দেবচরিত্র মনুষ্চরিত্রীনুকৃত করিয়া অশেষ 
মাধৃষ্য বিশিব্ট করিয়াছেন । উমা! স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাহার দেবস্ব 
লকক্ষিত হয় ন। | তাহার মাত। মেন, মানুষী মাতার ন্যায়; “পদং সহেত ভ্রমরস্থয 
পেলবং” ইত্যাঁদ কবিতাদের *ঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত *৭.176 076 90৫ ৮16 095 215 
61710103 ৮/011)” ৫০, ইতি উপমার তুলনা করুন । দেখিবেন, উমার মাতা এবং 
রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি_হাড়ে হাড়ে মানব । মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী 
মানবীিগের ন্যায় তাহার হ্বদয় কুস্ুমসুকুমার । 


বিদ্ভাপতি ও জয়দেব 


বাঙ্গালা সাঁহত্যের আর যে দ্বঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই । বরং 
অন্যান্ত ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গাসায় এই জাতীয় কবিতার আধক্য। অন্যান্য কবির, 
কথা না ধাঁরলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ । বাঙ্গালার প্রাচীন কবি__ 
জয়দেব__গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবস্তা বৈঞ্ব কফাঁবদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, 
গোবিন্দদাস, এবং চগ্ডাদপ1সই প্রসিদ্ধ, কিস্ত আরও কতকগালন এই সম্প্রদায়ের গীতি- 
কাব্যপ্রণেতা আছেন ; তাহাদের মধ্যে অন্যুন চারি পাচ জন উৎকৃষ্ট কাব বলিয়া গণ্য, 
হইতে পারেন । ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাবা বলিতে হয় । রামপ্রসাদ 
সেন আর একজন প্রাসদ্ধ গীতি-কাঁব ! তংপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব 
হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত আত সুন্দর | রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের 
এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে ততুল্য কিছু নাই। 
কিন্ত কাঁবওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই । 

সকলই নিয়মের ফল । সাহিত্যও নিয়মের ফল । বিশেষ বিশেষ কারণ হুইতে, 
বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফজোংপত্তি হয়। জল উপারিস্থ বাস 
এবং নিম পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলভ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও 
বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্্, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকপ! বা বরফ, ফ্োঁথাও, 


বিবিধ প্রবন্ধ-__বিচ্যাপতি ও জয়দেব ২৩৫ 


কুজঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখঢ 
নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয় । সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, ছুজ্জেয়ি, সন্দেহ 
নাই ; এ পধ্যন্ত কেহ তাহার সাবশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রপ ফ্রিতে পারেন 
নাই । তবে ইহা! বলা যাইতে পারে বে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের 
প্রতিবিম্ব মাত্র; যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাঁজবিপ্লবের প্রকারভেদ, 
সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্দবিপ্রবের প্রক।রভেদ ঘটে, সাঁহত্যের প্রকারভেদ সেই 
সকল কারণেই ঘটে । কোন কে'ন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের 
আভান্তারিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়'ছেন । বকৃল্‌ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পাঁরশ্রম 
করেন নাই, এবং 1হতবাদমতপ্রয় বকৃলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প; 
মনুষ্যচারত্র হইতে ধন্ম এবং নাত মুছিয। দিয়', তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত । 
বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়া ছিলেন, 
এম৩ আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে” 
কিন্ত প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ | 

ভারতবর্ীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জান না, কিন্ত তাঁহার গোটাকত 
স্থল স্ুল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতায় আধ্যগণ অনাধ্য আদিমবাসীদিগের 
সহত বিবাদে ব্যস্ত ; তখন ভারতবষীয়েরা অনার্ধ্যকূলপ্রমথনকারাঁ, ভীতিশৃন্য, দিগন্ত- 
বিচারী, বিজয়ী বশীর জাতি! সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ । তার পর 
ভারতবর্ষের অনার্ধা শক্রসকল ক্রমে বিজিত, এবং দৃরপ্রাস্থিত ; ভারতবর্ষ আধ্যগণের 
করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহ! সমৃদ্বিশীল । তখন আধ্যগণ বাহা শক্রর ভয় হইতে 
নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তারক সম্থাদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রক্রপ্রসাবনী ভারতভূমি 
অংশীকপণণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে ? এই প্রশ্নের 
ফল আভ্যন্তরক বিবাদ । তখন আর্য পৌরুষ চরমে দীড়াইয়াছে__অন্য শক্রর অভাবে 
সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রঞ্কাশিত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য মহাভারত । 
বল যাহার, ভারত তাহার হইল । বন্থ কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল । স্থির হইয়া» 
উন্নতপ্রকৃতি আধ্যকুল শান্তিুখে মন দিলেন । দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীরৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি 
হইতে লাঁগিল। রোমক হইতে যবন্ধীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে 
লাগিল; প্রতি নদীকৃলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন 
কাঁরতে লাগিল । ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন । সুখী এবং কৃতী । এই সুখ ও 
কৃতিত্বের ফল ভক্তিশান্ত্র ও দর্শনশান্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তার্শ পরিশ্ফুট হয় নাই। 
কিন্ত জল্্পী বা সরস্থতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন ; উভয়েই চঞ্চল] ; ভারতবর্ষ 
ধর্মশৃঙ্খলে . এপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহত্যরসগ্রাহণী শক্তও তাহার বশীভূত 
হইল । প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল ৷ সাহিত্যও ধর্ান্ুকারী হইল । ফেবল তাহাই 
নহে, বিচারশজি ধম্মমোৌহে বিকৃত হইয়াছিল- গ্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা 
কাঁরতে লাগিল | ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আন্দোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয় । এই ধন্মমোহের 
ফল প্ররাপ। কিন্ত যেমন এক দিকে ধর্মের ভ্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমান আর এক 
দিকে বিলাসিতার ভ্রোতঃ বাহিতে লাগিল । তাহার ফল ফাঁলিদাসের কাব্য নাটকাদি ॥ 


২৩৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 
লাগিল। তথাকার ত!প অসহ্া, বামু জল বাঁপপু্ণ, ভূমি নিম্ন! এবং উর্ববরা, এবং তাহার 
উৎপ্্য অসার, তেজোহাানিকারক ধান্য । সেখানে আসিয়। আধ্যতেজ অন্তহিত হইতে 
লাগিল, আধাপ্রকাতি কোমলতাময়ী, আলগ্যেব বশবন্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলািণশ 
ইইতে ল।গিল । সকলেই বুঝতে পারিতেছেন থে, অমর! বাঙ্গালাব পরিচয় দিতেছি । 
এই উচ্চাঁভলাষশন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, শৃহসখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র 
গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল । সেঠ'াতিকাব্যও উচ্চীভিলা ষশুন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখ- 
পর/য়ণ। সে কাব্যপ্রণাল। আতিশয কে 1মলতাপুর্ণ, আতি সুমধুর, দম্পাতিপ্রণয়ের শেষ 
পাঁরচয়। অন্য সকল প্রপবেৰ সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্র।নুকারী 
গাতিকীব্য সাত অ|ট শত বংসখ পরান্ত বঙ্গদেণশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে । 
এই জন্ত গা ৩কা!ব্যের এও খগুন্য । 

বঙ্গীয় গাতিক্|বালেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে । এক দল, 
প্রাকৃতিক শোভ।র মধ্যে মনুগ্যকে স্থাপিত করিয়া ততপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, 
বাহ্বপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়। কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন । এফ দল মানবহাদয়ের 
সন্ধ।নে প্রবৃত্ত হইয়। বাহ্প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদাঁলোকে অন্বেষ্ত বস্তকে দশপ্ত এবং 
প্রন্ফুট করেন । আর 'এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্ভ্বল করেন, অথবা 
মনুয়াচরিত্র খনিতে যে রত্ক মিলে, তাহার দীপ্থির জন্য অন্য দীপের আবশ্ঠক নাই, 
বিবেচন কবেন ! প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, ছ্িতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপাতিকে 
ধরিয়া লওয়া যাঁউক ৷ জযদেব।দির কবিত।য় সতত মাধবী যাঁমিনী, মলয়সমনার, 
লিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্মৃটিত কুমুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরকৃন্দ, কোকিলকৃজত কুঞ্জ, 
নবজলধর, এবং তংসঙ্ষে, কামিনীর মুখমগুল, জ্ববল্লী, ব1হুলতা, বিস্বোষ্ট, সরসীরহ- 
লোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মঘথিত তটিনীতরঙ্গবং সতত চাঁকিক্য 
সম্পাদন করিতেছে ৷ বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহা প্রকৃতির প্রাধান্য | 
বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের কাব্যে বাহা প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে-- 
বাহ প্রকৃতির সঙ্গে মীনবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ ; কিন্ত 
তাহাঁদগের কাব্যে বাহ্‌ প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তংপারিবর্থে মনুয্য- 
হৃদয়ের গৃট তলচ1রী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে । জয়দেবাদতে বহিঃপ্রকৃতির 
প্রীধান্া, বিদ্যাপাতি প্রভাতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য । জয়দেব, বিদ্ভাপাতি উভয়েই রাধা- 
কৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন । কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহ! 
বহিরিক্দিখের অনুগামী । বিদ্যাপতি প্রভৃতির কাবিতা, বিশেষতঃ চগ্ডাদাসাদির 
কিতা বাহীরাক্দ্রিয়ের অতীত । তাহার কারণ কেবল এই বাহ্‌ প্রকৃতির শক্তি । স্থুল 
প্রকৃতির সঙ্গে স্ুল শরীীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানু- 
সারিণী হইয়া পড়ে । বিদ্যাপতির দল মনুষ্কহদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল 
ততপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্ত, পবিত্র 
হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাঁধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের 
প্রণয়পূর্ণ ৷ জয়দেব ভোগ ; বিদ্যাপাতি আকাঙ্ষা ও স্মাতি । জয়দেব সখ, বিদ্যাপাতি দুখ । 


বিবিধ প্রবন্ধ--বিছ্ভাপতি ও জয়দেব ২৩% 


জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ধা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমনজালশো ভিত, বিহঙ্গমাকুল, 
স্চ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর | বিদ্ভাপতির কবিতা দূরগাঁমিনী বেগবতা তরঙ্গসন্ধুলা 
নদী । জয়দেবের কবিতা, স্বর্ণহার, বিছ্যাপা্ঘর কবিত। রুদ্রাক্ষমাল। । জয়দেবের গান, 
মুরজবীণাসাঙ্গনী স্ত্রীকগ্ঠগীতি ; বিদ্যাপতির গান, সায়াহন্সমীরণের নিশ্বাস । 

আমরা জয়দেব ও বিদ্ঠাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাদিগকে এক এক ভিন্ন- 
শ্রেণীর গীতিকবির আদশস্বরূপ িবেচনী করিয়া তাহ বলিয়াছি । যাহ জয়দেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাই। বিদ্ভাপাতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা 
গোবিন্দদাস ৯গুস্দাঁস প্রভৃতি বৈষ্ব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশা খাটে, বি্ভাপাতি সম্বন্ধে 
তত খাটে না । 

আধুনিক বাঙ্গালি গাতিকব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয্ত্রেণীভূক্ত +র। যাইতে পাবে। 
তাহারা আধুনিক ইংরাজি গাঁতিকবিদধিগের অনুগামী । আধুনিক ইংরাঁজ কাব ও 
আধৃন্কি বাঙ্গালি কৃবিগণ সভ;ত। ধঁছ্ধর কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন । পুর্ব 
কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার শিকটবর্তি যাঁভ।, তাহ। চিনিতেন | 
যাহ। অংভ্যন্তাবক ব। নিকটস্থ, তাহার পৃঙ্থানুপৃজ্থ সঙ্ধা” জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় 
চিত্রসকপ রখয়। গিয়াছেন । এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত।, 
আধ্যাত্মিকতৃত্বাবত । নানা দেশ, লানা কাল, নানা বস্ত ভাহাদিগেব চিভমধ্ে স্থান 
পাইয়াছে। তীাহাদিগেপ বুদ্ধ বগুবিষয়িণী বালিযা তাহাপগের কবিতা বহাীবধাঁয়ণী 
হইয়।ছে । তাহাঁদগের বু দৃরসন্বন্ধগ্রাাাহণা বলিয়া তহাঁদগের কাঁবঙ।৩ দুরসম্বন্ধ- 
প্রকাশিক। হইয়াছে । কিন্ত এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাটতাগুণের লাঘব হইয়াছে । 
বিদ্যাপাতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ কিগ কাবত্ব প্রগা্ ; মধুসুপন বা হেমন্দ্রে 
কাবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদুশ প্রগাঢ় নহে । জ্ঞ।নর্থীদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব- 
শান্ত হ্রাস হয় বাঁলয়া যে প্রবাদ আছে, ইহ। তাহার একটি কারণ । যে জল সঙ্কীণ কুপে 
গভর, তাহ তড়াগে ছড়ীইলে আর গভাঁর থাকে না । 

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বাঁহঃপ্রকৃতির মধ্যে যথাথ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের 
প্রতিবিম্ব নিপাতিত হয় । অর্থাৎ বাহঃপ্রকৃতির গুণে হ্বদয়ের ভাবাস্তর ঘটে, এবং মনের 
অবস্থা বশেষে বাস দৃশ্ত সুখকর ব1 দুঃখকর বোধ ২য়_উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে । যখন 
বাহঃপ্রকীতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়। সাহত চত্রত করাই কাব্যের 
উদ্দেশ । যখন অগুঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বাহঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার 
উদ্দেশ্য । খিনি ইহ পারেন, তিদ্িই সবকবি । ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্ড্রিয়- 
পরা, অপর দিকে আধ্যাত্মকতী দোষ জন্মে । এ স্থলে শারীরক ভোগাসাঁক্তকেই 
ইন্ড্রিয়পরতা বাঁলতোঁছ না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা৷ 
বাঁলতোঁছ । হীন্দ্রয়পরত। দোষের উদাহরণ, জয়দেব । আধ্যাঁআকতাঁর উদাহরণ» 
৬৬010509107). 


২২৩৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 
আধ্যজাতির সুন্সম শিল্প* 


একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া 
মুক্তি বা নির্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহা 
করিয়া, খাঁও, দাও, ঘুম1ও | যাহার) সুখাভিলীষা, তাহাপিগের মধ্যে নানা মত। কেহ 
বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সখ, কেহ বলেন ধর্শে, কেহ বলেন অধন্মে ; কাহার 
সুখ কার্ষ্যে, ক।হারও সুখ জ্ঞানে । কিন্ত প্রাঁয় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্য 
সুখী নহে । তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর ; সুন্দর কন্যার মুখ দেখিয়! প্রীত হও ; 
সুন্দর শিশুর প্রাত চাঁহিয়। বিমুগ্ধ হও তুন্দরী পুঁজ্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর 
ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘন্ম|ক্ত ললাটে যে অর্থ উপাঁঞজ্জন কাঁরয়াছ, যুন্দর গৃহ 
নির্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত কারয়া খণী হও; আপন 
সুন্দর সাঁজিবে বলিয়া, সর্ববস্থ পণ কারয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও--ঘটা বাটা পিত্তল 
কাসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ব কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে 
সুন্দর উদ্যান র৮»না কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাঁসি দোখবার জঙ্, সুন্দর কাঞ্চন রত 
সুন্দরশকে সাজাও । সকলেই অহরহ সৌন্দর্যযতৃষায় পীড়িত, কিন্ত কেহ কখন এ কথা 
মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি। 

এই সৌন্দধ্যতৃষা যেরূপ বলবতাঁ, সেইরূপ প্রশংসনীয়! এবং পাঁরিপোষণীয়| ৷ মনুষ্ধের 
যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কেন না, প্রথমতঃ ইহা 
পবিত্র, নিশ্মল, পাপসংস্পর্শশূন্থ ; সৌন্দধ্যের উপভোগ কেবল মীনসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের 
সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই । সত্য বটে, সুন্দর বস্ত অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সাহত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট ; কিন্তু সৌন্দধ্যজনিত সুখ হীন্দ্রয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন । রত্রখচিত সুবর্ণ 
জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা [নবারণ হইবে, কুগঠন ষৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ 
সেইরূপ হইবে ; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যে্ুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা*সৌন্দর্যজনিত 
মানাসিক সুখ । আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সখ তাহার সঙ্গে মিশে 
বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা 1ীনবারণাতরিক্ত যে মুখ, তাহা 
সৌন্দধ্য-জনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার কাঁরতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ 
সর্বসুখাপেক্ষা গুরুতর ; যাহারা নৈসগিক শোভাদর্শনাপ্রয় বা কাব্যামোদী, তাহার! 
ইহার অনেক উদাহরণ মণে করিতে পারিবেন; সৌন্দধ্যের উপভোগ্জনিত সুখ, 
অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহা হইয়া উঠে । তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে 
অপ্রীতিকর হটয়া। উঠে, সৌন্দর্য্যজিত সুখ িরনৃতন, এবং চিরপ্রীণ্তিকর 

অতএব ধাহারা মনুষ্টজাতির এই মুখবন্ধন করেন, তাহারা মনুষ্কজাতির উপকারক- 
দিগের মধ্যে সর্ববোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য । যে ভিখারণশ খঞ্জনশ বাজাইয়া নেড়ার গত 
গাইয়। মুষ্টিভিক্ষা' লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুয্যজাতির মহোঁপকারী বলিয়া স্বীকার 
করিবে না বটে, কিস্ত যে বাল্শীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্তের অক্ষয় সুখ এবং 
চিত্তোংকধের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাধি, ওয়াট বা 
জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন । অনেকে লেফি, মেকৃলে প্রভৃতি 


* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আধ)জাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কলিকাতা । 


বিবিধ প্রবন্ধ__আর্যজাতির সৃষ্্স শিল্প ২৩৯ 


অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদৃকাকারকে উপকারশ 
বলিয়া উচ্চাসনে বসান ; এই গগুযুর্থ দলের মধ্যে আধুনিক অদ্ধীশিক্ষিত কতকগুলি 
বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলগ্ের রাঁজপুরুষ-চুড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলগুজাত 
মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউমৃ, আদম স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়ল্টর স্কটকে 
সর্তোপরি স্থান দিয়াছেন । 

যেমন মনুষ্ঠের অন্যান্য অভাব পুরণার্থ ক একটি শিল্পাবিদ্তা আছে, সৌন্দধ্যাকাজ্ষা 
পুরণার্থও বিদ্যা আছে । সোন্দরধ্য সৃজনেব বিবিধ উপায় আছে। উপাঁয়ভেদে সেই 
বিদ্যা পৃথক পৃথক্‌ রূপ ধারণ করিয়াছে । 

আমর] যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র 
আছে--আর কিছু নাই ; যথা আকাশ । 

মার কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকাঁরও আছে ; যথা পৃস্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন,গতিও আছে; যথা উরগ । 

কতকগুির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল । 

মনুষ্তের বর্ণ আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থমুপ্ত বাক্য আছে। 

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী-বর্ণ, আকার, গতি, রব ও তরথমুক্ত 
বাক্য । 

যে সৌন্দর্যাজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা। কহে । 

যে বিছ্ার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবধ । জডের আকৃতিসৌন্দর্্য যে বিদ্যার 
উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য । চেতন বা উত্ভিদের সৌন্দধ্য যে বিচ্ভার উদ্দেশ্, তাহার 
নাম ভাঙ্কর্য্য | 

যে সৌন্দর্যজনিক1 বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য । 

রব যাহার অবলম্বন, সে বদ্যার নাম সঙ্গাত। 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাক্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা । 
ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া 
“সুন্্াশল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে। 

সৌন্দর্যযপ্রস্থতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্থজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন 
বাঙ্গালির কপালে এ সখ নাই । সুক্ষ শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ । তাহাতে 
বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা । বাঙ্গালি তুখী হইতে জানে ন।। 

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গাঁলর নিজের নহে । কতকটা বাঙ্গালির 
সামাজিক রীতির দোষ ;- পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পাঁরত্য।গ করা হইবে না, তাতেই 
অসংখ্য সন্তান-সম্ভত লইয়া গর্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল পিন্‌ ফাঁরতে হইবে 
সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিস্কাতি এবং সৌন্দধ্যসাধন সম্ভবে না । কতকটা বাঙ্গালির 
দারিদ্রযজন্য । সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য--অনেকের সংসার চলে না । তাহার উপর সামীজক 
রাঁত্যনুসারে আগে পৌরস্ত্রীগশের অলঙ্কার, দোলছৃর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃত্রাদ্ধ, 
পুজ-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে--সে সকল ব্যয় সম্পন্ন 
ক্ষরিয্রা, খুকরশাল। তুল্য কদর্য স্থানে বাস কারিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রাঁতি। ইচ্ছ। 


২৪০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


কারিলেও সমাজশুঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রঁতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না ॥ 
কফতকটা হিন্দুধর্মের দোষ ; যে ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্্রপ্রস্তত হম্খ্যও গোময় লেপনে 
পারিস্কত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সুক্ষ শিল্পের দুর্দশারই সম্ভাবনা । 

এ সকল স্বীকার কবিলেও দোক্ষালণ ইয় না। যেফিরিঙ্গি কেরাণীগরি করিয়া 
শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বংসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার 
আঁধকারা গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য (বিষয়ে ডুলনা কর । দেখিবে, এ প্রভেদটি 
অনেকটাই স্বাভাবিক | দ্বুই চাঁব জন ধনাট্য বারু, ইংরেজদিগের অনুকরণ কারিয়া, 
ইংরেজের ন্যায় গহাদির প।াবপাট্য বিধান কারয়। থাকেন এবং ভাঙ্কধ্য ও চিত্রা দির দ্বারা 
গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন । বাঙ্গাদি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই | কিন্ত 
তাহাদিগেব ভাঙ্কষ্য এবং চিএসংগ্রত দেখিলেই বোঁধ হম যে, অনুকর্ণ-স্পুহ'তেই এ 
সকল সংগ্রত ঘটিয়।ছে__নচেৎ সৌন্দধ্যে তাহাদিগের আভরিক অনুবাগ নাই । এখানে 
ভাল-মন্দেৰ বিচার নাই, মহাথ্য হইলেই হইল; সান্নবেশেব পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় 
আধক হইলেই ১হল 1 ভাস্ধ্য চিত্র পুবে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম 
বিঢাঁরশাক্ত দেখ। যাঁয় না । এ বিণয়ে সাশাক্ষত আশিক্ষিত সমান--প্রভেদ অতি অল্প । 
নৃত্য গণত-_ সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল । সৌন্দধ্যবিচারশস্তি, 
সৌন্দর্য্যরসা স্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গ|পব কপালে [লিখেন নাই 


দ্রৌপদী 
( প্রথম প্রস্তাব ) 


কি প্রাচশন, কি আধুনিক, হিন্দ্রকাব্য সকলে নাঁয়িকাগণের চরিত্র এক ছাচে ঢাল? 
দেখা যায় । পতিপরায্্ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লঙ্জাশীল, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ 
অধিকারিণী-_ ইনিই আধ্যসাহত্যের আদর্শস্থল]ভিষিক্ত। । এই গ্নে বৃদ্ধ বালুশীকি বিশ্ব- 
মনোমোহিনী জনক দ্ৃভিতাকে গড়িয়াছিলেন । সেই অবধি আধ্য নায়কা সেই আদর্শে 
গঠিত হইতেছে । শবুস্তল।, দময়ন্তী, রতডাবলণী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ-__সএতার 
অনুকরণ মাত্র । অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আধ্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত 
কথ! বলিতেছি না_িল্ত সীতানুবত্তিনী নাঁয়িকারই বাহুল্য । আজিও যান সন্তা 
ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিছ্য। প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সত! 
গাঁডতে বসেন । 

ইহার কারণও দুরনৃমেয় নহে । প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই 
প্রকার স্ত্রীচরিত্রহই আধ্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়ত আধ্যন্ত্রণগণের 
এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আম়ুত্ত । 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই । এখানে মহাভারতকার অপুর্ব 
নৃতন সৃষ্টি প্রকীশিত কাঁরয়াছেন। সাঁতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্ত ভ্রৌপদশর 
হইল না । 

সীতী। সত, পঞ্চপাতিক দ্রৌোপদ$খকেও মহাভারতকার সতাঁ বািয়াই পরিচিত 
করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হোক, পাচ হৌক, পাতিমান্তর 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ দ্রৌপদী ২৪৯ 


ভজন1ই সতীত্ব । উভয়েই পত্রী ও রাজ্ঞীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুগ্রমতি, ধর্মমনিঠ। এবং 
গুরুজনের বাধ্য । কিন্ত এই পধ্যন্ত সাদৃশ্য । সঈতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানত: কুলবধু, 
দ্রোপদণী কুলবধু হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্থিনী রাঁজ্ঞী । সাঁতায় স্ত্রাজাতির কোমল 
গুণগুিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের 
যোগ্য জায়া, দ্রৌপদী ভমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী । সখতাকে হরণ করিতে 
বাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাঁজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদশইরণে আিতেন, তবে 
বোধ হয়, হয় কণচকের গায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে 
স্বমে গড়াগাঁড় দিতেন । 

দ্রোপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দ্বরূহ , কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুলা, 
তাহার অজন্্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবং কোথায় যায়, তাহা 
পর্যবেক্ষণ কে করিতে পারে ! তথাপি দ্বই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ব কারিতেছি। 

দ্রৌপদশর স্বয়ন্বর । দ্রপদরাজার পণ যে, যে সেই ছৃর্বেধনগয় লক্ষ্য বিএধিবে, সেই 
দ্রৌপ্দীর পাণিগ্রহণ করিবে । কন্যা সভাতলে আনীতা । প্রাথবীর রাজগণ, বীরগণ, 
ধাঁধগণ সমবেত । এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুষুম শুকাইয়া উঠে; সেই 
বিশোস্তমান| কুমারশ লাভার্থ দ্ুধ্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভাতি ভুবনপ্রথত মহাবীর- 
সকল লক্ষ্য বিধিতে যত্ত করিতেছেন । একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া 
আসিতেছেশ | হায়! দ্রৌপদশীব বিবাহ হয় না। 

অন্যান্য রাঁজগণমধ্যে সর্বশেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুত্র 
কাব্যকার এখানে কি কারতেন বলা যায় না-_কেন না, এটি বিষম সঙ্কট । কাব্যের 
প্রয়োজন, পাগুবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে । কর্ণ লক্ষ্য বিধিলে তাহা 
হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিদ্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন । 
কিন্ত মহাভারতের মহাঁকবি জান্বল্যমীন দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য), তাহার 
প্রধান নায়ক অর্জনের বাধ্যের মানদণ্ড । কর্ণ প্রতিদ্বন্্রী এবং অজ্জ্নহস্তে পরাভূত 
বিয়াই অর্জনের গৌরবের এত আধিক্য, কর্ণকে অন্গের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্ধ্য কারলে 
অঞ্জনের গৌরব কোথা থাকে ? এরূপ স্কট, ক্কদ্র কাঁবকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য 
স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামীয় কাজ নাই_-কর্ণকে ন! তুলিলেই ভাল হয়। 
কাব্যের যে সর্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না-সকল রাঁজাই যেখানে 
সর্ববাঙ্গমুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহ।বলপরা ক্রান্ত কর্ণই যে কেন 
এক] উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। 

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীঁক্ষু দৃষ্টিশালী । তানি অবললাক্রমে কর্ণকে 
লক্ষ্যবন্ধনে উত্থিত কারলেন, কর্ণের বীধ্যের গৌরব অন্ন রাখিলেন, এবং সেই 
অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্ত স্বাসিদ্ধ করিলেন । 
দ্রোপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন । যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্তৃক 
ভঁতলশায়শী হইবে, ষে দন দুষ্যোধনের সভাতলে দুযতাঁজতা অপমানিত মহিষা স্বামী 
হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উ্মৃখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদার যে চাঁরত্র প্রকাশ পাইবে, 
অগ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন । একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্ট সফল হইল । 
বলিয়াছ, সেই প্রচগ্প্রতাপসমান্বিত| মহাসভায় কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্ত 


বৰ (১ম) ১৬ 


২৪২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রথ 


দ্রোঁপদ কুমারণ, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বারমণ্ডলণী, খিমগ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদ- 

রাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুনতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোস্ভত দেখিয়া 

বাঁললেন, “আমি সৃতপুজ্রকে বরণ করিব না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে 
নপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন । 

এই কথায় যতট! চারত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লাঁখয়াও ততটা প্রকাশ করা 
ছুঃসাধ্য । এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রযৌজন হইল না__দ্রোপদশকে তেজস্থিনশ 
বা গবিবতা বলিয়া ব্যাখযাত করিবার আবশ্বীকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার 
দুর্দমনীয় গর্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল । 

ইহার পর দৃযৃতক্রাড়ায় বিজিত দ্রৌপদীর চারত্র অবলোকন কর । মহাগবিৰিত, 
তেজস্থশ, এবং বলধারাঁ ভীমার্জ্জন দাতমুখে বিসঞ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, 
শত্রর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন ৷ এস্থলে তাহাদিগের অনুগামিনী দাসীর ফি 
করা কর্তব্য? স্বামিকতৃক দৃযুতমুখে সমপিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার 
করাই আধ্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ ৷ দ্রৌপদী কি করিলেন? তানি প্রাতিকামীর মুখে 
দৃযুতবার্তা এবং দুর্যযোধনের সভায় তাহার আহ্বান শুনিয়া বললেন, 

“হে সৃতনন্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া মুধিষিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে 
আমাকে, কি আপনাকে দৃযতমুখে বিসর্জন কারয়াছেন । হে সৃতাত্মজ ! তুমি যুধিষিরের 
নিকট এই বৃতান্ত জাপিয়া এস্থানে আগমনপূর্বক আমাকে লইয়া যাইও । ধর্্ঘরাজ ফিরূপে 
পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব |” দ্রোপদীর অভিপ্রায়, দাসত্‌ 
স্বীকার করিবেন না । 

দ্রোপদীর চাঁরত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সৃস্প্ট_এক ধর্দীচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, 
ধর্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দ্বুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে । 
মহাভারতকার এই ছৃই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন ; ভীমসেনে, 
অজ্জ্ঞনে, অশ্ব্থামায়,। এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চারত্রে এতদ্বভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন । 
ভীমসেনে দর্প পুর্ণমাত্রায়, এবং অর্জনে ও অন্বতথামায় অর্ধমাত্রায় দেখা যায় । দর্প শবে 
এখানে আত্মঙ্াঘাপ্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজাস্বতাই আমাদের 
নির্দেশ্ট । এই তেজাস্থিতা প্রোপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অজ্জুঞনে এবং অভিমন্থ্যতে 
ইহা আত্মশক্তির নিশ্চয়তায় পাঁরণত হইয়াছিল /; ভাঁমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির ফারণ 
হইয়াছিল ; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে । 

সভাতলে দ্রোপদীর দর্প ও তেজস্থিতা আরও বদ্ধিত হইল । তিনি ছুঃশাসনকে 
বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদ দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুন্রেরা তোকে কখনই 
ক্ষমা করিবেন না|” স্বামকুলকে উপলক্ষ ফারিয়া সর্বসমীপে মুক্তকগ্ঠে বলিলেন, 
“«ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিকৃ ! ক্ষত্রধর্্মজ্ৰগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়! গিয়াছে ।” 
ভীম্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বললেন, “বুঝিলাম__দ্রোণ, ভীম্ম ও 
মহাত্মা! বিদ্বরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই ।” কিস্ত অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে ! মহাভারতের 
কারি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবং দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ 
দ্রৌপদশীকে বেশ্ত। বাল, ছুঃশাসন তাহার পরিধেয় আকর্ষণ কারিতে গেল, তখন আর 
দর্প রাহল না-__ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল । তখন দ্রৌপদী ভাঁকিতে লাগলেন, 


বিবিধ প্রবন্ধ__ড্রোপদশ ২৪৩ 


“হা নাথ ! হা রমানাথ ! হা ত্রজনাথ ! হাঁ ছুঃখনাশ ! আমি কৌরবসাগরে নিগ্ 
হইয়াছি__আমাক্কে উদ্ধার কর !” এস্থলে কাবস্বের চরমোৎকর্ষ । 

দ্রৌপদী জাতি বজিয়! তাহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্ত তাহার ধর্দজ্ঞানও অসামান্য 
_-খন তিনি দপিতা রাজমহিষা হইয়া! না দীড়ান, তখন জনমঞগ্জলে ভাদৃশী ধর্মানুরাগিণী 
আছে বোধ হয় নাঁ। এই প্রবল ধর্্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদগ্ডের স্বরূপ । এই 
অসামান্য ধর্মানুরাগ, এবং তেজন্বিতার সহিত সেই ধন্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, 
ধৃতরাষ্্রের নিকট তাহার বরগ্রহণ কালে আত সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । সে স্থানটি 
এত সুন্দর যে, যিনি তাহা! শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ 
কিলেও অস্পখশ হইবেন না । এজন্য সেই স্থানটি উদ্ধত করিলাম । 

“হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্ব্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সাত্নাবাক্যে 
দ্রোপদীক্ষে কহিলেন, হে দ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলঘিত বর প্রার্থনা 
কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রোপদশ কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ । যাদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর 
প্রদান করুন যে, সর্বধর্শযুক্ত শ্রীমান্‌ মিষ্টির দাসত হইতে মুক্ত হউন । আপনার পুজগণ 
যেন এ মনস্বাঁক্ষে প্নরায় দাস না বলে, আর আমার পুল্ত প্রাতাবিন্ধ্য যেন দাসপুজ না 
হয়; কেন না, প্রতিবিদ্ধ্য রাজপুল, বিশেষতঃ ভূপাতিগণকরতৃক লালিত, উহার দাঁস- 
পুঁ্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয় ৷ ধূৃতরাহ্ব কাহলেন, হে কল্যাণি! আমি তৌমার 
অভিলাষানুবূপ এই বর প্রদান করিলাম ; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে 
ইচ্ছা কারি , তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ । 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের 
দাসত্ব মোচন হউক | ধৃতরাষ্্র কহলেন, হে নন্দিনি ! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর 
প্রদান করিলাম ; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । এই দুই বর দান দ্বার তোমার 
যথার্থ সংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচাঁরিণী, আমার সমুদায় পুর্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রৌপদী কাঁহলেন, হে ভগবন্‌ ! লোভ ধর্মনাশের হেত্ব, অতএব জমি আর বর 
প্রার্থনা কার না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নাহ ; যেহেতু, বৈশ্টের এক বর, 
ক্ষত্রিয়পত্রশর ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাল্পণের শত বর লওয়া কর্তব্য । এক্ষণে 
আমার পতিগণ দাঁসত্বরূপ দারুণ পাপপক্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইজেন, উহা'রা 
পুণ্য কন্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন ।” 

এইরূপ ধর্ম ও গর্ধের সুসামঞ্জহ্যই দ্রৌপদীচািত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ । 
যখন জয়দ্রথ তাহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকফিনী প্রাঞ্চ হয়েন, তখন প্রথমে 
দ্রোপদণ তাহাকে ধর্মাচারসঙ্গত আতিথিসমচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্র 
করেন ; পরে জয়দ্রথ আপনার দৃরভিসন্ষি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর হ্যায় গঞ্জন করিয়া 
আপনার তেজোরাশ প্রকাশ ফরেন । তাহার সেই তেজোগর্ভ বচনপরম্পরা পাঠে মন 
আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে । জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত *। হইয়া তাহাঞ্ষে বলপুর্ব্বক 
আকর্ষণ কফাঁরতে গিয়া তাহার সম্মুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন ; যিনি ভাঁমাজ্জরনের পড়া, 
এবং শ্বষীছ্বায়ের ভগিনী, তাহার বাহুবলে ছিন্নস্বল পাদপের দ্যায় মহাবীর সিঙ্ধু- 
সৌবীরাধপাতি ভূতলে পাতিত হয়েন। রী 


২৪৪ বাঙ্কম রচণাসংগ্রত 


পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্র্ধার বল প্রকাশ করিয়৷ তাহাকে রথে তুলেন » তখন দ্রৌপদী 
যে আচরণ কারিলেন, তাহা নিতান্ত ত্জেস্থিন বীরনরণশর কার্য । তিনি বৃথ। বিলাপ 
ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং 
বিলম্বকারা স্বামিগণের উদ্দেশ্টে ভর্সনা করিলেন না; কেবল কুল্প্রুরোহিত ধোঁম্যের 
চরণে প্রণিপাতপুর্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ কারিলেন । পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্ঠমান 
পাগুবাঁদগের পরিচয় জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থ! হইয়াও 
যেরূপ গব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলণলা ক্রমে স্বামখদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন 
তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য । 


দ্রৌপদী 


(দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 


দশ বংসর হইল, বঙ্ষদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম । 
অন্যান্য আর্ষযনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদশর-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য 
দেখান শিয়াছিল । কিন্তু ডোৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রান্থি যে তত্ব, তাহার কোন কথ সে 
সময়ে বলা হয় নাই | বাঁলবার সময় তখন উপাস্থত হয় নাই । এখন বোধ হয়, সে 
কথাটা বলা যাইতে পারে । 
সে তত্বটার বহিবিকাশ বড় দীপ্রমান্_এক নাবীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাঁহাকে 
কুলট বিয়া বিবেচনা! করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের 
সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল ? 
আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজ! উত্তর দিয়া থাকেন । 
ভারতবষীয়েরা বর্ধবর জাতি__তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বন্ুবিবাহপদ্ধতি পুর্ববকালে 
প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাগুবের একই পত্রী । ইউরোগীয় আচাধ্যবর্গের আর 
কোন সাধ্য থাকৃক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সৌঁজা কথাগুলা বালিতে বড় মজবুত । 
ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্ধিষয়ে আমাকে সম্প্রতি 
কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল । আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে,যে, সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ে তাহারা যাহা! লিথিয়াছেন, তাহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস 
কাব প্রভৃতির অনুবাদ, টাকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক 
সাহিতাজগতে আর ফিছু হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপাস্থত করিবার এমন সহজ 
উপায়ও আর কিছুই নাই । এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাহাদিগের 
সতর্ক কারবার জন্য এ কথাট! কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি [িখিতে বাধ্য হইলাম । 
স্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বাঁলিজেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নুতন নৃতন 
গ্রন্থ আবিষ্কত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় 
্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বালিতে ইচ্ছা! করে না । যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের 
তুলনায় উইলো', কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গ। সিন্ধু গোদাঁবরীর তুলনায় গ্রীক কাঁবাদিগের 
প্রিয় পার্বতী নির্বারণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একথানি, ইউরোপীয় কাব্য 
সেইরূপ গ্রন্থ । বেদের সংহিতা, ব্রাক্ষণ, আরণ্যক, উপনিষদ, গৃহ্নুত্র, শ্রোতসূজ, ধর্মমসূজ, 
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দ*ন, এই সকলের ভাঘ্য, তার টাকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মাতি, কাব্য, 
অলঙ্কার, ব্যাকবণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধাঁন, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্তে আজও 
ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও 
ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্ধ্যদিগেব মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল । 
তথাপি পাশ্চাতা পণ্ডতেরা একা দ্রোপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন 
যে, প্রাচীন ভারতবষ য়দিগের মধ্যে স্ীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল । এই 
জাতগয় একজন পণ্ডিত (66180550, সাহেব) ভগ্ন অন্রালিকার প্রাচরে গোঁটাঁকত 
বিবস্ত্র। ক্ত্রীমৃত্তি দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্রীলৌকেরা কাপড 
পারত না_ সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্রাবস্থায় 
িচরণ করিত ! তাই বলিতেছিলাম__-এই সকল পণ্ুতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা 
মহাপাতক সাহিত্যসংসাবে দুর্লভ | 
দ্রোপদণীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্তুল তাৎপর্যা কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে 
বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ এঁতিহাঁসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র ? 
সত্য সতাই দ্রৌপদশর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাঁজাইয়াছেন * মহাভারতের 
যে এতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। 
কিস্ত মহাভারতের এতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই 
এতহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। 'যাহা স্প্টতঃ প্রাক্ষিপূ, তাহা এতিহাসিক নহে 
__ এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ । কিন্ত দ্রোপদী-চবিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যাঁয় না দ্রৌপদশীকে 
লইয়াই মৌলিক মহাভারত ! ত। হউক-_কিস্তু মোৌছিলক মহাভাবতে যত কথা আছে, 
সকলই যে এঁতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ ৷ যে সময়ে কবিই 
ইতিহাঁসবেতী, ইতিহাসবেতীও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ । 
সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্িত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে । দ্রৌপদী 
যুধিতিরের মহিষা ছিলেন, ইহা না হয় এতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল-_তিনি 
যে পঞ্চ পাগুবের মহিষ, ইহাও কি এঁতিহাসিক সত্য বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে ? 
এই দ্রোপদশীর বভুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষ য় গ্রন্থসমুদ্রমধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্ম্যদিগের 
মধ্যে স্্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাঁওয। যায়" না। বিধব! হইলে জ্তীলোক 
অন্য বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়। যায় । কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির 
ভার্ষযা ছিল, এমন প্রমাণইপাওয়ান্যায় না । কখন দেখ। গিয়াছে যে, কোন মনুষ্তের প্রা 
হন্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অর্্বলি £আছে ; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন 
মনুষ্য ঢচক্ষুহীন হইয়া জন্ম গগ্রহণ করে । এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যাঁয় 
নাযে, মনুষ্জাতির হাতের আস্কুল বারটি, অথব। মনুষ্য "অন্ধ হইয়া জন্মে । তেমনি 
কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়। সিদ্ধান্ত ্কর। যায় না যে, পুর্ববে আর্্যনারীগণ- 
মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । আর মহাঁভীরতেই প্রকাশ যে, এরপ প্রথা ছিল 
না; ফেন না, দ্রৌপদণ সম্বন্ধে এমন অলোকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ং 
দিবার জন্য মহাভারতঞ্ার পূর্ববজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা! করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন । 
এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা! তাদ্বশ সমাজে অত্যন্ত 


২৪৬ বঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


লোকনিন্নার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাগুবাদিগের ম্যায় লোকবিখ্যাত 
রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এঙ্গন একটা কথা, তত্ববিশেষকে 
পারম্ফুট-করিবার জন্য গাঁড়য়া লওয়া বিচিত্র নহে । 

গড়া কথার মত জনেফ্ষটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদর পঞ্চ স্বামশর গুরসে পঞ্চ পুন ছিল । 
কাহারও ওরসে দুইটি, ঠি তিনটি হইল ন11 কাহারও গুরসে ধ্যা হইল না। ফাহার 
ওরস 'নক্ষল গেল না। সেই পাঁচটি প্রজ্জের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। 
কেহই বাচিয়া রহিল না । সকলেই এক সময়ে অশ্বথামার হস্তে নিধন পাইল । ফাহারও 
কোন কার্য্যকারিতা নাই । সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একভ্রে 
দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমনুয, 
ঘটোংকচ, বভ্রঃবাহন, কেমন জীবন্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যাঁদ দ্রৌপদ"” 
একা মুধিষ্টিবের ভার্ধ্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাঁগুব অবিবাহিত ছিলেন ? ইহার 
উত্তর কঠিন বটে । 

ভীম ও অন্ত্বীনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি । কিন্ত নকুল সহদেবের 
অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথ মহাভারতে পাই না । পাই না বলিয়্াই যে সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে, তাহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে । মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন 
পাণুবের অর্থাৎ মুধিষ্টির ও ভীমার্জ্বনের জীবনী ; অন্য দুই পাগুব তাহাদের ছায়া 
মাত্রব_কেবল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ফাজ করে । তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে 
সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন । কথাটা 
তাদ্শ মারাত্মক নহে । দ্রৌপদশীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পঙ্ষে আমর! উপরে যে আপত্তি 
দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যদি দ্রোপদীর পঞ্চাববাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কাব কি 
আভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্তী হইলেন ? বিশেষ কোন গৃঢ় আভিপ্রায় 
না থাঁকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন? তাহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যাদি 
ইংরেজদিগের মত বলেন, “শু ! ০1681 0256 ০0 79০0197001 1” তবে সব ফুরাইল। 
আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগুঢ় তত্ব অনুসন্ধান কারতে হইবে । 

সেই তত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাম্পদ লোকের একটি উক্জি 
আমি উদ্ধত করিব । কথাট! প্রচারে প্রকাশিত “কৃষ্ণচরিত্রক্ষে” লক্ষ্য করিয়া উক্ত 
হইয়াছে 

“শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্য শরীর ধারণ পুর্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, একথা৷ আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্ত মহাভারতপ্রণয়নের পুর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি 
অতিমানুষ এশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক 
বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারতগ্রস্থেও যে সেই বোধের একটি 
অপূর্ব প্রতিবিস্ব পড়িবে, তাহা! আশ্চর্যের বিষয় নহে ; বন্ততঃ তাহাই সম্ভবপর । তবে 
আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কর্মকাণ্ড বেদব্যাথ্যা প্রভৃতি তাহার বহুবিধ 
উদ্গেশ্ঠের মধ্যে অর্জ্বন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া! বর্ণন কারয়াছেন, এবং 
ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত জশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত 


বিবিধ প্রবন্ধ- দ্রৌপদী ২৪৭ 


বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একটি বিশেষ এঁশী শক্তিকে মৃত্তিমতী করিয়া 
দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে এঁশী শক্তিটি কোন পাধিব পাত্রে কোন দেশের 
কোন ফবি কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই । আদি কাবি বাল্মীকিও তাহা ধারবার চেষ্টা 
করেন নাই-_-মহাভারতফষীর সেই ক্ষাজে অধ্যবসায় কারয়াছিলেন, এবং তাহা যতদুর 
সম্পন্ন হইতে পারে, ততদ্বূর সম্পন্ন করিয়াছলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থথানি পঞ্চম 
বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এ এঁশী শক্তিব নাম ণনলিপ্ততা” ৷ শ্রীকৃষ্ণ মনুস্যরূপী 
“নিলেপ? | 

এই “নির্লেপ” বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাঁকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা নহে। 
আমি ইহার মর্ম যতদ্বর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি। 

রাগদ্েষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানান্দ্রয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্ম। প্রসাদম ধিগচ্ছ তি ॥ 

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইীন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় 
সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা প্ররুষ শান্ত প্রাপ্ত হয়েন । 

অতএব নিলিঞ্চের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জন নিম্প্রয়ৌোজন । এবং 
বজ্জনে সংজেপই বুঝায় । বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন 
আত্ম! লিপ্ত আছে-_বজ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য । কিন্ত যিনি হীকন্দ্রয় বিষয়ের 
উপভোগী থাঁকিয়াও তাহাতে অনুরাগশুহ্থ, খিনি সেই সকল হীন্দ্রয়ফে বিজিত কারিয়া 
অনুষ্ঠেয় কর্খ সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত। তাহার আত্মার 
সঙ্গে ভেগয বিষয় আর সতশ্লষ্ট নহে । তিনি পাঁপ ও দ্বঃখের অতাঁত । 

এইরূপ “নির্লেপ” বা৷ “অনাসঙ্গ” পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দ্বশাস্তরকারেরা একটা 
কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন__নিলিপ্ত বা অনাসক্তফে আধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন । এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা 
শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্তী কাঁরয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রকদিগের সাধন 
প্রণালীতে এত বেশী ইকন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তর আবির্ভাব । যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছ! 
বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নিলিপ্ত । দ্রোপদীর বন্থ স্বামশও এই 
জন্থা। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্টের মৃত্তিদ্বরপিণী । তৎস্করূপে তাহাকে স্থাপন 
করাই কবির উদ্দেশ্য । তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসরগযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী 
সাধ্বী, পাঁতিত্রত্যের পরাকাষ্ঠা । পঞ্চ পতি দ্রোপদশর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার 
এক বস্ত, এবং ধন্মীচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য । যেমন প্রকৃত ধশ্মাত্মার নিকট 
বনু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র আভ্ভল্ন উপাস্য, তেমনি 
পঞ্চ স্বামী অনাসঙগযুক্তা দ্রোপদীর নিফট এক মাত্র ধর্মাচরণের স্থল । তাহার পক্ষা পক্ষ, 
ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই ; তিনি গৃহধর্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নিজিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় 
কর্মে প্রকৃত । ইহাই দ্রৌপদী-চাঁরত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য । তবে ঈদৃশ ধর্ম অতি- 
দ্ঃসাধনীয় ৷ মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্বে সেট্ুকুও বুঝাইয়াছেন । তথায় কাথিত 
হইয়াছে যে, দ্রোপদীর অঞ্জনের দিকে ফিঞ্চিং পক্ষপাত ছিল বলিয়া! তিনি সেই 


* এডুকেশন গেজেট) ১৮ বৈশাখ ১২৯৩। 


২৪৮ বঙ্কিম বচনাসংগ্রহ 


পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না-_সর্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা 
হইলেন । 

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রোপদীর পঁ/চ স্বামীর গুরসে কেবল এক 
একট পুক্র কেন? হিন্দ শান্তরানুপ।বে পুলে ংপাবন ধর্খ , [হীব তাহাতে বিরতি অধর্থয । 
পুশ উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল , ন] হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল । কিন্ত ধর্শের 
যে প্রয়োজন, এক প্রুজেই তাহ। সিদ্ধ হয়। একাধিক পুজেব উংপাদন ধর্ার্থে 
িত্প্রয়োজনীয়__কেবল ইব্দ্রিয়তৃপ্তিব ফল মাত্র। কিন্ত দ্রৌপনগ ইন্দ্রিয়স্ুখে নিলিপ্ত , 
ধর্ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বিগণেব সঙ্গে তাহার এীক্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল । 
স্বামীর ধর্শ্ার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামণর রসে এক এক পু গর্ভে ধারণ কবিলেন , 
তংপরে র্লেপবশতঃ আব সন্তান গর্তে ধারণ কারলেন ন।। কবির কল্পনার এই 
তাংপর্্য ৷ 

এই সকল কথার তাংপধ্য বোধ কার, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক 
অনাসঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্তকে স্বামিত্বে বরণ করিবে--তাহা নহিলে 
ধশ্মের সাধন হইবে না। তাংপধ্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্বশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে 
পঁডলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ কারতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্ত দ্রোপদীর চিততশুদ্ি 
জন্মিয়াছিল বলিয়া, তানি সেই মহাঁপাপকেও ধশ্মে পরিণত করিয়াছিলেন । 

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্দবলে অত্যন্ত দৃপ্ত।, সে দর্প কখন 
কখন ধশ্মকেও আঁতক্রম করে । সেই দর্পের সঙ্গে এই হীবক্দ্রয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্থয 
নাই । তবে তাহার নিষ্কাম ধর্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে 
স্বতন্ত্র কথা । 


অনু করণ 


জগদীগ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্ত এই 
জগতে দেখ। গিয়াছে । পশুতত্ববিং পাগডতের! পরাক্ষ। দ্বার! স্থির ;করিয়াছেন যে, এই 
জন্ত বাহাতঃ মনুষ্য-লক্ষণা ক্রান্ত ; হস্তে পদে পচ পাঁচ অন্কুলি, লাঙ্ুল নাই, এবং আস্থ ও 
মান্তিষ্ক, “বাইমেনা” জাতির সদ্বশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধেৎ সেরূপ নিশ্চয়ত। 
এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধে মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, 
ইহারা বাঁহরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু । এই তত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু 
রাজনারায়ণ বন্ধু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন । এক্ষণে তাহ মুদ্রিত 
কারিয়াছেন। তানি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন কারিয়াছেন । 

আমর। কোন্‌ মতাঁবলম্বা ? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী । আমরা ইংরেজণ 
সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ব অভ্যাস করিয়াছি । কোন কোন তাত্রশ্মশ্র ধাঁষর মত এই 
যে, যেমন বিধাতা ভ্রিলোকের সৃন্দরণগণের সৌন্দধ্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার 
সৃজন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ পশুবৃত্তর তিল তিল করিয়া সংগ্রহপুর্ববক এই অপুর্ব 


* সেকাল আর একাল । শ্রীরাজনারায়ণ বস্‌ প্রণীত। 


বিবিধ প্রবন্ধ- অনুকরণ ২৪৯ 


নব্য বাঙ্গালিচারিত্র সৃজন করিয়াছেন । শুগাল হইতে শঠত।, কুক্ধুর হইতে তোষামদ ও 
ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভনরুতা, বানর হইতে অনুকবণপট্ত'॥ এবং গপ্দভ হইতে গর্জন 
এই সকল একত্র কাঁরয়।, দিজ্াগুল উজ্্বলকারী, গারতবর্ষের ভরপার বিষয়শভূত, এবং ভট্ট 
মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজকাশে উাঁদত করিয়াছেন । যেমন 
সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্সন্স, যেমন পোষাকের মধো 
ফকিরের জাম, মগ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাছ্যের মধ্যে খিষ্ুঁভডি, তেমনি এই মহাজ্মাদিগের মতে 
মনুষ্ভের মধ্যে নবা বাঙ্গালি । যেমন ক্ষণবোদ সমুদ্র মন্থন ক্লে চন্দ্র উঠিয়া জগং 
আলো করিয়াছিল-_তেমনি পশুচাবজ্রসাগর মন্থন করিয়া, এই আন্দনীয় বাবু চাঁদ 
উঠিয়া ভারতবর্ষ আলে। করিতেছেন ৷ রাজনাবাযণবারুব হয়, যে সকল অমৃতলুন্ধ 
লেক রানু হইয়া! এই কলঙ্কশুন্য টাদকে গ্রাস কবিতে যান, আমরা তাহাদের নিন্দা 
করি । বিশেষতঃ রাজন্+বাযণবাবুকে বাল যে, আপাঁনই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন 
নিষেধ “করিযাছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন ০--গোঁরু হইতে 
বাঙ্গালি কিসে অপকুষ্ট ? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ ॥ ইহারা 
সম্বাদপত্ররূপ, ভাগ ভাগ সুস্বাদু দগ্ধ দিতেছে ; চাকবি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, জশবনক্ষেত্র 
কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ চাষাব ফসলের যোগাড কাঁরয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে 
করিয়। কালেজ হইতে ছাপাখানা আনিয়। ফেলিয়', চিনিব বলদেব নাম রাখিতেছে , 
সমাজ সংস্কাবের গাঁডিতে বিলাঁতি মাল বোঝাই দিয়া, বসের বাঁজারে চোলাই 
করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্থার্থসর্প পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহিব 
করিতেছে । এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে ? 

কিন্ত যান বাঙ্গালের যত নিন্দ। করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে । ব'জনারায়ণ- 
বাঁবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে । অনেক 
স্বদেশবংসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রা'জনাবায়ণবাবুও সেই আভিপ্রায়ে 
বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন-বাঙ্গ।লির হিতার্থ । সেকালে আর একালে নিবপেক্ষ 
ভাবে তুলনা তাহার উদ্দে্ট নহে__একাঁলের দোষ নির্বচনই তাহার উদ্দেশ্য । একালের 
গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃ্টিক্ষেপ কবেন নাই-_কবাঁও নিম্পয়োজন , কেন না, 
আমরা আপনাঁদিগের গুণের প্রাতি পলকের জন্য সন্দেহমুক্ত নাহ । 

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ । কিন্ত সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাঁগ সর্ববাদি- 
সম্মত । কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ 
তিরস্কত করিতেছেন । তদ্দিষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহ। উদ্ধৃত কারবার 
আবশ্যকতা নাই__সে সকল কথ! আজিকাি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয। যায় । 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, 'এবং ইহাও স্বীকার কার যে. রাজনারায়ণবাবু 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত | কিন্ত অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ 
ভ্রম আছে । 

অনুকরণ মাত্র কি দৃগ্য ? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম 
শিক্ষার উপায় কিছুই নাই । যেমন শিশু বয়ংপ্রাণ্থের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কাহিতে 
শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কাধ্য সকল দেখিয়া কাধ্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং 
আঁশক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে 


১৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । অতএব বাঙ্গালিযে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও 
যুক্তসদ্ধ । সত্য বটে, আদিম সভ্য জাতি বিনান্ুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য 
হইয়াছিল ; প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলন্ধ নহে । কিন্ত 
যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ট, তাহা কিসের ফল? 
তাহাও রোম ও মুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল । রোমক সভ্যতাও ম্বনানী সভ্যতার 
অনুকরণফল । যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃভজ্ঞ 
জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে মুনানীয়ের, বিশেষতঃ 
রোমকণয়ের অনুকরণ করেন নাই । প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ ফাঁরয়াছিলেন বলিয়াই 
এখন এ উচ্চসোপানে দীড়াইয়াছেন । শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে 
ন। শিখিয়াছে, সে কখনই সীতার দিতে শিখে নাই ; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে 
নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, 
সে কখনই লিখিতে শিখে নাই । বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ কারিতেছে, ইহাই 
বাঙ্গালির ভরসা । 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় 
না। কিসে জানিলে ? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ । পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল 
অনুকরণ মাত্র । ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুফারণ জন্সন। 
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকাদগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমর! এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহ 
না। বজ্জিলের মহাকাব্য, হৌমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ । সমুদয় রোমক- 
সাহিত্য, মুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ । যে রোমকসাতিত্য বর্তমান ইউরোপশীয় 
সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র । কিন্ত বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক । 
আমাদিগের স্বদেশে ছুইখানি মহাঁকাবা আছে-_তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ 
ইতিহাস বলে-_তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প 
তারতম্য । একখান আর একখানির অনুকরণ । 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহ হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর 
কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না । অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক- 
সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধষ্টিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে । 
রামায়ণের অমিতবলধারী বার, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবংসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জ্বনে 
পাঁরণত হইয়ছেন, এবং ভরত শক্রুপ্প নকুল সহদেব হইয়াছেন । ভীম, নৃতন সৃষ্টি, তবে 
কুম্তকর্ণের একটু ছায়ায় দীড়াইয়াছেন । রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্ষ্যোধন ; 
রামায়ণে বিভীষণ, মহণভারতে বিদ্বর ; অভিমনুযু, ইন্দ্রজতের অস্থিমজ্জা লইয়া! গঠিত 
হইয়াছে । এঁদকে রাম ভ্রাতা ও পত্বী সাঁহত বনবাসণ ; মিষ্টিরও ভ্রাতা ও পত্রী সাঁহত 
বনবাসী । উভয়েই রাঁজ্যন্যুত। একজনের পত্রী অপহাতা, আর একজনের পত্তী 
সভামধ্যে অপমানিতা ; উভয় মহাকাব্যের সারভত সমরানলে সেই অগ্রি জ্বলন্ত ; একে 
স্পষ্ট তঃ, অপরে অস্পহ্টতঃ । উভয় কাব্যের উপন্যাস্ভাগ এই যে, মুবরাজ রাজাচ্যুত 
হইয়া, ভ্রাতা ও পতীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া প্ুুনর্ধবার 
স্বরাজ্যে স্থাপিত । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে ; কৃশীলবের পাল! মণিপুরে 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ অনুকরণ ২৫১ 


বন্রবাহন কর্তৃক আভন"ত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্কালে মংয্যবিন্ধনে পরিণত 
হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে এবং পাও্কৃত পাপে বিলক্ষণ এঁক্য আছে । মহাভারতে 
রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছ। না হয়, না বলুন ; কিস্ত অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে 
ইহার অপেক্ষা ঘানি সম্বন্ধ অতি বিরল । কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে 
পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল-_এক! রামায়ণই তাহার তুলনীয় । অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় 
নহে । 

পরে, সমাজ সম্বন্ধে "দেখ । যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, 
তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে মুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার ফল, 
কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রস্থ, বঞ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের 
নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্মনীতি, 
অন্তনৈনিগের রাজধর্শম, লুকালসের ভোগাসক্ভি, জনসাধারণের এশ্বধ্য, এবং সম্রাটগণের 
স্থাপত্য কীত্তি। আধুনিক ইউরোপায়দিগের কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; ইতালীয়, 
ফরাঁসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমশয় সাঁহত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র, রোমক 
ব্যবস্থা-শান্ত্রের অনুকরণ ; ইউরোপীয় শাসন-প্রণালণী, রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও 
সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী ; কোথাও ফোরম, 
কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্‌ । আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও মুনানী 
রোমক মৃলবিশিষ্ট । এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাঁৰ ' 
পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে । প্রতিভা থাঁকিলেই এরূপ ঘটে, 
প্রথম অনুকরণ মাত্র হয় ; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাঞ্ধ হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে 
শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়-_পাঁরণামে তাহার 
হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভ। থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে । 

তবে প্রতিভা শুন্ের অনুকরণ বড় কদর্ধ্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসণিক 
শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্য কখন দেখা যায় না। 
ইউরোপণীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ । ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদো 
মুনানণ নাটকের অনুকরণ ৷ কিন্ত প্রাতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলগ্াীঁয় নাটক শীঘ্রই 
স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল-__এবং ইংলগু এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল । এদিকে এতদ্বিষয়ে 
স্বাভাবিক শক্তিশুন্য রোমীয়, ইতাল+য়, ফরাসি এবং জন্নগয়গণ অনুকারাই রাঁহলেন । 
অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাহাদিগের 
অনুিকীর্ধার ফল । এটি ভ্রম। ইহা নৈসগিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনু- 
চিকীর্ধাও সেই অপ্রতুলের ফল । অনুচিকীর্ধাও কার্য, কারণ নহে । 

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকানি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশুন্য 
ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি । অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা দৃণাকর আর কিছুই 
নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ । নচে অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির 
বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্থভাবনিদ্ধ। ইহাতে যে 
বাঙ্গালির স্থভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশ করা 
কঠিন। ইহ] মানুষের স্থভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ । যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টে একত্রিত 
হয়, তখন অপকৃষ্ট স্থভাবতই উংকৃষ্টের সমান হইতে চাহে । সমান হইবার উপায় ফি? 


২৫২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে । তাহাকেই অনুকরণ বলে । 
বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, এশ্বর্্ে, সুখে, সর্বাংশে বাঙ্গালি হইতে 
শ্রেঠ । বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে ইংরেজের 
মত সভা, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব । অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, 
অবস্থাপন্ন হইলে এরূপ করিত । বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রনৃত্তি নহে । 
অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জ।তি-_ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য, কাঁয়স্থ, আধ্যবংশসত্ভৃত 
আধ্যশোণিত তাহাদের শরীরে অগ্ঠাপি বতিতেছে ; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় 
কেবল[অনুকরণের জন্ধই অনুকরণাপ্রয় হইতে পারে পা। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং 
পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে । ধাহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও 
পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার 
পারিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন ? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজরা 
অল্পাংশে অনুকারী ই আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর; ইংরেজরা অনুকরণ 
করেন__কাহার ? 

ইহা আমরা অবশ্ট স্বীকার করি যে, বাঙ্গাঁলে যে পাঁরমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, 
ততটা বাঞ্চনীয় না হইতে পারে । বাঙ্গালির মধ্যে গ্রাতিভাশৃন্য অনুকাররই বাহুল্য 
এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোৌষভাগের অনুকরণেই 
প্রকৃত্ত দেখা যাঁয়। এইটি মহা! দ্বঃখ । বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পট নহে, 
দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে আদ্িতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে 
গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাঁজনারায়ণবারু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক- 
গুলিকে যথার্থ বলিয়! স্বশকাঁর করিতেছি । 

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালণী, সেখানেও অনুকরণের ছুইটি মহৎ দোয আছে। 
একটি বৈচিত্র্যের বিদ্ধ । এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত । জগতাঁতলস্থ 
সর্বব পদার্থ যাঁদ এক বর্ণের হইত, তবে জগং কি এত সুখদৃশ্য হইত ? সকল শব্দ যদি এক 
প্রকার হইত-_মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকাৰ 
শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণস্বীলীকর হইত না? আমর! সেরূপ 
স্বভাব পাইলে, না হইতে পাঁরিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পর্থিবীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্রেই সুখ । অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। 
মাকবেথ উৎকৃষ্ট নটক, কিন্তু পাঁথবীর সকল নাটক মাকবেখের অনুকরণে লিখিত 
হইলে, নাটকে আর কি সুথ থাঁকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত 
হইলে, কে আর কাব্য পড়িত ? 

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই ফত্রপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভীবন। । কিন্তু পরবর্ত কার্যা 
পূর্ববন্তী কাঁধ্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্ট। ফোন প্রকার নূতন পথে যায়না, 
সুতরাং কার্যের উন্নাতি ঘটে ন1। তখন ধারাবাহকত। প্রাপু হইতে হয়। ইহা কি 
শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামজিক কার্ধা, ফি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য । 

মনুষ্কের শারীরিক ও মানসিক বৃভি সকলেরই সামকাঁলিক যথোচিত স্ফৃত্তি এবং 
উন্নতি "মনুষ্ণদেহ 'ধারণের প্রধান উদ্দেশ । তবে যাহাতে কতকগাঁলর আধিকতর 
পরিপুষ্টি, এবং কতকগুলির প্রাতত তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্তের অনিষ্কর | মনুষ্য 


বিবিধ প্রবন্ধ-_অন্ুকরণ ২৫৩ 


অনেক, এবং একজন মনুয়োখ সুখও বহুবিধ । তত্তাবং সাধনের জন্য বহাবিধ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের কাধ্যের আবশ্তকতা। ভিন্ন ভিন্ন ?প্রকারের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
লোকের দ্বার। ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে শ। । এক শ্রেণীব চাঁরত্রের লোকের দ্বারা বন্ত 
প্রকারেব কাধ্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চিত্রবৈচিত্র্য, কাধ্যবৈচিত্র্য, 
এবং প্রব্বাত্তর বৈচিত্র্য প্রয়োজন । তত্বতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই । 
অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারণর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্ত, এবং তাহার কায, 
অনুকরণীয়ের ন্যায হয, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাঁজস্থ সকলেই ব। 
অধিকাংশ লোক ব। কাধ্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একই আদর্শের অনুকারীশী হয়েন, তখন 
এই বৈচিত্র্যহাঁন অতি গুরুতব হইযা উঠে । মনুষ্য-চ'রিত্রের সর্ববাঙ্গীণ স্ফৃত্তি ঘটে না, 
সর্বপ্রারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোঠিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্বপ্রকারের কার্য্য 
সম্পাদিত হয় ন।, মনুষ্ঠের কপালে সকলপ্রকার সুখ ঘটে না মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থকে, 
সমাজ অসম্পূর্ণ থ|কে, মনুষ্কজীবন অসম্পূর্ণ থাকে । 

আ'মবা যে কয়টি কথা বলিয়াঁছি, তাহাতে 'নম্লিখিত তত্বসকলেব উপলদ্ধি হইতে 
পারে_ 

১। সামজিক সভ্যতার আদি দ্বই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভা হয়, 
কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে । প্রথমোক্তজ সভ্যতাল।ভ বগুকাল 
সাপেক্ষ ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয় । 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জ।তি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ ল।ভ করে, 
৩খন দ্বিতীয় পথে সভ্যত| অতি দ্রুতগতিতে আফিতে থাকে । সে স্থলে সামাজিক 
গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অপভ্য সমাজ গভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গগীণ অনুকরণে 
প্রবৃত্ত হয় । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির 
চরিআ্রদোষজনিত নহে । 

৪। অনুকরণ মাত্রই আনষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও 
জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে । বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা 
বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রধৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বল। যাইতে পারে 
না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে । 

&। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে । উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও 
অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতাঁ থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি 
অব্যবহিতন্পে স্ফৃত্তি পাইলে, সর্ববনাঁশ উপাস্থত হইবে । 





শকুস্তলা, মিরন্দ1! এবং দেস্দিমোনা 
প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা 
উভয়েই খাষিকন্য। ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাঁজধি । উভয়েই ধাষিকন্া 


বিয়!, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত ৷ মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তল! অগ্সরোরক্ষিত৷ | 
উভয়েই খি-পালিতা ৷ ছুইটিই বনলতা।__ছুইটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা৷ পরাতৃতা। 


২৫৪ বহ্ধিয রচনাসংগ্রহ 


শকৃন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনগগণের শ্লানীভুত বূপলাবণ্য ছুগ্মন্তের স্মরণ-পথে 
আসিল ; 
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপ্ুরা শ্রমবাসিনো যাঁদ জনস্য 
দুরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুষ্ঠানলতা৷ বনলতাঁভি: 1 
ফদিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া! সেইরূপ ভাবিলেন, 
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উভয়েই অবধণ্যমধ্যে প্রাতিপাঁলিত। ; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই 
তাহাতে পিছ । কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, 
বিকৃতি প্রাপ্ হয়ব_কে আমায় ভালবাসবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া 
পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামশীয়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, 
তাহার মাধুর্য কালিমাপ্রাপ্ হয় । শকুস্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই ; কেন ন', 
তাহারা লোকালয়ে প্রতপািত| নহেন । শকুম্তুল! বন্ধল পারিধান করিয়া ক্ষষ্র 
কলসণ হস্তে আলবালে জলবসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন__সিঞ্চত জলবণা- 
বিধোঁত নব মঞ্সিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তগন্ধবিকীর্ণকারিণী | 
তাহার ভগিনশস্লেহ, নব মল্লিকার উপর ; ভ্রাতৃস্বেহ, সহকারের উপর ; প্রস্পেহ, মাতৃহীন 
হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে" বিদায় হইতে গিয়া,£ শকুন্তলা 
অশ্রমুখী, কাতরা, বিবশা । শকুস্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন 
বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পারিণয়..সম্পাদন করিয়া 
শকুন্তল] সুখী । কিন্তু শকুন্তলা সরল! হইলেও অশিক্ষিতা:নহেন ৷ তাহার শিক্ষার 
চিহ, তাহার লজ্জা । লজ্জা! তাহারটচরিত্রে বড় প্রবলা ;8তিনি. কথায় কথায় " ছুষ্সস্তের 
সম্মুখে লঙ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন লজ্জার অনুরোধে আপনার হ্ৃদ্গত প্রণয় সখীদের 
সন্মখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে । মিরন্দা এত সরলা 
যে, তাহার লঙ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে ঃ তাহার জনক ভিন্ন অন্য 
পুরুষকে কখন দেখেই নাই । প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুবিতেই পারিল না 
যে,কি এ? 
[.,014,170%/ 1 19915 96006173911 106, 911 
[6 ০217165 & 012৬6 01), 7300 09 ৪. 50111. 
সমাজপ্রদত্ত যে সফল সংস্কার, শকুস্তলার তাহা সকলই আছে, িরন্দার তাহা কিছুই 
নাই। পিতার সম্মখৈ ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই__অন্যে যেমন 
ফোন চিত্রাদির প্রশংসা! করে, এ তেমনি প্রশংসা ; 


বিবিধ প্রবন্ধ__শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ২৫৫ 


1011 0211 101] 
4৯ (01106015106) 101 0000105 0810121] 
[০৮61 52%% ৪০ 10016, 
অথচ স্থভাবদত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিস্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লঙ্জা, তাহা! মিরন্দায় 
অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলাব সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধূর্যয 
অধিক । যখন পিতাকে ফদিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিবন্দা বালতেছে, 
0) 0621 [21106 
7716 1701 (00 12,91) ৪ 1(1191 01 11117, 01 
7০5 560115 2100 1001 16210]. 
যখন পিতৃমুখে ফ্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল, 
1 279০1101715 
4৯16 0021) 07095 10017016 : | 179৬6 170 2/111011101) 
[0 599 ৪ 900৫1161 1779017. 
তখন আমরা বুঝিতে পাবি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্ত মিরন্দা পরদ্বঃখ- 
কাতরা, মিরন্দা স্বেহশীলিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই । কিন্ত লজ্জার সারভাগ যে 
পবিত্রতা, তাহা আছে। 
যখন রাজপুজের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হ্ৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশুন্য 
ছিল ; কেন না, শৈশবের পব পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি 
কখন দেখেন নাই । শকুস্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শুন্যহ্বদয়, খাষগণ 
ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই । উভয়ই তপোবনমধ্যে_ এক স্থানে কথ্থের তপোবন_ অপর 
স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন-_ অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শাঁলিনী হইলেন । কিন্ত 
কিবদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তীহাঁরা পরামর্শ করিয়। শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক 
সেইরূপ হইয়াছে । যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি 
শকুত্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন ? তিনি বুঝিতেন 
যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশ লা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত 
থাকবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দ! সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, 
তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পাঁরস্ফুট হইবে । পৃথক্‌ 
পৃথকৃ কবিপ্রণীত 'চত্রদ্ধয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ছুগ্মন্তকে দেখিয়া! শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; 
কিন্তু দ্বশ্স্তের কথা দূরে থাক্‌, সখাছয় যত দিন তাহাকে ক্রিষ্ট। দোখিয়াই, সকল কথা 
অনুভবে বুঁঝয়৷ পীড়াপীড়ি কারিয়। কথা বাঁহর করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের 
সম্থখেও শকুন্তল] এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব 
ব্যত্ত__ 
প্রিগ্কং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে যং প্রেরয়ন্ত্যা। তয়া, 
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োগ্ডরুতয়! মন্দং বিলাসাদিব । 
মাগ! ইত্যুপরণ্ধয়া যদি তৎ সাসৃয়মুক্তা সখা, 
সর্ববং তং কিল মংপরায়ণমহে। ! কামঃ স্বতাং পশ্ঠাতি ॥ 


২৫৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শকুন্তল। এম্মান্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বক্ষল ধাধিয়া যায়, পদে 
কুশাঙ্কুর বিধে । কিন্ত মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-মিরন্দা সে সকল জনে 
ন)) প্রথম সন্দননকালে মিরন্দ। অসঙ্গুচিতি চিত্তে 1পতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত 
পরলেন, 
1015 
[9 10116 (17110107017 (1180 ০761 1 52৮৬/, 0100 1191 
1180 ০761 1 91017 101: 
এবং পিতাকে ফপিনন্দের পশডনে উদ্যত দেখিয়া, ফপিনন্দকে আপনার প্রয়জন 
বিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেক্রে ধক্ত করিলেন । প্রথম অবসরেই ফদিনন্দকে আত্মসমর্পণ 
কারিলেন । 
ৃগান্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাছুরি খেলা । “সখি, 
রাজাকে ধরিয়। রাখিস কেন ?”_“তবে, আমি উঠিয়। যাই”_-«আমি এই গাছের 
আড়ালে লুকাই”_ শকুপ্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার সে সকল নাই । এ 
সকল লজ্জাশনীলা কুলবালার বিহিত, কিন্ত মিরন্দা লঙ্জাশশীল] কুলবালা নহে-_মিরন্দা 
বনের পাখী প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল__ 
সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়? ফুটিয়। উঠিতে তাহার লজ্জা করে না, নায়ককে 
পাইয়াই, মিরন্দার বাঁলতে লজ্জ! করে না যে-_ 
39 17 17090650%, 
10)2 16৮/01 11) 10 00৮67) ] ৮/0010 1701 ৮/151) 
41) 00001081101) 11) (116 ৮/0110 ০01 ৮০; 
০01 0810 11019851179, 0191) (0111) &, 51896, 
1395$1095 %০91$916, (০9 111065 01. 
পুনশ্চ : 
চ76100০, 0851)001 00010101175 ! 
৮100 19101011106) 11811) 2100 11015 11010 0061709 ! 
1 2) 9০] ৬16, 11 ০00 ৬111 1081019 হা)9 
[0170 171] 019 90001107910 : (0 09 90101 091109%/ 
০০ 1089 ৫6105 106 2 90111 06 %001 99152101, 
৬/1)০11)61 9০9৬ %1]] 01 10, 
আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, িরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধত 
করি, কিন্ত নিশ্্রয়োজন । সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া 
পড়িতে পারিবেন । দেখিবেন, উদ্ভানমধ্যে রোমিও জ্ালিয়েটের যে প্রণয়সস্ভাষণ জগতে 
বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা নৃযুনকল্প 
নহে । যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমার দান সাগরঠুল্য অসীম, আমার 
ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর”, মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্‌ চিত্তভাবে পরিপ্নুত | 
ইহার অনুরূপ অবস্থীয়, লতামণ্ডপতলে, দ্ববস্ত শকুত্তলায় যে আলাপ,_যে আলাপে 
শকুত্তল! চিরবদ্ধ হ্বদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়! হাসিল-_সে আলাপে 


বাবিধ প্রবন্ধ__শকুত্তলা, মিরন্দ! এবং দেস্টিমোনা ২৫৭ 


তত গৌরব নাই-_মানবচরিত্রের কৃলপ্রান্তপধ্যন্তপ্রধাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বাঁচিমালা 
তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই--কেবল ছি ছি, কেবল যাই 
যাই, কেবল লুকাচ্ুরি__একট্র একট্রু চাতুরী আছে__যথা “অদ্ধপধে সুমবিঅ এদস্ম 
হথত্তংসিণো মিণালবলঅস্ম কদে পড়িপিবুত্তন্ষি ।” ইত্যাদি । একটু অগ্রগামিনশত্ব 
আছে, যথা দু্ন্তেব মুখে_ 

“ননু কমলস্য মধৃকবঃ সন্তষ্ঠতি গন্ধমাত্রেণ 1” এই কথা শুনিয়া শকুম্তলাব জিজ্ঞাসা, 
“অসন্তোসে উপ কিং করোদি ৮”-_-এই সকল ছাড়া আব বড কিছুই নাই । ইহা কবির 
দোষ নহে-বরং কবিব গুণ । দুষ্সন্তের চবিত্র-গোববে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা 
পিয়া গিয়াছে । ফর্রিনন্দ বা বোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় 
সমযোগ্য অকৃতকণন্তি-_-অপ্রথিতযশাঃ, কিন্ত সসাগরা পাথবীপাঁত মহেক্দ্রসখ ছু্ান্তের 
কাছে শকুন্তলা কে» দুক্স্ত মহাবৃক্ষেব বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কিকাকে ঢাকিয়া 
ফেলিয়াছে_সে ভাল কবিয়। মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না । এ প্রণয়সম্ভাষণ 
নহে-_বাজক্রীডা, পাথবাপাতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ কবিয়া প্রেম করাবপ খেলা খেলিতে 
বাঁসয়াছেন, মত্ত মাতক্ষের হ্যায় শকুন্তলাঁনলিনশকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রণীভার 
সাধ মিটাইতেছেন, নিন তাতে ফুটিবে কি 2 

খিনি এ কথাগুলি স্মবণ না রাখবেন, তিনি শকুগ্তল।-চবিত্র বুঝিতে পাঁবিবেন না, 
যে জলনিষেকে মিবন্দা ও জলিযষেট ফুটিল, সে জলানিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না, 
প্রপয়াসক্তা শকুন্তলায় বাতিকাঁব চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম 
কিন্ত বমণীব গাণভীধ্য, বম্ণীব স্বেহ কই? ইহার কাবণ কেহ কেহ বলবেন, লোকাচ1বের 
ভিন্নতা , দেশভেদ । বস্ততঃ তাহা নহে । দেশী কুলবধু বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় 
ভাঙ্গিয়া পডিল,--আঁব মিরন্দ। বা জ্বৃলিয়েট বেহাযা বিলাতী 'মযে বলিয়া মনে গ্রন্থি 
থুলিয়। দিল, এমত নহে । ক্ষুদ্রাশ সমালোচকেবাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা 
কালভেদে ঞফেবল বাহাভেদ হয় মাত্র £ মনুষ্যহাদয় সকল দেশেই সকল ফালেই ভিতরে 
মনুষ্হ্বদয়ই থাকে । ববং বলিতে গেলে-তিন জনেব মধ্যে শকুত্তলাকেই বেহায়া 
বলিতে হয়-_“অসন্তোসে উপ কিং কবোদি ৮ তাহাব প্রমাণ । যে শকুস্তল।, ইহার 
কয় মাস পবে, পৌববেব সভাতলে দঈীডাইয়। দক্স্তকে তিবস্ক র কবিযা বলিয়াছিল-_ 
“অনাধ্য। আপন হ্বদয়েব অনুমানে সকলকে দেখ ?৮__-সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে 
বাঁলিকাই বহিল, তাহাব কারণ, কুলকন্যাস্ুলভ জাজ্জী নহে । তাহার কাঁবণ-_দুক্মন্তের 
চাবত্রের বিস্তাব। যখন শকুস্তলা সভাতলে পরিত্যক্ত), তখন শকুম্তলা পত্রী, বাজ- 
মাহষী, মাতৃপদে আবোহণোগ্যত', সৃতবাং তখন শকুত্তল] রমণী + এখানে তপোবনে”_ 
তপাস্থকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাঁষণী,__ এখানে শকুত্তলা ফে” কবিশুগ্ডে 
পঞ্পমাত্র । শকুস্তলার কাঁব যে টেস্পেষ্টেব কবি হইতে হাঁনপ্রভ নহেন, ইহ!ই দেখাইবার 
জন্য স্থলে আয়াস স্বীকার ফরিলাম | 


ছ্িতীয়, শকুত্তলা ও দেস্দিমোনা। 


শকুস্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা! করা গেল-__িস্ত ইহাঁও দেখান গিয়াছে যে, 
শকুত্তল! ঠিক িরন্না নহে । কিন্ত মিরদ্দার সাহত তুলন1 কাঁরলে শকুস্তলা-চারিত্রের এক 
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২৫৮ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভাগ বুঝা যায়। শকৃস্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে । দেস্দিমোনার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা! আছে। 

শকুত্তলা এবং দেস্দিমোনা, দুই জনে পরম্পব তুলনীয়া, এবং অতুলনশয়৷ । তুলনীয়া 
--কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন । গোঁতমী শকুস্তল! সম্বন্ধে দু'স্তকে যাহা বায়াছেন, ওেলোকে লক্ষ্য করিয়া 
দেস্দিমোনা সম্থন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে-_ 

ণাবেকৃখিদে গুরুঅণো৷ ইমিএ ণ তুএবি প্রচ্ছিদো বন্ধু । 
এন্ধকন্মঅ চিএ ভণাদ কিং এক একস্মিং ॥ 

তুলনীয়া--কেন না, উভয়েই বারপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন__-উভয়েরই 
“দ্বরারোহিণী আশালতা” মহামহশীরুহ অবলম্বন কারিয়া উঠিয়াছিল । কিন্ত বীরমন্ত্রের 
যে মোহ, তাহা দেস্দিমোনায় যাদুশ পরিস্ফুট, শকুস্তলায় তাদুশ নহে । ওথেলে! 
কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্ষ্য নহে, ফিস্ত রূপের মোহ 
হইতে বাঁধ্যের মোহ, নারীহদয়ের উপর বলবত্তর । যে মহাকবি, পঞ্চপতিক্ষা প্রৌপদশীকে 
অর্জুনে আধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার সশরারে হ্বর্গারোহণপথ রোধ ফাঁরিয়া- 
ছিলেন, তিনি এ তত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্দিমোন!র সৃষ্টি করিয়াছেন, তানি ইহার 
গৃ় তত্ব প্রকাশ কারিয়াছেন । 

তুলনীয়া-_-কেন না, দ্বই নায়িকারই “দ্বুরারোহিণী আশালতা” পারিশেষে ভগ্ন 
হইয়াছিল-_উভয়েই স্বাঁমকর্তক বিসজ্জিতা হইয়াছিলেন । সংসার অনাদর, অত্যাচার- 
পাঁরপুর্ণ । কিন্ত ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ 
প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহ! মনুষ্ঠের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে ; 
কেন না, মনুষ্প্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সফল অবস্থাতেই তাহ! 
সম্যক্‌ প্রকারে ক্ষুত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বজ-_কাব্যের প্রধান 
উপকরণ | দেস্দিমোনার অদৃষ্টদোষে বাঁ গুণে সে সকল মনোবৃত্তি ক্ষুত্তিপ্রা্ড হইবার 
অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চারিত্র যে 
পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে । 

এবং দুইজনে তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই পরম স্রেহশাঁলিনৰ-_উভয়েই সতণ । 
স্েহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধূ, যাদব, মাধু যে 
সকল নাটক উপন্যাস নবগ্তাস প্রেতম্যাস জিখিতেছেন, তাহার নায্িকামাত্রেই'স্রেহশালিনী 
সতী । কিন্ত এই সকল সতাঁদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাহারা 
স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পাতাচিন্তামগ্রা শকুত্তলা দুর্বাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্ভোঃ” 
শুনিতে পান নাই! সকলেই সত, কিন্তু জগংসংসারে অসতা নাই বলিয়া, স্ত্রীলোৌকে 
অসতী হইতেই পারে না বলিয়! দেস্দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্দের ভিতর 
কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভাঁজ--প্রহারে, অত্যাচারে, 
বিসঙ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি আবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুস্তল! অপেক্ষা 
দেস্দিমোনা গরীয়সী ! স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শকুস্তল! দলিতফণা সর্পের ম্যায় 
মন্তক উন্নত কারিয়া স্বামীকে ভর্থসন] কারয়্াছিলেন । যখন রাজা শকুস্তলাঞক্ষে অশিক্ষা 
সত্বেও চাতুরধ্যপট্র বলিয়া উপহাস কাঁরলেন, তখন শকুত্তল! ক্রোধে, দস্তে, পূর্বেষর বিনীত, 


বিবিধ প্রবন্ধ__শকুম্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ২৫৯ 


লজ্জিত, ছৃঃখিত ভাব পাবিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অনার্য, আপনার হৃদয়েব ভাবে 
সকলকে দেখ ৮” যখন তব্ুত্তবে বাঁজ। বাজার মত, বলিলেন, “ভঙ্রে ! ছৃ্সন্তেব চারিত্র 
সবাই জানে,” তখন শকুত্তলা পে।ব বঙ্গে বলিলেন, 
হৃল্ষে জ্জেব পমাঁণং জাণধ ধন্মথিদিঞ্চ লোঅস্ম | 
লঙ্জাবিণিজ্জিদীও জাণভ্তি ণ কিম্পি মা€লাঁও | 
এ বাগ আভমান, এ বাঙ্ষ দেস্দমোনায় নাই । যখন ওখেলো। দেস্দিমোনাঁকে 
সর্বসমক্ষে প্রহার কবিয়া দ্ববীভৃত করিলেন, তখন দেস্াদমোনা কেবল বলিলেন, 
«আমি দীডাইয়া আপনাকে আবাবরক্ত করিব না 1” বাঁলয়া যাইতেছিলেন, আবার 
ডাঁকিতেই “প্রভু 1” বলিয়া নিকটে আদিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে 
তাহাকে কুলটা বঁলযা অপশ্নানেব একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোন! 
«আমি নিরপবাধিনী, ঈশ্বব জানেন,” ঈদশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। 
তাহার পবেও পতিস্বেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া 
বলিয়াছেন, 
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ইত্যাদি । যখন ওথেলো! ভীষণ বাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনণ সুপ সৃদ্দরশীর 
সম্মূথে “বধ কারিক !” বিয়া দশডাইলেন, তখনও রাগ নাই--অভিমান নাই--আঁবনয় 
ব। অস্সেহ নাই-_দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন |” যখন 
দেস্দিমোন], মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা! হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক 
সুূর্তজন্য জীবন ভিক্ষী চাঁহিলেন, মুড তাহাঁও শুঁনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান 
নাই, অবিনয় নাই, অস্ত্রেহ নাই । ম্বট্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষু 
দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাধ্য কে কারল ?” তখনও দেস্দিমোনা বলিলেন, 
“কেহ না, আমি নিজে! চলিলাম | আম।র প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও । আমি 
চলিলাম ।” তখনও দেস্দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বাম* 
আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে । 
তাই বলিতেছিলাম যে, শকুম্তলা দেস্দিমোনার সঙ্গে ছুলনীয়া এবং তুলনশয়াও 
নহে । তুলনীয় নহে__কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্ততে তুলনা হয় না। সেক্ষ- 
পায়রের এই নাটক সাঁগরবং, কাঁলিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য । কাননে সাগরে 
তুলনা হয় না । যাহা সুন্দর, যাহা সৃদুশ্ঠ, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুবব+ যাহা মনোহর, যাহা 
সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপধ্যাপ্ত, স্তপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয় । আর 
যাহা গভশর, দুস্তর, চধ্ধচল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে । সাগরবং সেক্ষপীয়রের এই 
অনুপম নাটক, হ্বদয়োশখিত বিলোল তরঙ্গমীলায় সংক্ষবূ / দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ধযাদি 
বাত্যায় সন্তাড়িত ; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোঙল উর্শিলীলা,--আবার 
ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনস্ত আলোকচুর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, 
ইহার রত্বরাজি, ইহার ম্ব্ব গীত-_সাহিত)সংসারে দুলভ । 


২৬০ বাহ্থম রচনাসংগ্রহ 


তাই বলি, দেস্দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে । ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে 
তুলনীয়া নহে ৷ ভিন্ন জাতীয় ফেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। 
ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহীকেই নাটক বলে না। উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু 
আঁধক বুঝেন । তাহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে_ যাহা দৃশ্তকাব্যের আকারে 
প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক পহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব 
বলা যাইবে, এমত নহে তন্মধ্যে অনেকগুলি অগ্যংকৃষ্ণ কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত 
ফট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফেড-কিস্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক--এঁ সকল 
কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপায়রের টেম্পেউ এবং কালিদাঁসকৃত শকুত্তলা, সেই 
শ্রেণীর কাব্য, নাটকাঁকারে অত্্যৎকৃষ্ট উপাখ্যানকাব্য ঃ কিন্তু নাটক নহে । নাটক 
নহে বলিলে এতদ্বভয়ের নিন্দা হইল ন|ঃ কেন না, এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে 
আত বিরল-_অঞ্ল্য বাঁললেও হয় । আমর। ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বালিতে 
পার; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, 
তাহা সকলই এই দ্বই কাব্যে আছে। কন্ত ইউরোপায় সমধলোচকদিগের মতে 
নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দ্বুই নাটকে তাহা নাই । ওথেলে! "টকে তাহা প্র্র 
পরিমাণে আছে । ওথেলো নাটক -_শকুন্তল] এ হিসাবে উপাখ্যানকাব্য । ইহার ফল এই 
ঘটিয়াছে যে, দেস্দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে__মিরন্দা বা শকুম্তলা তেমন 
হয় নাই । দেস্দমোন1 সজীব, শকুস্তল। ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য । দেস্দিমোনার বাক্যেই 
তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, টক্ষের জল ফোট। ফোঁটা গণ্ড বাহিয়। 
বক্ষে পড়িতেছে দেখতে পাই-_ভঁলগ্রজানু সুন্দরীর স্পান্দিততার লোচনের উদ্ধ' দৃষ্টি 
আমাদিগের হ্বদয়মধ্যে প্রবেশ করে । শকুত্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুশ্মন্তের 
মুখে না শুাঁনলে বুঝতে পার না_যথা 
ন তির্যযগবলোকিতং, ভবাত চক্ষুরালোহিতং 
বচোহতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেযু সংগচ্ছতে | 
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ 
প্রকামবিনতে ভ্রুবো মুগপদেব ভেদং গতে ॥ 
শকুস্তলার দুঃখের বিস্তার দোখিতে পাই না, গাঁতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে 
পাই না; সে সকল দেস্দিমোনায় অত্যন্ত পারস্ফুট । শকুস্তল চিত্রকরের চিত্র; 
দেস্দিমৌনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন । দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্বথে 
সম্পূর্ণ উম্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুন্তলা হৃদয় কেবল ই্গিতে ব্যক্ত । 
সুতরাং দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্ল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে 
শকুত্তল! দীড়াইতে পারে না । নহৃব। ভিতরে দুই এক । শকুত্তলা অর্ধেক মিরন্দা৮ 
অদ্ধেক দেস্দিমোনা। পাঁরণীতা শকুস্তলা দেস্দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীত। 
শকৃত্তল! মিরন্দার অনুবূপিণী। 


[িবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গাজির বাহুবল ২৬১ 
বাঙালির বান্ছবল 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নাতর আকাজ্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে । বাঙ্গালি সর্বদা 
উন্নতির জন্য ব্যস্ত । অনেঞ্ষে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা! করেন না। কেন না, 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই । বাহুবল ভিন্ন উন্নত নাই, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস । 

বাঙ্গালির বাঁছুবল নাই, ইহা সত্য কথা । কখন হইবে কি না, এ কথার মশমাংসা 
প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে । থাক্‌ বানা থাক্‌, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও 
গুপ্তবংণীয় সম্রাটের! হিমাচল হইতে নর্মমদা পধ্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত কারয়াছিলেন ; 
জান। আছে, দিপ্বিজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা 
আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন 3 
জান। আছে যে, তাহার চন্দ্রগুপ্ত দ্বাবা ভারতভঁমি হইতে উন্মহলিত হইয়াছিলেন ; জানা 
আছে, হর্ষবর্ধনের পশ্চাৎ পশ্চ1ং বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা! আছে, 
দিপ্রিজয়ী আববেরা তিন শত বংসরে পশ্চিমভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই । 
এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে । পশ্চিম ভারতবষ যদিগের বীর্ষযবত্তার 
অনেক চিহ্ু অদ্যাঁপি ভারতভমে আছে। 

বাঙ্গালির পুর্বববীরত্, পুর্কবগৌববের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন 
পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধণীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, 
অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদ্শালিনী "গরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল-_ 
বাঙ্গালা তখন অনাধ্/ভূমি, আধ্যগণের বাসের অযোগ্য বালিয়া পরিত্যক্ত । (১) কেবল 
ইহাই জান যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আধ্য বীরগণ একাত্রত হইয়৷ কুরুক্ষেত্রজত 
রাজ্যথগুসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্মশ'স্্সকল 
প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌগু, প্রল্নতি অনার্ধ্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে 
থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পারব্রাজক হোয়েন্ত সাঙ বঙ্গদেশপর্য্টনে আসেন, তখন 
দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গোৌরবশূ্ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের পুর্ব 
গৌরব কোথায় ? 

তবে, ইহার পরে শুনা যাঁয় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরশ বড সম্বদ্ধশ/িনশ হইয়াছিল । কিন্ত এমন কোন চিহ্ 
পাওয়া যায় না যে, তাহারা এই বাহুবলশুন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাহাদিগের প্রতিবাসী 
তদ্্রপ দ্ররর্বল অনারধ্যজাতিগশ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন । 
এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাহাদিগের আঁধকারভুক্ত ছিল । অন্যত্র 
তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথ! আছে, তিনটিই অমলক । 

প্রথম । কিন্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল । এ কথা 
একথানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম 
সাহেব তাহার অমৃলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৷ বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের আঁধিকার "দিলা 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্ত একখান সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ 
ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত । বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত 


(১) বঙগদর্শনের ছ্িতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” দেখ। 
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প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিন্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ অবশ্ত থাকত । 
কিছু নাই। 

দ্বিতীয় । ১৭৯৪ সালে গোঁড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশখতে 
পাওয়া গিয়াছিল । তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহাঁপালের 
রাজ্যভুন্ত ছিল । এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে । (৯) 

তৃতীয় । লক্ষমণসেনের দই একখানি তাত্রশ।সনে তাহাকে প্রায় সর্বদেশজেতা। 
বলিয়া বর্ণনা করা আছে । পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সঞ্চল কথা চাটুকার কবির 
কল্পনা মাত্র । 

অতএব পুর্ববকালে বাঙ্গালির। যে বাহুবলশালী ছিচুলন, এমত কোন প্রমাণ নাই । 
পুর্বকালে ভারতব্ব্যস্থ অন্যাশ্ব জাঁতি যে বাহুবলশালণ ছিলেন, এমত প্রম।ণ অনেক আছে, 
কন্ত বাক্ষ।লিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই । হোয়েন্থ সাঙ সমতট-পাজ্যবাসী- 
দিগের যে বর্ণন| করিয়া গিয়াছেন, তাহ পাঁড়য়া বোধ হয়, পুর্ব্বে বাঙ্গালির এইরূপ 
খর্ববাকৃত, দুর্বল-গঠন ছিল । 

বাঙ্গালাদিগের বাহুবল কখন ছিল না,কন্ত কখন হইবো ক ? 

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্ঠং টাক্তর নিয়ম এই যে, যেরূপ থে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় 
সেইরাপ আবার হইবে । যে যেকারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, সেই সেই কারণ যত 
দিন বর্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশুন্ থাকবে । সে সকল 
কারণকি ? 

আধুনিক বৈজ্ঞ/ানক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহা প্রাকৃতিক ফল। 
বাঙ্গালির ছুর্বলতাও বাহ্থ প্রকৃতির ফল। ভুমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে 
বাঙ্গালির! দুর্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ 
কাঁরতোছ। 

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা__অল্প পরিশ্রমেই শম্যোৎপাদন হইতে 
পারে । সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পারিশ্রম কাঁরতে হয় না। পাঁরশ্রম অধিক না 
কাঁরলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভাঁমর উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্বলতার কারণ । 

তাহারা আরও বলেন যে, ভুমি উর্ধবরা হইলে আহারের জন্য স্গয়া পশুহনন1দির 
আবশ্ঠকতা৷ হয় না। পশুহনন ব্যবস।য়, বল, সাহস ও পাঁরশ্রমের কাধ্য, মনুষ্যকে 
সর্ববদ! পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং ক্ষুত্তিপ্রা্ত 
হয়। 

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিক!র 
অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্বরতায় ন্যুন নহে । সে সকল দেশের লেক দর্ববল নহে । 

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দৌষে বাঙ্গালির! দূর্বল । যে দেশের বায়ু আর্র অথচ 
তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্বল । কেন হয়, তাহ। শাররতত্ববিদেরা ভাল কারিয়া 
বুঝান নাই । বামুর আর্রতা সম্বন্ধে নিয়লিখিত টাকা প|ঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে 
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পারে । (৩) আর যীহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্ধ্য জানেন, তাহারা তাপকে 
দৌর্বল্যের কারণ বালিয়া স্বীকার ফাঁরবেন না। 

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলাসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থঃকর, তান্নবন্ধন 
বাঙ্গালির] নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ । 

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের সবল । এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাছ্য চাউল, এবং 
এ দেশের লোকের খাছ্য ভাত। ভাত আত অসার খাছ, তাহাতেই বাঙ্গালির শরখর 
গঠে ন।। এজন্য “ভেতো। বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির ফলস্ক হইয়াছে । 

শরীরতত্বাবদেরা বলেন যে, খাগ্যের রাসায়ানক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা 
যায় ধে, তাহাতে জ্টার্চ গ্ুটেন প্রভাতি কয়েকটি সামগ্রী আছে । গ্লুটেন নাইভ্রোজেন- 
প্রধান সামগ্রী । তাহাতেই শরারের পুষ্টি । মাংসপেশ প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রর 
বশেষ প্রয়োজন । ভাতে ইহা! আত অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে বা গমে ইহা 
অধিক পাঁরমাণে থাকে । এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধুমভোজীদিগের শরীর অধিক 
বলবান্‌__“ভেতো” জাতির শরীর দুর্বল । ময়দাঁয় প্লুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে ; (৪) 
মাংসে (51011 বা ট05০01176) ১৯ ভাগ (৫); এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র 
থাকে ৷ (৬) সুতরাং বাঙ্গাি দুর্বল হইবে বৈ ফি! 

কেহ ফেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গাঁলর পরমশত্র বাল্যবিবাহের কারণেই 
বাক্ষালের শরীর দুর্বল । যে সন্ভ!নের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল 
চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইীন্দ্রয়স্বখে নিরত, তাহারা 
বলবান্‌ হইবার সম্ভাবনা! কি 
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বাঙ্গালি মনুষ্তেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কিক, দুর্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, 
তাহা সহজেই বুজা যায়। কিন্ত জলের বা বায়ুর ম্বত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, 
তাহা কোন পগ্ডিতে অবধারিত করেন নাই । 

কিন্তু এই দুর্বলতার যে সকল কারণ নির্গিট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে 
এমত ভরসা করা যাঁয় না যে, অল্পক!লে সে দুর্বলত দূর হইবে । তবে ইহাও বলা 
যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল ফারণ অপনপশত 
হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যাঁদ এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা 
যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে ; এবং 
বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে । যদি চাল এ অনিষ্টের কাঁরণ হয়, তবে এমন 
ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধুমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা 
থাইয়! বলিষ্ঠ হইবে । 'এমন কি, কালে জলবামুরও পরিবর্তন হইতে পারে । এক্ষণে 
মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে স্রন্দরবন, তাহা এককালে বনৃজনণকপর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ 
আছে । ভূতত্বাবদেবা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেঞ্ প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর 
ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্ত প্রভৃতি উষ্ণদেশবাঁসণ জশবের আবাস ছিল । আবার 
এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্র ছিল । সে সকল যুগান্তরের কথা__ 
সহত্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘটিতে পারে । কিন্ত এীতিহাঁসক কালের মধ্যেও 
জলবামু শীততাপের পাঁরবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । পূর্বকালে রোমনগরীর 
নিয়মে টেবর নদের মধ্যে বরফ জমিযা যাইত । এব, এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন 
তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল । কৃষ্ণসাঁগরে (18930179 96 ) আবিদ নামক কাঁবর 
জীবনকালে প্রত বংসর শীত খতুতে বরফ জমিয়। যাইত । এবং রীণ এবং রণ নামক 
নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই 
গাঁড়ি চাঁলত | . এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণাগরে বা উক্ত নদশদ্ধয়ে বরফের নামমাত্র নাই । 
কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্য, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্র করায়, এবং বিল 
বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকাধ্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ 
উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কিঃ গ্রনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত 
প্রদেশ ছিল যে, ইহ!তে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার 
নাম গ্রনলগু হইয়াছিল । এক্ষণে সেই গ্রনলগু সর্বদা এবং সর্ধবত্র হিমশিলায় মণ্ডত ! 
এই দ্বীপের পুর্ব উপকূলে বহুসংখ্যক এশ্বর্যশালী উপনিবেশ ছিল,__এক্ষণে সে উপকূলে 
কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপিবেশের চিহুমাত্র নাই । লাত্রাডর এক্ষণে 
শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত-_কিন্তু যখন সহ্ত্র শ্রণষ্টাব্ে নক্্মানেরা তথায় গমন করেন, 
তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়!। তাহার! প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা 
জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভীমি নাম দিয়াছেন । (৯) 

এ সফল পরিবর্তনের অতি দূর সম্ভাবনা । না ঘটিবারই সম্ভাবনা । বাঙ্গালির 
শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহ! এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, দুর্বলতার 
নিবাধ্য কারণ কিছু দেখা যায় না । 


(১) 272 508671700 4477167%027. 


বিবিধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালির বাছবল ২৬৫ 


তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এ প্রশ্নে আমাদের ছ্বইটি উত্তর আছে । 

প্রথম উত্তর । শারীরিক বলই অগ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্ত 
শারীরিক বল পশুর গুণ ; মনুষ্য অগ্ঠাঁপি অনেফাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শাবীরিক 
বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব । শারীরিক বল উন্নতি নহে । উন্নতির উপায় মাত্র । 
এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই ? 

বাহুবলকে উন্নীতির উপায়ও বজিতে পারি না । বাভ্বলে কাহারও উন্নতি হয় না। 
যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না । 
তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কাঁবণে উন্নতির হানি হয়, 
সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মবক্ষা কর! চাই । সেই জন্য বাহ্ুবলের প্রয়োজন । কিন্ত 
যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীঁতও উন্নতি ঘটে । 

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গাল!র সর্বত্র, সর্ব নগরে, সর্ব গ্রামে 
সকল বাঙ্গালির হ্বদযে তাহ] লিখিত হওয়া উচিত । বাঙ্গালি শাবীবিক বলে দুর্বল-_ 
তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই-তবে কি বাঙ্গালিব ভরস। নাই 2 এই প্রশ্নে 
আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বানছবল নহে। 

মনুষ্ের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে 
শাসিত হইতেছে । মনুষ্ধে মনুষ্কে হলনা কাঁরিয়। দেখ । যে সকল পার্বত্য বন্য জাতি 
হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের না শারীরিক বলে বলবান্‌ 
কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘৃণ্যমান হইয়া 
আন্গুব পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখ। গিয়াছে । তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া 
আসিয়! ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির সঙ্গে ভাবতের কেবল ফলাবিত্রযের সম্বন্ধ 
রৃহল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু । 
শারশরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ । তথাপি শীক ইংরেজের পদানত | 
শারীরিক বল বাহুবল নহে । 

উদ্চম, এঁক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চাঁরিটি একাত্রত করিয়া শারীরিক বল 
ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্যম, এক্য, সাহস এবং অধ্য- 
বসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক ন| কেন, তাহাদের বাহুবল আছে । 
এই চারটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গাল বাহুবল নাই । 

কিন্ত সামাঞ্জিক গতির বলে এ চারটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবন! 
কিছুই নাই। 

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে । অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম 
জন্মেনা। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপুর্ণাবস্থা বিশেষ রলেশকর 
হয়, তখন অভিলধিতের প্রা্চর জন্য উদ্ধম জন্মে। অভিলাষের অপৃত্তিজন্য যে ব্লেশ, 
তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেটতা এবং আলম্যের যে সুখ, তাহ! তদভাবে সখ 
বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন আভলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, 
উদ্যম জন্মিবে । এঁতিহাঁসক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে 
কখন স্থান পায় নাই । 

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগাঁরত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি 


২৬৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্যু 
আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ কাঁরবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এক্য মিলিত হইবে । 

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও 
প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসজ্জনও শ্রেয় বোধ হইবে । তখন 
সাহস হইবে । 

যাদি এই বেগবং অভিলাষ কিছুকাল স্থায়শ হয়, তবে অধ্যবস|য় জন্মিবে । 

অতএব যাঁদ কখন (১) বাঞ্জালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি 
বাঙ্গালি মাত্রেরই হাদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলত একরপ হয় ষে 
তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়শ হয়, তবে' 
বাঙ্গালির অবশ্তা বাহুবল হইবে । 

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বালিতে পারা যায় না । 
যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে | 


ভালবাসার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্রেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশৃন্য ব্যক্তিই আমা- 
দিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে । কিন্ত তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর 
এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা! সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, 
সেই অত্যাচার করে । ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । 
আমি যাঁদ তোমাকে ভালবাস, তবে তোমাকে আমার মতাঁবলম্বী হইতে হইবে, আমার 
কথা শুনতে হইবে ; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে । তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট 
হউক, আমার মতাঁবলম্বী হইতে হইবে । অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে 
ভালবাসে, সে যে ফাধ্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ 
কারিবে ন|। কিস্ত কোন্‌ কার্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কাধ্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা 
কঠিন ; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না । এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্তী, এবং 
তাহার ফলভোগী, তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তানি আত্মমতানুসারেই কাধ্য 
করেন ; এবং তাহার মতের বিপরীত কাধ্য করাইতে রাজ ভিন্ন কেহই অধিকাঁরশ 
নহে। রাঁজাই কেবল অধিকারী, এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেতা স্বরূপ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; কেবল তাহারই সদসংিবেচন। অভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে আমা- 
দিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি ; যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, সে অধিকার 
অনুসারে তান কাঁধ্য করাতে কাহারও প্রাত অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময্ষে 
এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাহারও অধিকার নাই ; যে কার্যে 
অন্ের আনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, ততপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাহার অধিকার ; 
যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচন। করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে 
তিন আধিকারী নহেন ।* যাহাতে কেবল আমার নিজের আনিষ্ট, তাহ! হইতে বিরত 


_* যাদ রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়ঃ তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার 
চিকিৎসা করিবে না ব! যে অল্প বরসে ব] বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজ! তাহার দণ্ড করিতে 


বিবিধ প্রবন্ধ--ভালবাসার অত্যাচার ২৬৭, 


হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই আধকারী ; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, 
এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে । কিন্তু পরামর্শ ভিম্ন আমাকে তহ্থিপরীত 
পথে বাধ্য করিতে কেহই আধিকারী নহেন । সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, 
সকল কাধ্যই, পরের অনিষ্ঠ না ফারিয়া আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে । পরের 
আনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা + পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবত্তিতা । যে 
এই স্বানুবন্তিতার বিদ্ধ করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে 
আপন মত প্রবল ফারিয়া তদনুসারে কায্য করায়, সেই অত্যাচারী । রাজা ও সমাজ ও 
প্রণয়ী, এই [তণ জনে এরূপ অত্যাচার কত্রিয়। থাকেন । 

রাজার অত্যাচার 1বারণের উপায় বহুকাল উদ্ভৃত হইয়াছে । সমাজের এই 
অত্যাচার নিবারণ জঠ্য কোন কোন পুর্বব পাঁগুত ধূতান্ত্র হহয়াছেন, এবং তাদ্িষয়ে জন 
য়া মিলের যত ও বিচারদক্ষত।, তাহার মাহাক্ম্যের পরিচয় দিবে । কিন্তু ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের জ'য যে কেহ ফখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় 
না। ফতিগণ সব্বত্ত্বদশী এবং অনন্ত জ্ঞান(বাশছ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে 
না। কৈকেয়শর অত্যাচ।পে দশরথকুত রামের নির্বাসনে, দৃযতাসক্ত মিষ্টির কর্তৃক 
ভ্রাতগণের নির্বাসনে, এবং অন্তান্ত শত শত স্থানে কবিগণ এই মহত নীতি প্রাতি- 
পাদিতা করিয়।ছেন । 1কন্ত ফাঁবরা ন।াতিবেত্তী নহেন; নীতিবেভারা এবিষয়ে 
প্রকাশ্টে হস্তক্ষেপ করেন নাই । াঁনই লৌকিক ব্যাপার সকল মনে1ভনিবেশপূর্ববক 
পর্য)বেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাদ্বিষয়ে 
নিঃসংশয় হইবেন । কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারশ অনেক । পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনণ, প্ুশ্র, কন্যা, ভাষ্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্থ/ সৃহ্বং, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, 
সেই একটু অত্যাচার করে, এবং আনষ্ট করে । তুমি সুলক্ষণাস্বতা, সন্বংশজা, সচ্চ রিতা 
কন্য। দোখয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বামন] করিয়া, এমন সময়ে তোমার পিতা 
আঁসয়! বাঁললেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্বার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব । 
তুমি যাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুম এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, 
কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভৃত হইয়া, সেই কালকুটরূপিণী ধাঁনকন্টা ববাহ করিতে হইল। 
মনে কর, কেহ দারিপ্র্যপীঁড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তমপদস্থ হইয়৷ দ্ুরদেশে যাইয়া, দারিপ্র্য' 
মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন 
না বাঁলয়! কাদিয়। পাঁড়লেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া 
নিরন্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচাপ্পে সে আপনাকে চিরদারিদ্রেয সমপণ কারিল । 
কৃতী সহোদরের উপাজ্জিত অর্থ, অকর্ম্ণা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভাল- 
বাসার অত্যাচার, এবং হিন্দ্রপমাজে সর্বদাই প্রত/ক্ষগোচর হইয়া থাকে । ভার্ষ্যার 
ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদগের ফাছে প্রযুক্ত করা আবশ্তক 
কিঃ আর স্বামশর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্মমতঃ এটুকু বল! কর্তব্য যে, কতকগুলি ভাল- 
বাসার অত্যাচার বটে, কিন্ত অনেকগুলিই বালহুবলের অত্যাচার । 


অধিক,রী। আর রাজার যদ এরূপ অধিকার স্বীকার কর] না যায়, ভবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ, 
প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না। 


২৬৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ । চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার 
পীঁড়িত। প্রথমাবস্থায় বান্ুবলের অত্যাচার ; অসভ্য জাতাঁদগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, 
সেই পরপাড়ন করে । কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে 
পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ্বিতীয়াবস্থায় ধর্মের 
অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার ; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার 
অত্যাচার । এই চহুর্ক্বধ পাঁড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা 
হীনবল ব। অল্লানিষকারী নহে । বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা 
ধঙ্মবেতা, কেহই প্রণয়শর অপেক্ষ। বলবান্‌ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্বক্ষণ সকল কাজে 
আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না_সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকার, 
ইহ] বল। যাইতে পারে । আর অন্য অত্যাচারকারশকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যা- 
চারের সীম। আছে । কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারখর [বিরোধা হওয়া যায় । প্রজা, 
প্রজাপীড়ক রাজাকে রাঞ্যচ্যুত করে ; কখনও মস্তকচ্যুত করে । লোকপীড়ক সমাজকে 
পরিত্যাগ করা যায় । কিন্ত ধর্মের গাড়নে এবং স্রেহের গীড়নে নিষ্কীতি নাই-কেন না, 
ইহাঁদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না । হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে 
কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্ত কখন গোস্বামীর সম্খে মাংসভোজনের 
ওচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছ। করেন না_কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান 
না কেন, বাবাঁজ পরলোকে গোলক প্রাপ্ত হইবেন । 

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্ভের প্রয়োজনে । 
'জড়পদথকে আ।য়ন্ত ন। করিতে পাবিলে মনুষ্যজীবন 'নর্ববাহ হয় না» এজন্য বাগছুবলের 
প্রয়োজন । এবং সেই জন্যই বাঁগুবলের অত্যাচারও আছে । বাহুবলের ফল বৃদ্ধি 
কারবার জন্য সমাজের প্রয়োজন ; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে । যেমন 
পরম্পরে সম।জবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুয্যজীবনের উদ্দেশ্ঠ সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি 
পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুশ্জীবনের সুনির্ববাহ হয় না। অতএব সমাজের 
যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রুপ বা ততোধিক প্রয়োজন । এবং বাহুবলের বা 
সমাজের অন্যাচীব আছে বলিয়াই যেমন ঝাছবল বা সমাজ মনুষ্ভের ত্যাজ্য বা 
অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা 
অনাদরণীয় হইতে পারে না । অপিচ যেমন বান্থবল বা! সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া 
তাহাকে পরিত্যক্ত ব| অনাদূত ন1 করিয়া, মনুষ্য ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা 
পাইয়।ছে, প্রণয়ের অভ্যাচারও সেইনূপ ধন্মের দ্বারা শামিত কাঁরতে যতু করা কর্তব্য । 
ধন্মেরও অত্যাচ!র আছে বটে, এবং ধন্মের অত্যাচার শমতা'র জন্য যাঁদ আরও কোন শক্তি 
পরযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে ; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্থভাবসিদ্ধ । যদি 
ধর্মের অত্যাগির শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি । কিন্ত 
জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে । তাহার উদাহরণ, হিতবাঁদ এবং প্রত্যক্ষবাদ । এতদৃভয়ের 
বেগে মনুষ্য হ্বদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত 
জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে 
এমন বিবেচনা হয় না । 

সেইরূপ ইহাও বল যাইতে পারে যে, প্রণয়ের ছারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত 


'বাবধ প্রবন্ধ-ভালবাসার অত্যাচার ২৬৯ 


হওয়াই সম্ভব । এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি । স্পেহ যাঁদ স্বার্থপরতাশৃন্য হয়, তকে 
তাহা ঘটিতে পারে । কিন্তু সাধারণ মনুষ্টের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশৃদ্য সপে 
দ্ুরললভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার 
প্রাতবাদ করিতে পারেন ॥ ভাহারা বঁজিতে পারেন যে, যে মাতী প্লেহবশতঃ পুত্রকে 
অথাম্বেষণে যাইতে দিল না_সে কি স্বার্থপর ? বরং যাঁদ স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে 
পুঁজকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ কবিত না, ফেন না, পুক্র অর্থোপার্জন 
করিলে কোন্‌ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন ?₹-_-অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাজ্জণ 
প্রেহকে অনেকেই অস্বার্পর স্নেহ মনে ফরেন । বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে-এ স্ত্রেহ 
অস্বার্থপর নহে । যীহ'বা ইহা অস্বার্পর মনে করেন, তাহারা অথপবতাকে স্বর্থপবতা 
মনে করেন *? যে ধনের কামন। করে না, তাহাকে স্বার্পরতাশুশ মনে ফবেন । ধনল'ভ 
ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সখ আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ষা 
ধনাকাজ্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহ। তাহারা বুঝতে পাবেন না। যে মাতা 
অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুভ্রমুখদর্শনসুখেব বাঁসনীয পুক্রকে দারিদ্র্য সমর্পণ করিল, 
সেও আত্মসুখ খুঁজল । সে অর্থজানিত সুখ চাঁয় না, কিন্তু পুক্রসন্দশনজনিত সুখ চায় । 
সে সুখ মাতার, প্ুজ্রের নহে * মাতৃদর্শনজানিত পুজ্রের যদ সুখ থাকে, থাক সে স্বতন্ত্র, 
পুত্রের প্রর্ত্তিদায়ক, মাতার নহে । মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল_নিত্য 
পু্রমুখদর্শন ; তাহার অভিলাধিণী হইয়। পুত্রকে দারিদ্র্দুঃখে দুখ করিতে চাঁহল; 
এখানে মাতা স্বার্থপর ; কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী কারিল। 

মনুষ্ঠের স্লেহ অধিকাংশই এইরপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিনুসুখকপ, কিন্ত 
স্বার্থপর, পশুকৃত্ত । কেবল, প্রণয় অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়স্বখের অভিলাষণ, এই জন্য 
লোকে এইরূপ গ্লেহকে অস্বার্থপর বলে । কিন্ত স্নেহের যে সখ, সে স্েহযুক্তের ; স্রেহযুক্ত 
আপন সখের আকাজ্ষ। বলিয়া, সাধারণ মনুহ্যস্সেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বালিতে হইবে । 

কিন্ত স্বার্থসাধন জন্য স্েহ মনুষ্তহাদয়ে স্থাপিত নহে । মানুষের যতগুলি ধৃত্তি আছে, 
বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর ৷ মনুষ্ঠের চরিত্র এ পর্যন্ত তাদৃশ উৎকধ্ধ 
লাভ করে নাই বাঁলয়াই মনুষ্তপ্সেহ অগ্ঠাঁপি পশুবৎ। পশুবং, কেন না, পশুদিগেরও 
বংসস্েহ, দাম্পত্যপ্রণয এবং বাংসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে । 
প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা! অল্প পাঁরমাণে নহে । 

স্্েহের যথার্থ স্বরূপই অস্থার্থপরতা । যে মাতা পুজ্রের সুখের কামনায়, পুশ্রমুখদনন 
কামনা পরিত্যাগ কারিলেন, [তাঁনই যথার্থ ন্েহবতী ! যে প্রণয়ণ, প্রণয়ের পাত্রের 
মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ কাঁরিতে পারিল, সেই প্রণয় । 

খত দিন না সাধারণ মনুষ্ঠের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের 
ভালবাপ! হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ ক্ফুর্তি ঘটিবে না । 
যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হ্দয়ে হইয়াছে, সেইখানে 
ভালবাপার ছারায় ভালবাসার অত্যাচার নিধারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । 
এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুহ্য দুর্লভ নহে। কিন্ত এ প্রবন্ধে তাহাদিশের কথা! 
বাঁলতেছি না-তাহারা অত্যাচারীও নহেন ৷ অন্যত্র, ধঙ্মের শাসনে প্রণয় শাসিত 
করাই ভালবাপার অত্যাগার নিবারণের একমাত্র উপায় । সেধর্মাকি? 


২৭০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ধর্রের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক | ছুইটি মাত্র মূলসৃত্রে সমস্ত মনুক্টের 
নগতিশান্ত্র কথিত হইতে পারে । তাহার মধ্যে একটি আতত্মসন্বন্ধয়, দ্বিতীয়টি পর- 
সম্বন্ধীয় । যাহা আত্মসন্বন্ধীয়। তাহাকে আত্মসংস্কারনশীতির মূল বল। যাইতে পারে, 
এবং আত্মচিত্তের শ্ফৃত্তি এবং নির্্লত। রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্ট । দ্বিতীয়টি, পরসঙ্থন্ধীয় 
বলিয়াই তাহীকে যথার্থ ধর্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে । “পরের অনিষ্ট করিও 
না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল কারও 1” এই মহত উক্তি জগতায় তাবদ্ধম্মশান্ত্রের 
একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম । অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, 
তাহার আদি ও চরম ইহাঁতেই বিলশন হইবে । আক্মসংস্কারনশতির সকল তত্বের সাহত 
এই মহানশতিতত্বের এঁক্য আছে । এবং পরহিতনশতি এবং আত্সংস্কাবনশীত একই 
'তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্য৷ মাত্র । পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরাঁতি, ইহাই সমগ্র 
নীতিশান্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সৃত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ 
হইবে । যখন স্লেহশালণ ব্যক্তি স্েহের পাত্রের কোন ফার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত 
হয়েন, তখন তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য 
হস্তক্ষেপ কারিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্েহ করি, তাহার কোন প্রক্কার 
আনিষ্ণ করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহা করিতে হয়, কারিব ; তথাপি তাহার 
কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না। 

এ কথা শুনিতে আত ক্ষত্র, এবং পুরাতন জনশ্রতর প্ুনরাক্ত বিয়া বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না । উদাহরণ স্বরূপ, 
দশরথকৃত রামনির্ববাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব 7 তদ্ারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের 
কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই 
ভালবাসার অত্যাচ।রে প্রবৃত্ত ; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে । 
ইহার মধ্যে কৈকেয়টর কার্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর 
কাধ্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তংপ্রতি যতটা কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা 
বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইঞ্ট কামনা করে নাই ; 
আপনার পুত্রের শুভ কামন৷ করিয়াছিল । সত্য বটে, প্রশ্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল 
কিন্ত যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা স্বয় জাতিপাতের ভয়ে পুভ্রফে শিক্ষার্থ ইংলপ্ডে যাইতে দেন 
না, কৈকেয়ীর কার্ষ্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্পর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । 

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা! প্রবৃক্ত নহি । দশরথ সত্য- 
পালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভাষিক্ত কারলেন । তাহাতে তাহার 
নিজের প্রাণাবয়োগ হইল । তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক 
প্ুশ্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতীয় সাঁহত্যেতিহাস তাহার যশঃ কণর্ডনে 
পারপুণণ। কিন্ত উৎকৃষ্ট ধর্দনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুক্রকে 
স্বাধিকারছ্্যুত এবং নির্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্মা করিয়া- 
ছিলেন । 

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতা কুলবতাঁ, কুচরিত্র পুরুষের 
কাছে ধর্মত্যাগে প্রাতিশ্রতা হয়, তবে সে সত্য কি পালন?য় ? যাঁদি কেহ দস্যুর প্ররো- 


বিবিধ প্রবন্ধ_-_-ভালবাসার অত্যাচার ২৭১ 


চনায় সুহাদকে বিনাদৌষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয় 2 যে 
কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয় ? 

সেখানে সত্য লজ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য পাখিবে, না 
সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বাঁলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয় ; কেন না, সত্য 
নিত্যধর্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাঁদ পাপ পুণেঃর এমন 
নিয়ম কর যে, যখন যাহ] কর্মকর্তার বিবেচনায় ইঞ্টকারক, তাহাই কর্তব্য , যাহা তাহার 
তৎকাঁলিক বিবেচনায় আনিষ্টকারক, তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে 
না__লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রৰৃভ হইতে পারে । আমরা এ তত্বের 
মীমাংসা এ স্থলে করিব না__কেন না, হিতবাদশরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া 
রাখিয়াছেন। স্থুল কথার উত্তর দিব। 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধশ্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর । 

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য 
পালনীয় কেন? সত্যপালনের একটি মূল ধর্নীতিতে, একটি মূল আত্মসংস্কার- 
নীতিতে । আমরা আত্মসংস্কারনশীতিকে ধর্শনীতির অংশ বলিয়া পরিগাঁণত করিতে 
অস্বীকার করিয়াছি; ধর্মনীতির মূলই দেখিব । বিশেষ উভয়ের ফল একই | ধর্ম 
নীতির মৃল সূত্র, পরের আনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা! অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের আঁনষ্ট 
হয়, এজন্য সত্য পালনীয় । কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর 
অনিষ্ট, সত্য ভক্ষে তত দুর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে । দশরথের সত্যপালনে 
রামের গুরুতর অনিষ্ট ; সত্য ভঙ্কে কৈকেয়ীর তাদুশ কোন আনিষ্ট নাই । দৃষ্টান্ত- 
জানত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহ! রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর | উহা দস্যুতার 
রূপান্তর । অতএব এমত স্থলে দশরথ সত)পালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন । 

এখানে দশরথ দ্বার্পরতাশুন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোঁষত 
হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারছ্যুত এবং বহিষ্কত করিলেন; অতএব 
যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের আঁনষ্ট কাঁরলেন । সত্য বটে, তিনি 
আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, 
অতএব আপনার ইফটই খুঁজয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর | স্বার্পরতা-দোষযুক্ত 
'যে আনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। 

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধন্ম, ইহাদের একই গাতি, একই চরম । উভয়ের সাধ্য, 
অন্বের মঙ্গল । বন্ততঃ প্রেম, এবং ধন একই পদার্থ । সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত 
হইলেই ধন্ম নাম প্রাপ্ত হয় ॥। এবং ধর্ম যত দিন না সার্বজনীন প্রেমস্থরূপ ইয়, তত দিন 
সম্পূর্ণতা প্রাঞ্চ হয় না। কিন্ত মনুস্তগণ, কা্যতঃ প্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগৃভূত রাখিয়াছে, 
এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্ ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক । 
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জ্ঞান 

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে ? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে» 
ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না । 
বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,--কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ব, কখন 
ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞ/ন, কখন ইহার অর্থ ধন্মননতি, কখন ইহার অর্থ বচীরবিছ্া | 
ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে । ফিলসফির উদ্দেশ্ট, জ্ঞানীবিশেষ ; 
তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই । দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, ফিস্ত সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য 
আছে । সেই উদ্দেখঠ নিতশ্রেয়স, মুক্তি , নির্ব্বাণ বা তদ্বং নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক 
অবস্থ| ; ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয় ; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র । ইহা 
ভিন্ন অর একটি গুরুতব প্রভেদ আছে । ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,__কখন 
আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান । কিন্ত সর্বত্র পদার্থ 
মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য । ফলত সকল প্রকার জ্বীনই দর্শনের অন্তর্গত । 

সংসার ছুখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মনুষ-দুখের প্রাতিদ্বন্্বী । তুমি যাহ। 
কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্থ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরয়া লাভ কর । মনুষতজীবন, প্রকৃতির 
সঙ্গে দীথঘ সমর মাত্র যখন তৃমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিং সুখলাভ করিলে । 
কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুক্তর । অতএব মনুষ্টের জয় কদাঁচিং 
__ প্রকৃতির জয়ুই প্রতিনিয়ত ঘটিয়। থাকে । তবে জীবন যক্ত্রণাময় । আর্ধ্যমতে ইহরি 
আবার পৌনঃপুন্য আছে । ইহজন্মে, অনন্ত দুঃখে কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে 
শেষে পরাস্ত হইয়।, যদি জীব দেহতঠাগ কাঁরল-_তথাপি ক্ষমা নাই--আবার জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, আবাঁর সেই অনন্ত দুঃখ ভোঁগ কাঁরতে হইবে-_আবার মারতে হইবে,- 
আবার জন্মিতে হইবে,_আবার দুঃখ । এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই ? মনুগের 
নিস্তার নাই 2 

ইহার দ্বই উত্তর আছে । এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয় । 
ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয় , যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা! 
দেখ । এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আম়ুধ সংগ্রহ কর। সেই 
আমুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন । প্রাকৃতিক তত্ব 
অধ্যয়ন কর- প্রকৃতির গুপ্ত তত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে ঞ্ুধুহাকে বিজিত 
করিয়া, মনুষ্জীবন সুখময় কর । এই উত্তরের ফল-_ইউরোপ,য় বিজ্ঞানম্ান্তর । 

ভারতবষ,য় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়--যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে, 
তত দিন দুঃখ থাকিবে । অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সন্বস্কবিচ্ছেদই দুখ নিবারণের একমাত্র 
উপাঁয়। তেই সম্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে । এই উত্তরের ফল 
ভারতবঞীয় দর্শন । 

সেই জ্ঞানকি ঃ আকাশকুসুম বিলেও একটি জ্ঞান হয়-কেন না, আকাশ কি, 
তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি, তাহাঁও জানি, মনের শক্তির ছারা উভয়ের সংযোগ 
কাঁরতে পারি । কিন্ত সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে । তাহা ভ্রমজ্ঞান । যথার্থ 
জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য । এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান ব। প্রম প্রততি বলে । সেই 
যথাথ জ্ঞান কি? 


বিবিধ প্রবন্ধ__ জ্ঞান ২৭৩ 

যাহ জানি, তাহাই জ্ঞান । যাহা জানি, তাহ কি প্রকারে জানয়াছি ? 

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে ,পারি । এ গৃহ, এই বৃক্ষ, 
ঈ নদশী, এই পর্বত আমার সম্তখে রৃহিযাছে ; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, 
এজন জানি যে, এ ,হ, এই ধুক্ষ, এ নদখ, এই পর্বত আছে । অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের 
সঙ্গে টন্বুরক্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল । (১) ইহাকে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ বলে । এইরূপ, গহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গজ্জিতেছে, পক্ষী 
ডাঁকিতেছে , এখানে মেঘের ডাক, পক্ষণর রব আমরা কর্ণের দ্বার! প্রত্যক্ষ কারিলাম । 
হহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ । এইবপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্বীণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চোন্দ্রয়ের সাধ্য 
পাঁচ প্রত্যক্ষ । মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়৷ আধ্য দার্শানকেরা গণিয়। থাকেন, অতএব 
তাহারা মানস প্রত্যক্ষের কথ! বলেন । মন বাহরিাক্দ্রিয় নহে । অন্তারাক্দ্রয়ের সঙ্গে 
বহব্বিষয়ের সাক্ষাংসংযোগ অসম্ভব । অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহিব্বিষয় অবগত 
হওয়া যায় না; কিন্ত অপ্তজ্ঞীন, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে । 

যে পদার্থ প্রত)ক্ষ হয়, তছ্িষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্বযাতিরিক্ত বিষয়ের 
জ্ঞানও সূচিত হয় । আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের 
ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল 1 কিন্ত সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। 
মেঘ এখানে আমাদের প্রত)ক্ষের বিষয় নহে । অথচ আমর। জানিতে পারিলাম যে, 
আকাশে মেঘ অ|ছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের আস্তত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে £ 
আমরা পুর্বে পুর্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বান হয় নাই। 
এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ এরপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে । অতএব রুদ্ধদ্বার 
গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিন] প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে 
অনুমিতি বলে । মেঘধবনি আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্ত মেঘ অনুমাতির দ্বারা । 

মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকশ আছ । এমত কালে 
তোমার দেহের সহিত মনুষ্ণশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি তখন কিছু না 
দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পাঁরিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে । সেই 
স্প্জ্ঞান ত্বাচ প্রত্যক্ষ ; কিন্ত গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অন্মিতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি 
যাঁদ যুখিক৷ পরস্পর গন্ধ পাঁও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে প্ুষ্পাঁদ আছে; এখানে 
গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় ; পুষ্প অনুমিতির বিষয় । 

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ কাঁরতে পারে । অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর 
নির্ভর করে। অনুমিত সংসার চালাইতেছে । আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে 
আমরা প্রায় কোন কাধ্যই করিতে পারিতাম না । বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের 


উপরেই নিম্মিত। 
কিন্ত যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি 


(১) গৃহ, পর্বতাদি দরে রাহয়াছে-আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে। তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল 
কি পুকারে? দৃষ পদার্থবিক্ষিপ্ত রাঁশ্পর দ্বার । এ রশ্মি আমাদিগের নয়নাত্যন্তরে প্রবেশ করিলে 


দৃঙ়্ি হয়। 
ব (৯ম)--৯৮ 
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কোন ব্যক্তি সকল তত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না । এমন অনেক 
বিষয় আছে যে, তাহ অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্ঠক, তাহা 
একজন মনুষ্ের জীবনকাঁলেব মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা 
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায 
প্রয়োজনীয়, তাহ! আধিকীংশ লোকেরই নাই । অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়ে- 
জনীয় বিষয় আছে যে, তাহ। অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বার৷ জ্ঞাত হইতে 
পারেন না । এমন স্থলে আমবা কি করিয়া থাকি 2 যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারিয়াছে বা থে 
স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস ফাঁব। ইতালীর উত্তরে যে আল্ল 
নামে পর্বতশ্রেণী আছে, তাহ। হৃমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই । কিন্তু ধাহারা দেখিযাঁছেন, 
তাহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ কিয় ভূমি সে জ্ঞান লাভ করিলে । পরমাণুমাত্র যে অন্য 
পরমাণুমাত্রের দ্বার। আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহ 
গণনার দ্বারা সি করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস কবিয়া সে 
জ্ঞান লাভ করিলে । 

ন্যায়, সংখ্যাদি আবধ্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়। গণ্য হইয়াছে । 
ইহার নাম শব । তাহাদিগেব বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপব নির্ভর করে । 
আপ্রবাক্য ব। গুরুপদেশ, স্তবলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ,__আর্্যমতে ইহা 
একটি স্বতন্ত্র প্রমীণ । তাঁহারই নাম শব । 

কিন্ত চার্বাগাদি কোন কোন আধ্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন 
না। ইউরৌপাীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকাব করেন না। 

দেখা যাইতেছে, মকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য । যদি একজন বিখ্যাত 
মিথ্যাবাদী আয়! বলে যে, সে জলে আগ্ি জ্বলিতে দেখিয়। আসিয়াছে, তবে এ কথ। 
কেহই বিশ্বাস করবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপতি নাই । ব্যক্তি- 
[িশেষের উপদেশই প্রমাণ বাঁলয়। গ্রাহথ। তবে সেই জ্ঞানলাতের পূর্বে আদৌ মীমাংস' 
আবশ্ঠটক যে, কে বিশ্বীসযোগ্য, কে নহে । কোন্‌ প্রমাণের উপব নির্ভর করিয়া এ 
মীমাংস। কারব ? কোন্‌ প্রমাণের উপর শির করিয়া, মন্বাদির কথা আধ্চবাক্য বলিয়া 
গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্তামুব কথা অগ্রাহ কারিব ? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের 
দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে । মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ । তুমি 
চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ যে, মনু অন্রান্ত ধাঁষ, এবং পাদার সাহেব স্বার্থপর সামান্য 
মনুয্য ; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে, মনুর কথা গ্রাহ্‌, পাদারর কথা অগ্রান্থ। মনুব 
ন্যায় অন্রান্ত খাষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে 
গোমাংস অভক্ষ্য । অতএব শব্ধকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত 
বল ন! কেন? 

শুধু তাহাই নহে। যেব্যক্তির কতকগ্াঁল উপদেশ গ্রাহা কর, তাহারই আর কতক- 
গুলি অগ্রাহা করিয়। থাক । মাঁধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহ! তৃমি 
শশরোধাধ্য ফর, কিন্ত আলোক সম্বদ্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ ফাঁরয় তম 
ক্ষদ্রতর রুছ্ধিজীবা ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 


বিবিধ প্রবন্থ জ্ঞান ২৭৫ 


সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে । অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, 
মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্ন্ধে তাহার যে মত, তাহা 
অসত্য ৷ যদি শব্দ একটি পৃথক্‌ প্রমাঁণ হইত, তবে তাহার সকল মতই তুমি গ্রাহ করিতে । 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহা বািয় স্থির হয়, 
তাহার সকল মতই গ্রাহ্য । ইহাঁর কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বালয়া গণ্য__ 
আপ্রবাক্য মাত্র গ্রাহ্া, ইহা আধ্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা । এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত 
ধাঁষ ও পাণুতদিগের মতমাত্রই গরতণ কবা', ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা! 
বলা বাহুল্য । অতএব দার্শানকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল 
ফলে নাই । 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্ধ ভিন্ন নৈয়ায়কেরা উপামিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বিবেচনা করেন । বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির 
প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় 
নাই । অতএব উপামতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্ততঃ প্রত্যক্ষ 
এবং অনুমানই জ্বানের মূল । 

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক । যেজাতীয় প্রত্যক্ষ কখন 
হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় ন।। তুমি যাদ কখন পূর্বেব মেঘ না দেখিতে বা আর 
কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগজ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান 
কাঁরতে পারতে না। তুমি যদি কখন যৃথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করতে, তবে অন্ধকার 
গৃহে থাকিয়! যৃথিকা-দ্রাণ পাইয়। ত্বমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে 
যৃথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে । তবে অনেক সময়ে 
দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পুর্ববপ্রত্যক্ষ । এক একটি 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহত্র সহত্্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল । 

অতএব প্রতাক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল__সকল প্রমাণের মূল । (৯) অনেকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশান্ত্র হুই তিন সহম্র বংসরের পর, ঘ্বরিয় ঘুরিয়া আবার সেই, 
চার্বাকের মতে আয়! পাঁড়তেছে । ধন্য আধ্যবৃদ্ধি | যাহ] এত কালে তুম, মিল, বেন 
প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে--দ্বই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের বৃহস্পাতি তাহা প্রাতিপন্ন 
কারয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা 'এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন 
প্রমাণ নাই__-আমর! বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মৃল প্রত্যক্ষ । বৃহস্পতি ঠিক তাহাই 
বালিয়াঁছলেন ক না, তাহার গ্রন্থ সকল লুপ্ধ হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন। 

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মুল, কিন্ত এই তত্বের মধ্যে ইউরোপায় দাশীনকদিগের 
মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে । কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক 
জান আছে যে, -তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,-কাল, আকাশ, 
ইত্যাদি । 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,-_যথা?, 


(১) এট সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি । 


২৭৮ বাহ্নম রচনাসংগ্রহ 


বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র । যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা 
সাংখ্জাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মৃত্তি মাত্র । এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিতের 
কপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বান্বল সত্বেও আর্ধ্যভামি মুসলমান-পদানত 
হইয়াছিল । সেই জন্য অগ্যাঁপ ভারতবর্ষ পরাধীন । সই জন্যই বন্ুকাঁল হইতে এদেশে 
সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল । 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি । সেই তান্ত্রককাণ্ডে দেশ ব্যা্ 
হইয়াছে । সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপ্রুবে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মাঁদব 
উদরস্থ কাঁরয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া! পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন । সেই 
তন্ত্রেব প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভাবতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাঁণফৌডা যোগী উলঙ্গ 
হইয়া কদর্ধ্য উৎসব করিতেছে । সেই অন্ত্রের প্রপাদে আমর! দ্র্গোংসব কবিয়া এহ 
বাঙ্গাল! দেশের ছয় কোটি লোক জখবন সার্থক কবিতেছি । যখন গ্রামে গ্রামে, নগবে 
মাতে জঙ্গলে শিবালয়, কালশর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে , যখন দ্গ 
কালন জগদ্ধাত্রা পুজার বাছ্য শুনি, আমাদের সাখ্যদর্ঁন মনে পড়ে । 

সহস্র বংসর কাল বৌদ্ধধন্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধশ্ম ছিল । ভারতবর্ষের প্রবাঞজ 
মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষ। বিচিত্র এবং সৌষ্টব-লক্ষণমুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই 
ভারততঁমির প্রধান ধর্ম ছিল । ভারতবর্ষ হইতে দৃরীকৃত হইয়া! 'সিংহলে, নেপালে, 
তিব্বতে, চীনে, ত্রন্মে, শ্তামে এই ধন্ম অগ্যাপ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । সেই বৌদ্ধধন্মের 
আদি এই সাংখ্যদর্শনে । বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরাশ্বরতা, বৌদ্বধর্মে এই 
“তিনটি নুতন ; এই তিনটিই এ ধর্মের কলেবর । উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক 
কাঁলকাত1 রাবউতে “বোৌদ্ধধন্ম এবং সাংখ্যদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে 
যে, এই তিনটিরই মৃল সাংখ্যদর্শনে । নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পাঁরিমাণ মাত্র । বেদের 
অবজ্ঞ সাংখ্যে প্রকাশ্টে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক ৷ কিন্ত 
সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন ।* 

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বোৌদ্বধশ্মীবলম্বী, তত সংখ্যক কোন, ধর্মাবলম্বী 
লোক পৃথিবীতে নাই । সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রীষ্টধন্মীবলম্বীর তংপরবত্তী । সুতরাং যদি 
কেহ জিজ্ঞ/স। করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুয্যমধ্যে কে সর্ববাপেক্ষা অধিক লোকেব 
জবনের উপর প্রতুত্ব কারয়াছেন, তখন আমর প্রথমে শাক্যসিংহের, তংপরে শ্রাষ্টের 
নাম কারব । কিন্ত শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে । 

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ 
হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বু ফলোংপাঁদক হয় নাই । 

₹খ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অত্তি কঠিন । 

সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পুর্বে প্রচারিত হইয়াছিল । কিন্বদস্তভী আছে যে, কাপল 
উহার প্রণেতা । এ কিন্বদন্তর প্রতি আবশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ক্ষিত্ত 
তিনি ফে, কোন্‌ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার ফোন উপায় নাই । 


পপি শশা? স্পা 


* বৌদ্ধধর্ম যে সাংখামূলক, তাছাব প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_সাংখ্যদর্শন ২৭৯ 


কেবল ইহাই বল! যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালনী ব্যজি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা “ণনরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাং্য 
বাঁলতেছি । পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশান্ত্রকে' সেশ্বর সাংখ্য বিয়া থাকে । এ প্রবন্ধে 
তাহার কোন কথা নাই। 
খ্যদর্শন আতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাীন সাংখ্যগ্রস্থ দেখা যায় না। 

'খ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সৃক্জ বলেন, কিন্ত তাহী কখনই কপিলপ্রণীত নহে। 
উহা যে বৌদ্ধ, হ্যায়, মীমাংস) প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ এ গ্রন্থমধ্যে আছে। এ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন কর] দেখা যায়। 
ততিন্ন সাংখ্যকারিকা, তন্বসমাস, ভোঁজবাত্তিক, সখ্যসার, সাংখ্যপ্রদপ, সাংখ্যতত্ব- 
প্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাহ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত 
আভিনব । কপিল অর্থাং সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের 
আদরণনয় ও সমালোচ্য ; এবং যাহা কাপিল সৃত্র বলিয়া চাঁজত, তাহাই আমরা অবলম্বন 
করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থুল উদ্দেশ্ট বুঝাইয়া দিবার যত কারব । আমরা 
যাহা কিছু বলিতোছি তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন,। 
যাহা কিছু বিলে সাংখ্যের মত ভাল কাঁরয়! বুঝা যায়, আমরা তাহাই বালব । 

কতকগুলি বিজ্ঞ লৌকে বলেন, এ সংসার স্বখের সংসার । আমরা সুখের জন্য এ 
পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে । 
জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন । সৃষ্ট জীবের 
মঙ্গলার্থ সূষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে ন1 দেখিতে পায় ? 

আবাঁর কতকগুলি লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞবতীহারা বলেন, সংসারে সখ 
ত কই দোঁখ না_দুঃখেরই প্রীধান্ । সৃষ্টিকর্ত। কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, 
তাহা বলিতে পারি না_তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে-_কিন্ত সে অভিপ্রায় যাহাই 
হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক । তুমি বাঁলবে, ঈশ্বর যে সকল 
নিয়ম অবধারিত করিয়] দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা কারিয়া চলিলেই কোন ছ্ঃখ নাই, 
নিয়মের লজ্ঘনপৌনঃপ্রন্থেই এত দুঃখ । আমি বাল, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম 
কারয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা! লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি ও 
অতি বলবতাঁ করিয় দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাহার 
অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে ? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্টের অত্যন্ত দুঃখদায়ক 
_-তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্তের হৃদয়ে রৌপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকফসেবন 
এত সুসাধ্য এবং আশুগখকর কেন? ফতকগুলি নিয়ম এত সহজে জজ্ঘনীয় যে, তাহা 
লজ্বন কারবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না । ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরণক্ষায় 
সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহং 'অনিষ্টকারী কার্বাণিক আপিড-প্রধান বান 
নিম্থাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কফ হয় না। বসম্তার্দ রোগের বিষবীজ কখন্‌ 
আমাদিগের শরণরে প্রবেশ করে, তাহা আমর! জানিতেও পারি না। অনেকগুলি 
নিয্ষম এমন আছে যে, তাহার উন্লজ্ঘনে আমর সর্বদা কষ্ট পাইতেছি। কিন্ত সে নিয়ম 
কি, তাহা! আমাদিগের জাঁনিধার শাঁজ নাই। ওলাউঠী রোগ কেন জন্মে, তাহা 


২৮০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আমরা এ পধ্যন্ত জানিতে পারিলাম নাঁ। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাতি বংসর ইহাতে 
কত দুঃয পাইতেছে । যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, 
তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পু গণ্ডমূর্খ ; তাহার মূর্থতার 
যন্ত্রণায় পিতা রাত্াদন যন্ত্রণ। পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্ত! 
জন্মে নাই। প্ুশ্রটি স্তুলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল । কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় 
পুঞ্সের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মুনুষ্তরুদ্ধির আয়ত্ত হইবে ? মনে কর, 
ভবিষ্ঘতে হইবে । তবে যত দিন সে নিয়ম আঁবিস্কত না হইল, তত দিন যে মনুষ্জাতি 
দুঃখ পাইবে, ইহা! সৃষ্টিকর্তীর আঁভপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব ? 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষ। কাঁরতে প1রিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি 
না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে । আমার 
প্রিয়বন্ধু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্র গিয়া প্রাণত্যাগ কারিলেন, আমি তাহার 
বিরহ্যন্ত্রণ। ভোগ করিলাম । আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বংসর পূর্বে যে মন্দ আইন ব. 
মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতোছি। কাঁঠারও পিতীমত 
ব্যাধিগ্রন্ত ছিলেন, পৌর কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে | 

আবর গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবত্ত হওয়াতেও 
দুখ । লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মালথসের মত, ইহার একটি প্রমাণ । এক্ষণে 
স্ববিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুত্য সাধারণতঃ নৈসগিক নিয়মানুসারে 
আপন আপন স্বভাবের পাঁরতোষ করিলেই লোকসংখ্য। বুদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট 
ঘটিয়া থাকে । 

অতএব সংসার কেবল দ্বঃখময়, ইহা বলিবাঁর যথেষ্ট কারণ আছে । সাংখ্যকাঁরও 
তাহাই বলেন । সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল | 

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সখ আছে, তাহাও অস্বীকা নহে। সাংখ্যকার বলেন 
যে, সুখ অল্প । কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত 
এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকের। তাহা দ্ঃখপক্ষে নিক্ষেপ ফরেন (এ, ৮)। ছৃঃখ 
হইতে তাদৃশ সুখাকাজ্ষ। জন্মে না (এ, ৬)। অতএব ছৃঃখেরই প্রাধান্য । 

সুতরাং মনুহ্তজীবনের প্রধান উদ্দেশ্ট দুঃখমোচন । এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম 
সূত্র “অথ ত্রিবিধছুংখা ত্যন্তানৰৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ 1” 

এই প্রুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদদেস্তয। 
দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, 
আহার কর। পুজ্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত 'নাঁবষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকণর 
বলেন যে, এ সকল উপায়ে দ্ঃখানবৃত্তি নাই £ কেন না, আবার সেই সকল ছৃঃখের 
অনুবৃত্তি আছে । তুমি আহার কারলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃতি 
হইল, কিস্ত আবার কালি ক্ষুধা পাইবে । বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার 
পুতশোক নিবারণ কারিলে, কিন্ত আবার অন্য প্রজ্জের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ 
শোক পাইতে হইবে । পরস্ত এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ 
ছিন্ন হইলে আর লগ্ৰ হইবে না। যেখানে সম্ভবে; সেখানেও তাহা সদ্পায় বঙ্গিক্কা 


বিবিধ প্রবন্ধ- _সাংখ্যদর্শন ২৮৯ 


গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুজ্রশোক বিস্মৃত হওয়া যাঁয় 
না (১ অধ্যায়, ৪ সৃত্র )। 

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে । আধুনিক বিজ্ঞানবিং কোমৃতের 
শিষ্য বাঁলবেন, তবে আর ছৃঃখ নিবারণের কি উপায় আছে; আমরা জানি যে, 
জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ববাঁণ হয়, কিন্তু শতল ইন্ধন প্ুনজ্্বালিত হইতে পারে 
বলিয়া তৃমি যদি জলকে অগ্রিনাশক না৷ বল, তবে কথা! ফুরাইল | তাহ! হইলে দেহধ্বংস 
ভিন্ন আর জীবের দ্বঃখনিবৃত্তি নাই । 

সাংখ্যকারি তাহীও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম- 
পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাঁদজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ 
নিব।রণের উপায় বািয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সৃত্র)। আত্ম। বিশ্বকীরণে 
বিলীন হইলেও তদবস্থাকে প্খনিবুত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন তাহার আবার 
উত্থান আছে ( এ, &৪)। 

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাঁকে বলি £ অপবর্গই দ্ুঃখনিবৃত্তি । 

অপবর্গই বাকি £ “দ্বয়োরেকতরস্য বৌধাসীমপবর্ণঃ 1” (তিতিঠয় অধ্যায়, ৬ সুত্র) । 
সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহ! প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহা পরপরিচ্ছদে 
সবিশেষ বলিব । “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচখন কথা শুাঁনয়। পাক ঘ্ুণ। করিবেন না। 
যাহ! প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত বা সর্ধজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন 
না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্য দশনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন 
স্থায়ী ফল ফলিবে কেন? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_-বিবেক 


আমি যত দুঃখ ভোগ করি-_কিস্ত আমি কে? বাহপ্রবৃতি তিন্ন আর বিছুই 
আমাদের ইীক্দ্রিয়ের গৌচর নহে। মি বালতেছ, আম বড় দুঃখ পাইতোছ, 
_ আমি বড সুখী । কিন্তু একটি মনুষ্যদ্হ ভিন্ন “মি” বলিব, এমন কে ন সামগ্রী 
দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রাক্রয়।, ইহাই কেবল আমাব জ্ঞান- 
গোচর । তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ-দুঃখ ভোগ বলিব ? 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ প়িয় থাকিবে; কিন্ত তৎকালে তাহার 
স্বখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে নী। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে 
অপমান করিয়াছে ; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী । তবে 
তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি । 
তোমার দেহ তুমি নহে । 

এইরূপ সফল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় 
মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দ্বঃখাদির ভোগকর্তা । যে সুখ ছ্বঃখাদির ভোগবর্তী, 
সেই আত্মা । সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ । পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, 


তাহা প্রকৃতি । 
আধুনিক মনত্তত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ ছঃখ মানসিক বিকার মাত্র । 


২৮২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সেই সকল মানাসক বিকার কেবল মন্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক 
বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্রাব তাহাতে বিচলিত হইল-সেই বিচলন মাস্তিষ্ক পর্য্যত্ত 
গেল ৷ তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা । সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে 
পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা । কিন্তু ব্যথ। ভোগ করিল সেই আত্মা ।” .এক্ষণকার 
অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্বাবদেরাই প্রায় সেইবূপ বলেন । তাহারা বলেন, মস্তিক্ষের 
বিকারই সখ দুঃখ বটে, কিন্ত মস্তিষ্ক আত্মা নে । ইহা আতআর ইন্দ্রিয় মাত্র। 
এ দেশীয় দার্শানকেরা যাঁহাকে অন্তরিক্দ্রিয় বলেন, উহার মস্তিষ্ককে তাহাই 
বলেন । 

শরীবাদি ব্যাতারস্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শারীরাদতে যে 
ছুঃখের কারণ নাই, এমন ছুঃখ নাই । যাহাঁকে মানাঁসক দুঃখ বালি, বাহা পদার্থই তাহার 
মূল। আমাব বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে ; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ । তাহা 
শ্রবণোক্দ্রিয়ের দ্বারা ভুমি গ্রহণ কারিলে, তাহাতে তোমার ছুঃখ ৷ -অতএব প্রকৃতি ভিন্ন 
কোন দুঃখ নাই । কিন্ত প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? ““অসঙ্গো ইয়ম্পুরুষঃ ৮ 
পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে (৯ অধ্যায়, ১৫ সৃত্র)। অবস্থাদি সকল 
শরীরের, আত্মার নহে (এ, ১৪ সূত্র )। “ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহপি 
দেশব্যবধানাৎ শন্রস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব 1” বাহ এবং আন্তারকের মধ্যে উপরাজ্য এবং 
উপরঞ্জক ভাব নাই ; কেন না, তাহ! পরস্পর সংলগ্ন নহে ; দেশব্যবধানবিশিষ্ট । যেমন 
একজন পাটলীপুজ্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্রনগরে থাকে, ইহান্দিগের পরস্পরের 
ব্যবধান তন্রপ ৷ পুরুষের দ্বখ কেন ? 

প্রকৃতির সাহত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ । বাহ্যে আস্তারকে দেশব্যবধান 
আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে । যেমন স্ষাটিকপাত্রের নিকট 
জব] কুস্বমু রাখিলে, পাত্র প্রপ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার 
সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । প্রস্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাঁকিলেও 
পাত্রের বণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাঁও সেইরূপ । এ সংযোগ ত্য নহে, দেখা 
যাইতেছে । সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে । সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের 
কারণ অপনীীত হইল । অতএব এই সংয়োগের ডীচ্ছত্তিই দুঃখানিবারণের উপায় । 
সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ । “যদ্বা তদ্বাতদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষারথস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষা্থঃ ( ৬, ৭০ )। 

সাংখোর মত এই । যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়, যাঁদ আত্মাই সুখ-ছুঃখভোগী 
হয়, যদি আত্ম! দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ-ছুঃখাদি 
ভোগের সম্ভাবন! থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে । কিন্ত এই ““যাঁদপ্গুঁলন অনেক। আধুনিক পাঁজটিবিষ্ট এখনই 
বালিবেন,_ 

৯ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ ? শারাঁর তথ্বে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশাবশেষই আত্মা | 

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি ? প্রকৃতি সুখদুঃখভোগী 
নহে কেন? 


বিবিধ প্রবন্ধ--সাংখ্যদর্শন ১৮৩ 


৩য় । দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্্মপুস্তকে বলে ; কিন্ত তন্তিন্ন 
অণুমাত্র প্রমাণ নাই । আত্মার নিতাত্ব যাদ মানিতে হয়, তবে ধর্মাপুস্তকের আজ্ঞানু- 
সাবে ; দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানব না । 

৪র্থ । দেতধ্বংসের পথ হা থাকিলে, তাহাব যে আবার জরামরণাদজ দুঃখের 
সম্ভাবনা আছে, তাহার 1কছু: (ত্র প্রমাণ নাই । 

অতএব ধাহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহা'রাও সাংখ্য মানিবেন না। 
এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্‌ হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে 
্র্ত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহা, দুই সহস্র বৎসর পূর্বের তাহা আশ্চর্য্য 
আবিক্্িয়া । সেই আশ্চধ্য আবাক্ষয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের আঁভপ্রায়। 

প্রকৃতি-প্রুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ । তাহ! কি প্রকারে প্রাঞ্ধ 
হওয়া যায় ? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা । কিন্ত কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ 
লা৬ হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে আবিবেক, সকল আবিবেক তাহার অন্তর্গত । অতএব 
প্রকাতি-প্ররুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি । পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” (40০1086 
।9 2০০1) ; িন্দুসভ্যতার মূল কথা, গজ্ঞানেই মুক্তি” । ছুই জাতি দুইটি পৃথক্‌ 
উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন । পাশ্চাত্যের শক্তি পাইয়াছেন- আমরা 
কি মুক্তি পাইয়াছি; বস্ততঃ এক যাত্রীব যে পথক্‌ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইউরোপীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাহাঁদিগের উন্নতর মুল । আমরা শক্তির 
প্রতি যত্বৃহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল । ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্ত এহিক ; 
তাহারা ইহকালে জয়ী । আমাদিগের উদ্দেশ্ট পারত্রিক-_তাই ইহকালে আমরা জয়ী 
হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তাদ্বিষয়ে মতভেদ আছে । ও 

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে 
বাঁলতে হইবে । প্রাচীন বোদিক ধর্ম ক্রিয়াত্মক ; প্রাচীন আধ্যের! প্রাকৃতিক শক্তির 
পুজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া! জানিতেন । প্রাকৃতিক শাক্তসকল আত প্রবল, স্থির, 
অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীর! 
তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুং, অগ্নি প্রভাতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাহা দিগের স্তাঁতি 
এবং উপাসনা করেন । ক্রমে তাহাদিগের প্রীতা্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল । 
অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্ের প্রধান কাধ্য এবং পারাত্রক সুখের একমাত্র 
উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্টেয় হইয়া পড়িল । শান্্রসফল কেবল তৎসমুদায়ের 
আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল-_প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আধ্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না । 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপানষং, আরণ্যক এবং সৃত্রগ্রস্থসকল কেবল 'ক্রিয়াকলাপের 
কথায় পাঁরপুর্ণ । যে 'কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহা! ফেবল বেদের আনুষা্গক 
বলিয়াই । সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বাঁলিয়! খাত হইল । জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার "দাসত্ব 
শৃঙ্খলে বন্ধ হওয়াতে তাহার উন্নাত হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতত্মে 
অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল । প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদডাক্তি 


২৮৪ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


আরও প্রবলা হইল । মনুম্যচিত্তের স্বংধ।নতা একেবারে হুপ্ত হইতে লাগিল । মনুষ্ক 
বিবেকণুন্য মনতরমুগ্ধ শৃঙ্ঘলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়! উঠিল । 

সাংখ্যকার বলিলেন, কন্ম অর্থাং হোম যাঁগাঁদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে । জ্ঞানই 
পুরুষার্থ । জ্ঞানই মুক্তি । কর্মমপ।ড়ত ভারতবর্ষ সে কথ শুনিল । 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ-_সৃষ্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্ণনশান্ত্রের উদ্দেশ্ট, জগতের আদি কি, তাহা নিরাপিত 
হয়। আধুনিক ইউউরোপয় দাঁশনিকেরা মে তত্ব নিরুপণীয় নহে বাঁলয়। এক প্রকার 
ত্যাগ করিয়াছেন । 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরুপ 
আছে, না কেহ তাহার সৃজন কাঁরঞাছেন ? 

অধিক'ংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎংকর্তা এবজন আছেন | সামান্। ঘট- 
পটাদি একটি কর্ত। ব্যতশত হয় না; তবে এই অসম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে ? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন 7; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা উহা 
কেহ কর্ত। আছেন, তাহা িবেচন। করিবার কারণ নাই | ইহাদের সচরাচর নাম্তিব 
বলে; কিন্ত নাস্তিক বিলেই মৃঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ 
সমর্থন কাঁরতে চেষ্ট। করেন ॥ সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পারিচয় 
দিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

তবে একটি কথা মনে রাঁখিতে হইবে যে, উশ্থরের আস্তিত্ব একটি পৃথক তত্ব, সৃষ্টিপ্রাত্র যা 
আর একটি পৃথক্‌ তত্ব ! ঈশ্ঘরবাদও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মান, কিশ্ত 
সৃষ্টিক্রিয় মানি না। ঈশ্বর জগতের শিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখিতোঁছি, নিয্মাাতিরিজ্ত 
সৃষ্টির কথা আমি বালিতে পারি না 1৮ 

এখনকার কোন কোন খ্রশষ্টীয়ান এই মতাবলন্বী । ইহার মধ্যে কোন্‌ মত অযথ।থ, 
কোন্‌ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বাঁলতেছি না। খীহাঁর যাহা বিশ্বাস, তছিরুদ্ধ 
আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই । আমাদের বাঁলবার কেবল এই উদ্দেশ্ট যে, সাঁংখ্যকারকে 
প্রায় এই মভাবলম্বী বলিয়া বোধ হয় । সাংখ্যকার ঈশ্থরের আস্তত্ব মানেন না, তাহ? 
পণ্চাৎ বালব । কিন্ত তিনি “সর্ববাবৎ সর্ধ্বকর্তী” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও 
তাহাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলয়" 
স্বীকার করেন । 

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ) ; (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পর। 
অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্ত এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে ; কেন লা, কারণশ্রেণী 
কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভেজন করিতোঁছ, ইহা অমুক বৃক্ষে 
জন্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে ; সেই বীজ অন্য বুক্ষের ফলে জন্মিয়াঁছল 
সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্দিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান কারলেও অবশ্থ 
একটি আদম বীজ মানিতে হইবে । এইরূপ জগতে যাহ আদম বখজ, যেখানে 
কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আঁদম কারণকে মুল প্রকৃতি বেন (৯৭৪)। 


1বাবিধ প্রবন্ধ-__সাংখ্যদর্শন ২৮৫ 


জগদুংপাত্ত সন্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই থে, মুল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে 
“ই বিশ্বসংসার কি প্রকারে এই রূপাবযবাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারেব উত্তর এই ;-- 
এই জগাঁতক পণার্থ পঞ্চাবংশতি প্রকীণ,_ 


১। প্রকষ । 
১। প্রকৃতি । 
৩। মহ । 
৪ । অঠঙ্কার । 


৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাঞ্র । . 

১০, ১৯১, ১২, ৯৩, ১৪, ১১, ১৬, ১৭, ৯৮) ১৯, ২০ । একাদশোক্ড্রিয় | 

২৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ | স্থুল ভূত। 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুং এবং আকাশ স্থুল ভূত। পাঁচটি কার্োক্দ্িয়, পাঁচটি 
এানোক্দ্রয় এবং অত্তারান্দরয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয় । শব্দ স্পর্ণ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি 
তন্মত্র। “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার । মহৎ মন 1* 

সবল ভূত হইতে পঞ্চ তন্ত্রের জ্ঞান । আমবা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। 
আমরা দেখিতে পাই, এই জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে, ইত্যাদি । 

অতএব শবম্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্ত শব্দ আম শুনি, বরূপ আমি দেখি। 
তবে “আমিও” আছি । অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের আস্তত্ব অনুভূত হইল । 

আমি আছি কেন বাল? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য । তবে মনও 
আছে (0০8100 ০:2০ 90.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত 
হইল ।, 

মনের সুখ দুঃখ আছে । মুখ দুঃখের কারণ আছে । অতএব মূল. কারণ প্রকাতি 
আছে। 

সাংখ্যকার বলেন, প্রকাতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ 
তন্মাত্র এবং একা দশোন্দ্রয়, পঞ্চ তন্মীত্র হইতে স্তুল ভূত । 

এ তত্বের আর বিস্তারের আবশ্তক নাই । একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া 
বোধ হয় না। কিন্ত অন্মদ্দেশয় পুরাণসকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বণিত আছে, তাহা এই 
সাংখ্যের মতে ব্রল্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র । 

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় না । খগ্বেদে, অথর্বববেদে, শতপথ 
ব্রাক্মণে সৃষ্ঠিকথন আছে,' কিন্ত তাহাতে মহদাদর কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও 
সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরূপ । কেবল পুরাণে আছে। অতএব 
বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষুর, ভাগবত এবং লিজপুরাণের পূর্বে সাংখ্য- 
দর্শনের সৃষ্টি । মহ1ভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, ফিস্তু মহাভারতের কোন্‌ অংশ 
নূতন, কোন্‌ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার ৷ কুমারসম্ভবের ছিতীয় সর্গে যে 
্রহ্মান্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী । 
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খখ্য-প্রবচনে বিষণ, হার, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই । প্রাণে আছে, পৌরাণিকেরা 
নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_নিরীশ্ুরত 


সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরব বলিয়া *।ত ; কিন্তু কেহ কেত বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর 
নহে ৷ ডাক্তার হল একজন এই মত।বলম্বী । মক্ষমূলব এই মতাবলম্ী ছিলেন, কিন্ত 
এক্ষণে তাহার মত পাঁরবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কুসুমাগ্রলিকর্তা উদয়নাচার্ধ্য 
বলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদাঁবদ্বানের উপাসক । অতএব তাহার মতেও সাংখ্য 
নিরীশ্বর নহে । সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা 
বলা কাপিল সৃত্রের উদ্দেশ্ট নহে । অতএব সাঁখ্যদর্শনকে কেন নিরগগ্র বলা যাঁয়, 
তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাঁউক । 

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিত্যাত ৯২ সৃত্র এই কথার মুল। সে সূত্র এই 
“ঈশ্বরাসিছ্বেঃ |” প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব । 

সুত্রকার প্রমাণের কথ। বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ ; প্রত্যক্ষ, 
অনুমান এবং শব্দ । ৮৯ সৃত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ 'সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোলোখি 
বিজ্ঞানং তৎ প্রব্তযক্ষমূ 1” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । 
এই লক্ষণ প্রতত দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ কারতে 
পাবেন । ৯০1৯১ সূত্রে সৃত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন । দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
প্রতাক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সৃত্রকার তাহার এই 
উত্তর দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন- ঈশ্বর আছেন, এমত কোন কোন প্রমাণ নাই ; 
অতএব তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বপ্তিলে এই লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তাহাতে ভাহ্যকার 
বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, 1কন্ত ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা 
হইল না। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে । এমত নাস্তিক বিরল, যে 
বলে যে, ঈশ্বর নাই । যে বলে যে. ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও 
নাস্তিক বলা যায় । 

যাহার আস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যাহার অনাস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দ্বইটি পৃথক বিষয় । 
রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্ত তাহার অনস্ভিত্রেও কোন প্রমাণ 
নাই। িস্ত গোলাকার ও চণৃষ্কোণের অনান্তিত্বের প্রমাণ আছে । গোলাকার চত্ুক্ষোণ 
মানিব না, ইহা নিশ্চিত £ কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনাস্তিত্বেরও 
প্রমাণ নাই বটে, কিস্ত তাহার আ্তিত্বেরও প্রমাণ নাই,। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, 
সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, 
ততক্ষণ মাঁনিব না । অন্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখনঠমানিব ৷ ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত 
নিয়ম । ইহারা ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্ত । “ফোন পদার্থ আছে, এমত প্রমাণ 
নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের আন্তিত্ব কল্পনা 


করে, সে ভ্রান্ত ৷ 


বিবিধ গ্রবন্ধ-_সাংখ্য দর্শন ২৮৭ 


অতএব নাস্তিকের! দ্বই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । যীহারা কেবল ঈশ্ছরের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাববাদপ,__তীাহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাফিতে পারেন,__কিন্তু আছেন, 
এমত কোন প্রমাণ নাই । 

অপর শ্রেণীর নাস্তিকের! বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত 
নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহা রও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপয়েবা কেহ কেহ এই 
মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্ছর নিরাকার, অথচ 
চেতনাদি মানসিক বৃতাবশিষ্ট । কিন্ত কোথায় দোঙ্য়াছ যে, চেতনাদি মানসিক 
বাত্তসকল শরীর হইতে বিয়ুক্ত ; যাঁদ তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বব সাকার, 
নয় তিনি নাই । সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানবে না, অতএব ইঈশ্থর নাই, ইহা 
মানতে হইবে । ইনি দ্বিত?য় শ্রেণীর নাস্তিক । 

“ঈশ্বরীসিদ্ধেঃ 1” শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম পেণীত 
নাক্তিক বলা যাইত । কিন্ত তানি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ত কারয়াছের্ন 
যে, ঈশ্বর নাই । 

সে প্রমাণ কোথাও দ্বই একটি সূত্রের মধ্যে নাই । অনেকগুলি সূত্র একত্র করি, 
সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মন্ম সবিস্তারে 
বুবাইতেছি। 

তান বলেন যে, ীশ্বর আসিদ্ধ (৯, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়াই আঁসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাং 
ন তংসদ্ধিঃ । ৫, ৯০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ 1 
প্রত্যক্ষের ত' কথাই নাই । কোন বস্তর সঙ্গে যাদ অন্য বস্ত নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে 
একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায় । কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের 
কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই ; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না 
(সম্বন্ধাভাবান্নানুমানমূ্‌ । ৫, ১৯)। 

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই । পর্বতে ধুম দেখিয়া 
তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় আগ্ন আছে । কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধুম 
দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দোয়া বলিয়া । অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের 
নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া । 

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, 
ভুমি বঁলিবে ছবইটি । তুমি তাহাকে কখন দেখ নাই__তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার 
দুইটি হাত ছিল? বজিবে, মানুষমাত্রেরই ছুই হাত, এই জন্য । অর্থাৎ মানুষত্থের সাঁহত 
দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য । 

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যার্ধই অনুমানের একমাত্র কারণ । যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে পদাথান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্ছরের 
নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমণন ক্র যাইতে পারে ? সাংখ্যকার বলেন, 
কিছুরই সঙ্গে না। 

তৃতীশয় প্রমাণ--শব্ব । আগ্তবাক্য শব । বেদেই আগ্তোপদেশ । সাংখ্যকার বলেন, 
বেদে ঈশ্বরের কৌন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রীতরই বজ্রয়।, ঈশ্বর- 
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কত নহে (শ্তিরপি প্রধান-কণ্যবস্ । ৪, ১২); কিন্ত যিনি বেদ পাঠ করিবেন, তিনি 
দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথ । এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে 
উল্লেখ আছে, তাহ। হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় 'প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা 
(মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাস] সিদ্ধস্য বা। ১, ৯৫) । 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন ৷ জীশ্বরের অনাস্তিত্ব সন্থন্ধে যে 
প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিষ্কে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল । 

ঈশ্বর কাহাকে বল ? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাঁপপুণ্যের ফলবিধাতা । যিনি সৃষ্টিকর্তা, 
তান মুক্ত না বদ্ধ? যি মুক্ত হয়েন, তবে তাহার সৃ্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন ? আর 
যান মুক্ত নহেন-__বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শাক্ত সম্ভবে না। অতএব একজন 
সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা! অসম্ভব । মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তংসিদ্িঃ (১, ৯৩) 
উভয়থাপ্যসংকরত্বমূ (৯, ৯৪)। 

ৃ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই | পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যাঁদি ঈশ্বর 
কর্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্ঠ কর্মানুষায়ী ফলনিষ্পত্ত করিবেন, প্ুণ্যের 
শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, 
স্েচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারে ? যাঁদ সুবিচার 
করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব । তাহা হইলে 
তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আআ্পকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন । যদি তাহ! 
না হইয়া কন্মানুষায়ী ফলানিপ্পাত্ত করেন, তবে কেন কর্মকেই ফলবিধাতা বল না? 
ফলনিষ্পার্তর জন্য আবার কর্টের উপর জশ্বারানুমানের প্রয়োজন কি ? 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক । অথচ তান বেদ 
মানেন । 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমর। পরপারিচ্ছেদে দেখাইব | সাংখ্যরে 
এই নিরাশ্বরতা বোদ্ধধর্ের ুরবসূচনা বালয়! বোধ হয় । 

ঈশ্বরতবব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল । পূর্বেই বালিয়াছি, অনেকে 
বলেন, কাঁপল দর্শন নিরাীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। 
তু, অ, ৫৭ সৃত্রে সূত্রকার বলেন, “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা 1” সে কি প্রকার জশ্বর ? “স 
হি সর্ববিং সর্বাকর্তী,৮ ৩, ৫৬ 1 তবে সাংখ্য নিরনশ্বর হইল কই ? 

বাস্তাবক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উত্ত' হয় নাই । সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর 
কিছুতেই মুক্তি নাই । প্ুুপ্যে, অথবা সত্ববিশাল উর্ধীলোকেও মুক্তি নাই ; কেন না, তথা 
হইতে পুনজ্ৰন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দ্বখ আছে । শেষ এমনও বলেন যে, জগংকারণে 
লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুখানের ন্যায় 
পুনরুথান আছে (৩, ৫৪) । সেই লয়প্রা্ত আত্মা সম্বন্ধে তান বায়াছেন যে, তিনি 
“সর্ব্বিং এবং সর্ববকর্ত। 1” ইহাকে যাদি জশ্বর বলিতে চাঁও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ । কিন্ত 
ইনি জগতভ্রহ্টী বা বিধাতা নহেন । “সর্ববকর্তী” অর্থে সর্ববশকিমান্‌, সর্ববসৃষ্টিকারক 
নহে |, 
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পঞ্চম পারিচ্ছেদ-_বেদ 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন ৷ বোধ হয়, 
পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্মপৃস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে 
অথচ ধর্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করে না। এই 
বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ । আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিং সবিস্তারে 
িখিতে ইচ্ছা কারি। 

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম, এবং অবস্থা নিশ্মিত হইয়াছিল । বেদ, 
পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্ের চক্ষু ; অশক্য, অপ্রমেয় , যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা 
পরকালে নিক্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা । ভূত ভবিন্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, 
চতুর্ববর্ণ, ত্রলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুষ্ঠের পরম সাধন ; যে 
বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপতয, রাজ্য, দগুনেতৃত্ব এবং সর্বলোকাধিপত্যের যোগ্য ৷ যে বেদজ্ঞ, 
সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রন্মে লীন হওয়ার যোগ্য | যাহারা ধশ্ম জিজ্ঞাস, 
বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ । বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ । যাহারা স্বর্গ 
বা আনন্ত্য কামনী করে, ইহাই তাহাঁদিগের শরণ । যে ব্রাঙ্গণ তিন লোক হত্যা করে, 
যেখানে সেখানে খায়, তাহর যদি খণ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রাক্মণ বলেন, বেদাত্তরগত সর্ববভৃত । বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং 
দেবতাগণের আত্মা । বেদই আছে । বেদ অশ্বত। যাহা সত্য, তাহাঁও বেদ । 

বিষুপুরাণে আছে, দেবাঁদির রূপ, শীম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট 
হইয়াছিল । অন্যত্র এ পুরাণে বিষুরকে বেদময় ও খগ্যজূঃসামাত্মক বলা হইয়াছে । 

মহাভারতে শান্তপর্কেবও আছে যে, বেদ শব্দ হইতে সর্বভূতের রূপ নাম কর্মাদির 
উৎপাত । 

খকৃমংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্ধ্য ও মাধবাচার্য্য 
লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নিম্মীণ হইয়াছে 1” 

এইবপ সর্বত্র বেদের মাহাআ্্য । কোন দেশে ফোন ধর্গ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ 
প্রভৃতি কিছুরই জঈদ্শ মহিম কীত্তিত হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সফলের পুর্ববগামী বা! উৎপত্তির মূল, তাহ! 
কোথা হইতে আসিল ? এ বিষয়ে মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ 
নাই ।-_এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয় ৷ অন্যে বঙ্গেন যে, 
ইহা! জশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয় । কিন্ত হিন্দ্র শাস্ত্রের কি আশ্চর্য বৈচিত্র্য ! 
সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক্য 
নাই । যথা 

(৯) খণ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 

(২) অরর্বববেদে আছে, স্তভ হইতে খগ্‌ ফজ্জবধ্‌ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল । 

(৩) অথর্ববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম । 

(৪) এ বেদের অন্যত্র আছে, ণ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(6) এ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নাহত । 


ব (১ম)--১৯ 
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(৬) শতপথ ব্রাক্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে খচ., বায়ু হইতে যজ্জুষ্‌, এবং সূ্য হইতে 
সামবেদের উৎপাত্ত ; ছান্দোগা উপনিষদেও এরূপ আছে । এবং মনুতেও তদ্রুপ আছে । 
(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল । 
(৮) শতপথ ব্রান্গণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ 
করেন । জল হইতে অগ্ডের উৎপাত হয় । অগু হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপাত্ত | 
(৯) শতপথ ব্রান্ষণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহা'ভুতের (ত্রন্মার) নিশ্বাস। 
(৯০) তৈত্তিরীয় ব্রান্মণে আছে, প্রজাপাতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি 
করিয়াছেন | 
(১৯) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাকৃ সৃষ্টি করিয়া তদ্দার। বেদাদি 
সকল সুষ্টি কারিয়াছেন । 
(৯২) শতপথ ব্রান্মষণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাকৃরূপ সাঁবলের দ্বারা 
দেবতারা বেদ খুশঁড়য়! উঠাইয়াছিলেন । 
(১৩) তৈতিরীয় ব্রা্গণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্াস্রু | 
(১৪) উক্ত ব্রান্মণে প্রুনশ্চ আছে, বাগৃদেবী বেদমাত] | 
(৯৫) বিষ্ণপ্ুরাণে আছে, বেদ ত্রল্মার / হইতে উৎপন্ন । ভাগবত পুরাণে ও 
মার্কগেয় পুরাণেও এরূপ । 
(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ত্ৃত ব্রক্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে খচ্‌ ও 
য্ভুষ্‌, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মুগ্ধ হইতে অথ্বেবর সৃজন হইয়াছিল । 
(১৭) মহাভারতের ভীনম্মপর্কেব আছে যে, সরস্থতী এবং বেদ, বিষণ মন হইতে সৃজন 
করিয়াছিলেন । শান্তিপর্বেব সরম্থতীকে বেদমাঁতা বলা হইয়াছে । 
(১৮) অথর্ধবেদান্তর্গত আয়ুর্বেবদে আছে যে, আমৃর্বেদ ব্রন্মা মনে মনে জানিয়া- 
ছিলেন । আমৃর্ধবেদ অথর্বববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্বববেদের এরূপ উৎপাত্ত বুঝিতে হইবে । 
বেদের মন্ত্র, ব্রান্মণ, উপানিষদ্‌ এবং আরণ্যকে এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎ- 
পত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে । দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ 
প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে__কদাচি অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে । কিন্ত পরবর্তী 
দার্শীনকের প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী । তীাহাদিগের মত নিম্ষে লিখিত হইতেছে । 
(১৯) সায়নাঢাধ্য বেদার্থপ্রকাশ নামে খণ্থেদের টাকা কারয়াছেন । তাহাতে তান 
বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয় । কিন্ত বেদ মনুষ্যকৃত নহে বালিয়াই অপৌক্ুষেয় বলেন । 
(২০) সায়নাচাধ্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈতিরাঁয় যন্ধূর্বেবদের 
টীক1 কারিয়াছেন । তান বলেন, বেদ নিত্য । তবে তান এই অর্থে নিত্য বলেন যে, 
কাল আকাশাদ যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ । ব্যবহারকালে কাঁলদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষ 
বিরচিত নহে বলিয়া নিত্য । এবং তিনি ব্রক্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 
(২১) মাঁমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপোঁরুষেয় । শব নিত্য বলিয়া 
বেদ নিত্য । শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী । 
(২২) নৈয়াঁয়কের। তাহার প্রাতিবাদ কারিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয় 1--মন্ত্র ও 
আমুর্বেবেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যাক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাপ্য বোধ হয়। 
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'গাঁতমসৃত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্ঘপ্রণীত বলিয়! নির্দেশ করা তাহার ইচ্ছা ফি না, নিশ্চিত 
বুঝা যায় না। 

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুস্ুমাঞ্জালকর্তা উদয়নাচণর্য্যের 
এই মত । 

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলেখচন। কারয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং 
অপোরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ সৃষ্ট এবং জশ্বরপ্রণীত । ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে না। কিন্ত সাংখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাডা । তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ 
কদাপি নিত্য হইতে পারে শ); কেন না, বেদেই তাহার কাধ্যত্বের প্রমাণ আছে__যথা 
«“স তপোহখতপ্যত ওম্মাং তপন্তেপাঁন। ভ্রয়ো বেদা অজায়স্ত 1” যেখানে বেদেই বলে যে, 
এই এই বূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপোৌরুষেয় হইতে 
পারে না। কিন্ত যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহ] অবশ্য পৌরুষেয় হইবে । কিষ্ত 

খ্যকারের মতে বেদ অপোরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে । পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই 

বলিয়া তাহ! পৌরুষেয় নহে । সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে 
পুরুষ তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন 
না; যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্বজ্ঞ বালয়া তৎপক্ষে অক্ষম । 

তবে পৌঁরুষেয় নহে, অপোৌরুষেয়ও নহে । তাহা কি কখন হইতে পারে? 

খ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা-_অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪) । ধাহাঁরা হিন্দ্-দর্শনশান্ত্রের 

নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাহাদিগের ভ্রম 
নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ কারিলাম | সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, 
ভ্রান্তিও বিচিত্রা । সাং্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্ততে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত 
হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না । আমাঁদগের বিবেচনায় সাংখ্যকার 
অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্ত তাংকালিক সমাজে ত্রান্মণে এবং দার্শানকে কেহ সাহস 
কারয়া বেদের অবজ্ঞ। কারিতে পারিতেন না । এজন্য তিনি মৌখিক বেদভাক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং যাঁদ বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্তকমত প্রাতিবাদীদিগকে নিরন্ত 
কারবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন । কিন্ত তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন 
বোধ হয় না । বেদ পৌরুষেয় নহে, অপোরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র । 
সৃত্রকারের এই কথা বিবার আভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা যাঁদ বেদকে সর্বব- 
স্তানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ 
অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে । তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও 
বলিতে হইবে যে, ইহা অনুষ্যকৃত ; কেন না, সর্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা 
গিয়াছে ।” যাঁদ এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্দিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক 
সাংখ্যকারকে অল্পবৃদ্ধি বলিতে হয় । তাহা কদাপি বল! যাইতে পারে না। 

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব ফেন? সাংখ্যার এ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন । আজি কাঁলকার কথা ধরিতে 
গেলে বোধ হয়, এতবড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ধে আর কিছুই নাই। এক দল বাঁলতেছেন, 
সনাতন ধর্ম বেদুলক, ভোমরা এ সনাতন ধর্টে ভাঁভহীন কেন? তোমরা বেদ মীন না 
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কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন ? সমুদায় ভারতবর্ষ এই 
দুই দলে বিভক্ত । এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে । ভারতবর্ষের ভাবী 
মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে । হিন্দ্রগণ সকলেরই কি স্বধর্শে 
থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাং আমর] বেদ মানিব 2 
না মানিব না? যাঁদ মানি, তবে কেন মানি ? 

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল । যখন ধশ্মশান্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত 
হইয়! ভারতবর্ষ ত্রাঁহ ত্রাহি কাঁরযা ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়া- 
ছিলেন, “তোমরা বেদ মানিবে কেন ? বেদ মানিও না ।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, 
বেদভক্ত, দার্শীনকমণগ্ডলণ এই প্রশ্নের উত্তর দিযাছিলেন । জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, 
কণাদ, কাঁপল, ধাহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর য়াঁছিলেন । অতএব 
প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথ] জানা যাইতেছে । প্রথম, আজি 
কালি ইংরেজী শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙজ্বনীযতার প্রতি নৃতন সন্দেহ 
করিতেছে, এমত নহে । এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে | প্রীচীীন দার্শনকদিগের পরে 
শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্ষ্য, সাধনাচার্ধ্য প্রভৃতি নব্যেবাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবা জন্য ব্যস্ত 
হইয়াছিলেন । দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেবা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং 
প্রাচীন দার্শনিকের প্রথম তাহার উত্তর দান করেন । অতএব বৌদ্ধধন্্ ও দর্শনশান্ত্রের 
উৎপাত্ত সমকাঁলিক বলা যাইতে পারে । 

বেদ মানব কেন ? এই প্রশ্মের বিচারসমবে মহাঁবথশ মীমাংসক জৈমিনি । তাহার 
প্রতিদ্ন্্রী নৈয়ায়িক গৌতম । নৈয়ায়কেরা বেদ মানেন না, এমত নহে । কিন্ত যে 
সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়াযিকেরা তাহা! অগ্রাহা করেন ॥ 
মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপোকরুষেয় । নৈয়ায়ফেরা বলেন, বেদ? 
আপগ্ুবাক্য মাত্র । নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপার্ত উত্থাপন 
করিয়াছেন, মাধবাচাধ্য প্রণীত সর্ববদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম নিম্নে সংক্ষেপে 
লেখা গেল । 

মীমাংসকেরা বলেন যে, সমন্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত' অন্মধ্যমান। সকল কথা 
লোকপরম্পর! স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্ত কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ 
করিয়াছেন । ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপাত্ত করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল । এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাঁতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে, 
প্রলয়পুর্বের বেদ প্রণীত হয় নাই । আর ইহাঁও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, 
বেদকর্তা কাহা কর্তৃক কখন স্মত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদ- 
বাক্যসকল, যেমন কালিদাসাঁদবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষের 
বাক্য । বাক্যত্বহেতু, মন্বাদর বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বালিতে হইবে । 
আর মীমাংসকেরা বলিয়! থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূুর্ববে তাহার গুরু, 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বের 
তাহার গুরু ; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি । নৈয়ায়িক 
বলেন যে, মহ্যভারতাদি সম্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে । যাঁদ বল যে, মহাভারতের 
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কর্ত। যে ব্যাস, ইহা! ম্মর্যযমান, তবে বেদ সন্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “খচঃ সামানি 
যজ্জিরে ৷ ছন্দাংসি যাঁজ্ঞরে তম্মাৎ যজুস্তম্মাদজায়ত |” ইতি পুরুষসৃক্তে বেদকর্তীও 
নির্দিষ্ট আছেন । আর মীমাংসকের] বলেন যে, শব নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য । কিন্তু 
শব নিত্য নহে; কেন না, শব্সামান্যত্ববশতঃ ঘটবং অস্মদাদর বাহোক্দ্রিয়গ্রাহয | 
মীমাঁংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাদির শব্ধ শুনতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্য- 
ভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহ! গকার, অতএব শব্ধ নিত্য | নৈয়ায়ক বলেন যে, সে প্রত্যভিঙ্ঞ 
সামান্য বিষয়ত্বশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনজ্জীত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। 
মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, 
পরমেশ্বর অশরীরপ, তাহার তাল্বাদি বর্োচ্চারণ-স্থান নাই । নৈয়াঁয়কেরা উত্তর 
করেন যে, পরমেশ্বর স্বভীবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাহার শরীর গ্রহণ 
অসম্ভব নহে । 

মখমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্ত তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে 
প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে । ফলে বেদ মাঁনিবে কেন? এই তর্কের তিনটি 
মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশান্ত্র হইতে পাঁওয়! যাঁয়__ 

প্রথম । বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য । কিন্তু বেদেই আছে যে, 
ইহ! অপৌরুষেয় নহে । যথা “খচঃ সামানি যাঁজ্ঞরে” ইত্যাদি | 

দ্বিতীয় । বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য । প্রতিবাদশরা বাঁলবেন যে, বেদ যে 
ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বেদে আছে, বেদ ঈগ্বরসত্ভৃত, কিন্তু যেখানে 
তাহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না । এবিষয়ে 
যে বাদান্বাদ হইতে পারে, তাহা! সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লাখিবার 
আবশ্যকতা নীই । ধাহাঁর| ঈশ্বর মীনেন না, তাহার বেদ ঈপ্বরপ্রণীত বলিয়! যে স্বীকার 
ধ্যারিবেন না, তাহা বল! বাহুল্য । 

তৃতীয় । বেদের নিজ শাক্তর আঁভব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামান্য সিদ্ধ হইতেছে। 

খ্যকাঁর এই উত্তর দিয়াছেন । সায়নীচাধ্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচাধ্য ত্রন্মসৃত্রের 
ভাঙ্তে এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, খাদ বেদের এরূপ 
শক্ত থাকে, তবে বেদ অবশ্ঠ মান্য । কিন্ত সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র 
বিচার আবশ্তক হইতেছে । অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতোছি না । 
বেদের অগোরব হিন্দ্বশান্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই 
আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্ত আমরা পক্ষপাতশৃন্য হইয়। যেখানে 
িলখিতে প্রবৃত্ত হইয়াঁছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্বাচনাত্মক তত্ব লিখিয়াছি, তখন 
হিন্দ্বশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে নির্দেশ 
করিতে হয়। 

৯। মুগুকোপাঁনষদের আরস্তে “ছে বিষ্যে বোদতব্যে ইতিহ ন্ম যদূব্রন্মাবদে] বদত্তি 
পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা খণ্থেদে। য্ভূর্ধেেদঃ সামবেদোহপর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং 
নরুভং ছন্দো জ্যোতিষশিত । অথ পরা য়। তদক্ষরমধিগম্যতে 1” |] 

অর্থাং বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা । 
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২। শ্রীমত্তগবদগণীতায়, ২। ৪২, বেদপরায়ণপিগের নিন্দা আছে, যথা 
যমিমাং প্ুস্পিতাং বাচম্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ । 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাঁদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদামূ । 
ক্রিয়াবিশেষবন্থলাং ভোগৈশ্বধ্যগাতিং প্রতি | 
ভোগৈহধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপ্বতচেতসামূ । 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে | 
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্ৈগুণ্যো তবাজ্জন ॥ 
৩। ভাগবতপ্ররাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে 
বেদ ত্যাগ করে । ৪ 1 ২৯, ৪২। 
শব্ব্রল্পণি দ৮ণরে চরন্ত উর্লাবস্তরে । 
মন্ত্রীলক্ষব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরমু ॥ 
যদা যহ্ানুগৃহণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাঁতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতামূ ॥ 
৪1 কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্ম! লভ্য হয় নাঁযথা 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যে৷ ন মেধয়া ন বন্ুনা শ্রুতেন ।” 
শান্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ 
মানব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই । দিবারও আমাদের ইচ্ছ। 
নাই । ধীহাঁরা সক্ষম, তাহারা সে মীমাংসা করিবেন । আমরা পুর্বগামন পগ্ডিতাদিগের 
প্রদশিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহ! দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত 


হইল ।% 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ? 


ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বিয়া থাকেন, ভারত- 
বফ'য়েরা হীনবল, এইজন্য । *1191711815 17171000$” ইউরোপণয়াদগের মুখাগ্চে 
সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্ত আবার ইউরোপায়দিগের মুখেই 
ভারতবষী য় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যাঁয়। সেই স্ত্রীস্ভাব হিন্দ্ব- 
দিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল । বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দবদিগের 
সাহায্যেই তাহার! ভারতবর্ষ জয় কারয়াছেন ৷ তাহারা স্বীকার করুন বা না করুন, 
সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দ্রদিগের কাছে--মহারা্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রপক্ষেত্রে তাহারা 
পরাস্ত হইয়াছেন । 

আধুনিক হিন্দ্দিগের বলবীধ্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দদিগ্ের অপেক্ষা যে 


* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহ] উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ম্বর সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ 
হইতে নীত হইয়াছে। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ভারত-কলঙ্ক ২৯৫ 


তাহ! নুযুন, তাছষয়ে সংশয় নাই । শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্ঠ 
ঘটিয়া থাকিবে । প্রাচটীন ভারতবষীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে 
বিশেষ বলশালণী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে-_ দূর্বল বালিয়। 
তাহারা পরাধীন হয়েন নাই । 

আমর! স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন কর! সহজ নহে, এবং এতাদ্বষয়ে পর্য্যাপ্ত 
প্রমাণপ্রান্তি দুঃসাধ্য । এই তক কেবল প্ুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়! মীমাংসা করা সম্ভব, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়াঁদগের ন্যায় ভাঁরতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীত্তিকলাপ 
লাঁপিবন্ধ কারয়া রাখেন নাই । প্রাচীন ভারতবীয় পুরাবৃত্ত নাই । সুতরাং ভারত- 
বষায়াদগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে । যে গ্রন্থগুা লন 
“পুরাণ” বলিয়। খ্য।ত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাধ্ত্ত কিছুই নাই । যাহ| কিছু আছে, 
তাহা অনৈসগিক এবং আতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা 
কো'ন রূপেই 1নশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশয় ইতিহাস-বেতভাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবষী য়- 
দিগের মুদ্ধাদর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় ৷ প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজগুর বা 
সেকন্দর দ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আঁসয়া যুদ্ধ ফারয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন- 
লেখকেরা তাহ! পরিকীত্িত করিয়াছেন । 'দ্বিতণয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে 
সকল উদ্ঘম করিয়াছিলেন, তাহ! মুসলমান ইতিতৃত-লেখকের। বিবারিত কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা । মনুম্ধ 
চিত্রকর বাঁলয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইাতিহাসবেতা 
আত্মজীতির লাঘব স্বকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, 
তাহারা আতি অল্পসংখ্যক । অপেক্ষাকৃত মৃঢ, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানাদগ্ের কথা 
দুরে থাকুক, কৃতাবিদ্ভ, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউগোপায় ইতিহাসবেতারা এই দোষে এরূপ 
কলাঙ্কত ষে, তাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে । এই জন) দেশীয় 
এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্বাদিগের 'লাঁপর সাহায্য নী পাইলে, কোন 
ঘটনারই যাথার্ঘ্য নির্ণাত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্মদ্বেষী, সত্যভীত 
মুনলমান লেখকাঁদগের কথার উপর নির্ভর কাঁরয়া, প্রাচীন ভারতবষা য়াঁদগের রণ- 
নৈপৃণ্য মীমাংসা কর! যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্মালিখিত দ্বুইটি কথা 
মুসলমান প্রঁরারৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে । 

প্রথম, আরব-দেশশয়েরা এক প্রকার িখ্থিজয়ী । যখন যে দেশ আক্রমণ কারয়াছে, 
তখনই তাহারা সেই দেশ জয় কারয়া পৃথিবাঁতে অত্রুল সাআাজ্য স্থাপন কাঁরয়াছিল । 
তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বাহক্কত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে 
ভারতধর্ষ। আরব্যের মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বংসর মধ্যে, 
পারস্য দশ বসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, 
তুকস্থান আট বংসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে । কিন্ত তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের 
জন্ম তিন শত বংসর পর্য্যন্ত যত্ত কারিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। 
মহম্মদ বিনকাসিম সিম্ধুদেশ আধকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি রাজপুতান।া 


২৯৬ বাঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কত হইয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর ফিছুফাল পরে সিন্ধু 
রাজপুতগণ কর্তৃক প্ুনরধিকৃত হইয়াছিল । ভারত জয় দিখ্বিজয়ী আরব্যা্গের সাধ্য 
হয়নাই । এলফিন্ক্টোন বলেন যে, হিন্ত্রদিগের দেশীয় ধর্দ্বের প্রত দৃট়ানুরাঁগই 
এই অজেয়তার কারণ। আমরা বালি রণনৈপুণ্য,_যোধশক্তি। হিন্দদিগের আত্ম- 
ধর্্মানুরাগ অগ্যাঁপি ত বলবং। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বংসর পরজাতি-পদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়াবিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী 
জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রতুত্বাধীন হইয়া যায়। 
এইরূপ সর্ববান্তকাঁরী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় 
আরব্য ও তুরকীয়েরা। যেযে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে তাহারাই 
পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে । কিন্ত তন্মধ্যে হিন্দ্ূরা যত দূর দর্জেষ় 
হইয়াছিল, এতাদুশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে 
মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুল-রাজা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, 
তাহ! পুর্বেই কথিত হইয়াছে । তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কাঁতপয় সাআজ্যের উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে। রোমকের। প্রথম ২০০ খ্রাঁউ-পুর্বাব্ধে গ্রসস আক্রমণ 
করে । তদবধি ৫২ বংসর মধ্যে এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয় । সুবিখ্যা 
কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রাঁষট-পূর্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সাহত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় । 
৯৪৬ গ্রীষট-পুর্ববাব্দে, অর্থাং এক শত বিশ বংসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ 
কর্তৃক ধ্বংীসত হয়। পুর্বব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুদ্দশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাবে, অর্থাং পঞ্চাশ বংসর 
মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম 
অগ্যাপি জগতে বীরদ্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরণীয় 
বর্বরজাতি কর্তক প্রথম আক্রন্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রশষ্টাবে, অর্থাং প্রথম বর্বর বিপ্লবের 
১৯০ বংসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ 
কর্তক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব' হইতে পাঁচ শত উনাত্রশ বংসর পরে শাহাবুদ্দিন 
ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অনুচরেরা আরবা- 
জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ব হইয় ছল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা 
তুরকীয়েরা তদ্রপ । যাহার] পৃথ্ণীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর- 
ভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহার! পাঠান বা আফগান । আরব্যাদগের প্রথম 
ভারতীক্রমণের ৫২৯ বংসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাত্রমণের ২১৩ বংসর পরে, 
তংস্থানীয় পাঠানের। ভারতরাজ্যাধিকার কারয়াছল । পাঠানেরা কখনই আরব্য বা 
তুরকীবংশীয়াদিগের ন্যায় সম্বাদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্থিত নহে । তাহার! কেবল পুর্ব্বগত 
আরব্য ও তৃরকীদিগের সৃচিত কাধ্য সম্পন্ন কারয়াছিল। আরব্য, তুরক্ষী, এবং 
পাঠান, এই তিন জাতির যত্র-পারম্পধ্যে সাঞ্ধ পাঁচ শত বংসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
লুপ্ত হয়।* 


« পশ্চিমাংশে আবব্য ও তুরকীয়ের! কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র। 


বিবিধ প্রবন্ধ--ভারত কলঙ্ক ২৯৭ 


"মুসলমান সাক্ষরা এইরূপ বলে। ইহাঁও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট 
হিন্দুরা যখন পারিচিত হইয়াছিলেন, তখন 'হিন্দ্বদিগের সৃসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল, 
__রাঁজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া! আসিয়াছিলেন ৷ খ্রীষ্টীয় অবের পূর্ববগত হিন্দুরা 
অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পারিচয়। তাহারা নিজে আদ্িতীয় বলবান্‌। 
তাহার! ভূয়োভুয়ঃ ভাঁরতবধীয়াদগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংস। কারিয়াছে। 
মাঁকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ কারয়াছে যে, আসিয়া 
প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহার! দেখে নাই। এবং হিন্ত্গণ কর্তৃক 
যেরূপ গ্রীকসৈন্যহাঁন হইয়াছিল, এরূপ অনা কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন 
ভারতবষীয়াদগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তান ভারতবর্ষের 
বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 

ভারতভূঁমি সর্ববরত্রপ্রসৃবিনী, পররাঁজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী । এই জন্য সর্ববকালে 
নানা জাতি আসিম্বা উত্তর পশ্চিমে পার্বত্যদ্ধারে প্রবেশ লাভ পুর্রক ভারতাধিকারের 
চেষ্টী পাইয়াছে। পারপীক, যোন, বাছিলক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই 
আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা তদ্ধভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য আধকৃত 
করিয়া, পরে বাহস্কৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পধ্যন্ত আধ্যেরা সকল জাতিকে 
শীঘ্র বা বিলম্বে দুরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল । পঞ্চদশ শত বৎসর 
পথ্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভুত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রা রক্ষা করিয়াছে, 
এরূপ অনা কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। আতি 
'দীর্ঘকাল পধ্যন্ত যে হিন্দ্রাদগের সম্বদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বানুবলই ইহার 
কারণ, সন্দেহ নাই । অন্য কারণ দেখা যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সত্বেও সর্বদা শুন। যাঁয় যে, হিন্দ্বরা চিরকাল রণে অপারগ । 
অপুরদশীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম, হিন্দ্র ইতিবৃত্ত নাই ;--আপনার গুণগান আপনি না গাঁমিলে কে গায়? 
(লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বিয়া পাঁরচিত না করে, কেহ তাহাকে 
মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি বর্তৃক 
প্রচারিত হইয়াছে ঃ রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ_ রোমকলিখিত ইতিহাস। 
গ্রীকদিগের ঘোদ্ধগুণের পরিচয়” গ্রীকলাথিত গ্রন্থ । মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, 
ইহাঁও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়৷ জানিতে পারিতোছ। কেবল সে 
“গুণে হিন্দদিগের গৌরব নাই__কেন না, সে কথার হিন্দ্ব সাক্ষী নাই। 

দ্বিতীয় কার॥,__যে সকল জাতি পররাজ্যাপহার৯, প্রায় তাহারাই রণপাণ্ডত বলিয়া 
অপর জাতির নিকট পারচিত হইয়াছে । যাহারা কেবল আত্মরক্ষ। মাত্রে সন্ত 
হইয়া» পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা! করে নাই, তাহার! ফখনই বাঁরগোরব লাভ করে 
-নাই। নায়নিষ্ঠী এবং বীরশোৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অগ্যা্প এ দেশশয় 
ভাষায় “ভাল মানুষ” শব্দের অর্থ__ভীরল্থ ভাবের লোক, অকর্মা। “হরি নিতান্ত ভাল 
মানুষ 1” অর্থ-হারি লিতান্ত অপদার্থ ! 


২৯৮ বঙ্কিম রচনখসংগ্রহ 


হিন্দ্ররাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশুন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না ॥ 
তাহারা পরম্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না । কিন্ত ভারতবর্ষ, 
হিন্দ্বরাজ্যকালে ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র মগ্ডুলে বিভত্ত ছিল । ভারতবর্ষ এতারৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, 
ক্ষুদ্র মগডুলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা 
কাঁরতেন না; কোন হিন্দ্ব রাজ কশ্মিন কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত কারতে 
পারেন নাই । দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ফ্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী জাতিগণকে 
বিশেষ ঘৃণা করিতেন ; তাহাঁদিগের উপর প্রভুত্ব কারবার কোন প্রয়াস কারিতেন, 
এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধশ্ম বিনাশের 
শঙ্কা কারবাই সম্ভাবন।। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্্র ভারতবর্ষের বাহিরে 
বিজয়াকাজ্জায় যাইবার কোন সঞ্ডাবন; ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকাঁর কাবুল রাজ্যের 
আধকাংশ পূর্ববকালে হিন্দুরাজ্যঙুক্ত ছিল, কিন্ত সে প্রদেশ তংকালে ভারতবর্ষের 
একাংশ বাঁলয় গণ্য হইত । 

প্রাচীন হিন্দ্বদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ-_হিন্দ্বরা বনদিন হইতে পরাধীন । 
যে জাতি বন্ছকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগোৌরব কিঃ কিন্ত এক্ষণকার 
হিন্দদগের বাধ্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দ্বাদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে । : প্রায় 
অনেক 'দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদুৃষ্ট 
অধিক নহে । ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল । মধ্যকািক 
ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রকাদগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ 
বাঁলিয়৷ দিদ্ধ কর। যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীদিগের পরাধীনতা৷ হইতে প্রাীন- 
দগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায় । 

আমরা এমতও বালি না যে, আধুনিক ভ!রতবর্ষীয়ের৷ নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই 
জন্য এতকাল পরাধীন । এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে । আমরা তাহার দুইটি 
কারণ সাবস্তারে এ স্থলে নিদ্দিষ্ট কার । 

প্রথম, ভারতবর্ষীয়ের! স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাক্ষারাহিত। স্থদেশীয়, স্বজাতীয় 
লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ 
আঁভপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রা'জশাসন মঙ্গলকর বা 
সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পাড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের 
বড় হৃদয়সঙ্গত নহে । পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্থতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা! তাহাদিগের বোধ 
থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্ত সেটি বোৌধমাত্র_সে জ্ঞান আকাঙ্ষায় পরিণত নহে। 
অনেক বস্তু আমাঁদগের ভাল বলিয়। জ্ঞান থাঁকিতে পারে, কিন্ত সে জ্ঞানে ততপ্রাতি 
সকল স্থানে আকাক্ষ। জন্মে না ৷ কে না হরিশ্চন্দ্রের দখতৃত্ব বা কাশিয়সের দেশবাংসলোর 

₹সাকরে £ কিন্ত তাহার মধ্যে কয়জন হরিশ্চন্দ্রের হ্যায় সর্ববত্যাগী বা কাশিয়সের . 
ম্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত ? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধেচ 
স্বাতন্্র্যপ্রয়তা বলবতা আকাজক্জায় পরিণত । তীাহাঁদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রত। ত্যাগের 
অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য ৷ হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে । তাহাঁদগের বিবেচনা 
“যে ইচ্ছ। রাজ! হউক, আমাদের কি ?” স্থজাতীয় রাজ, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_-ভারতস্কলহ ২৯৯, 


স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান । ম্বজাতীয় রাজা সুশাসন: 
করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি £ যাঁদ তাহার স্থিরতা; 
নাই, তবে কেন স্বজাতীয রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পার্ত। তিনি 
রাঁথতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাঁদিগের ষষ্ট 
ভাগ ছাঁড়িবে না, কেহই চোরকে প্ুরস্কত কারিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমর! 
কাহারও জন্য অঙ্্লি ক্ষত করিব না ।* 

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার 
ভ্রম দেখিতে পাঁইতেছি । কিন্ত ইহ! অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও 
নহে। স্বগাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্তর্যাপ্রয় ; স্বভাববশতঃ কোন 
জাতি সুসভ্য হইয়াও তংপ্রাতি আস্থাণুন্য । এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বস্ত 
আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তর জন্য যত্ুবান্‌ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই 
স্পৃহনশয়। কিন্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যাক্ত ধনসঞ্চয়েই রত, যশের 
প্রাত তাহার অন!দর ; অন্ত ব্যাক্তি যশোলপ্সু, ধনে হতাদর । রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত 
হইয়া কার্পণ্য, নখচ1শয়তা প্রতি দোষে যশোহাঁনি কারিতেছে ; ফ্ অমিত ধনরাশি ন 
কারিয়। দাতৃত্বাদ গুণে যশঃ সঞ্চয় কারতেছে । রাম ভ্রান্ত, কি যদ্ব ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা 
নিতাপ্ত সহজ নহে । অন্ততঃ ইহ] স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কাধ্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে । 
সেইরূপ গ্রাঠকেরা স্বাধীনতা প্রিয় ; হিন্্বরা স্বাধনতাপ্রয় নহে, শান্তিত্ুখের আভিলাষাঁ। 
ইহা! কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিম্ময়ের বিষয় নহে । 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দ্বরা যে পরাধীন, স্বাধনতালাভের জন্য 
উৎসুক নহে, ইহাঁতে তাহারা অনুমান করেন যে, হিন্দ্ররা দুর্বল, রণভারু, স্বাধীনতা 
লাভে অক্ষম ; এ কথা তাহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দ্বরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে 
অভিলাধা বা যত্রবান্‌ নহে । অভিলাষী ব] যত্রুবান্‌ হইলেই লাভ করিতে পারে । 

স্বাতিস্তর্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দ্বাদগের স্বভাব, এমত আমরা বাল না; ইহা 
হিন্জাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যানি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত 
বংসর স্বাতন্র্যহীন হইয়।, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্াশুন্য হইয়াছে, তিনি অধথার্থ অনুমান 
করেন । সংস্কৃত সাঁহত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়। যায় না যে, তাহা হইতে 
পুর্ববতন হিন্দ্রগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়! সৈদ্ধ করা যাইতে পারে। গ্ুুরাণোপপুরাপ, 
কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই । মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা 
যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতত্ত্র্যের আকাঙ্ষায় কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার 


% আমর] এমত বলি না! যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্যতক্ত জাতি ছল না। মীবার-রাজপুত- 
দিগের অপুর্বব কাহিনা ধাহারা উডের গ্রন্থে অবগত হুইয়াছেন, তাহারা জানেন যে, এঁ রাজপুতগণ' 
হইতে স্বাতন্ত্রোোন্তত্ত জা(ত কখন পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই স্বাতন্ত্রাপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। 
মাবার ক্ষুত্র রাজা হুইয়াও ছয় শত বৎদর পর্যন্ত স্বললমান সাস্রাজ।র মধ্যহথলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা৷ 
উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহেষ বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অগ্যাপ উদয়পুরের 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। |কন্ত এক্ষণে আর সেদিন নাই। সে 
রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমর] যাহা বলিয়াছি তাহা সাঁধারণ হিন্দুসন্বদ্ধে বথার্থ। 


*৩০০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ব, বীরের বাঁরদর্প, ক্ষত্রিয়ের হুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূঁরি 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় । কিন্তু স্বাতন্ত্রা লাভাকাজ্ষ। সে সকলের মধ্যগত নহে । 
স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা, এ সকল নুতন কথা ! 

ভারতবীয়দিগের এইরূপ স্বগাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কা'রণানুসন্ধান করিলে 
তাহাও দুর্জয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ববরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রীতি 
ইহ!র গৌণ কারণ। ভূমি উ্ববরা, দেশ সর্বসামগ্রণ-পরিপূর্ণ, অল্লায়াসে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ হয়। লোককে আঁধক পাঁরশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট । 
শারীরিক পাঁরশ্রম হইতে আধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তারক হয়; 
ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্বে পাণ্ডিত্য। 
এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্ধিতীয় কাবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন । কিন্ত মনের 
আভ্যস্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্থ সুখে অনাস্থা । বাহ সুখে অনাস্থ। হইলে সুতরাং 
নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে ৷ স্বাতক্তর্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেটতার এক অংশ মাত্র। 
আর্ষা ধর্মাতত্বে, আধ্য্য দর্শনশান্ত্রে এই অচেষ্টা-পরত৷ সর্বত্র বিদ্যমান । কি বৈদিক, কি 
বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধশ্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বন্ধনাপারিপূর্ণ। বেদ হইতে 
বেদান্ত সাংখ্যাি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ ; নিষ্কামত্বই 
পুণ্য। বৌদ্ধধর্শের সার”_নির্ববাণই মুক্তি । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস। হইতে পারে যে, হিন্দুঙ্জাতি যাঁদ চিরকাল স্বাতন্ত্র্য হতাদর, তবে 
মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বের সার্দ সহস্র বংসর তাহারা কেন যত্বু কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি 
বিমুধ পুর্ববক স্বাধীনত। রক্ষ। করিয়াছিল; পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, 
অনেক কষ্টে হইয়া থাঁকিবে । যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দ্রসমাজ 
কেন এত কষ্ট স্বীকার কারয়াছিল ? 

উত্তর, হিন্দ্রসমীজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্ুবান্‌ 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দ্ররাজগণ আপনার রাজ্যসম্পাত্ত রক্ষার 
জন্য যত্র করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত ; যখন পারত, শত্রু 
বিমুখ কাঁরত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্রা রক্ষা হইত; তান্তিম্ম যে “আমাদের দেশে 
ভিন্নজাতীয় রাঁজ। হইতে দিব না” বাঁলয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহমুক্ত বা উদ্ভমশ!লী 
হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই । বরং তাদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচন! 
হয়। যখনই সমরলক্ষক্লীর কো1পদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দ্র রাজা বা হিন্দ সেনাপাঁতি রণে হত 
হইয়াছেন, তখনই হিন্দ্রসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় 
নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ কাঁরবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য 
কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দয়ুদ্ধ সমাধা হইয়াছে । আর 
কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় রে নাই ; সাধারণ সমাজ হইতে 
অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যন্ম হয় নাই । যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, 
শক বা বাহিলক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাহার সিংহাসনে 
বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পুর্ববপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে 
এফান আপাতত করে নাই । তিন সহস্র বংসরের আঁধক কাল ধাঁরয়া, আ্যের সঙ্গে আধ্য- 


বিবিধ প্রবন্ধ-ভারত-কলক্ক ৩০৯, 


জাতীয়, আধ্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিম্নজাতীয়, হিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয় ;- 
মগধের সঙ্গে কাম্কুক্জ, কান্যকুব্সের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে 
পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ ;_ সকলের সঙ্গে সকলের বিবাদ 
করিয়া, চিরপ্রস্তৃলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে । কিন্ত সে সকল কেবল রাজায়, 
রাজায় ম্বদ্ধ ; সাধারণ হিন্দ্ূসমাজ কখন কাহারও হইয়৷ কাহারও সাহত মুদ্ধ করে নাই ।' 
হিন্দ্ররাজগণ অথব। হিন্দৃস্থানের রাজগণ, ভূয়োডুয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, 
কিন্ত সাধারণ হিন্দ্রসমাজ যে ফখন কোন পরজা1ত কতৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা 
যাইতে পারে না ; কেন না, সাধারণ হিন্দ্রসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ 
করে নাই । 

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধানতার "দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পাঁড়ল। 
সে কারণ,” _হিন্দ্রসমীজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রাতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার 
অভাব, অথব। অন্য যাহাই বলুন । আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতোছ। 

আমি হিন্দুতুমি হিন্দু” রাম হিন্দু, যদ্ব হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দ আছে। এই: 
লক্ষ লক্ষ হন্দ্রমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল । যাহাতে তাহাদের 
মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই । অতএব সকল হিন্দ্বর যাহাতে মঙ্গল হয়,, 
তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে কোন হিন্দ্রর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অবর্তব্য ।' 
যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অবর্তিব্য, তোমারও তদ্রপ, রামের তদ্রপ,, 
যদ্বরও তদ্রপ, সকল হিন্দ্বরই তদ্রুপ । সকল হিন্দ্বরই যাঁদ একরূপ কাধ্য হইল, তবে 
সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামশী, একমতাবলম্বী, একত্র মাঁলিত হইয়৷ কাঁধ্য করে» 
এই জ্ঞান জাতিপ্রাতিষ্ঠাীর প্রথম ভাগ ; অদ্ধাংশ মাত্র । 

হিন্দ্রজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে । তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই 
আমাদের মঙ্গল তওয়। সম্ভব নহে । অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ।' 
যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, 
আমর। তাহাই করিব । ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, কারব । অপিচ, যেমন 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের, 
অমঙ্গল হইতে পারে । হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্ষলসাধনে বিরত, 
হইব না ; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাঁও কারব । 
জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ । 

দেখ। যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পারিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা' 
যাইতে পারে না । ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে । সেই বিকারে, জাতি- 
সাধারণের এরূপ ভ্রান্ত জন্মে যে, পরজ্জাতির মঙ্ষলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজা'তির 
অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া 
ইব্উরোপীয়ের। অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে । অনর্থক ইহাঁর জন্যে অনেকবার সমরানলে 
ইউরোপ দগ্ধ কারয়াছে। 

স্বজাতি-প্রতিঠা ভালই হউক ব! মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে 
জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে । আদি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে 


৩০২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্রব ঘটিতেছে । ইহার 
প্রভাবে ইটািল এক রাঞ্জাভুক্ত হইয়াছে । ইহা'রই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন 
জন্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । আরও কি হইবে বল! যায় নী । 
এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কাশ্মন কালে ছিল না । ইউরোপীয় 
পাগুতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা চিরকখল ভাঁরতবর্ষবাসী নহে । 
অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আয়া, তদ্দেশ আধিকার করিয়াছিল । প্রথম আধ্যজয়ের 
সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পাণ্ততের! বৈদিক কাল কহেন । বৈদিক 
কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আধ্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী 
ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায় । তৎকালিক সমাজ-নিযন্তা 
ব্রা্মণেরা যেরূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাঁও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল । আধ্য 
বণে এবং শৃদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাঁও ইহার ফল । কিন্ত ক্রমে 
আর্্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠ। রহিল না। আর্যাবংশীয়েরা 
'বস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন 
করিল । ভারতবর্ষ এরূপ বন্ুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল ৷ সঙ্ষাজভেদ, ভাষার 
ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল । বাহিলক 
হইতে পৌঁগু, পধ্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোঁলা ও পাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূঁমি মক্ষিকা- 
সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পারশেষে, 
কঁপিলাবস্তর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য 
প্রভেদের উপর ধন্মভেদ জন্মিল । ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর 
এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে £ সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশশুন্য হইল । 
পরে আবার মুসলমান আসিল । মুসলমানাদগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল । কালে, 
সাগরোন্মির উপর সাগরোম্মিবং নৃতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ববতপার 
হইতে আসিতে লাগিল । দেশীয় লোকে সহত্রে সহত্রে রাজানুকম্পার লোভে বা 
রাজগীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল । অতএব ভারতবর্ষবাঁসগণ মুসলমান হিন্দব 
মিশ্রিত হইল । হন্দ্র, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্টা, একত্র কর্ম 
করতে লাগিল । তখন জাতির এঁক্য কোথায় ? এঁক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে ? 
এই ভারতবর্ষে নানা জাতি । বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, 
ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি । বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্ষী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, 
হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতায়ুক্ত হইবে ? ধর্মাগত এঁফ্য থাকিলে 
ংশগত এক্য নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত এক্য নাই, ভাষাগত এক্য 
থাকিলে নিবাসগত এঁক্য নাই । রাজপুত, জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় 
বাঁলয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি বেহারশ একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; 
মৈথিলি কনোজী এক ভাঁষী হইলে, নিবাঁসভেদে ভিন্ন জাতি । কেবল ইহাই নহে। 
ভারবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে ফোন প্রদেশীয় লোক সর্ববাংশে এক; যাদের এক 
ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। 
বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গাজিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শকজাতির একতা বোধ 
নাই। ইহারও [বিশেষ কারণ আছে। বন্কাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক 
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বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে । ভিন্ন ভিন্ন নদীর 
মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া প্ডিলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, 
বৃহৎ সাত্রাজ্যতুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে । তাহাঁদিগের পার্থক্য যায়, অথচ 
এঁক্য জন্মে না । রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাঁতাদগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। 
হিন্দ্রদগেরও তাহাই ঘটিয়াছে । জাতিপ্রাতষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন 
হইতে লেপ হইয়াছে । লোপ হইয়াছে বাঁলয়। কখন হিন্দ্রসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় 
কার্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দ্ররাজো 
বনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন । এই জন্যই স্বাতন্্র্যরক্ষার কারণ 
হিন্দ্রসমাজ কখন তজ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই । 

ইতিহাসকণীত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় 
হইয়াছিল । একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজণী এই মহামন্ত্র পাঠ কারিয়াছিলেন । তাহার 
িংহনাদে মহীরাষ্্র জাগারত হইয়াছিল । তখন মহারাস্ীয়ে মহারাষ্টরীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল । 
এই আশ্চ্য মন্ত্রের বলে অভজিতপুর্বব মোগল সাম্রাজ্য মহারাহ্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। 
চিরজয়ী মুসলমান হিন্দ্ব কর্তৃক বিজিত হইল ৷ সমুদাঁয় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত 
হইল | অগ্যাপি মাহাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে । 

দ্বিতীয় বারের এন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা । জাতীয় বন্ধন দৃঢ় 
হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল । শতত্রপারে সিংহনাদ 
শুনিয়া, নিভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে এন্ট্রজালিক মারল । পট্ুতর 
এন্দ্রজালিক ডালহৌসীর হস্তে খালস! ইন্দ্রজাল ভাঙ্গল । কিন্তু রামনগর এবং 
চিলিয়ানওয়াল। ইতিহাসে লেখা রহিল । 

যাঁদ কদৃচিং কোন প্রদেশখণ্ডে জাঁতপ্রাতিষ্ঠাতার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে 
সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পাঁরিত ? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারণ । ইংরেজ আমাদিগকে নৃতন কথা শিখাইতেছে। 
যাহা আমরা কখন জানতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখন দেখি নাই, শান নাই, 
বুঝ নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে , যে পথে কখন চাল নাই, সে 
পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা! দেখাইয়া দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে 
অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমৃল্য রত্ত আমর! ইংরেজের চিত্তভাগ্ডার হইতে লাভ 
করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম__ স্থাতন্্র্প্রিয়তা এবং 
জ্লাতিপ্রাতিষ্ঠা ।* ইহ! কাহাকে বলে, তাহ! হিন্দ্র জানত না । 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। 


মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। 
'আমাদিগের গুরুতর দুর্তাগ্যেও কিছু ন1 কিছু মঙ্গল খুঁজিয়। পাওয়া যায় । যে অশুভের 
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মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা! করে, সেই বিজ্ঞ। দ্ঃখও যে কেবল৷ 
দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায়"কফিছু সুখ আছে । 

ভারতবর্ষ পূর্বের স্বাধীন ছিল-_এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন । নব্য 
ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদশের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন 
স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই 
বাকি, সুখ কি। 

বিত্ত স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য কি, তাহা একবার [বিবেচনা 
করা আবশ্যক হইতেছে । আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের, 
তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ । কিন্ত কোন্‌ বিষয়ের 
তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয় £ প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত 
পরাধীন, এ কথা বিয়া কি উপকার ? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি 
মাত্র উদ্দেশ্ঠ এই হওয়া আবশ্তক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক 
ভারতবর্ষে আধক সুখী ? 

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়গহন্ত হইয়াছেন | স্বাধীনতাই যে সুখ, 
তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি | স্বীকার কার । 
কিন্ত স্বাধীনতা] পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদৃত্তর 
পাওয়া ভার । 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন_-“[1০71 
£]1)001990060০6*, তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথ 
পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায় । 
স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি । রাজী যাঁদ ভিন্ন- 
দেশশয় হয়েন, তবে তাহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, 
এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্কে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে । 
এই জন্য মোগলাদগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজদ্দোলার শাসিত বাঙ্গ!লাকে 
পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে । এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা! 
যাউক। 

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্ত তাহার পূর্বপুরুষ প্রথম 
বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন নাঁ। তাহারা জন্মীন। তৃতশয় উইলিয়াম ওলন্নাজ 
ছিলেন । বোনোপার্ট কসিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনেন্র ভূতপুর্বব প্রাচীন বুর্বো- 
বংশশয় রাজারা ফরাশশ ছিলেন । রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ববরজাতীয়ু 
সম্রাট আরোহণ কারয়াছলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতায় ছিলেন । এ সকল 
রাঁজ্য তংকালে পরাধাঁন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বজিবেন 
না, বলা যাইতে পারে । যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলগুকে ব! ভ্রেজান-শাসিত রোমকে 
পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহাজাহা-শাঁসিত ভারতবর্ধকে বা টনিরিরেরাত 
বাঙ্গীলাকে পরাধীন বলি কেন £ 


[বিবিধ প্রবন্ধ__ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধধীন্তা ৩০৬ 


দেখ। যাইতেছে যে, শাসনকর্তী ভিন্নজাতীয় হইদেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। 
পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ 
দেওয়| যাইতে পারে । ওয়াশিংটনের কৃত মুঞ্ধের পুর্বেব আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ 
স্বজ।তীয় ছিল । উপাঁনবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত। স্বজাতীয় হইয়া! থাকে, 
পকিস্ত সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না। 

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে । রোমকজিত, 
'ত্রটেন হইতে সিরিয়! পধ্যন্ত রাষ্্রসকল পরতন্ত্র ছিল বটে । আলজিয়ার্স বা জামেকা! 
পরতন্ত্র রাজ) বটে । কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্রঃ এ সকল এক একটি পৃথক্‌ রাজ্য 
নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র । ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন 
না-_ভাঁরতবর্ষের রাজ। ভারতবর্ষে নাই । অন্য দেশে । যেদেশের রাজা অন্যদেশের 
সংহাঁসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র ৷ 

দুইটি রাজ্যের এক রাজ! হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র । যে দেশে রাজ 
বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র ৷ 

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে । ইংলগ্ডের প্রথম 
জেমস, স্কটলগ্ ও ইংলগু দুই রাজ্যের অধণশ্বর হইয়া, স্কটলগু ত্যাগ কাঁরয়া ইংলগ্ডে বাস 
কাঁরলেন । স্কটলগ্ কি ইংলগুকে রাজ! দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় 
করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপুর্ববক, তথ! হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত কারিতে 
লাগিলেন--তীহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল ? প্রথম জর্জ ইংলগের সিংহাসন 
প্রাপ্ধ হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়।, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন ; 
_-হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল ? 

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেমুস্‌ বা প্রথম জর্জ বা 
প্রথম মোগলের পুর্ববরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতনত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, 
পরাধখীনতা ঘটে নাঁই। আমরা [11060620091006 শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা, এবং 
[16০19 শবের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসুচক শব্ধ ব্যবহার 
করিতেছি । 

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় 
প্রভেদ কি? 

ইংলগ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে 
অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি । ফেন ন!, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী 
'নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব । 

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে ৷ ধাহার! রাজার 
স্বলাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষ! তাহাদিগের প্রাধান্য ঘটে । তাহাতে প্রজা! পরজাতিপাঁড়িত 
হয়! যেখানে দেশশয় প্রজ1, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই 
দেশকে পরাধীন বালব ! যে রাজ্য পরজাতিপাঁড়নশূন্য, তাহ! স্বাধীন । 
অত্ঞব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বল! যাইতে পারে । - যথা, প্রথম জর্জের 
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সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল ৷ পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধখন 
বলা যাইতে পারে; যথা, ননম্মীনদিগের সময়ে ইংলগু, ওুরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ । 
আমরা কুতবীদ্দনের অধীন উত্তর-ভারতবর্কে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকৃবরের 
শাসিত ভারতব্ধকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাঁল। 

সে যাহাই হউক, প্র।চীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ধ পরতন্ত্র ও 
পরাধীন | প্রথমে স্বাতন্ত্র-প1রতন্ত্রীজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা 
যাউক-_পশ্চাৎ স্বাধীনত[র কথ] বিবেচন| করা যাইবে । রাজ| অন্দেশবাসী হইলে 
দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবন] ; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সশাসনের বিদ্ধ হয় । দ্বিতীয়, 
রাজ! যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাহার অধিক আদর হয়, তাহার 
মঙ্গলার্থ দুরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও কাঁরিয়| থাকেন । এই দুইটি দৌঁষ যে আধুনিক ভারত- 
বর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে । মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় 
স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাঁসনপ্রণালগ উৎকৃষ্ট হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, 
যাহা রাজার নিকটবর্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষাদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় 
দোষটিও ঘটিতেছে ৷ ইংলগ্ডের গোরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারত- 
বর্ষ। “হোমচার্জেস” বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইবপ' 
ইংলগ্ডর মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার । এইরূপ অনেক আছে । 

রাজা দৃরস্থিত বাঁলয়! আধুনিক ভারতবর্ষের সশানের বিদ্ধ ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, 
রাজা স্বেচ্ছাচারণ বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিপ্র ঘটিবার সম্তাবনা, তাহা ঘটে না । কোন 
রাজা হীন্দ্রয়পরতন্ত্র-_অন্তঃপ্ুরেই বাস করেন, রাজ্য ছুর্দশাগুস্ত হইল । কোন রাজা 
নিষ্ঠ্র, কোন রাজা অর্থমূু । প্রাচটীন ভারতবর্ধে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। 
আধুঁনক ভারতবধে স্থিত রাজ] বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল 
ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবন। নাই । 

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন 
খন নষ্ট হয়, তেমানি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মনুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। 
পৃণ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্া। হরণ করিয়। আত্মপ্রখ বিধান কারিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে 
সমরাগি প্রন্বলিত হইয়।, উভয়ের অগ্রীত ও তেজোহাঁনি ঘটিতে লাগিল । তম্লিবন্ধন 
উভয়েই মুসলমানের হস্তে পাঁতিত হইলেন । আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্ম- 
সুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই । 

ফিস্ত এটি কেবল পরতন্ত্রতা৷ সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমর] পরাধীনতা৷ ও পরতন্ত্রতায় 
প্রভেদ করিয়াছি । ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাহাদিগের 
নিকট অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া 
থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার ফারবেন না । এরূপ জাতির উপর: 
জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না । ছিল না বটে, কিন্ত ত্তূল্য বর্ণপাঁড়ন ছিল । 
ইহা কেহই অস্বীকার কাঁরিবেন না] যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শুদ্র ; উৎকৃষ্ট 
বরণত্রয় শৃদ্রের তুলনায় অগ্লসংখ্যক ছিলেন । সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাঙ্মণ ও ক্ষাত্রয় দেশে 
শাসনকর্তা । কিন্ত এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল । 


বিবিধ প্রবন্ধ_-ভারতবর্ষের স্বাধীনত। এবং পরাধখনত। ৩০৭ 


লোকের বিহাস*আছে যে, প্রাচণীন ভারতে কেবল ক্ষাত্রয়ই পাজা ছিলেন । বাস্তবিক 
তাহা নহে, রাঁজকাধ্য ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। মুদ্ধাপর ভার ক্ষাত্রয় জাতির প্রতি 
ছিল; রাজব্যবস্থ। নির্বব।চন, বিচ।র ইত্যাঁদ কাধ্যের ভার ব্রান্মণের উপর ছিল । এক্ষণে 
বেমন দিবিল ও মিনিট, এই দুই অংশে রাজক।ধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্মভাগ কতকটা 
সেইরূপই ছিল । ব্রাঙ্গণেরা সাবল কন্মচারী, ক্ষাত্রয়ের মিলিটরি । এখনও যেমন 
মিলিটার অপেক্ষা সিবিল কন্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষ- 
দিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজ। নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কাধ্যতঃ তাহাদিগের উপরও 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল । প্রাচীন ভারতে ক্ষাত্রয়েরাই সর্বদা রাজ। ছিলেন, এমত নহে ॥ 
বোধ হয়, আছ্যকালে ক্ষাত্রয়েরাই রাজ! ছিলেন, কিন্ত বৌদ্ধকালে মৌধ্য প্রভৃতি সঙ্কর- 
জাতীয় রাজবংশ দেখা যাঁয়। চানপরিব্রাজক হোয়েম্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাঙ্গণ রাজা 
দেখিয়া! গিয়াছিলেন । অন্যত্রও ব্রাহ্মণের! রাঁজ। নাম ধারণ কারিয়াছিলেন । মধ্যকালে 
আধিকাংশ রাজাই রাজপুত । রাজপুতের৷ ক্ষত্রয়বংশসন্ভুঁত সঙ্করজাতি মাত্র । ক্ষা্রয়- 
?গের প্রাধান্য, প্রাচখন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রান্মণদিগের গৌরব এক 
দিনের জন্য লঘু হয় নাই । বেদদ্ধেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকাধ্য ব্রান্মণাদিগের হস্ত 
হইতে অন্য হন্তে যাঁয় নাই-কেন না, তাহারাই পাগুত, সুশিক্ষিত, এবং কাধ্যক্ষম | 
অতএব প্রাচীন ভারতে ত্রান্মণেরাই প্রকৃতরূপে 'রাজপসুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক 
বাবু তারা প্রসাদ চট্টে।পাধ্যায় বেঙ্গল মাগাঁজিনে একটি প্রবন্ধে যথাথই িখিয়াছিলেন যে, 
ব্রাক্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন। 

এক্ষণে [জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ধে দেশী বিল[তিতে যে বৈষম্য, তাহ। প্রাচীন 
ভারতে ত্রাক্ষণ শৃদ্বের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ? 

রাজ| [িন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপাঁড়। জন্মে, তাহ] ছুই প্রকারে ঘটে । এক 
রাজব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাঁকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ 
ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্ত প্রকার ঘটিবেক | দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার 
ইচ্ছা'জানত ; রাজপ্রসাদ রাজ। স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতা 
বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিঘুক্ত করিয়া থাকেন । ইংরেজ-শাসিত ভারতে, 
এবং ব্রাক্ষণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখ! যাউক । 

৯ম। ইংরেজাদগ্ের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, 
বিলাতি অপরাধীর জন্ত অন্ত বিচাঁরালয় । দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে 
পারে, কিন্ত ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দাঁগুত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত 
বৈষম্য আর বড় নাই । কিন্ত ইহা! অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাঙ্মণরাজ্যে দেখ! 
যায়! ইংরেজের জ্ত পৃথক্‌ বিচারালয় হউক, কিন্ত আইন পৃথক নহে । যেমন একজন 
দেশীয় লোক ইংরেজ বধ কাঁরলে বধাহ, ইংরেজ দেশ লোককে বধ কাঁরলে আইন অনুসারে 
সেইরূপ বধাহ। কিন্ত ব্রাঙ্গণরাজো শুদ্রহস্ত] ব্রাহ্মণের এবং ত্রাঙ্ষণহত্ত শৃদ্রের দণ্ডের 
ফত বৈষম্য ! কে বাজবে, এ বিষকে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্য নিকৃষ্ট ? 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংপেজ দেশী লোক কর্তৃক দগুত হইতে পারে না, প্রাচীন 
ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শৃদ্র কর্তৃক দণ্ডত হইতে পারত না । বাবু দ্বারকানাথ মিত্র 


৫১০৮ এক্কল বচন শহহত 


প্রধানতম বি৮াব!লয়ে বাঁসয়া আধুনিক ভ।রতবর্ের মখোজ্জবল বরিয়াছেন_রামরাজ্যো 
(তিনি কোথা থাকতেন 2 

২য় । ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রপাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্ত কিয়ংপরিমাশে 
দেশীয়েরাঁও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত । ব্রাক্ষণর'জ্যে শুদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ । 
কিন্তু যখন শূদ্র, কথন বখন রা'জসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য 
উচ্চ পদও ষে শৃদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকাধ্য প্রায় দেশিয় লোকের দ্বারাই হইয়। 
থাকে,-প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকাধ্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বজিতে পাঁরি না। অনেক বিচার- 
কাষ্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত সাধারণতঃ কি বিচার, ফি 
সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রান্ণ ও ক্ষাত্রয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন 
গ্রন্থাদি পে বোধ হয় । 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃষ্ঠ কল্পনা 
সৃকল্পনা নহে ; কেন না, ত্রাক্মণ ক্ষাত্রয় শুদ্রপরড়ক হইলেও স্বজাতি_ ইংরেজের৷ ভিন্ন 
জাতি । ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছ! করে যে, যে পড়ত হয়, তাহার পক্ষে 
স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পড়ন, উভয়ই সমাঁন। স্বজাতী?য়ের হস্তে পাড়া 
কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লীগে, এমত বোধ হয় না। কিন্ত 
আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পড়ায় কাহারও প্রীত থাকে, 
তাহাতে আমাঁদিগের আপাত্ত নাই । আমাদিগের এইমাত্র বলবার উদ্দেস্ট যে, আধুনিক 
ভারতের জাতিপ্রাধান্নের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের 
পক্ষে উভয়ই সমান । 

তবে ইহা! অবশ্ট স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে 
স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্ধ্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার 
বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যাঁদ বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্ার ফলোৎপাত্তির স্থল 
না দেওয়া যাঁয়, তবে তাহার প্রাতি গুরুতর অত্যাচার ফর! হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে 
এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্ত এ পারিমাশে 
ছিল না। আর এক্ষণে রাঁজকাধ্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে-আমরা পরহস্তরক্ষিত 
বলিয়া নিজে কোন কাধ্য কারতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা 
ও রাজ্যপালনাবছ্া শিক্ষা হইতেছে না জাতীয় গুণের ক্ফুত্ভতি হইতেছে না। অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা৷ এদিকে উন্নতিরোৌধক ৷ তেমন আমর! ইউরোপীয় 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ কারতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না! হইলে 
আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধানতায় যেমন এক 
দক ক্ষাতি, তেমন আর এক দিকে উন্নাত হইতেছে । 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
স্বাধীনতাজানিত কিছু সুখ ছিল। কিন্ত ৪ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ধ ভাল। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ভারতবর্ষের স্বাধখনত। ও পরাধস্নত' ৩০৯ 


তুলনায় আমরা যাহ! পাইলাম, তাহ! সংক্ষেপে পুনরুজ্ত করিতেছি, অনেকের 
বুঝিবার স্ববিধা হইবে । 

১। ভিন্নজাতাঁয় রাজ হইলেই রাজ্য পরতস্ত্র বা পরাধীন হইল না। 

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রা'জ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে । 

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রত! ও পরাধীনত, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন 
পারিভাঁষক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি! 

বিদেশনিবাঁী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্্র। যেখাঁনে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই 
রাজ্য পরাধীন । অতএব কোন রাজ্য পরতন্্ব অথচ পরাধশীন নহে । কোন রাজ্য 
স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে । কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিন্তু তুঁলনা'র উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, 
যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট ৷ স্বাতন্্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভরতে 
প্রজা কি পরিমাণে দ্বঃখী, তাহাই বিবেচ্য । 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্্য ও পারতন্ত্রয। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ব। প্রথম, রাজা 
বিদেশস্থিত বিয়া ভারতবর্ের সুশাসনের বিদ্ব হইতেছে কি নাঃ স্বদেশের মঙ্গলার্থ 
শাসনকর্তগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে, 
তত্তকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে । 

কিন্ত রাজার চাঁরত্রনোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। 
অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না । 

৫&। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা ও পরাধীনতা । আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, 
[িস্ত প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাঙ্মণগীড়িত ছিল । সে বিষয়ে বড় ইতরাবশেষ নাই । তবে 
ব্রান্মণ ক্ষাত্রয়ের একটু দুখ ছিল । 

৬। আধুনিক ভারতে কারধাগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্ত বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যচ্চার অপুর্ব স্ফৃপ্তি হইতেছে । 

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা সুল্য 8 তবে পৃথিবাঁর 
তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? ধাহারা এরূপ বাঁলবেন, তাহাদের 
নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নাহ। আমরা 
পরাধীন জাতি_-অনেক কাল পরাধীন থাঁকব_সে মীমাংসা আমাদের প্রয়োজন 
নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেষ্ঠ যে, প্রণচশন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তথ্বাসিগণ 
সাধারণতঃ আধুনিক ভ!রতীয় প্রজাদিগের- অপেক্ষ! সুধী ছিল কি নাঃ আমরা এই 
মীমাংস| কারয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্ধাং উচ্গশ্রেণীস্থ লোকের 
অবনতি ঘটিয়'হে, শুদ্র অর্থাং সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


৩১০ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রণচীন ভারতবর্ধের বাজনীতি 
না!রদবাক্য 


মহ1ভারতের সভাপর্ক্বে দেবি নারদ মুখিষ্টিরকে প্রশ্চচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক 
উপদেশ দিয়াছেন । প্রাচখন ভারতে রাজনখতি কত দূর উন্নতি প্রাপু হইয়াছিল, উহ 
তাহার পরিচয় । মুসলমানপিগের অপেক্ষ। হিন্দুরা যে রাজনগাতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা 
পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপী'য়গণ ভিন্ন আর 
কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই । ভারতবষ।য় রাজারা যে অন্যান্য 
সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা কাঁরয়াছিলেন, এই 
রাজনশতিজ্ঞতা তাহ!র এক কারণ । হিন্দ্দগের ইতিবৃত্ত নাই ; এক একটি শাসনকর্তার 
গুণগাঁন কাঁরয়! শত শত পৃ্ঠ| লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের কৃত কাধ্যের যে 
কিছু পরিচয় পাওয়া যাঁয়, তাহাঁতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে৷ চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের 
সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যাঁয়। চন্দ্রগুপ্ত আলেকৃজগুরের 
বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাঅলিপ্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়া, মহতা কণপ্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন । তৃবনাবখ্যাঁত যবনরাজাধরাজ 
সালউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাহার কন্যা বিবাহ কাঁরয়াছিলেন। (হিন্দ 
হইয়া তিক বিবাহ কারয়াছিলেন, এমনও বোধ হয নী । ) ইতিহাসে তিন জন সাআজ্য- 
নিশ্মীতা বিশেষ পরিচিত-_শালমান, দ্বিতীয় ফ্রেডোরিক, প্রথম পিটর । আ!লেকৃজগুর, 
নাপোলিয়ন বা ত্রন্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই; কেন না, তাহাদের কাত্তি 
তাহাদের মৃত্যু পধ্যন্ত স্থায়ী বা তাহাঁও নহে। গজ'বী মহম্মদের প্রীয় সেরূপ । 
আরবসাঅজ্য ও মোগলসাম্জ্য এক এক জনের নিম্মিত নহে । কিন্তু মগধসাত্রাজ্য 
একা চন্দ্রগুপ্ের নিম্সিত। এবং পুরুযাহুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শালমান, ফ্রেডেরিক 
ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন । 


নখবদেব যে উপদেশবাঁক্যের কথাব উল্লেখ বরিযাছি, তাহ।তে এমত তত্ব অনেক 
আছে যে, র|জন)াঁতবিশারদ ইংরেজেরও তাহ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, 
তাং।দগের উপকীর হয় । এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক 
উত্তির অনুসারী হইয়া সর্বত্র সর্ধপ্রকীরে চলিতেন । কিন্ত ঈদৃশ নোতিক তত্ব যে 
তাহাদগের ছারা উদ্ভূত হইযাছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভুত 
হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশ কার্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা 
অন্ায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রীজনগাঁতির কত দূর উন্নীত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই । এ জন্য আমরা উল্লাথত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিত 
উদ্ধত করব । এ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার প্ুনঃপাঠে কষ্ট 
বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না । 


নারদ জিজ্ঞাসা কারতেছেন, “মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতৃনির্্মাণ» 
আযয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকা্ধ্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অঙ্টবিধ রাঁজকার্যয ত সম্যক 
প্রকারে সম্পাদিত হয়? *** নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দৃতগণ ত তোমার বা তোমার অমাতা- 


বিবিধ প্রবন্ধ__ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ৩১৯ 


+দগের গৃঢ় মন্ত্রণাসকল ভেদ করিত পারে নাঃ মিত্র, উদাসীন ও শত্রদগের অভিসন্ধি 
সমস্ত আপান ত বুঝিয়া থাকেন ? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন 2 
উদাসীন ও মধ্যমের প্রাত ত মাধ্যস্থ ভীব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, 
বিশুদ্ধস্বভাব, সন্বোধনক্ষম, সংকুলজীত, অনুরক্ত ব্যাক্তগণ মান্ত্রপদে ত অভিষিক্ত হইয়া 
থাকেন ?” 
সর জর্জ কান্বেল সাহেব “আত্মানুূপ* ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন 
বলিয়া দেশের লোক তীহর উপর রাগ কারয়াছিলেন, কিন্ত তিনি বলিতে পারিতেন ষে, 
নারদবাক্য আমার পক্ষে । আধুনিক ভারতীয় শীসনকর্তাদিগের দূরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ 
মন্ত্রী তাহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না । কিন্ত ইউরোম্প নারদীয় বাক্য প্রতিপাঁজিত 
হইয়া থাঁকে-__বিশ্মার্ক, গ্লাডস্টোন, ডিত্রেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ । পরে, 
«একাকশ বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন নাঃ মন্ত্র ত জনপদমধ্যে 
অপ্রচলিত থাকে ? 
ংরেজেরা এই নগতির বশবর্তী হইয়া! কার্ধ্য করেন, কেবল আতাঁরক্ত এই বলেন ষে, 
এমন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল । অতএব সেইগুালি বাঁছিয়! বাছিয়়া 
গেজেটে ছাপাই |” পরে__ 
“শ্থল্লায়াসসাঁধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন 2, 
আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খাঁষর এই বাক্য ইংরেজের' স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করিয়া কার্যালয়ে প্রকটিত করুন । তংপরে,_ 
“কৃষীবলের! আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ, প্রভুর প্রতি 
অকৃত্রিম প্রেহ ন! থাকলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই 1৮, 
বিলাতী শাসনকর্ত! কিন্ব। তাহ1দিগের দেশী সমালোচক, কেহই অগ্ভাপি এ কথার 
সারবস্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না । তংপরে-- 
“অনারন্ধ কাধ্যের পরীক্ষার্থ ধর্মজ্ঞ শান্ত্কোৌবিদ বিচক্ষণ পরাক্ষকসকল ত নিযুক্ত 
করিয়া থাকেন ?১, 
ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্প্রকারে অনুবর্ভী । সকল কার্য্যের পূর্বেই কমিটি নিষ্বক্ত 
হইয়া থাকে । সকল কার্য্য কারবার পূর্বেব ইংরেজেরা এক একট! কমিটি নিযুক্ত করেন 
কেন? এ কথা যান জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্ে 
আছে। তংপরে_- 
“সহত্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন প্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?” 
আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্ধের দ্বারাই পৃথিবীর কাঁ্য নির্ববাহ 
হুইতেছে__পণ্ডিত কোন্‌ কাজে লাগে? মিল পালিয়ামেন্টে কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিঙ্গেন 
-না,__ওয়েটীমনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন ৷ লারলাসকে বোনাপার্টি পাগুত দেখিয়া 
উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন-_িস্ত লাপ্লাস কাধ্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরাঁডৃত 
হইলেন । প্রবাদ আছে, একজন ভ্টীচার্যা বন্ধায। ভার্য্যার বিনিময়ে দ্বষ্ধবতী গে! লইয়! 
'আঁসিয়াছিলেন ৷ সেইরূপ রাজপুরুষেরা আপ্রয়বাদী, আত্মমতভক্ত, পাগুতের বিনিময়ে 
'সজ্ঞাকারণ মৃর্খই গ্রহণ ফাঁরয়া থাকেন । নারদ বাঁলয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার 


৩১২ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে পাণুত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন |” 
এ কথা! সত্য বটে, অতএব বিপদুকালে পাঁগুতের আশ্রয় লইবে ৷ সুখের দিনে মৃর্থ ;-- 
দুঃখের দিনে পাণ্ডত ৷ 

পরে নারদ বলিতেছেন, “গর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পারিপুর্ণ রাখিয়াছেন ? 
তথায় শিল্পগণ ও ধনুর্ধর পুরুষসকল ত সর্বদা সতর্কতাপূর্বক কালযাঁপন করে ?” 

মউটিনির পর্বের ইংরেজেবা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ্‌ ঘটিত 
না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বালিয। লক্ষোৌর রেসিডেন্সির রক্ষ। হইয়াছিল । 

“প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বাবা প্রজাদিগকে ত অতান্ত উদ্বেজত কবেন না?” 

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকীল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন । এক পয়সা চুরীর জনয 
প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্লকাঁল হইল, ইংলগু হইতে অন্তহিত হইয়াছে । 

“নির্দিষ্ট সময়ে সেনাছিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে 
স্ুচারুরূপে কাধ্য নির্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদগের দ্বারা পদে পদে আনিষ্ট 
ঘটন। ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে ।” 

এই নীতির বিপরাতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল । একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 
করে নাই। 

“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রাতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত 
তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পাঁরত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ?” 

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভাঁরতবর্ধ য় ইংরেজ রাজ পুরুষেরা' 
ইহা! বিলক্ষণ বুঝেন । বুঝিয়া, কর্ণওয়ািশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও ক্যানিং 
ভারতীয় রাজগণকে পোস্পুক্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন । লর্ড লিটন আর কিছু করিতে 
না পারিয়। উপাধি বিতরণ কারিয়াছেন । 

পরে নারদ পেনশ্বীন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালফবলে নিপতিত ও 
ষংপরোনান্তি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুঁজ কজত্র প্রহাতিকে ত ভরণপোষণ 
কাঁরতেছেন ?” 

ক্ষিপ্রকারতার বিষয়ে-_ 

“শত্রুকে ব্যসনাঁসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য, ভ্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা, 
কাঁরয়া, আবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন £” 

আতি প্রধান রাজাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সম্যক্‌ বুঝিয়াছিলেন | “আবিলম্ছে” কাহাকে বলে, 
প্রথম নাপোিযন বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল । তৃতীয় নাপোিয়ন, 
“অবিলম্বে” প্রাসীয়দিগকে আক্রমণ কারতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্ত প্রথম 
নাপোলিয়নের মত “মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য” ভ্রিবিধ বলের সম্যক বিচার না করিয়াই 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি নারদবাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন । 

পরে সমদৃ্টি পক্ষে,__ 

“যেমন পিতা মাতা সকল সম্ভানকে সমান স্েহ করেন, তদ্রপ আপানি ত সমদৃ্টিতে 
জম্ুদ্রমেখল। সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন ?” 


বিবিধ গ্রবন্ধ-_ প্রাচখন ভারতবর্ষের রাজন্গতি ৩৯৩ 


ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ববক অধ্যয়ন করুন । 

নিয়লিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য ;-- 

“সৈন্যদিগের ব্যবসায়'ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত আগ্রম বেতন 
প্রদানপুর্ববক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন ?” 

নিম্নালখিত কথাটির আমর] অনুমোদন করি না, কিন্ত চতুদিশ লুই শুনিলে অনুমোদন 
করিতেন, 

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত 
যথাযোগা ধনদাঁন করেন 2” 

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্তস লয়লার যোগ্য 

“স্বয়ং জিতেক্দ্রিয় হইয়া আম্মপরাজয়পুর্র্বক, ইন্ড্রিয়পরতন্ত্রপ্রমত্ত বিপক্ষাদগকে তু 
পরণজয় কারিতেছেন ?” 

পরে, 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃট়কূপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুংকৃষ্ট । কিন্তু 
তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন ৷ তিনি যখন ইতাকিতে আনবাধ্য, 
সিপিও তখন আঁফ্রকাতে সৈন্য লইয়া তাহার কৃত রণজয়সকল বিফল করিয়াছিলেন । 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া প্ুনর্বার স্ব স্ব পদে ত প্রািষ্টিত করিয়া 
থাকেন 2 

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন । এই জন 
এতদ্বভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে । 

নিম্মলিখিত তিনটি বাক্য সমুদায় রাজকাঁধ্য নিঃশেষে বণিত হইয়াছে__ 

“আপনি ত আভ্যন্তারক ও বাহা জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে, 
তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন 2” 

শাহাব পর বজেট ও এট্টিমেটের কথা-_ 

“আয়বায়নিয়ুক্ত গণক ও জেখকবর্গ আপনার আয়সকল পুর্বাহ্ন ত নিরূপণ, 
কফাঁরতেছে ?” 

আমর] জাঁনিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; কিন্তু তাহা নহে । 

পিন - 

“বীজ্যন্থ কৃষকের! ত সন্তষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ?” 

এই কথা নারদ যেমন মুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, আমরা তেমানি ভারতবর্ষী যু 
বাজপ্রতানিধিকে জিজ্ঞাসা করি । 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেস্ঠটন ডিপার্টমেন্ট”টি ভারতবর্ষে একটি নুতন কাণ্ড 
দেখাইতেছে । তাহা নহে। নারদ বজিতেছেন-_ 

“রাজামধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ দৃহং বৃহং তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত্, 
হইয়াছে ? কৃষিকার্ধ্য ত হৃট্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ? 

এ থা! ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িম্তাদিতে দ্বভিক্ষ ঘটিত না । 


৩৯৪ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


নিয়লিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের 
িববেচনায় ভাল হয়। 

“কৃষকদিগের গহে বীজ ও অন্নাদির ত অসভ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক 
_ বুদ্ধিতে অনুগ্রহস্থরূপ শতসংখ্যক খণ দান করিয়া থাকেন ?” 

এক্ষণে «এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীীত । 
মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পা না__অনেকেই অন্নাভাবে ঈ_ বীজাভাবে 
ভরসাশুন্য । যে পা, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পাঁয় না । অনেকে বলিবেন যে, যে 
অর্থশান্্র অনবগত, সেই রাজাকে মহ।জনি করিতে পরামর্শ দিবে_ রাজার ব্যবসায়, 
সমাজের অনিষ্টকরক । অর্থশীন্ত্রটিত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি এবং 
অহাঁভারতকাঁরও অবগত ছিলেন ৷ এই জনাই নাবদের এ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর 
নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম--আবশ্ঠক হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন- ইহার অর্থ যে, 
যাহাকে না দিলে চলে না, তাহ1কেই দিবেন | অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে 
পারিবে, তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রাতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী 
হইলেন না । যাহকে রাজা না দিলে সে ছুর্দশাগ্রন্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন । দ্বিতীয়তঃ 
“অনুগ্রহস্বরূপ” দিবেন- অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাক্ষায় দিবেন না । তবে পাদিক 
বৃদ্ধির কথা কেন ? এ নিয়ম না কারলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও খণ লইবার সম্ভাবনা 
বঞ্চক জাতি সর্বত্রই আছে । আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় নাঁ। 
যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
রাজকোধষ হইতে খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার | তৃতীয়তঃ “শতসংখ্যক” খণ দিবে__ 
ইহার উদ্ধ' দিবে না । অর্থাং প্রজার জগবননিদর্বাহার৫ে যে পধ্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা 
খণস্বরূপ দিতে পাবেন । ততোধিক খণদাঁন ব্যবসায়ীর কাজ । এই তিনটি নিয়মের 
দ্বারা অর্থশান্ত্বেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে । প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্্র 
বিলক্ষণ বুঝিতেন । 

নিম্লোদ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না । না শিখাঁতে তাহাঁদিগের 
ক্ষতি হইতেছে; 

“হে মহারাজ! যথাঁকালে গাত্রোথানপুর্ববক বেশতৃষা সমাধান করিযা, কাল 
মন্ত্রিগণে পরিংত হইযা', দর্শনা প্রজাগণকে ত দন প্রদান করেন 2” 

যে রাজ।কে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না_তাহার প্রত প্রজাদিগের অনুরাগ 
সঞ্চার হয় না , বিশেষতঃ এশেশের লেকের স্বভাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের 
দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকলপ্রকার ছুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাঁজা বা রাজপুরুষেরা কখন 
জানতে পারেন না। 

হিন্্রাজাদগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সন্বংসরে 
একটা দরবার বা “লেবণ” হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যাহক দরবার 
হইত । 

পরে) 

“দুর্ববল শক্রকে ত বলপ্রকাশপুর্ববক সাঁতিশয় পাঁড়িত করেন না ?” 


বিবিধ প্রবন্ধ _প্রাটশনা! এবং নবখ 


তাহ হইলে দুর্ববল শত্রও বলবান্‌ হইয়া উঠে । এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ 
«নিয়দেশ” অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কত হইয়াছিলেন। ইংলগ্ড যে আমোরিকা উপ- 
ক্নিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রা এইরূপ | 

তৎপরে, 

“দু আহতকাঁরী কদধ্যস্ব ভাব দণ্ডাহ তস্কর লোপু,সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের 
নকটে ত ক্ষমা লাভ কারয়া থাকে না 2” 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ থা 
জিজ্ঞাসা করি । 

নারদ যে চতুপ্িশ রাজদোষ কর্তন করিয়াছেন, তাহীও শ্রবণযোগ্য»_ যথা, 

“নাস্তিকা, অন্বত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাংকার 
ত্যাগ, আলঙ্য, চিত্তচাপলা, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যজির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত 
বিষয়ের অনারস্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুখখান, এই চতুর্দশ 
রাজদোষ 1” 

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত কাঁরয়া আমরা নিরস্ত হইব-_ 

“অন্ধ, মৃক, পন্থু” বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় 
শ্রাতপালন করেন ?” 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয কথ অরও অনেক আছে । 


প্রাচীনা এবং নবীন। 


আমাদিগের সমীজসংস্কারবেরা নৃতন কণত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি 
পধ্যবেক্ষণায় তাদৃশ হনৌযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” 
ইহাই তীহাদিগের উক্ত, কিন্ত কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না । 
বাঙ্গালরা যে ইংরোজ শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ । কিন্ত ইহার ফল কি, 
তাহার সমালোচনা কেবল অ।জিকাঁলি হইতেছে । এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল 
মাইকেল মধুসৃদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভতি ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি 
ফল সুপর এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময় ; উদাহরণ__মাতালের দল 
“এবং সাধারণ বাঙ্গীলি লেখকের পাল । আবার দিনকত ধম পড়িল, স্ত্রীলেকদিগের 
অবস্থার সংস্কার কর, জ্ত্রীশিক্ষা দাঁও, বিধবাবিবাহ দাও, জ্্রলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
-বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বন্বিবাহ নিবারণ কর ; এবং অন্যান্য প্রকারে পীাচশ রামশ 
মাধীকে বিলাঁতি মেম করিয়া! তুল । ইহ করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই; কিন্ত পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের 
সশালতরও একদিন ওকৃর্ক্ষে পারণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রশি, 
সির চঙ্গন আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চিত হইল ন]7 স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা 
“এফ প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। প্রস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি ভ্ত্রগণ যে শিক্ষা 
শপ্রাপধ হয়, তাহা অতি সামান্য ; পারিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং 


৩১৬ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


ইংরেজের অনুকরণকারণ পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকাঁয় তাহারা ফে 
শিক্ষাপগ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর । এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দঈীড়াইতেছে ? 
বাঙ্গালি ম্ববকের চরিত্রে যেরূপ পিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি মুবতাঁগণের চরিত্রে 
সেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে কিনা? খাদ দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ ? 
তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখক- 
দিগকে আলোচনা কারতে আ'মর| প্রায দেখিতে পাই না, অথচ ইহাঁর অপেক্ষ। গুরুতর 
সামাজিক তত্বও আর নাই । তাই বিতোছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা 
নূতন কান্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদুশ মনোযোগী 
নহেন । 

বিষয়টি অতি গুরুতর | সমাজে ভ্্র'জ।তির যে বল, তাহা বর্মিত করিবার প্রয়োজন 
নাই । মাত] বাল্যকালে শিক্ষারাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ধের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথ। 
পুনরুক্ত কবিবার প্রযোজন নাই । সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য 
ব্যতীত সংসারেব কেন গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহন] গড়ান ও গোঁরু কেনা 
হইতে ফরাসিস্‌ রাজ্যবিপ্রব এবং লুথরের ধর্মীবপ্ধব পর্যন্ত সকলেই ক্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ । 
ফরাসিস্‌ জ্্রীগণ ফরাসিস্‌ রাজাবিপ্রবে মহারথী ছিলেন । আন বলীন হইতে ইংলগ্ 
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ইহা বল! যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ন, কর্মের মূল 
প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাছিগের শৃহিণীগণ 1 
অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ব করত কালে এই 
সকল কথা বল! প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম, কিস্ত এ' 
কথাগুলি ধাহাঁরা ব্যবহার করেন, তাহাদিগের আন্তারক ভাব এই খে পুক্ ই মনুষ্য- 
জাতি; যাহ! পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান কারতে সক্ষম, তাহাই ৮1” বিষয় ৮ 
্রগণ পুরুষের শুভাশুভবিধা়িনী বলিয়াই তাহাদিগের উন্নতি বা অবশাঁতৰ বিষয় 
গুরুতর বিষয় । বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না । আমাঁদিগের প্রধান কথা এই 
যে, জ্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা আধিক? তাহার! সমাজে অনাং!। তাহার। 
পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন ব। না হউন, তাহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নাতি ৮ 
যেমন পুরুষাদগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পারিমাণে স্্রীজআাতির উন্নাততে 
সমাঁজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাঁতি সমাজের অর্ধেক ভাগ । স্ত্রী পুরুষেব সমান 
ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি । *; গাগের 
উন্নতি সমাজনংস্কবণের মুখ্য উদ্দোস্ট, তাহার উন্নতিসহাঁয় বলিয়াই অন্ত 'ভাগেব উন্নতি 
গৌণ উদ্দেশ্ঠ, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ । 

কিন্ক সমাজের নিয়ন্তুবর্ম সর্ব্বক্কাীলে সর্ববদেশে এই ভ্রমে পতিত । তাহার বিধান, 
করেন যে স্ত্রীলোকের! এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে ।-_-কেন কারবে ? উত্তর, তাহা? 
হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল [িবারিত হইবে | সমাজবিধার্ত- 


বিবিধ প্রবজ- _প্রা৮না এবং নবীন ৩৯৭ 


গ৮গের সর্বত্র এইরূপ উক্তি ; কোথাও এ উদ্দোস্ঠ স্পট, কোথাও অস্প্ট, কিন্তু সর্বত্রই 
বিদ্মান । এই জন্যই সর্বত্র স্ত্রটজাতির সতত্বের জন্য এত পডাপশীড়ি , পুরুষের সেই 
ধন্মের অশীব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোঁষ বাঁলয়া গণনীয় নতে । বাস্তবিক নীতি- 
শাস্ত্রের স্ব শাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাঁওয়| যায় না, ফদ্দ্ার] স্ত্রঁকৃত 
ব্যাঁভচা+€ কৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায় । পাপ দুই 
সমান ; এবপুরুষভাগিনী ভ্ত্রঁতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকাব, একক্্রীভাগী পুরুষে 
স্ীলোবে « ঠিক সেইই স্বাভাবিক আঁধকার, কিছু মাত্র ন্যন নহে । তথাপি পুরুষে এ 
লিষম লঙ্ঘন কাঁরিলে, তাহ! বাবুশিরির মধ্যে গণ্য ; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, 
সংসারে সক । সখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, 
ুষ্টগ্রন্তের তাঁধব অস্পৃষ্ঠা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্ঠক । 
স্্ীজাতির সুখেব পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংঘম আবশ্থক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক 
কেহ নহে । অতএব স্রীর পাতিত্রত্যস্্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল ; 
পুঁকষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রাঁহল । 

সকল সমাজেই স্ত্রীজাঁতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত , প্রুরুষের আত্পক্ষপাতিতাই ইহার 
কারণ; প্ররুষ বিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কা্যকর্তী , স্ত্রজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের 
বাহুবলের অধীন হইয়| থাকিতে হয় । আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের 
প্রযোজন, ততদুর পথ্যন্ত স্ত্রীগণেব উন্নীতিব পক্ষে মনোযোগী , তাহার আঁতবেকে তিলার্ধ 
শহে। এ কথা অন্যান্য সমাজেব অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য | প্রাচীন 
কালের কথা বলিতে চাহি নাঃ তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতাব বিধি; কেবল 
অবস্থাবিশেষ ব)তাঁত স্ত্রীগণেব ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিবরিণী হইলেও স্ত্রীর 
দাঁন বিএয়ে ক্ষমতার অভাব ; সহমরণ বিধি , বহুকালপ্রচলিত বিধবাব বিবাহ নিষেধ ; 
বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যেব প্রমাণ ৷ তৎপরে 
মধ)কালেও স্ত্রজাতির অধনতি আরও গুরতর হইয়াছিল । পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; 
স্ত্রী জল ,তুলে, রন্ধন করে, বাটন বাঁটে, কুটনা কোটে । বরং বেতনভাগিনগ দাসখর 
বিঞ্চিং স্বাধীনতা আছে, কিন্ত বানিত! দ্বহিত। স্বমার তাহাও ছিল না । আজিকালি 
প্ুকষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউফ, 
অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । কিন্ত যেরূপ পাঁরবর্তন হইতেছে, তাহার সর্বাংশই কি 
উন্নতিসৃচক £ বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন 
শুনিতে পাই; কিন্ত বঙ্গীয় মুবতাঁগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বের পুর্ববকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি 
হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্তক । প্রাচীনার সহিত নবানাঁর তুলনা আবশ্তক । 
পূর্ববকালের মুবতগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী সিন্দ্ূরকৌটা মনে 
পাড়বে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা! পাড় আসিয়! 
পড়িয়াছে ; হাতে পৈছা, কষ্কপ, এবং শঙ্খ ( যাহার ভ্ুটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার 
-শঙ্ছ)- মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জনী বা রন্ধনের বেড়; কপালে ফলা-বউয়ের মত 
বসন্রের রেখা, নাকে চক্দ্রমগুলের মত নথ 7 তে অমাবন্তার মত মিশি ; এবং মন্তকের - 
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ঠিক মধ্যভাগে, পর্বতশূঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর । আমরা স্বগকার কারি যে, ফেকেলে' 
মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, কাটা হাতে, খোঁপ! খাডা করিযা, নথ নাড়িয়া দীড়াইত, 
তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত | ধাঁহারা এবন্িধা প্রাঙ্গণাবহারিণী রসবতীর সঙ্গে 
বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাহ।র| একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে 
বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্টত্বগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সম্মাঞ্জনীর বিশেষ 
কোন সম্বন্ধ ছিল। তাহ।দিগের ভাঁাও যে বিশেষ প্রকারে আভিধানসম্মত ছিল, এমত 
বালিতে পার না; কেন না, তাহারা “পোড়ারমুখো” “ডেকুরা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য 
শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তা দির স্থলে ব্যবহার কাঁরতেন, এবং “আবাগী” “শতেক 
থুম্মার+” প্রভৃতির শব্দ আধুনিক “সখ” “ভগ্গিনন” স্থানে প্রয়োগ কারিতেন । 

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভমিকে উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারা ভিন্ন 
প্রকৃতি । সে শাখা শাড়ী সিন্দ্ূর মিশি মল মাদুলি, কিছুই নাই ; অনাভিধানিক প্রিয় 
সম্বোধনসকল সুন্দরশগণের রসনা ত্যাগ করিয়! বাঙ্গল! নাটকে আশ্রয় লইয়াছে ; যেখানে 
আগে মোট| মনসাঁপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তি- 
পুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাঁতাসে ফরফর কাঁরয়া উাড়িতেছে। 
হাতা বেড়ি ধাটা লসর পাঁরিবর্তে, সূচ সৃতা কাঁপেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আট 
ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে , কবরা মৃদ্ধা ছাঁড়য়। ক্কন্ধে পাঁড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ 
পিশুত্ব ছাড়িয়া অলঙ্ক!রে পরিণত হইতেছে । ধুলিকর্দমরঙ্গিণীগণ সাবান সৃগন্ধাদির 
মাহম| বুঝিয়াছেন , কলঙ্কষ্ঠধবনি প।পিয়ার মত গগনপ্লাবী না! হইযাঁ মাজারের মত 
অস্ফুট হইয়াছে । পাঁতির নাম এক্ষণে আর ডেকৃরা সর্বনেশে নহে; তত্তংস্থানে সন্বোধন- 
পদসকল দনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাঁছযা! নত হইয়া! ব্যবহৃত হইতেছে । স্থল 
কথ এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রাঁচ কিছু ভাল । ক্ত্র'জাতির কাঁচর কিছু সংস্কার 
হইয়াছে । 

কিন্ত অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নাত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি 
বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়! বিবেচনা কার । তাহাঁদিগের কোন প্রকার নিন্দা 
করা আমাদিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চক্দ্রের সঙ্গে ঠাহাদিগের সাদৃশ্ঠ সম্পূর্ণ 
কারবার জন্য তাহাদিগের কিঞ্চিং কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। তাহাদের প্রথম দোষ আলঙ্য ৷ প্রাচঈনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকম্মে 
স্পট ছিলেন ; নবীন| ঘোরতর বাবু; জলের উপর পন্মের মত স্থিরভাবে বাঁসয়৷ স্বচ্ছ 
দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপাঁন দেখিয়া দিন কাটান । গৃহকন্মের ভার, প্রাস্ 
পাঁরচাঁরকার প্রতি সমপিত । ইহাতে অনেক আনিষ্ট জন্মিতেছে ;--প্রথম, শারীরিক 
পাঁরশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশুন্ক এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পুর্ববকালের যুবতাঁগণের শরীর স্বাস্থ্াজনিত এক অপূর্বব লাবণ্য- 
বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিয্শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখ! যায় । নবানা- 
দিগ্ের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুল প্রভৃতি সর্বদা স্বালাতন' 
এবং অস্বধী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশুঙ্ঘলায়ুক্ত এবং হ্বঃংখময় হইয়া উঠে । 

| রুগ্ন শয্যাশাগ্িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে । শিশু- 
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গণের প্রতি অযত্ব হয়, সুতরাং তাভীদিগের ্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষ! হয়; এবং গৃহমধেচ 
সর্বত্র দর্নীতির প্রচার হয়৷ ধীহাবা ভ।লবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় হুঃখ 
সহ্য কাঁরতে পারে না; সুতরাং দম্পাঁতপ্রীতিরও লাঁঘব হইতে থাকে । এবং মাতার 
অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহা“গের ম্শ্যকালপধ্যন্ত তাহারা 
উহার ফলভোঁগ করে । সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলফ্যপরবশ দোঁখিতে 
পাই, 1কন্ত তাহার! অশ্বারোহণ, বাযুসেবন, ইত্যাঁদ অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া 
নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে । আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহ্গিনীগণের সে সকল' 
কিছুই হয় নাঁ। 

দ্বিতীয়, ভ্তরগণের আলম্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দ্র্বল এবং 
ক্ষণজশবী হয় । শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালম্বত্যু অনেক সময়েই জননীর 
শ্রমে অনুরাগশূন্ততার ফল । অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য" 
পণড়া ; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে । অনেকের বিশ্বাস 
আছে, এ সকল কালমাহমা ; কলিতে অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কথন কালমাহাত্ম্যে পরিবন্তিত হয় না; যাঁদ আধুনিক 
বাঙ্গালির বহুরোগী এবং অল্লীয়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্ত নৈসগিক কারণ আছে 
সন্দেহ নাই । আধুনিক প্রদতিগণের শ্রমে বিরৃতিই সেই সকল নৈসগিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বত্তিয়াছে, সেই 
বঙ্গদেশে জননগগণের আঁলফ্যবশ্ততার এরূপ বৃদ্ধি যে আঁতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার 
সন্দেহ নাই । 

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবানাগণ গৃহকন্মে নিতাত্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। 
কখনও এস সকল কাঁজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাঁতে অনেক অনিষ্ট ঘটে । 
প্রাচশনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তৃিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ধাট দিতেন; 
রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কাধ্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবানাদিগের 
এতদ্বর করিতে আমরা অনুরোধ কার না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কায 
কাঁরলেই যথেষ্ট ; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, আতি ঘ্বণিতরূপে জীবননির্ববাহ 
করা হয় বিবেচনা কার । পরস্পরের সুখবর্ধন জন্য সকলেরই জন্ম ; যেক্ত্রী, ভূমগ্ডলে 
আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্থুখে কেশরঞ্জন কাঁরয়া, কাপেট তুলিয়া, সীতার বনবাস' 
পাঁ়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ স্ব 
ফাঁরলেন না, তান পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্ত. 
তাহার ভ্্রীজন্ম নিরর্থক । এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দাড়ি দিয়া মরিতে 
পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহননত্রণা হইতে বিমুক্তা 


। 
গৃহিণী গৃহকর্্দ না জানিলে রুগগৃহিণীর গৃহের শ্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে 
উপকার হয় না ; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্ধেক দাস-দাসী এবং 
অপর লোক চুর করে। বহু র্যয়েও খা্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রার খরচ 
দিয়া মন্দ সামগ্রণ ব্যবহার কারিতে হয়; ভাল দামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না? 
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পাঁর্জনে পৌ'রজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিঘা উঠে । অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত 
সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময হয় । 

২। নবীনাদিগের দ্বিতবীয দোষ ধর্ম সম্বন্ধে । আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে 
অধাম্সিক বাঁলতেছি না,_-বঙ্গীয় মুবকাদিগের তুলনায় তাহার! ধর্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্য? 
বটেন, কিন্ত প্রাচীনাদিগের সন্প্রদ!য়ের তুলনায় তাহার] ধর্মে লঘু সন্দেহ নাই । বিশেষ 
যে সকল ধর্ম গৃতস্থের ধর্ম বলিয। পাঁবিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকাঁব যুবতগণের লাঘব 
দেখিয়া! কষ্ট হয়। 

স্ত্রীলোকের প্রথম ধন্ম পাতিব্রত্য । অগ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য- 
ধর্ে 'তুলনারহিত। । কিন্তু যাহ। ছিল তাহাকি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শঙ 
দেওয়] যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিত্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, 
পাতিত্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবগনাদিগেরও কি 
তাই? অনেকের বটে, কিন্ত আধকাংশের কি তাই £ নবীনাঁগণ পতিত্রতা বটে, কিন্ত 
যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্মভয়ে নহে । 

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের 
সেরূপ দেখা যায় না । ॥প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বীস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয় । 
যে দান করে, সে স্বর্গে যাঁয়। এক্ষণকার মুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; 
তাহাদের পরলো কে স্ব্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতাঁ নহে । ইংরেজি সভ্যতার যলে দেশে 
নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুধ্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাঁড়িয়াছে, স্ত্রীলৌক- 
দগেরও বাঁডিয়াছে ; এজন্য দ|নে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর 
কূলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যাঁয়, তাহার সংখ্য৷ এবং বৈচিত্র্য বাঁডিয়াছে; 
দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্চনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে 
€ এবং পুরুষে ) আব তত দানশালী নহে। 

হন্দ্রদিগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিসংকাঁর। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির 
দ্বারা পরিতুষ্টকরণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুলা কোন জাতি ছিল না। প্রাচশীন!গণ 
এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন | নবানাদিগের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে বিলুগ্ধ 
হইতেছে । গৃহে আতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনার। কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ রিরক্ত 
হয়েন। লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে 
ঘোরতর বিপদ মনে করেন । 

ধর্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাঁদগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহ! কিঞ্চিৎ প্রাঞ্চ হয়েন, 
তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক । অতএব তাহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়া, ধর্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আঁর নৃতন 
বন্ধন কিছুই গ্রান্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা কারতোছ না। ধর্ম 
'ভন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মৃল্যবান্‌ বস্ত যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা তুলিয়া 
যাইতোছি না। তবে বিষ্ভার ফল, ইহা সর্ববজ্জ ঘটিয়৷ থাঁকে যে, তাহাতে চক্ষু স্কুটে, 
বমখ্যাকে মিথ্যা! বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায় । বিগ্তার ফলে 


বিবিধ প্রবন্ধ- প্রাচীনা এবং নবশনা ৩২৯ 


লোকে, প্রাচীন ধর্মশান্ত্রথটিত ধর্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়, প্রাকৃতিক যে সত্য 
ধর্ম, তাহ! সত্য বলিয়া চিনিতে পারে । অতএব বিদ্যায় ধর্শের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি 
আছে । সচরাচর পগ্ডিতে যাদুশ ধন্মিষ্ট, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ট হয়। কিন্ত অল্প বিদ্যার 
দৌষ এই যে, ধর্মের মিথ্যা মুল তদ্ারা উাঁচ্ছন্ন হয়, অথচ সত্য ধর্দের প্রাকৃতিক মূল 

স্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, 
এটি যথার্থ ধর্মনশীত বটে। মুখেও ইহা জানে, এবং হ্র্থদগের মধো ধর্মে যাহাদের মতি 
আছে, তাহারাও ইহ!র বশবর্ভী হয়। তাহার কাবণ এই যে, এই নোতিক আজ্ঞা প্রচালত 
ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মুর্থের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি 
লঙ্ঘন কারিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষাতিপ্রা্ধ হইতে হইবে বাঁলয়া মুখ সে ন)াঁতর 
বশবতী ; পণ্ডিতও সে নাতির বশবন্ত, কিন্ত তিন ধশ্মশাস্ত্রোক্ত বাঁলয়া তদ্বৃত্তির 
অনুসরণ ফরেন নী । তান জানেন যে, ধশ্মের কতকগাল প্রাবতিক নিয়ম আছে, তাহ 
অবশ্য পালনীয়, এবং পরোপকারাঁবাধ সেই সকল নিয়মের ফল । অতএব এ স্থলে 
ধর্মের ক্ষতি হইল না । কিন্ত যাঁদ কেহ ঈদৃশ পারিমাণে মাত্র বি্চ।র আলোচন। করে 
যে, তদ্দারা প্রাচীন ধর্্মশ'স্ত্র বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্কার আলোচনায় 
প্রাকীতিক ধন্মে বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না খায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কে।ন মূল থাকে 
ন]। লোকাঁনন্দা৬য়ই তাহাঁদিগের একমাত্র ধর্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি 
ধর্ববল। আধুনিক অল্লাশিন্ঘত মুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন । এজন্য 
ধশ্মাংশে তাহার| প্রাচখনাদিগের সমবক্ষ নহেন। যাহারা আ্টাশিক্ষায় বাতিব্স্ত, 
তাহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা কার যে, আপনার) বাল্কাঁদগের হৃদয় হইতে প্রান 
ধর্ঘমববন্ধন বিয়ুক্ত কাঁরতেছেন, তাহার পাঁরবর্তে কি সংস্থাপন কাঁরতেছেন ?* 


তিন রকম 
নং ১ 


বঙ্গদর্শনে “নবীনা! এবং প্রাচীন” কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে 
করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথ! ফাঁহবে না, অতএব যাহ] ইচ্ছা, তাহা লিখি । 
জানেন না যে, সম্মার্জনন স্্রীলোকেরই আমুধ । 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীন প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা কারিয়াছেন, 
নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয়না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভারি 
হইবে ? 

গ্রাচীনের অপেক্ষা নবগীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একট্র ইংরেজি শিখিয়াছ। 
কিন্ত ইংরোজ শিখিয়া কাহার ফি উপকার করিয়াছ? ইংরোজ শিখিয়া কেরাণীগিরি 
শিখিয়াছ দেখিতে পাই । কিন্ত মনুষ্যত্ব ? শুন, গ্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি । 


* প্নবীনা ও প্রাচীন ।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্রীলোকের পক্ষ হইতে যে 
উত্তর আছে, তাহা! নিম্নলিখিত কৃজিম পঙ্ তিনখামিতে লিখিত হইয়াছিল । 


ব (৯ম) ২৯ 


৩২২ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারণী । প্রাচগীনেরা সত্যবাদী 
ছিলেন ; তোমরা কেবল প্রিয়বাদশী। প্রাচখনেরা ভাস্তি করিতেন পিতা-মাতাকে ; 
নবাঁনের ভক্তি করা পত্তী বা উপপত্তীকে । প্রাচীনের৷ দেবতা ব্রাক্মণের পুজা কারিতেন ; 
তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্ষি, তোমাদের ব্রান্গণ সোণার বেনে । সত্য বটে, তাহারা 
পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমর! বোতালিক ৷ জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা! অনেকেই 
ধান্যেশ্বরীকে স্থ।পনা করিয়াছ ; ব্ন্মা বিষু মহেশ্বরের স্থানে ত্রাণ্ডি, রম, জিন । বিয়র, 
সোঁর তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বারুব ভ্রাতৃস্পেহ সম্বন্ধণীর উপর বল্তিয়াছে, 
অপত্যস্পেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বতিয়াছে; পিতৃভাক্ত আপসের সাহেবের উপর 
বণ্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তিঃ পাচিকার উপরে । আমরা আতিথি অভ্যাগত দেখিলে 
মহা বিপদ মনে কার বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাকা দাও । আমরা অলস; 
তোমরা শুধু অলস নও--তোমরা বারু! তবে ইংরেজ বাহাদ্বর নাকে দড়ি দিয়! 
তোমাদের ঘাঁনগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর । আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া 
ঘুওরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া! আমাদের 
ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের ঃ তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের 
সে বন্ধনের দড় একদিকে শু“ড়ি, আর একদিকে বারস্ত্রী টাঁনিয়। আটিয়। দিতেছে ; 
তোমরা ধশ্মদড়িতে মদের কলস গলায় বাধিয়া, প্রেমসাগরে ফ্লাপ দিতেছ__গাঁরব 
“নবানা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্মের ভয় ফি? তোমরা 
কি মান? ঠাকুর দেবতা ঃ যিশুগ্রীষ্ট ঃ ধর্ম মানঃ পাপ পুণ্য মানঃ কিছু 
না--কেবল আমাদের এই আলতাপরা মলবেড়া শ্রীচরণ মান ; সেও নাঁথর জ্বালায় । 
শ্রীচাগুকাসুন্দরী দেবী । 


২২. 


সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ ফিক্করীকুল কোন্‌ দোষে দোষী ? আমরা 
কি জানি ?- আপনার! শিখাইবেন, আমরা শাখব-_-আপনারা গুরু, আমরা শিহ্,__ 
কিন্ত শিক্ষাদীন এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রাত এত কটুক্তি কেন ? 

আমাদের সহত্্র দোষ আছে স্বীকার কার । একে স্ত্রজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, 
জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভমে জন্মিয়াছি-দোষ না থাকিবে কেন? তবে 
কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা 
আমাদের এত ভাল না বাঁসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সৃখশ 
কাঁরয়াছেন, এজন্য আমরা অলস । মাথার ফুলটি খাঁসয়৷ পাঁড়লে, আপনারা তুলিয়া 
পরান । আপনার! জল হইয়া যে নলিনশ হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে 
আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া! দিন ন। ফাটাইবে ? 

আমরা আতাথি অভ]াগতের প্রাত অমনোযোগী--তাহার ফারণ, আমর। স্বামণ 
পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনার! এত স্থান গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন যে, অন্য ধর্মের আর স্থান নাই । 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ প্রাচখীনা এবং নবীন। ৩২৩ 


আর--শেষ কথা, আমরা কি ধম্মভীতা নহি? ছি! ধন্মভীতা বলিয়াই, আপনা- 
গকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধন্ম । তোমাদের 
ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধশ্মেব ভয করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমবা স্বামী পুজে 
সমর্পণ করিয়াছি-_অন্য ধম্ম জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়। আমাদিগকে কোন্‌ ধন্মে 
বাধিবেন ? যত শিখান না কেন__আমর। বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছি*ড়িয়া এই 
পাতিত্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি ব'ধ। পডিব । যদি ইহাতে অধন্ম হয়, সে আপন্যদের 
দোষ, আপনাদেরই গুণ । আর যাঁদ আমার ন্যায় মুখর! বাঁলকার কথায় রাগ না 
করেন, ৩বোজজ্ঞ।সা করি, আপনার! গুরু, আমরা শিষ্ত-আপনারা আমাদের কোন 
ধশ্ম শিখাইয়া থাকেন ? 

লেখাপড়া শিখিব? কেন ? তোমাদের মুখচক্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় ফি 
তত? তোমাদের সৃখসাধনে যে ধন্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের 
দেখিয়। আমরা আত্মবিসর্জন শিখিয়াঁছি, লেখাপড়ায় ফি তাহা শিখাইবে ? আর 
লেখাপড়া শিখিব কখন ? তোমাদের মুখ ভাঁবিতে ভাঁবতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া 
ধশখব কখন ? 


ছি। দাসদিগের নিন্দা | 
শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব । 


নং ৩ 


ভাল, কোন্‌ রাঁসকচুড়ামাণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লাঁখলেন ? 
লেখক মহাশয় ! তুমি থা বলিয়াছ, সব সত্য- একটি মিথ্যা নহে । আমরা অলস 
বটে,__কিপ্ত আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেডাইলে, তোমাদের দশা কি হইত ? 
এ বিজরি তোমাদেব হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ 
দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ 
ংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে £ আমরা ফাজ কারব ? করিব, ক্ষতি কি, 
বিত্ত দেখ যেন, আমীদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশুন্য প্রদীপের মত হঠাং 
নিবিয়া বসিও না, জলণুন্য মাছের মত বার বার প্রচ্ছ আছডাইতে থাঁকও না; আর 
রাখালশুন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপুর্ণ কারও না। আমরা 
কাজ করিতে যাইব, কিন্ত তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল বূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে 
না ! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শকান্বেষণ 
করিয়া বেড়াইবে 1-_কপাঁলখাঁনা ! আবার বলেন কি না, কাঁজ করে না! 
আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না ;--দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিন্তু 
রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না-_যাইবার সময় যাও যেন 
নন্দদুলাল-_ফিরে এস যেন কুস্তকণ্ণ! নিজের নিজের উদর--এর একটি আধমশি বস্তাঁ_ 
“আমর! যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠা্িয়! দিই__তার উপর 


ছমাবার অতিথি অভ্যাগত | 


৪২৪ বাঁঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ধন্মের বন্ধনে বাধিবেন £ ক্ষাত নাই, কিন্ত যে একাদশী নিরামিষের বাধনে বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশর ভার নিন, 
আমরা লেখাপড়া শিখিয়',--ধর্মের বন্ধন জাটো করিয়। বাধিতে রাজ আছি । আমার 
মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় কারি । গাজিগালাজ 
দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়! লউন। আমরা মারলে আপনারা 
একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন ; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে 
আমরা “দ্বিতীয় সংসার" করিব--জীয়ন্তে আপনার! সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশা'লার 
তত্বাবধান করিবেন, বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌপের উপর ঘোমট টানিয়া 
বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচাব করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাঁসি হাসিয়া 
বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না।-আমরা যৌবনে বাহ হাতে কারয়া 
কাঁলেজে যাঁইব--বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়। খাঁধিয়া 
আপিসে যাইব-টোৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ ফারিব,_টসমার ভিতর হইতে এই 
চে'খের বিলো'ল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব__সাঁধের ধর্মের দড়ি গলায বাঁধিয়। 
ংসার গোহালে খোল বিচাঁলি খাইব ।_ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্ত 
একটা কথা সাবধান করিয়া দিই_তোমরা যখন মানে বসিবে-_আমরা যখন মান 
ভাঙ্গিতে বাসক_ মুখখানি কাদো কীদো করিয়া, কর্ণভুষা একটু ঈষৎ বসের দোলনে 
দেোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহন! পর। 
হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব_তখন £ তখন কি তোমরা, আমদের মত মানের মান 
রাখিতে পারিবে ? 
বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস-আমরা আপিসে যাই । যাহার! 
সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ ! বলিতে লজ্জা 


করেনা? 
শীবসময়শী দাসশ & 


দ্বিতীয় খণ্ড 
ধর্ম এবং সাহিত্য* 


আমি প্রচারের একজন লেখক | তাহা জানিয়! প্রচারেব একজন পাঠক আমাকে 
বলিলেন, “প্রচারে অত ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না । দুই একট! আমোদের কথা না 
থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।” 

আমি বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই ? প্রতি সংখ্যায় একটি 
উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে 1৮ 

তিনি বলিলেন, “এঁ একটু বৈ ত নয় ।” 

তিন ফন্! প্রচার, তাহার কখন এক ফশ্ম। উপন্যাস, কখন বেণী, কখন কম । তাহাঁও 
অপ্র্তর! তারপর তিন ফন্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাঁদতে 
কতকট৷ ভরিয়। যায়, ধর্মীবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়। থাকে । তথাপি 
এই পাঠকের তাহ! ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন ধাহাদিগকে 
ধশ্মীবষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে । এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ব, তাহাদিগকে জিজ্ঞসা করা, ধর্খব 
কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে ? 

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্ত। কারিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। 
'াপন1 আপানি উত্তর স্থিব করিলে তাহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার 
শিক্ষা দিয় সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাহাদের কিছু সাহায্য 
করিতে পারি । 

সাধারণ ধর্্মীশক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মৃত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাঁপিত হইয়াছে, তাহা 
অপ্রীতিকর বটে। এদেশের আধুনিক ধর্টের আচাষ্যেরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত 
করেন, তাহার যৃত্তি ভয়ানক । উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগা, 
আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও প্ররোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম । গ্রীশ্মকালে আতিশয় 
উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়। যাঁদ এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম নষ্ট 
হইল! জ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণ- 
রক্ষার্থে যদি ওঁধধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফৌট। ব্রাগ্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম 
গেল! আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রন্মচধোর সে কিছু জানে না, 
যাহ] ষাট বংসরের বুড়ারও দৃরাচরণীয়, সেই ত্রন্মচধ্যের পীড়নে পীড়ত কাঁরয়৷ তাহাকে 
কীদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কীদাইতে হইবে, নাহলে ধর্ম 
থাকে না । ধর্শোপাঞ্জনের জন্য কেবল প্রুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, 
নিষ্ষণ্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবাঁ ব্রান্মণদিগকে দাও, আপনার 
প্রাণপতনে উপাজ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মৃত্তি ধর্মের মৃত্তি নহে-_একটা! 





« প্রচার? ১২৯২+ পৌষ । 
4 অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তার ওষধ খান না। 


৩২৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


পৈশাচিক কল্পনা । অথচ আমরা বালাকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে আভহিত হইতে 
শুনিয়া আসিতেছি । পাঠক যে ইহাকে পিশাচ ব। রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং 
নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে । 

ধাহার। “শিক্ষিত” অর্থাৎ ধাহারা ইংরোজি পড়িয়াছেন, তাহারা এটাকে ধন্মা বলিয়া 
মানেন না, কিন্তু তাহার আর এক বিপদে পভিয়াছেন । তাহারা ইংরোজর সঙ্গে খ্রণষ্ীয 
ধর্মটাও শিখিয়াছেন । সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতশ সাহিত্য সেই ধনম্মে 
পরিপ্ুত। আমরা গ্রশষ্ীয় ধর্ম গ্রহণ কাধি ন। করি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধর্মই মনে করি। 
কিন্ত সে আর এক অয়ঙ্কর মৃদ্তিবিশেষ । পবমেশ্বরের নাম হইলে সেই গ্রাষ্টানের 
পরমেশ্বরকে মনে পড়ে । সে পরমেশ্বব এই পবিএ নাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তিনি 
বিশ্বসংসারের রাজ। বটে, কিন্তু এমন প্রজাগীডক অত্যাচারী বিচারণুন্য রীজ। কৌন 
নরপিশ|চেও হইতে পারে ন। । তিনি ক্ষণকৃত আতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্ত- 
কাঁলস্থ/য়ণ দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল প!পেই অনন্ত নরক। নিষ্৮পাপেরও অনন্ত 
নরক-_যাদি সে খ্রণষ্টধন্ম গ্রহণ না করে । যে কখন খীষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খরশফধর্ম্ন 
গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক । যে হিন্দ্রর ঘরে 
জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দ্রজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ 
করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, 
তথাপি সে দোষে গাঁরবের অনন্ত নরক । যে গ্রীষ্টের পূর্বের জন্মিয়াছে বলিয়াই গ্রীধন্ 
গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোৌষে তাহারও অনন্ত নরক । এই অত্যাচারকাঁরী 
বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাক্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উকি মারিয়। 
দেখিতেছেন, কে কি পাপসঙ্কল্প করিল । যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার 
অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন ৷ যাহার! এই ধম্মের আবর্তমধ্যে পড়িয়াছে, 
তাহারা! চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। 
পৃথিবীর কোন সখই তাহাদের কাছে আর সুখ নহে । যাহারা এই পৈশাচিক ধর্মটাকে 
ধন্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধন্মের নামে যে তাহাদের গায়ে জ্বর আমিবে, ইহা! 
সঙ্গত । 

সাধারণ ধন্মপ্রচারকদিগের এই সকল দেষেই ধন্মীলোচনার প্রাতি সাধারণ লোকের 
এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নাহলে ধর্মের সহজ মৃপ্তি যের্প মনোহারিণী, সকল ত্যাগ 
করিয়া সাধারণ লোকের ধন্মীলোচনীতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব । আমারও বিশ্বাস যে, 
জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকাদিগের সম্বন্ধে এ কথা 
খাটে না । তাহারা বিবেচনা! করিয়া দেখিবেন যে, যেশ্ডলি ধর্্'বলিয়া হিন্দ গ্রীত্রীয়ানদের 
দোষে তাহাদিগের নিকট পাঁরচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে__অধর্ম । ধর্দের মৃত্তি 
বড় মনোহর । ঈশ্বর প্রজাগড়ক নহেন-_প্রজাপালক । ধর্ম আত্মগীড়ন নহে,_আপনার 
উন্নাতসাধন, আপনার আনন্দবদ্ধনই ধশ্ম ৷ জীশ্বরে ভক্তি, মনুষ্ঠে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শাস্তি, 
ইহাই ধর্ম । ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শবে যে বস্ত চিত্রিত হইল, তাহার 
মোহিনী মৃত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে ? তাহ! তাগ করিয়া আর 
কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা! ফারিতে হচ্ছ! করে ? 


বিবিধ প্রবন্ধ--ধন্ম এবং সাহিত্য ৩২৭ 


যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া 
দেখিবেন, কিসের আকাজ্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন ? যাঁদ সেই সকলে যে বিস্ময়কর 
ঘটনা আছে, তাহাতেই ভাহার চিত্তবিনৌদন হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, 
বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃট্ির অপেক্ষা বিশ্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ সাঁইিত্যে কথিত হইয়াছে ? 
একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্র্ধ্য ফৌঁশল আছে, কোন্‌ উপন্যাস- 
লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে ? আর ইহার অপেক্ষা ধাহারা উচ্দরের পাঠক, 
যাহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরত্ত, তাহ।াদগকে জিজ্ঞাস করি, 
ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্‌ কবির সৃষ্টি সুন্দর ? বস্তৃতঃ কাঁবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির 
অগুকারী বাঁলিয়াই সুন্দর । নফল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্মের 
মোহিনী মৃত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটে। হইয়া যাঁয়। 

পাঠক বলিবেন, “এ কথ! সত্য হইতে পারে না; কেন না, নাটক নবেল পাঁড়তে 
ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই । কই, ধর্মপ্রবন্ধ পড়তে ত ইচ্ছ। হয় না, পাড়িয়াও কোন 
আনন্দ পাই না1।” ইহার উত্তর বড সহজ । তুমি সাঁহত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে 
আনন্দ লাভ কব, তাহার ফারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশলন করিলে সাঁহত্যের 
মর্ম গ্রহণ কর! যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই 
তাহাতে আনন্দ লাভ কর | যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ষের মন্্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি 
সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্ত 
এখন সেগুলির আলোচন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে । কেন না, তাহাতেই সুখ । 
সাহিত্যের আলোচনায সুখ আছে বটে, ফিস্ত যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া 
উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাঁহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে । কেন না, 
সাহিত্য সত্যমূলক | যাহা সত্য, তাহী ধর্ম । যাঁদ এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা 
অসত্যমূলক ও অধন্ময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্ম! বা বিকৃতরাঁচ পাঠক ভিন্ন কেহ সুখা 
হয়না । কিন্ত সাহিতো যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র । অতএব 
কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্বত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচিন৭য় 
হওয়া উচিত । সাহত্য ত্যাগ কারও না, কিন্ত সাহিত্যকে নিম্ন সোপান কারিয়া ধর্মের 
মঞ্চে আরোহণ কর। 

কিন্ত ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সৃখই 
লাভ করা যায় না । ব্বলাসী ও পাপিষ্ট, যে ইীন্দ্রয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও 
উপাদান যত্বেও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধশ্মীলোচনার যে অসীম আনির্ববচনীয় 
আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধশ্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল 
কঠিন ও কর্কশ তত্বগুলি বন্ধুর প্রন্তরের মত আছে, সেগুাঁলকে আগে আপনার আয়ত্ত 
কর। অতএব আপাততঃ ধন্মবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রাত অনাদর 


করা অনুচিত । 


৩২৮ বঙ্কিম রচনাসংগহ 
চিত্তশুদ্ধি* 


হিন্দুধর্মের সার চিততশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দৃধন্মের 
যথার্থ মন্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাঁদগকে এই তত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
কারবার জন্য অনুরোধ করি ৷ হিন্ববধন্মান্তরগত আর কোন তত্বঈ ইহার ন্যায় মর্্মগত নহে । 
সাকারের উপাঁসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ ব| বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ 
বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাঁদ, ঘক্মবাঁদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অফিঞ্চিংকর । 
চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ । যাহার 
চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই । যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন 
ধর্শেই প্রয়োজন নাই । চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দ্র্মমেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের 
সার। ইহ হিন্দ্ধর্ম্ের সার, শ্রীষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধন্মের সার, ইসলামধর্মের সার, 
নিরীশ্বর কৌমত্ধর্মেরও সার । যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ট হিন্দু, শ্রেষ্ট 
গরতীয়ান, শ্রেষ্ট বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পাঁজটিভিষ্ট্‌ | যীহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি 
কোন ধন্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধান্সিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম । 
তবে প্রধানত;ঃ হিন্দ্ধর্মেই ইহা প্রবল ধাহার চিত্তসুদ্ধি নাই, তাঁন হন্দ্ব নহেন। 
মন্বাদ ধশ্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কাঁধ্য কারলেও তিনি হিন্দ নহেন। 

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহ ছুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিতশুদ্ধির প্রথম 
লক্ষণ ইান্দ্রয়ের সংযম | “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বার। এমন বুিতে হইবে না যে, 
ইন্ড্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে | ইব্দ্রিয়গণকে সংযত কাঁরিতে 
হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে । উদাহরণ, ওদাঁরকত। একজাতীয় ইীন্দ্রয়পরতা, 
কিন্তু এ হীন্দ্রয়ের সংঘমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা 
কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদধ্য আহার করিয়া থাকিবে । শরাররক্ষার জন্য এবং 
্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত যে পরিমাঁণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্ত করিতে 
হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযঘমের কোন বিদ্ব হয় না। হীকন্দ্রয়ংম তত কঠিন ব্যাপার 
নহে । ইহাঁও বলা যাইতে পারে যে, সংযতৌন্দ্রয়ের পক্ষে উত্তম আহাঁরাদিও আবিধেয় 
নহে, যাঁদ তাহাতে স্পৃহা না থাকে 11 স্থুল কথা এই যে, ইীন্দ্রয়ে আসক্তির অভাবই 
ইীব্দ্রয়সংঘম । আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মারক্ষার্থে অর্থীং এীশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের 
চাঁরতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়পারতৃপ্ির অভিলাষ করে, তাহারই 
ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই ; যে না করে, তাহার হইয়াছে । যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃষ্চিতে সুখ 
নাই, আকাক্। নাই, কেবল ধর্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে । 

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্িতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের 


ক প্রচার? ১২৯২, ফান্তুণ। 
+ রাগঘধেষবিমু্তৈত্ত বিষয়ানিজ্তিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্টৈবিবধেয়াত্মা প্রমাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা। হয় অ। ৬৪। 
অর্থ। রাগ ছ্েষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্ট যে উনত্তিরগগণ, তদ্ধারা। বিষয়সকল উপভোগ করিয়া 
বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_চিতশুদ্ধি ৩২৯ 


কলুষ ক্ষালিত করে নাই । লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রাতিপাত্তর জন্য কিন্বা 
হক উন্নাতির জন্য অথবা ধর্মের ভাণে পঁড়িত হইয়া তাহারা সংযতেক্দ্িয়ের শ্যায় কার্ধ্য 
করে, কিন্ত ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড প্রবল । আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা ফখনও 
স্থলিতপদ ন1 হইলেও তাহার! ইন্দ্রিয়সং্যম হইতে অনেক দ্বরে । ধাহারা মুহুম্ছিঃ 
ইীন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকাধ্য, তাহাদিগের হইতে এই ধশ্মাত্মাদের প্রভেদ বড় 
অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের আগ্নিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা 
না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্ড্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না_যখন রক্ষার্থ বা ধর্শার্থ 
ইন্দ্রিয় চাঁরতার্থ করিতে হইলেও তাহ। দুঃখের বিষয ব্যতাঁত সখের বিষয় বোধ হইবে না, 
তখনই ইক্দ্রিয়ের সংযম হইযাছে । তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর সকলই বৃথা । এই 
কথ স্পন্তীকৃত কবিবার জন্য হিন্দ্ব পুরাণেতিহাসে খিদিগের সম্বন্ধে ভুরি ভার রহস্যোপ- 
ন্যাস আছে । স্বর্গ হইতে একজন অন্সবা অআিল, আর অমনি খাষ ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ 
হুইল, তান অমনি নানাবিধ গোলযোগ উপাস্থত করণে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সকল 
উপন্যাস হইতে আমর| এই একটি চমৎকার শিক্ষা] প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় 
ইীন্দ্রয়সংঘম পাওয়া যাঁয় না । কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্মেই ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায় । 
প্রত্যহ অবণ্যে বাস করিয়া, হীন্দ্রিতৃ্চির উপাদানসকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল 
বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইক্ড্রিয়জয়ী হইযাছি, কিন্তু যে 
স্বংপাত্র আগ্র-সংস্কত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই হীন্দ্িয়সংযমও তেমনি 
লোভের স্পণমাত্রে টিকে না। যে প্রতাহ ইন্দ্রিয়রতার্থের উপযোগণী উপাদানসমূহের 
সংসর্গে আসিযাছে, তাহাদিগের সঙ্গে মুদ্ধ কিয়! কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই 
পাঁরশেষে হীন্দ্রিয় জয় করিতে পাঁরযাছে । বিশ্বামিত্র ব৷ পরাশর ইন্দ্রি জয় করিতে 
পারেন নাই। ভীগ ব। লক্ষণ পাঁরিয়াছিলেন। হিন্দ্ধন্মের এই একটি আতি নিগুঢ় 
কথা কহিলাম । 

কিন্তু ইীন্দ্িয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা । চিত্রশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর 
লক্ষণ আছে । অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্ত অন্য কারণে তাহা দিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। 
ইন্দ্রিয়সখ ভোগ করিব না, কিন্ত আমি ভাঁল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকবে, এই 
বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল । আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ 
হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার 
অপেক্ষা ছোট হউক, তাহারা এইরূপ কামনা করেন । এই সকল অভশষ্ট যাহাতে সিদ্ধ 
হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকনে। সে জন্য না করেন 
এমন কাজ নাই, তাত্তিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই । যাহারা ইন্দ্রিয়াসজ্, তাহাদের 
অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের নিকট ধর্ম কিছুই নহে, কন্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই 
নহে, ভক্ি কিছুই নহে । তাহারা ঈঞ্ছর মানলেও কত: তাহাদের কাছে ঈশ্বর নাই, 
গং থাকলেও ঠাহাদের কাছে জগং নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপাঁন ভিন্ন আর 
নকছুই নাই। ইীন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিততগাদ্ধির 
খরতর বিদ্ধ । পরার্থপরত] ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই । যখন আপানি যেমন, পর তেমন, 
এই কথা বুঝিব, যখন আপনার মুখ যেমন খৃ'জব, পরের সুখ তেমনি ধৃর্ণজব, যখন 
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আপন হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, 
যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্বন্থ জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে 
আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পাব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, 
তখনই চিত্তশুাদ্ধি হইবে । তাহা না হইলে ডোরকৌপণন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার 
পারত্যাগ করিয়। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপুরবক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে 
চিত্তশাদ্ধি হইবে ন।। পক্ষান্তরে, রাজিংহাসনে হখরকমণ্ডিত হইয়া বাঁসিয়াও যে রাজা 
জনৈক ভিক্ষুক প্রজা'র দুঃখ আপনার দ্বঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে । যে 
ধাষি, বিশ্বাঙ্তিকে একটি গাভখদান করিতে পারিলেন ন।, তাহার টিত্তশুদ্ধি হয় নাই । 
যে রাজা, অঙ্কগত কপে।ভের বিনিময়ে আপনখ1ব মাংস কাটিয়। দিয়াছিলেন, তাহারই 
িত্রশুদ্ধি হইয়াছিল । 
ইহ! অপেক্ষাঁও চিতশুদ্দির গুরুতর লক্ষণ আছে । যিনি সকল শুদ্ধির ভ্্ষ্টা, যিনি 
শুদ্ধিময়, যাহার কৃপায় শুদিণ ধার চিতায় শুদ্ধি, ষীহার অনুকম্প। ব্যতীত শুদ্ধি নাই, 
তাহাতে গাঢ় ভক্তি চিততশুদর প্রধান লক্ষণ ৷ ইক্দ্রিয়সংঘমই বল, আর পরার্থপরতাই 
বল, তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তী এবং তৎপর প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে 
পারে নী । এই ভক্তি চিত্তসাঁদ্ধর মূল এবং ধশ্মের মূল । 
চিত্তশু দ্ধিব প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্তুল তাৎপধ্্য হৃদয়ে শান্তি 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া, তাহার স্কুল তাৎপর্য মনুষ্ধে প্রীতি । তৃতীয় লক্ষণ, 
ঈশ্বরে ভক্তি । অতএব চিত্তশুদ্ধির স্তুল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুহ্যে প্রীতি এবং হাদয়ে 
শান্তি। ইহাই হিন্দ্রধর্ের মন্রকথা । 
ভক্তি-প্রীতি-শান্তি-লক্ষণাত্রান্ত এই চিত্তস্তা্ছ হিন্দ্ব শান্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেনঃ 
তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্তাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম়লিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত 
করিতেছি । 
“লক্ষণং ভক্তযোগস্য নিগুণস্য ভ্যদাহাতং | 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্ভিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৯০ ॥ 
সালোক্য-স।্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । 
দীয়মানং ন গৃহ্ান্তি বিনা মংসেবনং জনা; ॥ ১৯ ॥ 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদণহৃতঃ | 
যেনাতিত্রজ্য িগুণানদ্তাবায়োপপছতে ॥ ১২ ॥ 
নিষেবিতানিমিত্তেন সধন্মেণ মহীয়সা | 
ক্রিয়াযৌগেন শস্তেন নাতিহিংভ্রেণ নিত্যশঃ ॥ ৯৩ ॥ 
মদ্দিষ্ণদশনস্পর্মপুজাস্তত্য ভবন্দনৈঃ | 
ভূতের মন্ভাবনয়া সত্বেনীসঙ্গমেন চ ॥ 
মহতাং বহ্থমানেন দীনানামনুকম্পয়া | 
মৈত্র্যা চৈবাত্বতুল্যে়ু যমেন নিয়মেন চ।॥ 
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে । 
আর্জবেনাধ্যসঙ্ষেন নিরহ্ংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥ 
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মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ত । 
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
যথ। বাতরথো ম্বাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াং । 
এবং যোৌগবতং চেত আত্মানমবিকাবি যং ॥ ১৬ ॥ 
অহং সর্বেহ ভূতে ভূতাতআবস্থিতঃ সদা । 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুকতেহচ্চাবিভম্বনষূ ॥ ১৭ ॥ 
যো! মাং সর্ব্বেহু ভতেয়ু সন্তমাআন মীশ্ববং । 
হিত্বার্চাং ভজতে মৌট্যা্তম্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ 
দ্বিষতঃ পবকায়ে মাং মানিনো ভিন্নপথিনঃ। 
ভুঁতেম্ব বদ্ধবৈবস্য ন মনঃ শাস্তিচ্ছাতি ॥ ৯৮ ॥ 
অহমুচ্চাবচৈর্জব্যৈঃ ক্রিযযোৎপন্নযানঘে । 
নৈব তুগ্তেচ্চিতোহচ্চাযাং ভূতগ্রামীবমানিনঃ ॥ ১৯ | 
অচ্চাদাবর্চযেন্তাবদীশ্ববং মাং স্বকশ্মকু ৎ । 
যাঁবন্ন বেদ স্বহাদি সর্ববভৃতেঘবাস্থতম্‌ ॥ ২০ ॥ 
আত্মনশ্চ পবস্যাঁপি যঃ কবোতান্তবোদবং । 
তঙ্য ভিন্নদুশো মৃত্যুবিদধে ভযমুলুণমূ ॥ ২৯ | 
অথ মাং সর্ববভূতেযু ভূতাত্মানং কৃতালযমূ । 
অহয়েদ্দীনমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষৃষ| ॥ ২২ ॥ 
শ্রীপ্ভাগবত, ওয় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায় ॥ 
ইহার অর্থ 
“মা। নিপুণ ভক্তিযোগ কিবপ, তাহাও বলি, শ্রবণ ফরুন। আমার গুণ 
শ্রবণমাত্রে সর্ববান্তধামী যে আমি, আমাতে অর্থা পুকষোত্তমে সমুদ্রগামণ গঙ্গীসলিলের 
ম্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানবহিতা এবং ভেদদর্শনবঞ্জিতা মনেব গতিবপ যে ভক্ভি, 
তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগেব লক্ষণ । ১০। যে সকল বাক্তিব এইরূপ ভাঁক্তযোগ হয়, 
তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত 
এক লোকে বাস ), সাষ্টি (আমার তুল্য এশ্বর্য্য), সামীপ্য (সমীপবত্তিত্ব), সারূপচ 
(সমানরূপত্ব ) এবং একত্ব অর্থাৎ সায়ুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার 
সেবা ব্যাতবেকে কিছুই গ্রহণ কবিতে চাহেন না । ১১। মা। এ প্রকাব ভাক্তযোগকেই 
আত্যন্তিক বলা যাঁয়, উহা হইতে পরমপুরুষার্থ আব নাই। মানবি। ত্রেগুণ্য ত্যাগ 
কাঁরয়া ব্রন্মপ্রাপ্তি পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার এ ভক্তির 
আনুষাঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুপ আতিক্রম করিয়া ত্রন্দত্বপ্রাঞ্ি হইয়া থাকে । ১২। 
মা! এ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ ফরুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ববক 
নিত্যনোমিত্তিক স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনাতাহিংস্্ 
অর্থাৎ একবারে হিংসাঁদি বঙ্জন না কাঁরয়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পুজাপ্রকরণ দ্বারা । ৯৩। 
আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পুজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব 
চিন্তাকরণ, ধের্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রত অনুকম্পা, 
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আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহোক্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাং অন্তীরক্দ্িয় 
দমন, আঁত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং 
নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন । ১৪। এ সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধন্ানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত 
সর্ববতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে বিনা প্রযত্বে আমাকে প্রাপ্ত 
হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, 
তাহার ন্যায় ভক্তিযোগয়ুক্ত আঁবকারী চিত্ত বিনা প্রযত্বেই পরমাত্মাকে আত্মসাং 
করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ববপ্রাণীতে আস্মদুষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের 
আত্মস্ব্ূপ হইয়া সর্ববপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্ত আমাকে 
অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পুজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে । ১৭। পরন্ত আমি 
সর্ববপ্রাণীতে বর্তমান ও সকলের আত্ম! এবং ঈশ্বর; যে ব্যাক্জি মুঢতাপ্রয়ুক্ত আমাকে উপেক্ষা 
করিয়া প্রাতিম। পুজ1 করে, তাহার কেবল ভগ্মে আহ্ুতি প্রদান কর! হয়। সে পরদেহে 
আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদশী ও সকল প্রাণীর সাঁহত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং 
তাহার মন শান্ত প্রাপ্ত হয় না। ৯৮। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, 
সেযদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রাতিমাতে 
আমার পুজা করে, তথাচ আমি তাহ।র প্রত সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা। 
এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাঁদিতে অর্চনা করা বিফল । পুরুষ যে পর্যন্ত 
সর্ববপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে জানিতে না৷ পারে, তাবং 
পয্যন্ত স্বকর্মমে রত হইয়! প্রতিমাদিতে অচ্চন1 করিবে । ২০। পরন্ত যে মুড আপনার ও 
পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অথাং যাহার আপনার ছৃঃখের তুল্য পরের দুখে 
অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদশী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যস্বূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান 
করি । ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে সর্ববভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণীতে 
অবস্থিত জানিয় দান, মান ও সকলের সহিত 'িত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অচ্চন! 
করে । ২২1১৯ 

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দ্রধর্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করা যাইতে পারে, 
বাহুল্য প্রয়োজন নাই । হিন্দ্রাদগের “মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রাতমাদি 
পুজায় কোন ধর্ম নাই। সেস্থলে প্রতিমাদির পুজ! বিড়স্বনা মাত্র । 

এই চিত্তশুদ্ধি মনুগ্ভদিগের সকল বাঁত্তগুলির সম্যক স্ফৃতি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের 
ফল । ভক্তি ও প্রীতি কাধ্যকারণী বৃত্তি। কিন্ত কেবল কাধ্যকারণী বৃত্তির অনুশীলনে 
ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জন বৃত্তির অনুশীলন ব্যতত ধর্শের স্বরূপজ্ঞান হইতে 
পারে না। চিত্তরাঞ্জনী বৃত্বিগুলির অনুনীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দধ্য 
সম্যকূরূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক 
রৃত্তিসকলের সম্মচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ানুমোদিত কার্য্ের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না 
এবং হদয়ও শাস্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্বগুলির সম্যক অনুশীলন 
ও সামঞ্জস্যেরই ফল। 


শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্বকৃত অনুবাদ । অনুবাদে মৃলাতিরিক্ত হই একটা শব আছে। 
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৯। বামবল্লভবাবুব ভিক্ষাদান* 


আমি বাবাঁজব চেল1, এবং ভিক্ষাব ঝাঁলব বর্তমান আধকাবী । বাবাঁজর 
গোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে । তান ভিক্ষা কবিয' নানা বতু আহবণ কাঁরযাঁছিলেন, 
কিন্ত আমি ছিন্ন আব কেহ তাহার উত্তবাঁধিকাবী না থাকা, আমাকে সেগুলি 
দিযা গিয!ছেন । আমিও খয়বাং কবিব ইচ্ছ। ববিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই । 

একদা বাঁবাজর সঙ্গে রাঁমবল্লভব বুব বাঁডী ভিক্ষা কবিতে গিযাঁছিলাম । আমবা 
“ব!ধে গোবিন্দ” বলিয। দ্বাবদেশে দীড়াইলাম । বাঁমবল্লভবারু ব্যঙ্গ কিয়া বললেন, 
“বাবাজি । একবাব হরিনাম কব।” 

আমি মনে মনে ভাবিতেছিল।ম, বামবল্লভব!বু হাবিনামেব কি ধাব ধাবেন। কিন্তু 
হবিপ্রেমে গদগদ বাবাজি তখনি একতাবা বাজাইযা আবস্ত কবিলেন, “তুমি কোথায় 
হে। দযাময় হবি। একবার দেখা দাঁও হবি ।--” 

গত আবন্ত হইতেই সেই বাবু মহাশয বঙ্গ কবিযা বাবাঁজকে জিজ্ঞাসা কঁবিলেন, 
«তোমার হবি কোথায, বাবাজি ” 

আমি মনে ফরিলাম, প্রহলাদেব মত উত্তর দিই, “এই স্তস্তে।” ইচ্ছা! কাঁরলাম, 
প্রভু স্তস্ত হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় হিবণ্যকশিপুব মত এই বারুটাকে ফাড়িয়া 
ফেলুন-_-নরসিংহের হস্তে নববানবেব ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত কার। কিন্তু আমি 
প্রহলাদ নহি, চুপ কবিয়া রহিলাম । বাবাজি বিনতভাবে উত্তর করিলেন, “হরি 
কোথায়। তা আমি কি জানি! জানিলে কি তোমাঁব কাছে আসি * তাহাঁরই কাছে 
যাইতাম 1”, 

বামবল্লভ । তরু তার একট" থাকৃবাব যাগ! কি নাই? হরির একটা বাড়ী ঘর' 
নাই 2 

বাবাজি । আছে বৈকি ? তিনি বৈকৃষ্ঠে থাকেন । 

বাবু । বৈকুগ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি? 

বাবাজি । তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দৃব । 

বারু। নিকট তবে কার ? 

বাবাজি । যাহার কুণ্ঠা নাই। 

বাবু। কুগ্ঠা কি? 

বাবাজি । বুঝেছি-_কালেজের সাহেবের। টাকাগুলো ঠকাইয়া লইয়াছে ! আমাকে 
দিলে ধেশশী উপকার হইত, হবিনাম শিখাইতাম। এখন আভধান খোল। 

বাবু । ঘরে অভিধান নাই । এক জন চাহিয়া! লইয়া গিয়াছে । 

বাবাজি । অভিধান তোমার কখন ছিপ না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুন্তিত 
হইতেছ ফেন ? 


*্. প্রচার, ১২৯১) পোষ | 
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বারু। অহো-_সেই কুষ্ঠা! কুঠ্ঠা__কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই 
বৈকৃষ্ঠ ১* এমন স্থানকি আছে? 

বাবাজি । বাহিরে নাই-ভতরে আছে। 

বারু। ভিতরে-কিসের ভিতবে ? 

বাবাজি । মনের ভিতরে । যখন তোমার মনের এবপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে 
আর কিছুতেই কুষ্ঠিত হইবে নাঁ_ঘখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভাজ, 
মনুগ্ে প্রগতি, হৃদয়ে শাস্তি উপাস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান 
স্রখ”_তখন তুমি পঁথবীতে থাক ব! না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি 


তখন বৈকুষ্ঠে | 
বারু। তবে বৈকৃণ্ঠ একট৷ শহর টহর কিছু নয়__কেবল মনের অবস্থা মাত্র। 


'তবে না বিষুণ সেখানে বাস করেন ? 

বাবাজি | কুষ্ঠাশুন্য নিব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন । বৈরাগীর 
হৃদয়ে তাহার বাসস্থান_-এই জন্য তানি বৈকুষ্ঠনাথ । 

বাবু । সেকি? তিনি যে শরীর । ধার শরীর আছে, ভার একটা বাসস্থান চাই । 

বাবাজি । শরীরট। ফি রকম বল দেখি ? 

বাবু । তাকে তোমরা চতুর্ভুজ বল। 

বাবাজি । তা বটে। তাহার চারি হত বলি । মনে ফর দেখি, চারি হাতে 
ক কি আছে! 

বাবু । শঙ্খ চক্র গদ! পদ্য । 

বাবাজ। একে একে । আগে পদ্মটা বুঝ । বিস্ত বুঝবার আগে মনে কর, 
উশ্বর করেন কি? 

বাবু। কি করেন? 

বাবাজ । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় । সুষ্টি-বাদ দ্ুই রকম আছে । এক মত এই যে, 
আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্ট করিয়া, পরে 
তাহাকে রূপা দিয়াছেন । আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর 
কল্পে কল্পে তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন । এই দ্বিতীয়বিধ সৃষ্টির শক্তি জগতের কেব্ডে । 
শাঁনয়াছি, সাহেবদেরও নাকি এমনই একটা মত আছে।+ সৃষ্টির মৃূলীভূত এই 
জগংকেন্দ্র হন্দ্বশান্ত্রে নারায়ণের নাভিপন্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । বিষ্ণুর হাতে যে 
পন, তাহা সৃষ্টিক্রয়ার প্রতিমা | 

বাবু । আর তিনটা £ 

বাবাজ। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা । শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা । 


« বাবাজির ব্যাকরণ আভ্িধানে কত দ্বর দখল, বলিতে পারি না। বৈকৃ্ঠ বিষুরর একটি 
নাম। পণ্ডিতের] বলেন, বিবিধ কৃ্ঠা মায়] যসায স বৈকৃ্ঃ | কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, 


'তাঙাও শান্ত্রসম্্ত। 
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জগতের স্থিতি, স্থানে ও কালে । স্থান, আকাশ । আকাশ শববহ, শব্দময়। তাই 


শব্ময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বূপ িষুহস্তে স্তাঁপিত হইয়াছে । 
বারু। আর চক: 


বাবাজি । উহ' কালের চক্ত । কলে কল্পে, যুগে হুগে, মন্বপ্তরে মন্বস্তরে কাল 
বিবর্তনশশল । তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চত্রশকারে আছে । আকাশ, কাল, শক্তি ও 
সৃষ্টি, জগণণশ্বর চারি ভুঁজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন । এখন বুঝিলে, বিষুর 
শরীর নাই | বিষণ বৈকুগ্ঠেশ্বর,। ইহার তাৎপর্য এই যে, কুগ্ঠীগুল্ট ভয়মুক্ত বৈরাগী, 
জীশ্বরকে ভ্র্টা, পাঁতা, হর্ত। বাঁলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে। 

বারু। তাই বাঁললেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ 
বূপকল্পনা কেন ? 

বাবাঁজ । সবাই স্বীকার কবিবে, কালিকাত। ইংরেজের ; তবে আবার একটা 
মাম্তল খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি ? পৃথিবীর সবই 
এইরূপ ফল্পনাতে চলিতেছে ; তবে আমার মত মূর্ধের ভক্তির পথে কাটা দিবার 
এত চেষ্টা কেন? 

বারু। আচ্ছা, যথার্থই যদ বিষণ অশরীরী, তবে নগল বর্ণ কার? অশরীরার 
আবার বর্ণ কি? 

বাবাজি । আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি-আকাঁশ কি শরীরী ? ভাল, তোমাদের 
ইংরেজি শান্ত্রেকি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো ? 

বাবু । জগৎ অন্ধকার । 

বাবাজি । তাই বিশ্বরূপ বিষণ নশলবর্ণ । 

বাবু । কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সুধ্যও আছে-আলোও আছে । 

বাবাজি । বিধুর হৃদয়ে কৌন্তভ মণি আছে | কৌস্তভ- সূর্য্য ; বনমালা- গ্রহ- 
নক্ষত্রাদ । 

বাবু । ভাল, জগংই কি বিষণ 

বাবাজি । না। যিনি জগতে সর্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষুজ। জগৎ শরীর, 
তিনি আত্মা 

বাবু । ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তার আবার দুইটা বিয়ে কেন £ বিষুর দুই 
পারিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী | 

বাবাজ। আভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সোন্দয্য। শ্রী, রমা 
প্রভাতি লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ । সরস্বতী জ্ঞান । বিষুণ সৎ, সরস্বতী 
চিধ, আর লক্ষ্মী আনন্দ । অতএব রে মূর্খ ! এই সচ্চিদানন্দ পরব্রন্মাকে প্রণাম কর । 

সর্ববনাশ | রাঁমবল্পভবাবুকে, তাহার স্বএবনে, “রে মূর্খ 1” সম্বোধন ! রামবল্লভবাবু 
'তখনই দ্বারবান্কে হুকুম দিলেন, “মারো বদজাঁত্‌কো !” 

আমি বাবাঝির ঝুলি ধরিয়! তাহাকে টানিয়া বাহির ফারিয়া দই জনে সরিয়া 
পাঁড়লাম । বাহিরে আয়! বাবাঁজকে জিজ্ঞাস] করিলাম, “বাবাজি! আকার 
বতক্ষায় পেলে কি?” 
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বাবাঁজ বলিলেন, “বদ পুর্ববক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই। ছিক্ষার 
ধনটা ঝাঁলর ভিতর ভুকাইয়া রাখ 1” ৯. 
শ্রীহরদাস বৈরাগী 


২। গুজাবাড়ীর ভিক্ষা* 


নবমী পুজার দিন ধাবাঁজকে খুঁজিয়া পাইলাম নী । অবশ্য উহ) সম্ভব যে, তানি 
পুজাবাড়ীতে হরিনাম বাঁরিয়া বেডাইতেছেন | ইহাঁও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য 
অম্বতময় নামের বিনিমযে তিনি সন্দেশাদি লো গ্রহণপুর্ববক, বৈঞ্চবদিগের বদান্যতা 
এবং মাহাআ্য সপ্রমীণ করিবেন । এপ, মু চাউল জইয| যে হরিনাম শুনায়। তার চেয়ে 
আর দাঁত। কে ? এই সঞ্ল কথাব সবিশেষ আলোচনা মনে মনে কারয়” আমি পুজ)পাদ 
গৌরদাস বাবাঁজব সন্ধানে নিক্ষান্ত হইলাম । যেখানে পুজাবাডগতে দ্বারদেশে 
ভিক্ষুকশ্রেণী দাঁড়াইয়। আছে, সেইখানেই সন্ধান করিল, সে পাকা দাডির নিশান 
উড়িতে ত কোঁথাঁও দেখ্লাম না । পারিশেষে এক বাডনতে দেখিলম, বাবাঁজ ভোজনে 
বসিয়া আছেন । 

দেখিয়া বড সন্তোষ লাভ করিলাম না । বৈষ্ণব হইয়া শক্তির গুসাদ ভক্ষণ তেমন 
প্রশত্ত মনে করিলাম না । নিকটে গিয়া বাবাঁজকে বাঁলজ]ম, “প্রভু ! ক্ষুধা ধর্মের 
উদারতা হৃ্ছি কাঁরয়। থাকে, বোধ হয় |” 

বাবাঁজ বলিলেন, “তাহা হইলে চোখের ধর্ম বড উদার । একথা কেন হে বাপু ৮ 

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষবের সেবা ! 

বাবাজি । দোষট। কি? 

আম । আমর কৃষ্ণের উপাঁসক--শক্তির প্রসাদ খাইব ঘেন ? 

বাবাজি । শক্তিটা কিহেবাপুঃ 

আম । দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে । যেমন নারায়ণের শাক্ত জক্্ণ, 
শিবের শক্তি দা, ব্রন্মার শক্তি ব্রল্মাণী, এই রকম । 

বাবাঁজ। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়। যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে 
আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাডিয়া। ঘরকন্না করে নাকি ? 
দূর হ। 

আমি । তবে শক্তি কি? 

বাবাজি । এই জলের ঘটা তোল দেখি । 

আমি জলপুণ্ণ ঘটিট! তুললাম । 

বাবাজি একটা জলের জল দেখাইয়া বললেন, “এটা তোল দেখি !” 

আমি । তাও কি পারা যায় ? 

বাবাজি । তোমার ঘটিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাট! তুঁলিবার ৮ক্তি নাই) 
ভাত খাইতে পার ? 

আমি । কেন পারিব না? রোজ খাই। 


*. প্রচার, ১২৯২১ বৈশাখ । 


বিবিধ প্রবন্ধ-গোরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ৩৩৭ 


বাবাজি । এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার ? 

আমি । তাও কি পারা যায়? 

বাবাঁজ। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই । এখন 
বুঝিলে দেবতার শক্তি কি ? 

আমি । না। 

বাবাজি । দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা,আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, 
সেই ক্ষমতার নাম শক্ত । অগ্নির দাহ কবিবার ক্ষমতাই তার শক্তি, তাহার নাম স্বাহা । 
ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী । পবন বাযুদেবতা, বহনশক্তির নাম 
পবনানী । রুদ্র সংহারকারণ দেবতী, ত্বাহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী ৷ 

আমি । এসব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা 
আমি ত চক্ষে কখন দেখি না । কই, আমার সে শক্তি এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া 
গুজিয়া গহনা পাঁরয়া আমার ফাছে আসিয়া বন্নক দেখি? আমার বৈষ্ণবী তাহা 
করিয়া থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্ণবীকেই আমার শাস্তি বলিতে পারি । 

বাবাজী । গণুমুর্খেরা তাই ভাবে । তুঁমি শরীরণ, তোমার শক্তি তোমার শরীরে 
আছে । তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না। 

আমি । দেবতারা কি £ শরীবী ? তবে তাহাঁদিগের শক্তিও নিরাকার ? 

বাবাজি । শরীরী এবং অশরশরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার । কিন্ত একটা 
একটা করিয়া কথা বুঝ । প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদ দেবতা সকলেই অশরারাঁ । 

আমি । সেকি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া অগ্সরা- 
দিগের নৃত্যগীত দেখে কে ? 

বাবাজি । এ সকল রূপক । তাহার গৃার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব । এখন 
রূঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র । যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে 
জীবের বা বস্তর ধ্বংস হয়, তাহাই কুদ্র | 

আম । বুঝিলাম না । কেহ ব্াামোতে মরে, কেহ ভুবিয়া মরে, কেহ প্রাড়িয়া 
মরে, কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়। মরে । কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ 
কাহাকে মারিয়া ফেলে । কোন বস্ত গলিয়] ধ্বংস হয়, ফোন বস্ত শুকাইয়া ধ্বংস হয়, 
কোন বস্ত গু+্ড়া হইয়! যায়, কেহ শুষিয়া যায় । ইহার মধ্যে কে রুদ্র ? 

বাবাজশ । সকলের যে সমষ্টিভাব , অর্থাং সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র । 

আমি । তবে কুত্র একজন, না অনেক ? 

বাবাজি । এক । যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল 
আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারকে 
দেখিবে, সর্ববত্তই একই রুদ্র জানবে । 

আমি । তিনি অশরীরী ? 

বাবাজি । তাত বলিলাম । 

আমি । তবে মহাদেবমৃত্তি গাঁড়য়। তাহাকে উপাসনা করি কেন? সেকি তার 
রূপ নয় ? 


ব (১ম) ২২ 
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বাবাজ । উপাসনা জন্য উপাস্টের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না । 
তবমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার ? 

আমি চেষ্টা করিলাম-__-পারিলাম না । সে কথা স্বীকার করিলাম । বাবাজি 
বলিলেন, “যাহারা সেকপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে । কিন্ত তার জন্য 
জ্ঞানের প্রয়োজন । কিন্ত যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত 
হইবে ? তাহা উচিত নহে । যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রূদ্রকে চিন্তা কারিতে 
পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে । এসব স্থলে রূপ কল্পনা কারিয়৷ চিন্তা করা, 
সহজ উপায়। তুমি যাঁদ এমন একটা মৃত্তি কল্পনা কর যে, তদ্ধারা সংহারকারিতার 
আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মৃত্তি বলিতে পার । তাই রুদ্রের কাঁলভৈরব রূপ 
কল্পনা । নচেৎ কুদ্রের কোন রূপ নাই । 

আমি । এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের 
শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে । শিব দ্বর্গা পৃথকৃ পৃথকৃ করিয়া গডিয়া পুজা 
করে কেন ? 

বাবাজ । তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্ত জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন 
হাত দেয় নাই, সে আগ্ন দেখিলেই বুঝিতে পারে না৷ যে, অগ্রিতে হাত প্রাড়য়া যাইবে | 
পাজ! প্রডিতেছে দেখিয়া, যে আর ফখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, 
আগুনের আলো কারবার শক্ত আছে । অতএব শক্তি এবং শক্তর আলোচনা পৃথক্‌ 
কারয়! না ফারলে শক্তিকে বুবিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শাক্তিও 
নিরাকার । যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বব্ূপ চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ 
উভযেেরই বূপ-কল্পনা কাঁরিতে হয় । 

আমি । কিন্তু বৈষ্ণব বিষুটরই উপাসনা করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। 
অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য ৷ 

বাবাজি । বিষুট আমাকে যে উদর দিয়াছেন, কুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পুরিবে না, 
এমন আদেশ কিছু করেন নাই । কিন্তু সে কথা থাক | কদ্রাণী বিষুরই শক্তি । 

আমি । সেকি? রুদ্রাণীতরুদ্রের শক্তি? 

বাবাঁজ । বিষুই রুদ্র। 

আমি । এ সব অতি শ্রদ্ধেয় কথা । ত্রঙ্গা, বিষুণ, মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন 
পৃথক । একজন সৃষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় ফরেন । তবে বিষুঃ 
রুদ্র হইলেন কি প্রকারে ? 

বাবাজি । যে বাবুর বাড়ী বাসিয়া আম ভোজন করিতেছি, ইনি করেন 
কি জান ? 

আমি। জানি । ইনি জমিদারি করেন । 

বাবাজি । আর কিছু করেন না ? 

আমি । পাটের ব্যবসাও আছে । 

বাবাজ । আর কিছু ফরেন? 

আমি। টাকা ধার দিয়া সুদ খান । 


বিবিধ প্রবন্ধ__গৌরদাম বাবাঁজর ভিক্ষার ঝুল ৩৩৯ 


বাবাজি । ভাল । এখন আমি যদ বাহিরে গিয়া রামকে বলিযে, আমি অ'্জ 
একজন জমিদারের বাডণ খাইয়াছি, শ্টামকে বাল যে, আমি এবজন ব্যবসাদারের বাড়ী 
খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি এবজন মহ1জনেব বাডী খাইয়াছ, তাহ। 
হইলে তিন জনের কথা বলা হইবে ? না এবজনেরই কথা বলা হইবে ? 

আমি । একজনেরই কথা । তিন একই । 

বাবশজ। ত্রহ্গা, বিষণ, মহেশ্বর তিনই এক । একজনই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তী এবং 
সংহারকর্তা । হিন্দুধর্ম এক শ্বব ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই । 

আমি । তবে তিন জনকে পৃথক্‌ পৃথক উপাসনা করে কেন? 

বাবাঁজ। তুমি যদ এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাঁও, তবে তার সকল 
কাজগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া বুঝিতে হইবে । তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জমিদারি 
করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা ফরেন, 
তাহা বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজানতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে । 
তেমাঁন ঈশ্বরেপাসনায় তাহার কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক্‌ পৃথক বুঝিতে হইবে । এই 
জন্য ত্রিদেবের উপাসনা । এক জনেরই কাধ্যানুসারে তিনটি পৃথক্‌ পৃথক নাম দেওয়া 
হইয়াছে । তিন জনের তিনটি নাম নহে। 

আমি । বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। হৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য 
জান্সি, খাইয়া সবাই বাচিলাম। বাচাইল কে__পালনকর্তা বিষুঁ_না হৃষ্টিকর্তা 
ইগ্্র ? 

বাবাঁজ। যাহা বাঁলয়াছি, তাহা খি বুঝিয়া থাঞ্ক, তবে অবশ্ত বুঝিয়াছ যে, ইন্দ্র, 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই । যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন 
পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তানিই দাহ করেন, তিনিই 
ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো! করেন, তিনিই অন্ধকার করেন । যিনি ত্রন্ষা, বিধুঃ, 
মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই আগর, তিনিই সর্বদেবতা । তবে যেমন আমাদের বুঝিবার 
সৌকর্ধ্যার্থ এক জলকে কোথাও নদশী বাল, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও [বিল বাল, 
কোথাও পুকুর বালি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোসদ ঝি, তেমনি উপাসনার জন্ম 
তাহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্রি, কখন ব্রন্মা, কখন বিষু ইত্যাদি নানা নাম দিই । 

আম । তবে তীহার যথার্থ নাম কি? 

বাবাজ । তাহাকে ছ্বই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাহাকে অব)জ, অচিস্ত্য,* 
নিপুণ, এবং সর্ব-জগতের আধার বঙ্গিয়া চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ত্রন্ম বা পরত্রন্মা " 
বা পরমাত্মা। আর যখন তাহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনশীয়, সগুপ, এবং সমস্ত 
জগতের সৃষ্টিস্থাতপ্রলয়কর্তীস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, 
বেদে প্রজাপতি, পুরাপোতিহাসে বিষুট বা শিব । আর যখন এককালীন তাহার উভয়- 
বিধ লক্ষণ চিত্ত ফারতে'পারি, অর্থাং যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত 
হন, তখন তাহার নাম শ্রীকৃঞ্ণ । 

আমি । ফেন, তখনই শ্রীকৃঞ্ণ নাম কেন ? 

বাবাঁজ । গীতায় শ্রীকৃফ আপনাফে এই উভয় লক্ষপয়ুজ স্বরূপে ধ্যেয় বায় 


৩৪০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রন্থ 


নিন্দিউ কারয়াছেন, এ জন্য আমি তাহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাহাকে আভাহত 
কার। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বলকৃষ্ণ। কৃষ্ণ! হরি! হরি! 

বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠলেন । এক ব্রাহ্মণ পারবেশন করিতেছিল, সে 
হরিবোল শুনিয়া বলিল, “বাবাজি । অত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় 
ভাল হয়েছে, বটে !” 

তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমন! ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি 
এক রাশি ছাগমাংস উদরসাং করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় আস্থর স্তুপ সাজাইয়া 
রাখিয়াছেন ! ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, “বাবাজি । এই তোমার হরিবোল ! এই তোমার 
বৈষ্ঞবধ্ম্ম ! তুমি কণ্ঠী ছিড়িয়া ফেল ৷ আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না ।” 

বাবাজি । কেন, কি হয়েছে বাপু! 

আমি । আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার 
নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে ? 

বাবাজি ৷ পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন যে, পঁটা খাইও না ? 
যদি প্রাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাঁও, তবে পদ্মপ্রুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া 
বিষুণর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে । ভগবান স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ফাঁরয়া, অন্যান 
ক্ষত্রিয়ের হ্যায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন । িতনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন বটে ? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব ? 

আমি । তবে আহংস! পরম ধর্ম বলে কেন? 

বাবাজি । আঁহংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কন্য! বটে, কিন্ত কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া 
জাত হারাইয়াছে। 

আমি । ছেঁদো কথা বুঝিতে পাঁর না। 

বাবাজি । দেখ, বাপু ! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ ফরিবাঁর আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ । 
তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও 
নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয় । জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষব ফে বল দেখি ? 

আমি । নারদ, গ্রুব, প্রহলাদ । 

বাবাজি । প্রহলাদই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রহলাদ বৈষ্বধর্শ্ের কি ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, শুন, 

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমীরাধনমচ্যুতহ্য | 

অর্থাং “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সদর্শী হও । সমন, অর্থাৎ সকলকে আত্মবং 
জ্ঞান করাই বিষণর যথার্থ উপাসনা |” কণ্ঠী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্‌ রে মূর্খ! এই 
যে সমদ্রিতা, ইহাই সেই আঁহংসাঁ-ধর্ষ্ের যথার্থ তাংপর্য্য । সমদর্শী হইলে আর 'হংসা 
থাকে না । এই সমদিতা থাফিলেই মনুষ্য, বিষুুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব 
হইল | যে খ্রীষ্টয়ান, কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে 
িশুরই পুজা করুক আর পার প্যাগস্বরেরই পৃজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ণব । আর 
তোমার ণ্ঠী কুঁড়োজাজির নিরামিষের দলে, যাহার] তাহা শিখে নাই, তাহারা 
বৈষ্ণব নহে । | 
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আমি । মাছ পাঁটা খেয়ে ফি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায় 2 

বাবাজি । মুর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি ? 

আমি । তবে আমাকেও এফথান! পাতা দিতে বলুন । 

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিত অন্ন এবং মহা প্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম । 
পাকের কার্ষ)ট৷ অতি পরিপাটিরূপে হইয়াছিল । ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির 
লক্ষণ দেখিয়া বাবাজি বাঁললেন, “বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী 
বংসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়া দুর্গোংসব করাইব !” 

আমি । ফল কি? 

বাবাজি । ছাগমাংস কিছু গুরুপাক | মুরগী বড় লঘবপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

আমি । মুসলমানের বাড়শ খাইতে আছে 2 

বাবাজি । এ কান দিয়ে শুনিস্‌ ও কান দিয়ে ভুলিস্‌ ; যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, 
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্বধর্, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় 
জাতি, এরূপ ভেদজ্ঞান ফারতে নাই । যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষব নহে । 

আজ তোমাকে বৈষ্ণবধর্। কিছু বুঝাইলাম । আর একদিন তোমাকে ত্রন্ষৌপাসনা 
এবং কৃষ্ণটোপাসন1 বুঝাইব । ধর্শের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা ; দ্বিতীয় 
সোপান, সকাম উশ্বরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈীশ্বরোপাসনা বা বৈষ্বধর্ষ্ 
অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রন্মোপাসনা ৷ ধর্শের চরম কৃষ্ণোপাসনা | 


৩) বাধাকুষ্ণ* 


আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গাঁয়িতেছিলাম । 

“ব্রজ তেজে যেও না, নাথ,” 

এইটুকু গায়িতে না গায়িতে, বাবাঁজ “অহ?” বলিয়া, একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান । 
আমি থাকিতে পাঁরিলাম না, হাসিয়া ফোলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া! বাবাঁজ বলিলেন, 
“হাঁসালি কেন রে বেটা ?” 

আমি বলিলাম, “তুমি ই! ফর্‌তেই কীদ, তাই আমি হাঁসি ।” 

বাবাজি। হা করে যা বলেছিস্, সে কথাটা কিছু বুঝেছিস্‌ ? না শালিক পাখির 
মত কিচির কিচির করিস? 

আমি । বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্ছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজজ ছেভে 
যেও না । 

বাবাজি । ব্রজ কি বল্‌ দেখি ? 

আমি । কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে ৰাশশী বাজাতেন । 

বাবাজ। অধংপাতে যাও । 'ত্রজ' ধাতু ফি অর্থে বল্‌ দোখি ? 


০ প্রচার, ১২৯২ আবায। 
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আমি। ব্রজ ধাতু । অষ্ট ধাতুই ত জানি । আবাব ব্রজ ধাতব কি? 

বাবাজি । ব্রজ গমনে | ব্রজ, অর্থাং যা যায়। 

আমি । যাঁযায়, তাই ব্রজ 7 গোক যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও--সব 
বরজ ? 

বাবাজি । সব ত্র । জগৎ কাকে বলে, বল্‌ দেখি ? 

আমি । এই বিশ্বব্রন্মাণ্ড জগৎ । 

বাবাজি । 'জগং” কোন্‌ ধাত্র হইতে হইয়াছে 2 

আমি । ধাতু ছাঁড। য| জিজ্ঞ।স। কাঁববেন বলিব, ও কথাটা শুনিলেই কেমন ভয 
কবে। 

বাবাঁজ। গম ধাত্র হইতে জগং শব্দ হইয়াছে । যাযায়, তাই জগৎ । বিশ্বত্রক্পাপ্ 
নশ্বব, তাই বিশ্বরন্মাণ্ড জগং। ত্রজ শক আব জগৎ শব্দ একার্থবাচক । 

আঁমি। ব্রজ তবে একটা জাযগা নয়» আমি বি, বুন্দাবনই ব্রজ। 

বাবাজি । বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহ। বাঙ্গালা বৈষ্ণব ঠীঁকুরেব 
তৈযাব কবিয়াছেন | 

আমি । তবে পুবাণে বৃন্দাবন কাকে বলিযাছে 2 

বাবাজ। “হৃন্দা যত্র তপন্তেপে তন্তু বৃন্দাবনং স্থতমৃ” যে স্থানে রৃন্দা তপস্য' 
কাঁবয়াঁছিলেন (“করেন* বলিলেই চিক হয ), সই বৃন্দাবন । 

আঁমি। বুন্দ। কে? 

বাবাজি। বাধাফোডশনান্মীং চ ধন্দ। নাম শ্রুতৌ শ্রুতমূ । 

তঙ্যাঃ ক্রীডাবনং বম্যং তেন বুন্দীবনং স্মৃতম্‌ | 


বাধাই বুন্দা । 
আঁমি। বাঁধ কে? 
বাবাজি । বাধ ধা 


আমি । ধাতু ছাড বাবাজ। 

বাবাজি । বাধ ধাত্র সাধনে, প্রাপৌ, তোষে, পুজায়াং বা। যে ঈশ্বাবেব সাধন 
কবে, যে তাহাকে পায়, যে তীহাব পুজ| (ব। আবাধনা ) কবে, সেই বাধা । ঈশ্ববভক্ত 
মাত্রেই বাধা । এমি শ্বব ভক্ত হইলে বাঁধা হইবে । 

আঁমি। তবে তিনি গোঁপিনীবিশেষ নন 2 

বাবাঁজ। গোপিনী শব্দ হয না_গোণী শব! কাকে বলে? 

আমি । গোপেব স্ত্রী গোগী । 

বাবাজি। গো শবে পৃথিবী । যীহাঁবা ধর্ীআ, ভাহাবাই পৃথিবীর বক্ষক। 
তীঁতবাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্ষে তাহাঁবা গোঁপী । 

আমি । গোলোক কি তবে 2 

বাবাঁজ। এই পৃথিবীগোলক-_ ভলোক । 

আমি । আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদ কপক হইল, তবে 
নন্দ কিঃ 
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বাবাজি ৷ নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে । আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, 
এই একটা উপসর্গ । যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ । 

আমি । ভগবান কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন ? 

বাবাজি । কৃষ্ণ যে নন্দপুভ্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বস্ুদেবের পুন, 
নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত্র । 

আমি । সে কথারই বা অর্থ কি? 

বাবাজি । পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাং তান আনন্দেই বিছ্যমান । 

আমি । তবে যশোদ1 কোথায় যায়? যশোদ] যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, 
তাহার তাৎপর্য কি ? 

বাবাজি । ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা কণর্তন দ্বারা তাহাকে হাদয়ে পরিবদ্ধিত 
পবিতে ত্য় । 

আমি । সবই কপক দেখিতেছি । কৃষ্ণও কি রূপক নন ? 

বাবাজি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমগডুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি রূপক নহেন। কিন্তু প্ুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে 
স্থাপিত করিয়া, এই ধন্মার্থক রূপকটি গঠন করিয়াছিলেন । কৃষ্ণের নামের আর একটা 
অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল । কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে । 
যিনি মনুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ । 

আমি । এটা বাবাজি কষ্টবল্পনা । 

বাবাজি। তাত বটেই । কৃষ্ণ 'রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কফ্টকল্পে ঘটাইতে 
হয। তিনি শবীরা, অন্যান্য মনুষ্কের সঙ্ষে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন । এবং তানি 
অশরীরী জগদীশ্বর । তাহাকে নমস্কার কর । 

আমি । কিন্ত ূপকের কি হইবে 2 রাধাকৃষ্ণের উপাঁসনা করিব কি ? 

বাবাজ। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাহার ভক্তের উপাসনা করিবে । কেন না, ভক্ত 
'তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর ভক্ত । জগৎ ইশ্বরময়। জগতের 
ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে । অতএব বল, শ্রীরাধাবল্পভাঁয় নমো নমঃ 

আমি । আ্ীর'ধাবল্লভায় নমো নমঃ | 

শ্রীহীরদাস বৈরাগী । 


কাম” 


হিন্ধর্শগ্রস্থসকলে “কাম” শবটি সর্ববদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে কামাত্মা! বা 
কামাথী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্ত সাধারণ পাঠক এই “কাম” শবের 
অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সফল স্থানে তাহার! শান্ত্ার্থ বুঝিতে পারেন না । 
তাহারা সচরাচর ইক্ত্িয্ বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে এ শব ব্যবহার করিয়। থাকেন, 


ধক প্রচার? ১২৯২, আমা । 
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এবং শাস্ত্রে এ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাহারা বুঝেন । সেটা ভ্রান্তি । 
মহাভারত হইতে দুই একটা কথা উদ্ধত করিয়া! আমরা কাঁম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি। 

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্থ স্থ বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, 
তাহারই নাম কাম ।” ( বনপর্ব, ৩৩ অধ্যায়) । ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় 
বাজয়া স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ 
ইন্ড্রিয়ের কথা বল হইত, তাহ! হইলে বুঝা যাইত যে, হীন্দ্রিয়ব্টতা (96105081109) এই 
দৃষ্পরবৃত্তিরই নাম কাম । কত্ত “মন” ও “হাদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। 
স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, “প্রকৃচন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপে অর্থ লাভ হইলে 
মনুষ্কের যে প্রীতি জন্মে তাহারই নাম কাম |” 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্ত নহে, প্রবৃত্তি 
বা বৃত্তির পরিতৃষ্টাবস্থা মাত্র । দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে 
নিন্দনীয় বা জঘগ্ঠ সুখ নহে । উহা সদসং কর্মের ফল । এই জন্য পশ্চা কাথিত 
হইতেছে যে, “উহা কম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল । মনুষ্য এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই 
তিনের উপর পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দৃষ্টিপাতপুর্ববক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না । 
সতত সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুর্ববাহ্ে 
ধর্্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্ে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্রে কামানুশীলন করিবে 1৮ 

“কেবল ধম্মপর হইবে না ।” এমন একটা কথা শুনিলে হঠাং মনে হয়, যে ব্যক্তি এ 
উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি ঘোরতর অধাম্মিক, নয় সে ধর্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার ফরিতেছে । এখানে দুই ফথাই কিঞ্চিং পারমাণে সত্য । এখানে বক্তা খোদ 
ভীমসেন; তিনি অধাম্মিক নহেন, কিন্ত তিনি মনিটর বা অজ্জ্বনের ন্যায় ধর্মের 
পর্্বোচ্চ সোপানে উঠেন নাই । এবং ধম্ম শবও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার কারিতেছেন । 
তাহার একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধু- 
গণের পুজা, বেদাধ্যয়ন ও আঞ্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম 1 

বস্তত:ঃ আমরা এখন যাহাকে ধন্ম বলি, তাহ! দ্বিবিধ ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক 
পর-সন্থন্ধী । পরসম্বন্ধ ধর্মই ধন্মের প্রধান অংশ; কিন্ত আত্মসন্বন্ধী ধশ্মও আছে, এবং 
'তাহা একেবারে পারিহার্য্য নয় । আমি পরকে সুখে"রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে 
পারি, তবে তাহা না কারিয়া, ইচ্ছাপূর্ববক কষ্ট সাঁহব কেন? ইচ্ছাপুর্ববক নিম্ষল কষ্ট 
পাওয়া অধশ্ম । এখানে ভীমসেন সেই পর-সন্ন্ধী ধশ্মকেই ধর্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম- 
সন্বন্ধণ ধর্মের ফলভোগকে কাম বাঁলিতেছেন । তাহা বুঝিলে, “কেবল ধর্মপর হইবে না” 
এ কথা"সঙ্গত বলিয়! বোধ হয় । 

বন্ততঃ 'ধশ্মফে আত্মসম্থন্ধী,, এবং পরসম্থন্ধী, এব্দপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম 
এক ; ধর্ম মাত্র আত্মসন্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেবল পরসম্বন্ধণ 
হওয়াই উচিত । আবার অনেকে বলেন, যথ! প্রীষ্টীঘ্ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে 
সদগতি লাভ করিব, তাহাই ধর্ম । অর্থাং তাহাদের মত, ধর্ম কেবল আত্মসন্বন্ধী ৷ 

স্থলকথা, ধশ্ম আত্মসন্ন্ধীও নহে, পরসন্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত 
অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম । তাহা আপনার জন্যও ফাঁরবে না, পরের জন্যও ফারিবে না । 


বিবিধ প্রবন্ধ__লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ৩৪৫ 


ধন্ম বালিয়াই কারবে | সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সন্বন্ধিনী, ও পর-সস্থান্ধিনণ ; তাহার অনু- 
শলনে স্থার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলত: ধর্ম এই ভাবে'বুঝিলে স্বার্থে এবং 
পরার্থে প্রভেদ উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্ট । “ধর্মমতত্বে” এই অনৃশীলন- 
বাদ বুঝান গিয়াছে । 


বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন* 


১। যশের জন্য লিখিবেন না । তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে 
না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে । 

২। টাকার জন্য লিখবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই 
লেখে, এবং টাঞচাও পায় ; লেখাও ভাল হয় । কিন্ত আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই/। 
এখন অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে । এখন 
আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন 
করিতে গেলে রচন। বিকৃত ও আনিষ্টকর হইয়া উঠে । 

৩। যাঁদ মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুস্থজীতির কিছু 
মঙ্রল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দধ্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লাখিবেন । 
ধাহারা অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়াল। প্রভৃতি নঁচ ব্যবসায়ীদিগের 
সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে । 

৪1 যাহ] অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ ; পরানিন্দা বা পরপণীড়ন বাঁ স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ, 
সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহাঁধ্য 
সত্য ও ধশ্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্য উদ্দেশে লেখন-ধারণ মহাপাপ । 

৫ । যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না । কিছু কাল ফেলিয়া রাঁখিবেন । 
িছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন । তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোঁষ 
আছে । ফাব্য নাটক উপন্যাস দ্বই এক বংসর ফেলিয়! রাখিয়া তার পর সংশোধন 
করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে । ধীহাঁরা সাময়িক সাহিত্যের কাধ্যে ব্রতী, তাহাদের 
পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে 
অবনাতিকর ৷ 

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিফার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অবর্তব্য | 
এটি সোজ! কথা, কিন্তু সামায়ক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না। 

৭। বিছা প্রকাশের চেষ্টা ফাঁরবেন না । বিদ্যা থাকিলে, তাহ! আপনিই প্রকাশ 
পায়, চে করিতে হয় না । বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং 
রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হাঁনিজনক । এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কত, ফরাশি, 
জন্মান্‌ ফোটেশন্‌ বড় বেশী দেখিতে পাই । যে ভাষা আপানি জানেন না, পরের গ্রন্থের 
সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধাত করিবেন না। 


ধ প্রচার ১২৯১? মাঘ । 


৩৪৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ ব৷ রনিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন ন1 । স্থানে স্থানে অলঙ্কার 
ব| ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাগ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে 
আপিনই আসিয়া পৌছিবে-__ভাগ্ারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না । অসময়ে 
বা শুন্য ভাগুারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদধ্য আর কিছুই নাই। 

৯। যেস্থানে অলঙ্কার ব৷ ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া 
দিবে, এটি প্রাচীন বিধি । আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, 
সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পাড়িয় শুনাইবে । যাঁদ ভাল না হইয়া থাকে, তবে দ্বুই 
চাঁর বার পাঁড়লে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না_বন্ধুবর্গের নিকট 
পড়তে লজ্জা! করিবে । তখন উহা কাটিয়। দিবে । 

৯০ | সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ট অলঙ্কার সরলতা । যান সোজা কথায় আপনার 
মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তানিই শ্রেষ্ঠ লেখক । কেন না, লেখার 
উদ্দেগ্ত পাঠককে বুঝান । 

১৯। কাহারও অনুকরণ কারও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুঁল হয় 
না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত ব৷ বাঙ্গাল! লেখক এইরূপ লাখিয়াছেন, আমিও এন্প 
[লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহ! লাখও না । প্রমাণগুলি প্রযুক্ত 
কর। সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্ত হাতে থাক চাই । 

বাঙ্ষালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগুলি বাঙ্গীল। লেখকাঁদগের দ্বারা 
রাঁক্ষত হইলে, বাঙ্গাল| সাহত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকবে । 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্্কি বলে* 


প্রচলিত হিন্দরধর্্ের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মৃত্তিতে তিনি বিভক্ত । এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন । 
এই শত্রদেব লোক-প্রথিত । 

জন্‌ স্রয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধণ্মসন্বদ্ধে ততপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত 
হইয়াছে । তাহার একটির উদ্দেশ্ট, ঈশ্বরের আন্তিত্বের মীমাংসা করা । মিলের মত যে, 
ঈশ্বরের আস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈত্বরবাদার। প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই 
সারবান্‌। জগতের নির্্মাণ-কৌশল হইতে তাহার মতে, নিশ্মাতার আন্তিত্ব সদ্ধ হয়। 
এটি প্রাচশন কথা, এবং অখগুনীয়ও নহে । ডাধিনের মত প্রচারের পুর্ববেও ইহার সধৃত্তর 
ছিল; এক্ষণে ডাবিন্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই পির্মাণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও 
ডাধিনের এই মত অনবগত ছিলেন, এমত নহে ; তিনিন স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন, এবং বাঁলয়াছেন যে, যদ এই মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপারকাঁথত 
নর্বাণ-কৌশল ঈশ্বরের অন্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না। কিন্ত ডাবিনের মত প্রচারের 


* বলদর্শন, ১২৮২$ বৈশাখ । বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল্‌, ডাধিন্‌ এবং হিন্দুধর্ম |” 
বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শবের অর্থে +*9০190০৩" বুঝিতে হইবে । 


বিবিধ প্রবন্ধ_-ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ৩৪৭ 


অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরণক্ষিত এবং 
নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন । কালবিস্বের সে ফল তান পান নাই । 
অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই । নির্ভর করিতে 
পারিলে তাহাকে স্বীকার কবিতে হইত যে, ঈশ্ববের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই । 

এখনও অনেকে ডাধিনের প্রতিবাদী আছেন-__কিন্ত বুতর পাগুতগণ কর্তৃক তাহার 
মত আদৃত এবং স্বীকৃত । অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনবিদ পাণ্ডতেরা এক্ষণে 
ডাধিনের মতাবলম্বী । কিন্ত ডাধিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ 
হইল না। ইঈপ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈথ্রের অনস্ভিত্বের প্রমাণ নহে । কোন 
পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তভিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ 
নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে । 

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সতা হউক না হউক, কথা অপঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। 
প্রায় এইবপ ভাবেই মিপ্‌ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন | ডাবিন্‌ স্বয়ং স্পষ্টতঃ উশ্বর স্বীকার 
করেন । 

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক । কিন্ত যদি ঈশ্বর 
আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার £ এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পন্টীকরণ 
আবশ্যক । কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 
তপতি ভ্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না । অন্যে বলেন ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি- 
(িশিষ্ট-_এই জগতের নির্মাতা ; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি কারয়াছেন ৷ উপারিকথিত 
দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই ; ইহাই 
কেবল জানি যে, সেই জগং-কারণ অজ্ঞেয় । হ্বট্‌ স্পন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ।* 
হার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্বাযাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 

মিল্‌ যে ঈশ্বর স্বীকার কারয়'ছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন | মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, 
জগনিন্ম'তা স্বীকার কাঁধয়াছেন। স্বীকার করিয়া এশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন | ঈশ্বরবাদশীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষকূপে নির্বাচন করিয়া 
থাকেন__শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া । তীাহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশৃম্ব__ 
অনন্ত । অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত । ঈশ্বর সর্ধবণক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, 
এবং দয়াময় । 

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের বনিশ্মাণ- 
কৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাহার শক্তি যে 
অনন্ত নহে, তাহা স্বগকৃত হইতেছে । কেন না, যিনি সর্বশক্তিমান, তাহার কৌশলের 
প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয় ? যেখানে কৌশল ব্যতত ইষ্টসিদ্ধি হয় 
না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়_যানি সর্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে 
পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের 
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হর্ব$ ম্পে্দরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 


৩৪৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


উদ্দিষ্ট কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে । যদি মনুষ্ঠের এরূপ শক্তি থাফিত.যে, সে ফেবল ঘাঁড়র 
ডায়ল্‌ প্লেটের উপর কাটা বসাইয়া দিলেই কীটা নিয়মমত চিত, তবে কখন মনুষ্য 
কোৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির ন্প্রিঙ্গের উপর ম্প্রি এবং ছুইজ্র উপর হুইল গড়িত না । 
অতএব ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান নহেন, ইহা সিদ্ধ । 

এ কথার দ্বই একটা উত্তর আছে, কিন্ত হিন্দরধ্মের টৈ5নিক 1ছ1ছও তঠহ ন 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্ট, অতএব সে সবল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি । সে সকল 
আপত্তিও মিল্‌ সম্যক্‌ প্রকারে খণ্ডন কারয়াছেন । 

সর্ববজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্‌ বলেন যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ । যে প্রণালশ 
অবলম্বন ফাঁরয়া মনুষ্ের কৃত কৌশলের বিচার রা যায়, সে.প্রণালশ অবলম্বন ফারিয়া 
শশ্বরকৃত ফৌশল সকলের সমালোচনা কারিলে অনেক দোষ বাহির হয় । এই মনুস্যদেহের 
নিশ্মীণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়ত হইয়াছে, কত যত্বে তাহ রক্ষিত হইয়া থাকে । 
কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত, তাহা ক্ষণভঙ্্ুর-_কখন অধিক কাল 
থাকে না। যিনি এত কৌশল কিয়! ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি 
সকল কৌশল জানেন না সর্বজ্ঞ নহেনণ। দেখ, জীবশরশীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, 
তাহা পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পৃয হয়, এবং সেই ব্যাধির 
ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে । কিন্ত সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক । ধাহার গুণী, ফোশল, উপফারার্থ 
প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলের অসম্পূর্ণতা আছে। যীহার', কৌশলে 
অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। 

ইহাও 'িল্‌ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির 
অভাবের ফল-_অসর্ধজ্ঞতার ফল নহে । অতএব ঈশ্বর সর্ধজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন । 

যদ ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ববজ্ব, কিস্ত সর্বশক্তিমান নহেন, তবে এই এক 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ফে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে ? মনুষ্যাঁদি যে সর্বশক্তিমান 
নহে তাহার কারণ, তাহাদিগের শক্তির প্রাতবন্ধকতা আছে । তুমি যে হিমালয় পর্বত 
উৎপাটন ফাঁরয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ ফরিতে পার না_তীহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ 
তোমার শক্তির প্রাতবন্ধকতা করিতেছে । শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই 
সর্বশক্তিমান হইত। ইশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে । সেই প্রতিবন্ধধ্ক কি? ফোন্‌ বিছের জন 
সর্বক্দ হার আভপ্রেত কৌশল নির্দোষ করিতে পারেন নাই ? 

এই সন্থস্থে দুইটি উত্তর হইতে পারে ৷ কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ীতা 
মাত্র ; তিনি যে অ্রষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই । তুমি তাহার নির্মাণ 
প্রণালী দেখিয়াই তাহার অন্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ ; কিন্ত নিশ্মীণপ্রণালশ হইতে কেবল 
নিশ্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, শ্রষ্টী সিদ্ধ হইতে পারেন না । ঘটের নির্মাণ দেখিয়। 
তুমি কুস্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; ফিস্ত বুস্ভকারকে মৃতিধার সৃষ্টিকারফ 
বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না । অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর শ্রষ্টী নহেন, 
কেবল নিশ্বাতা । ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রসফে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন 
করিয়াছেন, সে সামগ্রী পুর্ব হইতে ছিল-ইশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া 


বিবিধ প্রবন্ধ ত্রদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ৩৪৯ 


কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুস্তকার ম্বত্িকা লইয়া ঘট নির্মাণ কারয়াছে। 
মৃত্তিক! তাহার পুর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্তকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে । 
সেই অসূহ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, এঁনী শাক্তর সীমানির্দেণক- স্টাহার শক্তির প্রতিবন্ধক | 
সেই জাগতিক জড় পদার্থের *এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা ঈণ্বরেরও 
সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহুকৌশলময় এবং বন্ৃশক্তিসম্পন্ন জীশ্বরও 
আপনকৃত কার্ধ্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্ত করতে পারেন নাই । 

আর একটি উত্তর এই "যে, ঈণ্বরাবরোধী দ্বিতীয় ফোন চৈতন্যই তাহার শাক্তির 
প্রতিবন্ধক । যদি নিম্মাতার কাধ্য দেশিয়! নির্মীতাকে সিদ্ধ কারলে, তবে তাহার 
কার্ষে/র প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকৃলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার । 
পারনিকাদগের প্রাচীন দ্বৈত ধর্ম এইরূপ-ঠাহার1 বলেন যে, একজন ঈপ্বর জগতের 
মঙ্গলে নিয়ুক্ত__আর এক ইশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত । গ্রীষ্টধর্ে ঈশ্বর ও সয়তানে 
এই দ্বৈত মত পরিণত । 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধণয় প্রবন্ধে মিল্‌ প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ 
দর্শাইয়াছেন । কিন্ত তৎপূর্ববপ্রণীত “প্রকৃতিতত্ব” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তানি দ্বিতীয় মতের 
ৃষ্টরক্ষা করিয়াছেন । সংসার যে আনষ্টময়, তাহা ফোন মনুষ্যকে কষ্ট কারয়। 
বুঝাইবার কথা নহে--সকলেই অবিরত দ্ুঃখভোগ করিতেছেন_এবং পরের ছ্খভোগ 
দেঁখতেছেন । জীবের কার্ধ্য মাত্রই কেবল দ্বঃখমৌচনের চেষ্টা। যিনি কেবল 
জশবের মঙ্গলাকাজ্রণ, তংকর্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব | এ সম্বন্ধে 
কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্ির মর্খানুবাদ কারতেছি। মিল্‌ বলেন 

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছ।' করেন, তাহাই কাঁরিতে পারেন, তবে জীবের 
হুঃখ যে ঈশ্বরের আভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই ।* ধাহারা মনুষ্য প্রতি 
ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন কারতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, 


* তৎসন্বদ্ধে মিলের কয়েকটি কথ| ইংরেজিতে উদ্ধাত করিতেছি। 
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৩৫০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


তাহাদিগের মধ্যে যাহারা মতবৈপরণত্যশৃন্য, তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার 
জনা, হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাহারা 
বজেন যে, ঈশ্ছরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মনুস্কের সুখ তাহার আভিপ্রেত ; 
তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্কের ধর্মই তাহার অভিপ্রেত ; সংসার সুখের হউক না হউক, 
ধ্মের সংসার বটে । এইরূপ ধর্নগৃতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বল! যাইতে পারে যে, স্তুল কথার মীমাংসা ইহাতে 
কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা! হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন 
সম্পূর্ণরূপে বিফলশকৃত হইয়াছে, মনুষ্তের ধর্ম তাহার যদি উদ্দেশ্ত হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও 
সেইরূপ সম্পৃণণ বিফল হইয়াছে । সৃষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্রকি বলে ৩৫১ 


লোকের ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী । যি সৃষ্টির নিয়ম শ্যায়মূলক হইত এবং 
সৃষ্টিকর্তা সর্ববশক্তিমান্‌ হইছেন, তবে সংসারে যেব্ুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবশেষের 
ভাগ্যে তাহাদের ধন্মাধন্মের তারতম্য অনুমারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা 
অধিকতর দৃক্ষিয়াকারী না হইলে অধিকতব দৃঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাজ 
মন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ধবাঙ্গসম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ 
গঠিত নাটকেব অভিনয় হল্য মনুষ্যীবন অতিবাহিত হইত । আমরা যে পৃথবশতে 
বাস কারি, তাহা যে উপরিকিত রাঁতিয়ুজ নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে 
পারেন না; এবং এইরূপ ইহলোকে যে ধর্মাধর্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, জ্গোকান্তরে 
তাহার পরিশোধন আবশ্টক, পরকালের "অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের 
পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিগারের পদ্ধতি নহে । যদি বল যে জীশ্বরের 
কাছে সুখ ছ্ঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তানি তাহ! পুণ্যাত্মার প্ররস্কার এবং পাপাত্মার 
দণ্ড বলিয়! ব্যবহার করেন, বরং ধর্মই পরমার্থ এবং অধশ্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও 
নিতান্ত পক্ষে এই ধর্্মাধশ্মই যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য 
ছিল । তাহ না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই* বনুলোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; 
তাহাঁদগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নান! অলজ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়; 
তাহাদের নিজদৌষে নহে । ধর্প্রচারক বা! দার্শনিকদিগের ধর্খোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে 
কোন প্রকার সঙ্কীণণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়! থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানু- 
সারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালশী দয়াবান্‌ ও সর্ধশক্তিমানের কৃত কার্য্যানৃরূপ বলিয়। 
স্বীকার করা যাইতে পারিবে না ।” 1 

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যাঁয় যে, 
এই জগতের নির্মাতা বা পালনকর্ত। হইতে পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বাঁ অনিষ্ট 
সম্পন্ন হইতেছে । এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল্‌ এরূপ মত ইঙ্িতেও ব্যক্ত করিয়াছেন 
কি না, তাহা তাহার জীবনচরিত যে না পিয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে । এজন্য 
ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিং উদ্ধৃত কারিতোছি । 
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« ত্রী্টান্‌ ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জন্মবাদী হিন্্ুর হাতে মিল্‌ তত সহজে মিস্তার 
পাইতেন না । 
1 82111 07 10/7/6, 00. 37-38. 
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যদ এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং 
সংহারকর্তী স্বতন্ত্র, এমত কথা 'অসঙ্গত নহে । ইহার উপর যদি একজন পৃথক্‌ সৃষ্টিকর্তা 
পাওয়া যায়, তাহ! হইলে ত্রিদেবের নৈসগিক ভিতি পাওয়া গেল । 

মিলে তাহা পাওয়া, যাইবে না; মিল্‌ হিন্দ নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন 
নাই। তান নির্মাপকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নিম্মাতা 
ভিন্ন সৃষ্টিকর্তী মানেন না। কিন্ত বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নিম্মাণ মাত্র ; ভৌতিক 
পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব । এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি-_জীব উদ্ভিদ বাস 
বারি স্বংপ্রস্তরাঁদি, সকলই সেইরূপে নিম্মিত ; পৃথিবীও তাই ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, 
ধৃূমকেতৃ, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নিগ্মিত । অতএব সকলই সেই নির্মাতার ফাঁত্তি 
_তাহার হস্তপ্রসৃত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা ধীহাকে বল যায়, উদ্ৃশ নির্মাতার সঙ্গে 
তাহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশুন্য, শক্তিবিশিষট, পরমা এুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, 
তাহা নিম্মিত কি না নির্মাতার হস্তপ্রসৃত কি না-_তাহার কেহ শ্রষ্টী আছেন কি না, 
তাহিষয়ে প্রমাণাভাব । এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শবের প্রচলিত অর্থে নির্দাতাকে 
সৃষ্টিকর্ত। বল! যাইতে পারে । তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ শ্রষ্টার সঙ্গেই ধর্শ এবং 
বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ । অতএব তাহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। 

মিল্‌ বলেন, তাহার আস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্‌, নিশ্মাতা এবং পালন বা! রক্ষা- 
কর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না । ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ 
স্বীকার না কারবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়ামাবলীর 'ফল, 
রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল ; যে নিয়মাবলশীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মী- 
বলশর ফল রক্ষা । অতএব যিনি জন্ম, নির্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা ব! 
পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা সিদ্ধ | 

কিন্তু ধবংস সন্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে । রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলশর 
ফল ; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল । যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল 
নিয়মেরই ফল ধ্বংস । যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, 
সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাধ্ধ হয়। যে অয্নজানের 
সংযৌগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপৃষ্ট হইতেছে__শেষ দিনে সেই অগ্লজান 
সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে । অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের 
নিয়ন্তা, ইহাও 1সদ্ধ । 

তবে, পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথকৃ, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, 
একথা বাঁলবার কারণ ফি ? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্তা ভাহার অভিপ্রায় যে 
জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায় । কিন্ত মঙ্গল তাহার অভিপ্রেত 
হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায় । খীহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তানি 
আপনার আিপ্রায়ের প্রাতকৃলতা করিয়া অমঙ্ষলের আধিক্যই নিদ্ধ ফারিবেন, ইহা 
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বিবিধ প্রবন্ধ_ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ৩৫৩ 


সঙ্গত বোধ হয় না । এই জন্য সংহা'র যে পৃথক চৈতন্যের আিপ্রায় বা অধিকার, এ কথ! 
অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে । 

তবে এরূপ মতের স্থল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্তমান অসঙ্গতি । সৃজন ও 
পালনে যদ এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে অ্রষ্টা ও পাতা পৃথক্‌, এরূপ 
মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না। 

সজনে ও পালনে এপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ 
হইতেছে । নাহলে ডাবিনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন” পরিত্যাগ করিতে হয় । যে 
মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পারমাণে জীব সুষ্ট 
হইয়া থাকে, সেই পাঁরমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত 
রৃদ্ধিশীল__1কত্ত পৃথিবী সংকীর্ণা। সকলে বক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই 
বিনষ্ট হয়-অধিকাংশ অপগুমধ্যে বা বীজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্য ব। 
আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দ্রাবা তাহারা সমানা বস্থাপন্ন 
জীবগণ হইতে আহা রসংগ্রহে, িম্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাণ্ 
হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাঞ্ড হইবে । মনে কর, কোন দেশে বথুজাতায় এরূপ চতুষদ 
আছে যে, তাহার! বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়! জীবনধাঁরণ করে, তাহা হইলে যাহ - 
দিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ববনিয়স্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে ; 
যাহাদের গলদেশ দীর্, তাহারা নিয়স্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষ। উদ্ধীস্থ শাখাও খাইতে 
পারিবে । স্ৃতরাং যখন খাছের টানাটানি হইবে-_সর্ধনিয়স্থ শাখাসকল ফুরাইয়া 
যাহবে, তখন কেবল দীঘস্কন্বেরাই আহার পাইবে-হস্বস্কন্ষেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে 
বা লুপ্তবংশ হইবে । ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ববাচন। দীঘস্কন্ধের প্রাকৃতিক 
নির্বাচনে রক্ষিত হইল | তুস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল । 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল ভিত্তি এই যে, যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাঁচ রক্ষা 
হইতে পারে না। পারলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি 
সামান্য বৃক্ষে কত সহ্ত্র সহস্র বীজ জন্মে , একটি ক্ষদ্র কীট কত শত শত অণ্ড প্রসব করে । 
যদি সেই বাঁজ বা সেই অণ্ড, সকলগুটিই রক্ষিত হয়, তবে আতি অল্পঞ্ষাল মধ্যে সেই এক 
বৃক্ষেই বা সেই একটি কণটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। 
যাঁদ কোন কশট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড প্রসব করে ( ইহ! অন্যায় কথা নহে ), তবে দুই দিনে 
সেই কট সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চাঁর দিনে ফোলটি, দশ দিনে 
সহম্রাধক, এবং বিশ দিনে দশ ভক্ষের অধিক কগট জন্মিবে। এফ বংসরে কত কোটি 
কট হইবে, তাহ! শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্তের বহুকাল বিলঙ্ছে 
এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পর্তি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; 
অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পাঁচশ বংসরে মনুহ্যসংখ্যা দ্বিগুণ 
হইয়াছে । যাঁদ সর্বজ্জ এইরূপ বৃছ্ি হয়, তবে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহন্ত্ 
বংসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্ঠের দাড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অক্লপ্রসবী 
কোন জীবই নহে? মনুম্যও নহে । ক্ষিন্ত ডাধিন্‌ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি 
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ন্যুন্ষল্লেও এক হস্তিদম্পাতি হইতে ৭৫০ বংসর মধ্যে এক ফোটি নবাতি লক্ষ হস্ত সভভৃত 
হইবে । এমন কোন বর্ষজীবা বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বংসরে দ্বইটি মাত্র বীজ জন্মে 
না। লিনিয়স্‌ হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বংসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল 
বাঁজ রক্ষা! পাইলে, তাহ] হইতে বিংশতি বংসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে ।* 

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্থীকুবৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু--পরে ভাবুন, 
একটি বার্ডাকুতে কতগুলি বাঁজ থাকে । তাহা হইলে একটি বার্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য 
বীজ জন্মে, তাহা স্থির করিবেন । সফল বাঁজ রক্ষা হইলে যেখানে বাধিক দ্বইটি বাঁজ 
হইতে বিংশতি বংসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বংসর বংসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র 
বার্তাকুবীজে বিংণণিত বংসরে কত কে।টি ফোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহা ফে মনে 
ধারণ! কারতে পারে ? সকল বাঁজ রক্ষা পাইলে, য় বৎসর পৃথিবীতে বার্থাকুর 
স্থান হয়? 

চেতন সম্বন্ধেও এরূপ । যে পাঁরমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। 
যাঁদ ভ্র্টী এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশঙ্ত, তাহা এত প্রচুর 
পারমাণে সৃষ্টি করেন কেন ? জাবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি 
করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত 
বোধ হয় না যে ক্্টা ও পাতা এক, এ কথা না৷ বলিয়া, স্রষ্টা পৃথকৃ, পাতা পৃথক্‌, এ কথা 
বলাই সঙ্গত? 

ইহার একটি উত্তর আছে__জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্ত। কল্পনা করিয়াছ। 
সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কার্য্য-_যত সৃষ্টি হয়, তত যে রক্ষা! হয় না, ইহা! তাহারই কাধ্য । 
পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত' এক, কিন্ত তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, 
তাহার ফাঁরণ, এই সংহারকর্তার শক্তি । নচে সকলের রক্ষাই যে ত'হার অভিপ্রায় 
নহে, এমত কল্পনীয় নহে । যেখানে তিনি সর্ববশক্তিমান্‌ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে 
তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে 
তাহার অভিপ্রেত নহে, ইহ! বজিতে পার না । উত্তর এই । 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে সে 
সকলের, অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা কারলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, 
এ জগতে অপাঁরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে__অতএব অপাঁরমিত জীবসৃষি নিক্ষল। 
সামান্ন মনুগ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ কথা প্রাাপণীয় । অতএব যিনি ভ্রষ্টা ও পাতা, 
তিনিও ইহ! অবশ্ঠ বিলক্ষণ জানেন । ন| জানিলে তিনি মনু্যাপেক্ষা অনুরদর্শী । 
কিন্ত তান ফোৌশঙ্গময়_জীবসৃজন প্রণালী অপূর্বব কৌশলসম্পন্ন, ইহার তৃঁরি ত্র প্রমাণ 
আছে । যাহার এত কৌশল, তিনি কখনও অদৃরদর্শী হইতে পারেন না । যদ্দি 
তাহাকে অদুরদশ' বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত, 
এ কথা আর বলিতে পারিবে না; কেন না, অদুরদর্শী চেতম্ব হইতে সেরূপ ফোশঙ: 
অসম্ভব । তবে বালিতে হইবে যে, তিনি জানিয়া নিক্ষল সৃটিতে প্ররৃত। দুরদশশ 
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ঠচতন্য যে নিক্ষল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় নী। কারণ নিক্ষ্গতা 
বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। 
অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবসৃষ্টি তাহার ক্রিয়া নহে । এজন্য 
পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্তা বালিয়! কল্পনা করা৷ অসঙ্গত নহে । 
ইহাঁতেও আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রষ্টা ও পাত! পৃথক্‌ স্বীকার করিলেও অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শ্রহ্টা নিক্ষল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ; দুরদর্শা ৮ৈতম্য নিশ্ষল কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এই আপাত্তর মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিস্তু বিবেচনা 
করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে ভ্রহ্টা যদি পৃথকৃ হইলেন, তবে সৃহ্ট জীবের রক্ষা তাহার 
উদ্দে্ত বালয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই । সৃষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; 
এবং সৃষ্টি হইলেই তাহার আভপ্রায়ের সফলতা হইল- রক্ষ। না হইলেও সে অভিপ্রায়ের 
নিক্ষসতা নাই। 
অতএব শ্রব্টা, পাত।, এবং হর্ত। পৃথক পৃথক্‌ চৈতন্য, এমত বিবেচন] করা অসঙ্গত এবং 
প্রমাণবিরুদ্ধ নহে_ ইহাই হিন্দ্রধর্মের নৈসগিক ভিত্তি, এবং এই অ্্রষ্টা, পাতা ও হা 
্রন্মা, বিষুণ মহেশ্বর বিয়া পরিচিত । কিন্ত এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা 
বলিবার আছে । 
প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে, এই 'ত্রদেবের উপাসন। এইরূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন 
হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ধর্থস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানক 
বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । ইহাদিগের উৎপাত বেদগীত 
বিষু রুদ্রাদ হইতে । বৈদিক বিষণ রুদ্রা বৈজ্ঞানিক সন্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
বেদেই আছে । কিন্ত পাতৃত্ব হর্তৃত্ব ভ্র্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে । তবে আদ্বিতীয় 
দর্শনশান্ত্রবং ভারতীয় পণ্তগণ কর্তৃক এই ত্রিদেবোপনাসা গৃহীত হইয়াছিল, জন- 
সাধারণে উহা৷ বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্ঠ এমত বিবেচন। করা! কর্তব্য যে, উহার সুদ নৈসগিক 
ভিত্ত আছে। লোকবিশ্বীসের সেই গৃঢ় নৈসগিক ভিত্তি কি, তাহাই আমর! দেখাইলাম। 
আমাদিগের ছ্িতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবৌপাসনার নৈসগিক ভিত্তি আছে 
বটে, কিন্ত আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় 
নখ যে, তদ্দারা এই শত্রদেবের আন্তত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা 
যায় । প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয় । 
প্রথম এই যে, জগতের নির্াণকৌশলে চৈতন্য নিশ্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে, 
এই কথা স্বীকার রাতেই ত্রিদেবের আস্তত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত 
প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তজানিত;। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নিশ্বমাণকৌশল বলিয়া 
আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নিশ্মাতাকে সিদ্ধ কারয়াছি, নচেং 
নির্মাতার আন্তত্বের বৈজ্ঞানফ প্রমাণ নাই। নির্মাতার আন্তত্ব ম্বীফার করিয়াই 
আমর! সংহারকর্তা, এবং পৃথক পৃথক্‌ শ্রষ্টা পাত! পাইয়াছি। যদি নির্মাতার আস্তত্বের 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে 'ত্রদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । 
দ্বিতীয় দোষ এই যে, সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলশীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই 
িখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই 
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নিয়মের ফলে ধ্বংস । নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক সন্বল্প করা প্রামাণয 
নহে । আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা প্রামাণ্য । আমরা কেবল বলিয়াছি যে, 
তাহ] অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত ন্তে, সঙ্গত ৷ ঘাঁহ। প্রমাণবিরুদ্ধ নতে বা যাহ। কেবল 
সঙ্গত, তাহ] ফ্ুতর।ং প্রামাণিক, ইতা বল। যাইতে পারে না । 

আমাদিগের তৃতগয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকত, স্বীবার করিজেও, 
তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্ব'কীর করা যায় নী । পুরাণেতিহ।সে যে কল আনুর্যা্গক 
কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায না। বর্ষা, বিষু। 
মহেশ্বর প্রতেঃকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক । সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র 
নৈসগিক ভিত্তি নাই । যিনি ব্র্মা বিণ মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্বোধ 
বলিতে পারি না; কিস্ত তাই বলিয়া প্রুরাণেতিহাসে বিশ্থাসেব কোন কারণ আমর। 
নির্দেশ করি নাই। 

চতুর্থ, ত্রিদেবেব অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহ যথার্থ, বিস্ত ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাঁবিজ্ঞানকুশলশী ইউরোপীয় জাতির অবল্ান্বত খ্রম্ট- 
ধর্্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাননা বিজ্ঞানপম্মাত এবং নৈসগিক । ত্রিদেবো- 
পাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরদ্ধ নহে। কিন্তু খ্রণষ্্ীয় সর্ববশক্তিমান্‌, 
সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত িল-কৃত বিচ'রে 
সপ্রমাণ হইয়াছে । হিন্দ্রদিগের মত কর্মফল মাঁনিলে বা হন্দ্রীদিগের মায়াবদে তাহা 
বিজ্ঞানসম্মত হয় । 

বিজ্ঞানে ইহ1| পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্বত্র, জর্বর- 
কাঁধে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে-ইহা সকলের ফারণ, বহিজগতের 
অন্তরাত্মাস্বরূপ । সেই মহাঁবলের অস্তিত্ব অস্থীকার ফরা দূরে থাকুক, আমরা তদৃদ্দেশে 
ভক্তিভাবে কোটি কোটি প্রণাম করি । 


বদর্শনের পত্র-সূচনা” 

ধাহারা বাঙ্গাল! ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের বিশেষ 
দুরদৃষ্ট । ত্রাহারা যত যত্ু করুন ন। কেন, দেশীয় কৃতবিছ্য সন্প্রদাঁয় প্রায়ই তীহাঁদিগের 
রচন। পাঠে বিমুখ । ইংরাঁজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাহাদের পাঠের 
যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে নী । তাহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা 
ভাষার জেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, িপিকৌশলশুন্য ; *য়ত ইংরাঁজ গ্রন্থের 
অনুবাদক । তাহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত 
অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর 
বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা 
পাঁড়য়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতোঁছ, বাঙ্গাজ। পাঁড়য়া করুলজবাঝ 
কেন দিব ? 

* এই প্রবন্ধ পুনম্বপ্রিত করিবার কারণ এই, ইার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি 
এখনও প্রয়োজনীয় । ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হুয়। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদর্শনের পত্র-সৃচনা ৩৫৭ 


ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ । সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানশীদগের “ভাষায়” যেরূপ 
শ্রদ্ধা, তাদ্বষয়ে লিপিবান্থল্যের আবশ্তকতা। নাই । ধাহারা “বিষয় লোক”, তাহা- 
্দ্গের পক্ষে সকল ভাষাই সমান । কোন ভাষার বাহ পড়িবার ক্ভাহাদের অবকাশ 
নাই । ছেলে ফ্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর । 
সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে ফেবল নম্মাল দ্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাণুত, 
অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্র্্। রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই 
আদর পায় । কদাচিং দ্বই একজন কৃতবিদ্য স৭্1শয় মহাত্স। বাঙ্গাল! গ্রন্থের বিজ্ঞাপন 
বা ভুমিকা পধ্যন্ত পাঠ করিয়া বিছ্োৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন । 

লেখাপড়ার কথ! দুরে থাক্‌, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় 
না। বিদ্ভালোচনা! ইংরাজতে । সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকৃচর, এড্রেস, 
প্রোিভিংস্‌, সমুদায় ইংরাজিতে ৷ যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও 
ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আন ইংরাজি । কথোপকথন যাহাই 
হউক, পত্র জেখা কখনই বাক্ষালায় হয় না । আমর] কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় 
পক্ষ ইংরাঁজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে । আমা দগের 
এঘনও ভরপা আছে যে, অগোণে ছুর্গোৎসবের মন্ত্রাদ ইংরাজিতে পঠিত হইবে | 

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই । ইংরাঁজ একে রাজভাষা, অর্থোপাঞ্জনের 
ভাষা, তাহাতে আবার বন বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপাঞ্জনের একমাত্র 
সোপান ; এবং বাঙ্গালশর। তাহার আশৈশব অনুণীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার 
স্থলভুক্ত করিয়াছেন । বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না 
বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মধ্যাঁদ] হয় না; ইংরাজের কাছে মান মধ্যাদা ন! থাকিলে 
কোথাও থাঁকে না, অথব। থাঁকা না থাকা সমান । ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে 
রোদন ; ইংরাজ যাহ। না দেখিল, তাহ] ভগ্মে ঘৃত । 

আমর। ইংরাজি ব1 ইংরাঁজের দ্বেষক নহি । ইহা বলিতে পারি মে, ইংবাজ হইতে 
'এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান । অনম্ত- 
রত্তপ্রসৃতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল । আরও বাল, সমাজের 
মঙ্গল জয় কতকগুলি সামাজিক কাধ্য রাজপুরুষাঁদগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া 
আবশ্তক। আমাদিগের এমন অনেকগুাঁলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে 
বুঝাইতে হইবে । দে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তবা। এমন অনেক কথা আছে যে, 
তাহা কেবল বাক্ষালশর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে 
সকল কথা ইংরাঁজতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবষীয় নানা 
জাতি একমত, একপরামর্শী, একোছ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নাত নাই । এই 
মতৈক্য, একপরামশিত্ব, একোছ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না, এখন 

স্কত লুপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গীঁ, পঞ্জাব, ইহাদিগের সাধারণ 

শমলনভূঁমি ইংরাজী ভাষ|। এই রজ্জুতে ভারতীয় এঁক্যের গ্রান্থি বীধিতে হইবে ।* অতএব 
যতদুর ইংরাজি চলা আবশ্তক, ততদূর চলুক । কিন্ত একেবারে ইংরাজ হইয়া! বিলে 


ক. এখানে যাহ! কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহ সিদ্ধ করিতেছেন । 


৩৫৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


চ্সিবে না । বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ 
অনেক গুণে গুণবান্‌, এবং অনেক সৃখে সুখশ ; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন 
কোটি ইংরাঁজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিলনা । কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা 
নাই ; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি ফাহ বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, 
ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত [সিংহের চর্খস্বরূপ হইবে মাত্র! ডাক ডাকিবার সময়ে 
ধরা পড়ব । পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন ছিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া 
উঠিবে না । গিল্টি পিতল হইতে খশটি রূপা ভাল । প্রন্তরময়ী সুন্দরী মৃত্তি অপেক্ষা, 
কুংসিতা বশ্যনারণী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী 
স্পৃহণীয় । ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন 
খাটি বাঙ্গালীর সমুভ্তবের সম্ভাবন| নাই। যতদিন না স্বশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা 
বাঙ্গাল। ভাষায় আপন উন্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নাই | 

এ কথা কৃতাঁবিগ্য বাঙ্গালশরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পাঁর না। যেউজ্ভি 
ইংরাজিতে হয়, তাহ কয়জন বাঙ্গালণর হদয়ঙ্গম হয়? সেই উীক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে 
তাহ হৃদয়ঙ্গম ন। করিতে পারে ? যাঁদ ফেহ এমত মনে করেন যে, ম্শিক্ষিতাঁদগের 
উক্তি কেবল সুশিক্ষিতাদগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে 
তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত । সমস্ত বাঙ্গালশর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই । 
সমন্ত দেশের লোক ইংরাঁজ বুঝে না, কশ্গিন্‌ কালে বুঁঝিবে, এমত প্রত্যাশী করা যায় 
না। সৃতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন 
বুঝবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কাজেও শুনিবে না। 
যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন 
উন্নতির সম্ভাবনা নাই । 

এক্ষণে একটা কথা উঠিম্বাছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্টবু ভৌন্” করিবে ।* এ কথার 
তাংপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃস্রেণীর 
লোকাঁদগ্রকে পূ্ক্‌ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্‌ হইয়া 
উঠিবে । যেমন শোষক পদার্থের উপার ভাগে জলসেক করিলেই নিয় স্তর পর্যন্ত সিক্ত 
হয়, তেমানি বিদ্যারপ জল, বাঙ্গালশ জাতিরূপ শোষক-স্বত্তিকার উপারস্তরে ঢালিলে” 
নিম্ন স্তর অর্থাং ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে ! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস 
হইয়াছে বটে। ইংরাজশিক্ষার সঙ্গে এপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের 
উন্নতির এত ভরসা থাঁকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এতকাল শু 
ব্রা্মণ পাগওতের! দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জঙলযোগ করিয়া দেশ 
উদ্ধার কারবেন। কেন না, তাহাদগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পয্যন্ত রসার্র হইয়া 
উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মাণ সাহেব এবারফার আবকারি রিপোর্ট লাঁখবার 
সময়ে এই জলপান। কথাট! মনে রাখিবেন । 


*. উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল॥ তুপলক্ষে এই কথাটা 
উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা! বলিতেন। 


বিবিধ প্রবন্ধ--বঙ্গদর্শনের পত্র-সৃচনা ৩৫৯ 


সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, 
এমত ভরসা আমরা করি না । ব্য, জল বা দগ্ধ নহে যে, উপরে ঢাজিলে নখচে 
শোধিবে । তবে কোন জাতির একাংশ কৃতাবিগ্চ হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে 
অন্যাংশেরও শ্রীৰৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি এ দুই অংশের ভাষার এবূপ ভেদ থাকে যে, 
বিদ্বানের ভাষা মূর্ধে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে ? 

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিয় শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে পরস্পর সহাদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিছ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র 
লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্‌ এবং কৃতাবিদ্ধদিগের 
কোন সুখে সুখী নহে । এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রাতি- 
বন্ধক । ইহাঁর অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পাথক্য জন্মিতেছে । উচ্চ 
শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে ? যে পৃথক্‌» 
তাহার সাহত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখাঁ, 
সুখে সখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যাঁদ আপামর 
সাধারণ উদ্ধত না হইল, তবে ধাহারা শক্তিমন্ত তাহাঁদগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ 
কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইত্তর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রাহিল, ভদ্র লোক- 
দিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । বরংযে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, 
সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন । যতদিন 
এই ভাব ঘটে নাই-যতাদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততাঁদন উন্নাত ঘটে নাই । যখন 
উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ । রোমৃ, এথেন্স, 
ইংলগ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল । সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত 
আছেন । পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সন্প্রদাঁয়ে সম্প্রদ1য়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ 
আনষ্ট হয, তাহাব উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স), মিশর এবং ভারতবর্ষ । এথেন্স এবং 
স্পার্ট৷ দুই প্রতিযোগিণী নগরী । এথেন্সে সকলে সমান , স্পার্টায় এক জাতি, 
প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল__যে 
বিগ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এছেন্স্‌ তাহার প্রসৃতি। স্পার্টা 
কুলক্ষয়ে লোপ পাইল । ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ৯৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব 
আরম্ভ হয়, অগ্ভাঁপি তাহার শেষ হয় নাই । যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, 
কিন্ত অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে । হস্তপদাঁদচ্ছেদ করিয়া, 
যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক 
ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন । মিশর দেশে সাধারণের সাহত ধর্ম্-যাজকাদিগের 
পার্থক্যহেত্ুক, অকালে সমাজোন্নাতি লোপ । প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য । 
এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়া ছিল, 
এরূপ ফোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্$ও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল, 
'অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্ঠকতা নাই । এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের। 
অনেক লাঘব হইয়াছে। হুর্তাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির গ্রভেদে অন্প্রকার বিশেষ, 
পার্থক্য জন্মিতেছে ৷ 


৩৬০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ | সুশিক্ষিত বাঙ্গালশদিগের অভিপ্রায়- 
সকল সাধারণতঃ বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গাল তাহাদিগের 
মর বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংস্রবে আসে না । 
আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহাদয়তাঁ, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ । 
লিখিতে গেলে বা কাঁহতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে । যেখানে লেখক বা 
বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গাল তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, 
সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার সহদযতার অভাব ঘটিয়া উঠে। 

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উা্ত বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা 
আমরা সাবস্তারে বিবৃত করিলাম । কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালশীর বাঙ্গাল 
ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিদ্ব আছে। স্ুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। 
সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। 

“আপরিতোষাদ্দিদ্বধাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানমূ ।” 

আমর সকলেই স্বার্থাভিলাষী | লেখ মাত্রেই যশের অভিলাষ । যশঃ, সুশিক্ষিতের 
মুখে । অন্যে সদসং বিচারক্ষম নহে, তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার 
পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না । 

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালশকে যদি জিজ্ঞাসা ফর] যায়, “মহাশয়, আপনি 
বাঙ্গালশ-_বাঙ্গীল। গ্রন্থ ব। পত্রাদিতে আপনার এত হতাদর কেন?” তান উত্তর 
করেন, “কোন্‌ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব ? পাঠ্য রচনা! পাইলে অবশ্ঠ পড়ি 1” 
আমর! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই । যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা 
পাঠযোগা, তাহ! দুই তিন দিনের মধ্যে পাড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন 
বংসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচন। পাওয়া যায় না। 

এইরূপ বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি বাঙ্গালশর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাডিতেছে । 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বাঁলয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা 
পাঠে বিমুখ । সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গাল! পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালশীর। 
বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ । 

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ত করিব । যত 
কাঁরব, এই মাত্র বলিতে পারি । যত্রের সফলতা ক্ষমতাধীন । এই আমাদিগের 
প্রথম উদ্দেশ) | 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিচ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ 
কারলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ডাবহস্বরূপ বাবহার করুন । বাঙ্গালী 
সমাজে ইহা ঠাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকষৌশল, এবং চিত্তোংকর্ষেঃ পাঁরচয় দিক । 
তাহাদিগের উক্তি বহন কাঁরয়া, ইহ বঙ্গ-মধ্ধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক ৷ অনেক সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালশ বিবেচনা! করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে । সেই অভাব 
নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য । আমরা যে ফোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, 
পাঠোপযোঁগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব । এই পত্র, ফোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্ত 
বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই । 


বিবিধ প্রবন্ধ__বঙ্গদর্শনের পত্র-সৃচনা ৩৬১ 


আমরা কৃতাবগ্যাঁদগের মনোরঞ্জ“ণর্থ যু পাইব বলিয়া, কেহ একূপ বিবেচনা কারিবেন 
নাযে, আমরা আপামর সাধারণের প।ঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না । 
যাহাতে এই পত্র সর্ধজনপাঠ্য তয়, ভাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য । যাহাতে 
সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নাতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। 
যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বপ।ধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ 
বৃথ! কার্ষ্য মনে কারিতাম । 

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাত্োপফোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই 
সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর কারিয়া ধাহারা 
লিখতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহ! সুশিক্ষিত ব্যাক্তর 
পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পরিবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে 
চাহে ; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ত করে । এই যত্ুই সাধারণের শিক্ষার মূল । 
সে কথা আমরা ম্মরণ রাখিব | 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহাদয়তা সম্বদ্ধিত হয়, 
আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব । আরও অনেফ কাজ কাঁরব বাসন! 
কার । কিন্ত যত গঞ্জে, তত বর্ষে না । গজ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য । 
বাঙ্গালা সামায়ক পত্রের পক্ষে বিশেষ । আমরা যে এই কথার সত্তার একটি নৃত্তন 
উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পুর্বতনেরা এইরূপ এক এক 
বার অকালগঞ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ 
নাই, তাহা বলিতে পাঁর না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষত বিবেচন। 
কারব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ষল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক 
জীবনও নিম্ষল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি 
সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং স্বৃত্বা তাহারই প্রাক্রয়া। এই 
সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলজ্ব্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃহ্যু এ নিয়মাধীন, 
'জশীবনের পরিণাম এ অলঙজ্য্য নিয়মের অধীন । কালভ্রোতে এ সকল জলবুদ্ধুদ মাত্র । 
এই বঙ্গবর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্ধুদস্বরূপ ভাসিল ; নিয়মবলে বিলীন হইবে । 
অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপয়ুক্ত বা হাস্যাম্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই 
নিক্ষল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্ধুদও নিষ্কারণ বা নিচ্ষল নহে । 


সঙ্গীত 


[৯২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
তাহার কিয়দংশ ৬জগদীশনাথ রায়ের রচিত । অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা । 
যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আম পুনর্নদ্রত করিলাম । ইহা প্রবন্ধের 
ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না। ] 


সঙ্গীত কাহাফে বলে? সকলেই জানেন যে, সূরবিশিষ্ট শকই সঙ্গীত। কিন্ত 
সুর কি? 


৩৬২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কোন বন্ততে অপর বস্তর আঘাত হইলে, শব জন্মে ; এবং আহত পদার্থের পরমার 
মধ্যে কম্পন জন্মে । সেই কম্পনে, তাহার চার পাশস্ক বায়ুও কম্পিত হয়; যেমন" 
সরোবরমধ্যে জলের উপারি ইস্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমৃত্ৃত" 
হইয়া চারি দিকে মগ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে 
ধাবিত হইতে থাকে । সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি 
সৃক্ষ চর্শ আছে। এ সকল বায়বীয় তরঙ্রপরম্পর! সেই চশ্মোপরি প্রহ্ত হয়; পরে 
তৎসংলগ্ন আস্থ প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ স্ায়ৃতে নীত হইয়া মন্তিক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয় । তাহাতে 
আমর শব্ান্ুভব কার । 

অতএব বায়ুর প্রকম্প শবজ্ঞানের মুখ্য ফারণ। বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন যে, 
যে শবে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বামুর প্রকম্প হম্স, তাহা আমরা শুনিতে পাই, 
তাহার আঁধক হইলে শুনতে পাই না। মসুর সাঁবতি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রত 
সেফেণ্ডে ১৪ বাবের ন্যুনসংখ্যক প্রকম্প যে শবে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। 
এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ । দ্বইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা 
যদি সকল বারে সমান থাঁকে, তাহা! হইলেই সূর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার 
সমতা মাত্র শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই স্ব জন্মে । যে শব্দে সেই সমতা নাই, 
তাহ সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ “বেসুর” অথাৎ গণ্ডগোল মাত্র । ত্াঁলই 
সঙ্গীতের সার । 

এই সুরের একতা! ব। বছুত্ই সঙ্গীত । বাহ নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্ত 
তাহাতে মানাঁসক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি। 

সারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না । সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব 

ব।কোন দোষ আছে । কিন্ত নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি 
এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে 'পাঁরিলে, তাহার প্রাতিমৃত্তির 
সৃজন করিতে পাঁর। যথ" সংসারে খন নির্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত 
মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া” 
আমরা সুন্দরকানন্তমাত্রেরই মৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মূর্তির কল্পনা কারতে 
পাবি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। 
এইবূপ উতকর্ষেব চরম সৃষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য । 

যেমন সকল বস্তরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রপ । বালক্ষের' 
ফথা মিষ্ট লাগে । যুবতীর কন্ঠস্বর মুগ্ধকর 7 বক্তার স্বরভঙ্গীহ বক্তৃতার সার । বক্তৃতা 
শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়৷ তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্থরুভঙ্গীই নাই । 
ষে কথা সহজে বিলে তাহাতে ফোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা 
অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত, 
আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত* 
স্দী্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না । কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে |! 
সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্তু একটা চরমোংকর্ষ আছে । সে চরমোংকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে” 
ভাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভক্লীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্লার 


বিবিধ প্রবন্ধ- _সঙ্গগত ৩৬৩ 


সেই চরমোংকর্ষই সঙ্গীত। কণঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ধ । অতএব সঙ্গীতের ছার! 
সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। 

ভক্তি, প্রেম ও আহলাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে 
আছে । কেবল খলতা-ব্যঞ্রক সঙ্গীত নাই । যাহাতে রাগছেষাদি প্রকাশ পায়, সে 
সকল শব্দ গীতমধো নহে । রণবাছ্ প্রীতি আছে সত্য, কিন্তু এ সকল বাগ হিংসা- 
প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্ধক মাত্র । কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি 
খলভাবের বর্ণনা গণতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিস্ত সে বর্ণন! কল্পনা-প্রতিষ্টিত 
মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যাঁয় না। অতএব এ সকল গত স্থভাবসঙ্গত নহে । 
শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা আত মনোহর । কিন্তু শোক জ্তুরভাব নহে; 
ভক্তি ও প্রেমবাচক । 

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে । যেমন তোত্রশটি আদি দেবতা 
হইতে তৌত্রশ কোটি দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী 
হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পৃজ্রপোক্রাদির সাঁহত হিন্দু 
সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে । এ বড রহ্য। হিন্দিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কন্লনা- 
কুতৃহলিনী ৷ শবার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রাবাশষ্ট করিয়! পাঁরণত কারিয়াছে । প্রাকৃতিক 
বস্ত বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবণ , আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র 
বামু-_-সকলেই দেব ; নদ, নদী, দেব, দেবী । দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের হ্যায় রূপ- 
বিশিষ্ট ; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী; পুত্র, পৌআাদি আছে । তর্ক দ্বারা প্রথম িদ্ধ 
হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন । তিনি ব্রক্গী। দেখা যাইতেছে যে, 
ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট | সুতরাং ব্রন্াও সাকার, হস্তপদাদি- 
বিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্থ । তবে তাহার একটি ব্রন্মাণীও থাক। চাহি । একটি ব্রন্মাণীও 
হইল । খাষিগণ তাহার পুল্র হইলেন । হংস তাহার বাহন হইজেন, নাহলে--গাঁতবিধি 
হয় কি প্রকারে- ত্রন্মলোকে গাঁড় পালকির অভাব । কেবল ইহাতেই ঘ্ল্লনাকারীরা। 
সন্তষ্ট নহে। মনুষ্ধেরা কামক্রোৌধাদিপরবশ, মহাপাপণ । ব্রন্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী । 

যেখানে সৃষ্টিকর্ত। প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ,_আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদন প্রভৃতি, 
প্রাকৃতিক পদার্থ,__ অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,__কামাদি মনোহ্তি,_এ সকল 
মৃন্তিবিশিষ্ট, পুশ্রকলত্রাদিয়ুক্ত, সর্বব বিষয়ে মনুষ্প্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সৃরসমষ্ 
রাগই বা বাদ পড়ে কেন ? সুতরাং তাহারাও সাঞ্ধার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের 
সঙ্গে সঙ্গে রাগণী হইল । কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে । রাগেরা কুলীন, 
ব্রা্দণ__পিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতাবিদেরা ইহাতেও সন্তষ্ট 
নহেন। রাগগ্ুলিকে “বারু” করিয়া তুলিলেন ৷ তাহাদের রাগ্িণীর উপর উপরাগিণীও 
হইল । যাঁদ উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল । তখন রাগ 
রাগণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে দুখে ঘরকন্ন করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
পুজপৌজ্রাদি জন্মিল । 

কিন্ত এ ফেবল রহস্ত নহে । এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে । রাগ- 
রাগিন্নীকে আফারবিশিষ্ট ফরা, কেবল রসিকতামাত্র নহে । শবশক্তি কে না জানে? 


৩৬৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কোন একটি শববিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই 
জানে। আবার কোন দৃশ্ঠ বস্ত দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে । মনে কর, 
আমরা কধন কোন পুক্রণোকা হুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলীম । মনে কর, এস্থলে 
আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাঁইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছি । 
সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল । আবার যখন সেইরূপ 
রোদনানুকারা স্বর শুনিব_আমাদের সেই শোক মনে পড়বে-সেইরূপ শোকের 
আবিরাব হইবে । 

মনে কর, আমর! অন্যত্র দেখিলাম যে, এক প্রুজ্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন । 
কাদিতেছেন না-_কিন্ত তাহার মুগাবয়ব দেখিয়াই, তাহার উংকট মনিসিক যন্ত্রণা অনুভব 
করিতে পারলাম । সেই সপ্তাপকিষ্ট মান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে 
অঙ্কিত রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইবপ ক্িষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন 
আমাদের সেই শোক মনে পড়বে_হৃরয়ে সেই শোকের আিভাব হইবে । 

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্ু- 
স্বরূপ । সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে । মানস প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে 
ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন 
বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতপথে উদ্দীপ্ত করে । সেইরূপ শব শুনিলেই, সেইরূপ মুখকান্ত 
মনে পড়ে ; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব মনে পড়ে । এইরূপ ভূয়োতুয়ঃ উভয়ে 
একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাস্বরূপে পরিণত হয় । সেই শোকব্যঞ্জক 
মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয় । 

ধ্বান এবং মৃত্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলগ্বন করিয়াই প্রাচীনের! রাগ রাগিণীকে 
সাকার কল্পন! করিয়া, তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন । সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন 
আধ্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশান্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল । আমরা পূর্ববপুরুষদিগের 
কখত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই । 

দুই একটি উদাহরণ দিই । অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহ্দয় ব্যক্তিরা 
তচ্ছুবণে যে একটি আনির্ববচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে । 
সচরাচর যাহাকে কবিরা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ-_কিন্ত 
একাংশমাত্র । তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর । সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত 
নহে । যাহা কিছু 1নর্থল সুখকর, অন্থজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই 
-ভোগেরই অভিলাষ । কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সামা নাই, তৃপ্চি নাই, রোধ নাই, 
শাসন নাই । ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ষা 
বাড়তেছে। প্রাচীনের এই টোঁড় রাগিণীর মৃত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী 
যুবতী, বন্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্ত বিরাহ্ণী। আফাঙ্ষার আনবৃত্বিহেতুই তাহাকে 
বিরাহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে । এই বিরহিণী সৃন্দরশ বনবিহারিপী, বনমধ্যে নির্জনে 
একািনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাঁজাইয়া গান করিতেছে, তাহার 
-বসন ভূষণ সকল স্থাঁলত হইয়া পাঁড়তেছে, বনহারণীসকল আঁসিয়া॥ তাহার সম্মুখে তাট্থ- 
'ভাবে দাড়াইয়া রহিয়াছে । 


বিবিধ প্রবন্ধ_-সঙ্গীত ৩৬৫. 


এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর-িস্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গু 


আছে । ইহা টোঁড় রাগিণীর যথার্থ প্রতিমী। । টোঁড় রাণী শ্রবণে মনে যে ভাবের, 


উদয় হয়, এই প্রাতমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে । 

এইবপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান । ফুলতান?, দখপক রাগের সহধন্মিণী, দশপকের 
পার্খ্ববর্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃত' গোরাঙ্গী সুন্দর ৷ ভৈরব+ শুক্লান্বরপিধানা নানালঙ্কার- 
ভূঁষিতা- ইত্যাদি । 

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই । যথন বৈজ্ঞানিক 
বৃতান্তেই পণ্ডতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা 
মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়', মন হইতে অলঙ্কাবের সৃষ্টি কারতে 
থাঁকলে, অলঙ্কারসন্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্য্য ক? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ 
দ্বার। যে কতকগাঁলন ভাবের উদয় হ্য, তাহ। সকলকেই স্ব'কার কারিতে হইবে । 
তাঞ্িকের। বলিতে পারেন যে, কৌমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও 
বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বার। একটি ভীবই কি প্রকারে উপলন্ধ হইতে পারে ? উত্তর, সে 
ডপলান্ধ কেবল সংস্কারাধান। আমাদের সঙ্গীতাঁবছ্াায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ 
অসখম, কিন্ত কেবল শিক্ষা এবং অভ]াসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে । 
সামান্য অভ্যাপে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলগুরেরা বাগ্পাইপে গা ফুলায়, 
এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কীদেন । এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় 
পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুজ্ঘানুপুঙ্ অনুভব কারিতে পারা যায়। 
শিক্ষাহন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভারুকের। তাহাতে কীদেন । অতএব লোকের যে 
সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুানুভব মনুষ্তের স্বভাবাঁসদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক । কতক 
দুর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সৃস্বর সকলেরই ভাল লীগে_ স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই 
আছে। কিন্ত উচশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশৃন্য 
বাক্তি যেমন পলাতুঁভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমান উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে 
বিরক্ত । কেন না, উভয় অভ্যাসাধীন | সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগণী-পারিপূর্ণ 
কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবাশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর 
কাছে অরণ্যে রোদন । কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বালিতে হইবে । 
যেমন রাজনীতি, ধর্শনশীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্েরই জান! উচিত, 
তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতাঁবগ্যাও সকল 
ভদ্রলোকের জাণ। কর্তব্য । শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারঠদের অভ্যাসোপযোগী বিগ্ার 
মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত 
শিক্ষা! যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন । কুলকামনীরা 


সঙ্গীতনিপুণ হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বারুদের, 


মগ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনাঁত হইতে পারে । এতদ্দেশে 


নিশ্মল আনন্দের অডাবই অনেকের মগ্ঠাসক্তির কাঁরণ--সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকেরু, 


বারস্ত্রীবশ্ুতা জন্মে । 


*০৬৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বঙগদেশের কৃষক 


[''বঙ্গদেশের কৃষকে” এ দেশীয় কৃষকিগের যে অবস্থা বমিত হইয়াছে, তাহা 
আর নাই। জমাীদ!রের আব সেরূপ অত্যাচার নাই । নৃতন আইনে তাহাদের 
ক্ষমতাও কমিয়। গিয়াছে 1 কৃষকদিগেব অবস্থাবও অনেক উন্নতি হইয়াছে | 
অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বল । এই সকল 
কারণে আমি এতাঁদন এ প্রবন্ধ প্রুনর্থীদ্রত কর নাই । এক্ষণে যে আমি ইহা 
পুনরুদ্রিত করিতেছি, তাহাব অনেকগুলি কাবণ আছে । (৯) ইহাতে পঁচিশ 
বংসর পুর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যাঁয়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার 
ইহা কাধ্যে লাগিতে পারে । (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা 
সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল । এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে 
তাহাব গুথম সূত্রপাত, সুতবাং প্রনর্ম্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একট্রু দাঁব দাওযা 
রাখে । (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বণিত হইয়াছে, তাহা এখনও 
অনেক প্রদেশে অপরিবন্তিতই আছে । যতগুাজি উংপাঁতের কথা আছে, 
তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তহিত হয় নাই । (৪) এ প্রবন্ধ যখন 
প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে 
“সাম” নামে একটি প্রবন্ধ বচনা করিয়া পশ্চাং তাহা পুনর্াদ্রত করিয়া- 
ছিলাম । ““বঙ্গদেশের কষক” আর প্ুনর্মৃত্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার 
ফিয়দংশ “সাম্য”+-মধ্যে প্রক্ষিগ্ত করিয়াছিলাম । এক্ষণে সেই “সাম্য” শর্ষক 
-পুস্তকখানি বিবুপ্ত করিয়াছি । মুতবাং “বঙ্গদেশের কৃষক” পুননদ্রত করার 
আর একট! ফারণ হইয়াছে । 

অর্থশান্ত্রথটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রাস্তিশৃন্য 
মনে করি না । কিন্তু অর্থশান্ত্র সম্বন্ধে কোন্‌ কথা ভ্রান্তি, আব কোন্‌ কথা ঞ্রুব 
সত্য, ইহ! নিশ্চিত করা দ্বুঃপাধ্য । অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা 
করিলাম না। ] 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ দেশের শ্রীবৃদ্ধি 


আজ কালি বড গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । এত 
“্কীল আমাদিগের দেশ উৎসম্প যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাঁসনকৌশলে আমরা সভ্য 
হইতেছি । আমাদের দেশের বড মঙ্গল হইতেছে । 

ি মঙ্গল, দোখতে পাইতেছ নাঃ এ দেখ, লৌহবর্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈ:- 
শ্রধাকে বলে অতিক্রম কারয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে । এ দেখ, 
ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগগজ ভাসিয়! গিয়াছিল, অশ্িময়শ তরণি ক্রড়াশীল 
হংসের শ্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ব্যাণিজ্য দ্রব্য বাহিয়া ছুটিতেছে। ফাশীধামে তোমার 
পিতার অস্ত প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে-__বিদ্ব্যং আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া 
তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার শুশ্রযা ফারতে 


বিবিধ প্রবন্ধ__বঙ্গদেশের কৃষক ৩৬৭ 


'জাগিলে । যে রোগ পূর্বেব আরাম হইত না, এখন নবীন চিক্িংসাশান্ত্রের গুণে 
ডাক্তারে তাহা আরাম কাঁরল ৷ যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্রালিকাময় 
'হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহ ব্যাপ্র ভনল্লুকের আবাস ছিল । এ যে দেখিতেছ 
রাজপথ, পঞ্চাশ বংসর পূর্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া 
'পড়িয়া থাকতে, না হয় দস্যুহন্তে প্রাণত্যাগ করিতে ; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে 
কোটি চন্দ্র ভ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা ঈাড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য 
"গাড়ি দাড়াইয়া আছে । যেখানে বসিয়া আছ, তাহ' দেখ । যেখানে আগে ছেঁড়া কীথা, 
ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট্‌, কৌচ্‌, ঝাড়, কাগ্ডেলাত্রা, মাব্বেল, 
আপাবাষ্টাব.কত বালব? যে বাবু দূরবীণ কষিয়৷ বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের 
গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বংসর পূর্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাঁল কলা ধুপ 
দীপ দিয়া বৃহম্পৃতির পুজা ফরিতেন। আর আমি যে হতভাগ্য, চেয়ারে বাসিয়া 
ফ্ালস্কেপ্‌ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমা'জতত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বংসর পুর্বে 
হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বাঁসিয়া ছেঁডা তবঁলট্‌ নাকের কাছে 
ধারয়া নবমখতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচকচিতে মাত! ধরাইতাম । তবে 
কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছ না ঃ দেশের বড় মঙ্গল-_-তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য 
“জয়ধ্বনি কর ! 

এই মঙ্গল ছড়াছাড়র মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল ? 
হাঁসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত ছুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাটু 
কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচশ্মবিশিষ্ট বলদে, ভোত। হাঁল ধার করিয়া আনিনয়রা 
চঁষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গঙ হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা ফাটিয়া 
যাইতেছে, তৃধায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়। মাঠের 
কর্দম পান করিতেছে ; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে 
না, এই চাঁষের সময় । সন্ধ্যাবেল। গিয়া উহার ভাঙ্গা! পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, 
লন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে । তাহার পর ছেঁড়া মাছুরে, না হয় ভমে, গোহালের 
এক পাশে শয়ন করিবে -_উহাদের মশ) লাগে না। তাহার! পরাদন পরাতে আবার 
সেই এক হাটু কাদায় াঁজ করিতে যাইবে_ যাইবার সময়, হয় জমাঁদার, নয় মহাজন, 
পথ হইতে ধরিয়া লইয়! গিয়া দেনর জন্য বসাইয়! রাখবে, কাজ হইবে না । নয়ত 
চাঁষবার সময় জমীদার জমীখানি কাভিয়। লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? 
উপবাস- সপরিবারে উপবাস । বল দেখি চশমানাকে বাবু! ইহাদের ফি মঙ্গল 
হইয়াছে £ ভুমি লেখাপড়া শিথিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ ; আর তি, 
ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধারিয়া বিধির সৃষ্টি 
ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভরমবুকৃষ্ণ শ্বশ্রগুচ্ছ কণ্হায়ত করিতেছে__ 
তুমি বল দোখি যে, তোমা। হইতে এই হাঁসিম শেধ আর রাম! কৈবর্তের কি উপকার 
'হুইয়াছে ? 

আমি বলি, অন্ুমাত্র না, কণামাত্রও না । ভাহা যাঁদ না হইল, তবে আমি তোমাদের 
গুজে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধবান দিব না। দেশের মঙ্গল ? দেশের মঞ্জস, কাহার মঙ্গল ? 
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আমার মঙ্গল দেখিতেছি, ধিস্ত তুমি আমি ফিদেশ? তুমি আমি দেশের ঘয় জন 
আর এই কৃষ্জীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? 
হিসাব করিলে তাহারাই দেশ--দেশের অধিক1ংশ লোকই কুষিজীবী | তোমা হইতে 
আমা হইতে কোন্‌ কাধ্য হইতে পারে 2 ফিস্ত সফল কুষ্জীবশ ক্ষেপিলে কে কোথায় 
থাকিবে? ফি না হইবে ? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল 
নাই । 

দেশের শ্রীরৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার কাধ । অমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা 
প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । পরে দেখাইব যে, কৃষকর৷ 
সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে । পরে দেখাইব যে, কাহার দোষ । 

ত্রটিশ্‌ অধিকারে রাঁজ্য সুশাসিত । পরজাতীয়েরা জনপদপণড়া উপস্থিত কারয়া 
যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্ক। বন্ৃকাল হইতে রহিত হইয়াছে । আবার 
স্থদেশয়, স্বজাতীয়ের মধে) পরস্পরের যে সাঞ্চতার্থ অপহরণ করিবে, মে ভয়ও অনেক 
নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভগীতি, চৌরভশতি, বলবংকর্তুক দর্ববলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ 
সকলের অন্কে লাঘব হইয়াছে । আবার রাজা বা রাজপুরুষের! প্রজার সঞ্চিতাঞ্ 
সংগ্রহ-লীলসায় যে বলে ছলে কৌশলে লে|কের সর্বন্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নই । 
অতএব যাঁদ কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা! করে, তবে তাহার ভরস। হয় যে, সে তাত। ভোগ 
করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারঠরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে । 
যেখানে লৌকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারশ হয় । যেখানে 
পারবারপ্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে আনিশ্চয়ত', সেখানে লোকে সংসারধন্মে বিরাগী। 
পাঁরণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রটিশ শাসনে 
প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে । প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্যের বিস্তার । যে দেশে লক্ষ লোকের 
মাত্র আহারোপযোগী শঙ্কের আবশ্ঠক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল 
তদ্বপয়ুক্ত ভামিই কথিত হইবে,_কেন না, অনাবশ্তক শঙ্য-_যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া 
দিতে হইবে,_তাহা কে পারিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের 
অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি 
হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি 
আবাদ না কারিলে চলে না । কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রাতপািত 
হইত, তাহার শদ্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জঈবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং 
প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাঁষ বাড়িবে। যাহা পুর্ব্বে পাঁতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ 
হইবে । 'ত্রটিশ্‌ শাসনে প্রজারৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে । চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কধিত হইতেছে । 

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে । সেই দ্বিতীয় কারণ বাপিজ্যারৃদ্ধি ৷ বাঁণিজা, 
বিনিময় মাত্র । আমরা যাঁদ ইংলগ্ডের বন্ত্রাদ লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের 
কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বন্ত্র পাইব না। আমরা কি 
পাঠাই ? অনেকে বলিবেন, “টাকা” ; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি 
গুরুতর ভ্রম । সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টারা ইংলপ্ডে যায়,--সেই টাফাটি ভারত- 
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ব্যাপারে ইংলগ্ের মুনাফা ৷ সে টাকা ইংলগড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রশর কৌন অংশেব মৃল্য 
নহে, যাঁদ বিবেচনা! কব, তাহাতেও হানি নাই । অধিকাংশের বিনিমযে আমব। কৃযিজাত 
দ্রব্সকল পাঠাই-_যথা, চাউল, বেশম, কাপাঁশ, পাট, নল ইত্যাদি । ইত বলা বাহুল্য 
যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পারমাণে এই সকল কৃষিজ!ত সামগ্রীর 
আধিক্য আবশ্যক হইবে । স্ুতবাং দেশে চাও বাডিবে । ব্রিটিশ- বাজ্য হইয়া পর্যন্ত এ 
দেশেব বাণিজ্য বাডিতেছে-_সৃতবাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বংসব বংসব অধিক 
কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্তক হইতেছে, অতএব এ পেশে প্রাতি বংসব চাঁষ বাঁড়িতছে । 

চ|ষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশেব ধনধৃদ্ধি শ্রীরৃদ্ধি। যাঁদ পূর্বে ৯০০ বিঘ। জমী চাষ 
কবিযা বাষিক ১০০২ টাক। পাইয থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, নুনাধিক* 
২০০১ টাঁকা পাইব, ৩০০ বিধা চাষ কবিলে, ৩০০১২ টাঁক। পাইব | বঙ্গদেশে দিন 
দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশেব কৃষি্জাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে । 

আব একটা কথা আছে । সকলে মহাদ্ঃাথত হইয়। বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাঁতি 
কব| ভাব-দ্রব্য সামগ্রী বড দ্বশ্মুল্য হইয়। উঠিতেছে। এই কথা নিদ্দেশ কবিয়। 
অনেকেই প্রমাণ কবিতে চাহেন যে, বর্তমীন সময় দেশেব পক্ষে বড দুঃসময়, ইংর'জের 
বাজ্য প্রজাপীডক খাঁজ্য, এবং কলিয়ুগ অত্যন্ত অধশ্মাত্রান্ত যুগ__দেশ উৎসন্ন গেল। ইহ 
যে গুকতব ভ্রম, তাহ। সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন | বাস্তবিক, ভ্রব্যেধ বর্তম।ন 
সাধাবণ দৌন্মুল্য দেশেব অমঙ্গলেব চিহ নহে, ববং একটি মঙ্গলেব চিহ্ন ৷ সত্য বটে, 
যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আডাই টাকা 
লাগে, যেখানে টাকায় তিন সেব ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোষা পাওয। ভাব । 
কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্ততঃ চাউল ব। ঘ্ৃত দুর্মংল্য হইয়াছে। টাকা সম্ভ। 
হইয়াছে, ইহাই বুঝায় । সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকা ধান 
হইযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইহা ফল এই যে, যে ভবমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে ছুই তিন 
টাকা উৎপন্ন হয় । যে ভূমিতে দশ টাঁকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের 
সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইবপ হইয়াছে, স্ুতবাং এই এক কাবণে বঙ্গদেশেব কৃষিজাত 
বাধিক আয়ের বৃদ্ি। হইয়াছে । 

আবার পুর্বে সপ্রমীণ কর! গিয়াছে, কধিত ভূমিবও আধিকা হইয়াছে । তবে দুই 
প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে ; প্রথম, কথিত ভূমিব আধিক্যে, দ্বিতীয়, 
ফসলের মৃল্যবৃদ্ধিতে । যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই 
এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় 
টাক], মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জান্মিতেছে। 

এইবপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় ম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তেব সময় হইতে এ পর্য্যন্ত 
তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বঞ্িলে অহ্যন্তি হইবে না । এই বেশী টাকাটা কার 
ঘরে যায়? ফেলইডেছে? 


* লমাজতত্ববিদেরা! বৃঝিবেন, এখানে, নুানাধিক” শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্ধয আছে, 
কিন্তু সাধুরণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 


ব (১ম)--২৪ 





৩৭০ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


এ ধন কৃষিজাত্-_কৃষকেরই প্রাপ্য পাঠকেরা হঠাং মনে কারবেন, কৃষকেরাই 
পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না । কে পায়, আমরা দেখাইতোছ । 

কিছু রাজডাণ্ারে যায় । গত সন ১৮৭০।৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনশ কলিকাতা 
রেবিনিউ বো হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্ষটাধ্ক্ষ সাহেব লিখেন), ১৭৯৩ 
সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫১৮৭১৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য) ছিল, 
সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০১৪১,২৪৮ টাক! বাজন্ব আদায় হইতেছে । অনেকে অবাক 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের প্রন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবাব বৃদ্ধি 
ফি? শক্‌ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন_যথ , তৌফির বন্দোবস্ত, 
লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নুতন “পয়স্তি” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কব বৃদ্ধি 
ইত্যাদ । অনেকে বলিবেন, এ সকল বৃদ্ধি যাহ! হইবার হইয়াছে, আব বড অধিক 
হইবে না। বকস্ত শকৃ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতবপে হইতেছে । 
পূর্ববাবধারিত কবেব উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেন্ট্‌ পাইতেছেন__সাডে বাষটি লক্ষ 
টাকা__তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন । 

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাগ্ারে যাইতেছে । আফিমের আয়েব আঁধকাঁশই 
কাষজাত । কফ্টমূ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাগাবে কৃষিজাত অনেক ।ধন যায়। 

শকৃ্‌ সাহেব বলেন, এই কাষজাত ধনবৃদ্ধির অধিকাংশই বণিক এবং মহাজনদিগের 
হস্তগত হইয়াছে । বণিক এবং মহাঁজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, 
তছ্বিষয়ে সংশয় নাই । কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাডিয়াছে। 
এবং যে বণিকের। মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় কবে, কৃষিজাত ধনের 
কিয়দংশ যে তাহাদের লাভদ্বদপে পবিণত হয়, তাদ্বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্ত কৃষিজাত 
ধনের বৃদ্ধিব অধিকাংশই যে তাহাঁদেব হস্তগত হয়, ইহা! শকৃ সাহেবের ভ্রমমাত্র । এ ভ্রম 
কেবল শকৃ সাহেবেব একার শহে । “ইকনমিষ্ট( এই মতাবলম্বী । “ইকনমিষ্টের” ভ্রম 
“ইপ্ডিয়ান্‌ অবজব্বরের” নিকট ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হইয়াছে । সে তর্ক এখানে উত্থাপনদের আবশ্বক 
নাই । 

আধকাংশ টাকাট। তৃস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেবই আধকার 
অস্থায়শ । জমশীদার ইচ্ছ। কপিলেই তাহাদের উঠাইতে পাবেন । দখলের অধকার অনেক 
স্থান্ইে অগ্ঠাপি আকাশকুসুম মাত্র । যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, 
সেখানে কার্যে শাই । অধিকার থাক্‌ বা না থাক্‌, জমীদার উঠিতে বাঁলিলেই 
উঠিতে হয়) কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে 
পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বঁকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন । 
পুর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধ হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ 
নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা [সিদ্ধ । প্রজাব্দ্ধি হইলেই জমীর খাঙ্জানা 
বাড়িবে । যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজান্বদ্ধ হইলে তাহার জন্য দ্ুই জন 
প্রার্থী দাড়াইবে । যে বেশী খাজানা দিবে, জমণদ!র তাহাকেই জমী দিবেন । রাম 
কৈবর্ঠের জমশট্ুকু ভাল, সে এক টাক। হারে খাজানা দেয় । হাসিম শেখ সেই জমী 


* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হম্ব, তখন 980503 কয় নাই। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৭৯ 


চাঁয়_সে দেড টাকা হার স্বীকার কারতেছে । জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন । 
রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, মে অমান উঠিল। নয় ত আধিকার আছে, 
কিস্তকি করে ? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে ? 
আঁধকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল । জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন । 

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে ন' ফোন সময়ে, কোন সুযোগে না 
কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভঁমর হার ধদ্ধ হইয়াছে । আইন আদালতের 
আবশ্তক করে নাই-বাজারে যফেবপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে কিঙ্গী পটলের দর বাে, 
প্রজাবৃদ্ধিতে সেইৰপ জমীর হার বাভিয়াছে। সেই বৃদ্ধ। জমীদারের উদরেই 
গিয়াছে । 

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন । তাহারা বলিবেন, 
আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে । আইন--সে একটা তামাসা 
মাত্রব-বড মানুষেই খরচ কবিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে । নিরিখ পুর্বববণিত 
প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে । আব জমীদাবের দযা ধর্-_যখন আর স্তর ফিরে না, 
তখন লোকের দয়া ধর্শের আবিভাব হয়।* স্তর ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের 
আঁধকাংশ বদ্ধিত ধার্য আয় তুস্বামিগণ আপন1দিগের হস্তগত কবিযাছেন। চিরগ্থায়ী 
বন্দোবস্তেব সময়ে জমীদারের যে হস্তরুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতু্ুপ 
হইয়াছে । কোথাও দশগুণ হইযাছে। বিছু না বাঁডিযাছে, এমন জমীদারী 
আত অল্প । 

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজ পাইয়া থাকেন, 
ভূস্বামী পাইয়! থাকেন, বাণক্‌ পাষেন, মহাঁজন পায়েন,কৃষী কি পাঁষ? যে এই 
ফসল উৎপন্ন করে, সেকিপায়? 

আমরা এমত বলি নাযে,সে কিছুই পায় নী। বিন্দ্বু বিসগমাত্র পাইযা থাকে । 
যাহা পায়, তাহাতে তার কিছু অবস্থাব পরিবর্তন হয় নাই। অগ্যাপি ৬ঁমির উংপরে 
তাহার দিন চলে না । অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায পায়, তাহ না পাঁওয়ারই 
মধ্যে । থার ধন, তাঁর ধন নয । যাহার মাতার ক্ালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের 
ভাগে সে কেহ হইল ন]। 

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । অসাধাবণ কৃষিলক্ষ্ী 
দেশের প্রতি সুপ্রসন্ন। ৷ তাহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে । সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, 
বণিকৃ, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে । অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, তৃস্বামী, বাণিক্‌, 
মহ]জন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই । সহস্র লোকের মধ্যে 
ফেবল নয় শত নিরাব্বই জনের তাহাতে গ্রীৃদ্ধি নাই । এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি 
তবঁলিতে চাহে, তবপুক ; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীর্দ্ধি না 
দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান কারিব না। 


* আমরা মুক্তকণ্ঠে কার করি, সকল ভূত্বামী এ চরিত্রের নহেল। অনেকের যথার্থ দয়! 
ধর্ম আছে। 


৩৭২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_জমীদার 


জীবের শক্র জীব ; মনুষ্ঠের শক্র মনুষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শক্ত বাঙ্গালী ভূস্বামী 
ব্যাঘাদি বৃহজ্ন্ত, ছাগাঁদ ক্ষুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মংস্য, 
সফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমীদাঁর নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে 
ভক্ষণ করে । . জমশদার প্রকৃত পক্ষে কষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন ন! বটে, কিন্ত 
যাহ! করেন, তাহ] অপেক্ষা হদয়শোঁণিত পান কবা দয়াব কাজ । কৃষকদিগের অন্যান্য 
বিষয়ে যেমন দুর্দশা হউক না কেন, এই সর্ববরত্বপ্রসবিনশ বসৃমতশ কর্ষণ কাঁরঘ। 
তাহাদিগের জীবনোপাঁয় যে না হইতে পারিত, এমত নহে । কিন্তু তাহা হয় ন"; 
কৃষকে পেটে খাইলে জমীদাঁর টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢাজিতে পারেন না । 
সুতরাং তিনি কৃষ্ষকে পেটে খাইতে দেন নী । 

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি । কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট 
হয় নাই । ববং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি । 
যে সুহদগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান মৃখের মধ্যে গণনা করি, তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকে জমীদার । জমীদারের! বাঙ্গালী জাতির চুডা, কে না তাহাঁদগের 
প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, 
তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দুরে থাকুক, যান আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, 
হয়ত তাহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব । তাহা হষইঈইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত তইব। 
কিন্তু কর্তব্য কাধ্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে । বঙ্গীয় 
কৃষকেরা নিঃসহাঁয়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দশাঁপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধো 
জানাইতেও জানে না। যাঁদ মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা! নিবারণের ভরসায় একবার 
বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে । আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয়ত সমা'জ- 
শ্রেষ্ট ভূম্বামিমগুলীর বিরাগভাজন হইব__অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্াসত, উপহিত, 
অমর্য)াদাপ্রাপ্ত হইব-_বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভীজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও 
[নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রাতপন্ন হইব । সে সকল ঘটে, 
ঘটুক । যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাঁতরের হইয1 কাতরোক্তি না করে,__পীডিতের 
পাভা নিবারণের জন্য যত্রু না করে, যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভৃত হইয়া সত্য 
কথা বালিতে পরাগ্মুখ হয়, তবে যত নগ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। 
যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে 
লেখনন আর্তের উপকারার্থ না িখিল, সে লেখন নিম্ষলা হউক । ধাহাঁরা নশচ, 
তাহারা যাহ] ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যীহারা মহং, 
তাহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বাঁলয়া মাজ্ঞনা! করিবেন,_এই ভিক্ষ।। আমরা জাদিয়া 
শুনিয়। কৌন অযথার্থোক্তি কারব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ 
হইয়। তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্ত- 
কণ্ঠেই বালব । 

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়” 
সম্বন্ধে বলিতেছি না । যাঁদ কেহ বলেন, জমীদার মাজেই ছুরাত্ম! বা অত্যাচারী, তানি 
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নিতান্ত মিথ্যাবাদী । অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবংসল, এবং সত্যন্ঠি । সুতরাং 
তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমশদার 
অত্যাচারী ; তাহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই 
বলয়। রাখিলাম । যেখানে জমশদার বিযাছি বা বলিব, সেইখানে এ অত্যাচখরী 
জমদারগুলিই বুঝাইবে । পার্ক মহাশয় 'জমণদার সম্প্রদায় বুঝিবেন নী । 

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু আঁধক নহে। তাহা 
হইতে প্রথমতঃ চাঁষের খরচ কুলাইতে হয় । তাহা অল্প নহে । বাঁজের মূল্য পৌষাইতে 
হইবে, কৃষাণেব বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খবচও 
আছে । তাহা বাদে যাহ! থাকে, তাহ! প্রথমে মহাজন আটক করে ৷ বর্ধাকালে ধার 
করিয়া খাইয়াছে, মহাঁজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে । কেবল পরিশোধ নহে, 
দেডখ সুদ দিতে হইবে । শ্রাবণ মাঁসে দ্বই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌঁষ মাসে তিন 
বিশ দিতে হইবে । যাহা রহিল, তাহা অল্প । তাহা হইতে জমশীদারকে খাজানা দিতে 
হইবে । তাহা দিল । পরে যাহা বাকি রহিল-_ অল্লীবশিষ্ট, অল্প খৃদের থুদ, চধ্িত ইক্ষুর 
রস, শুষ্ক পঞ্চলের মৃত্তিকাগত বারি--তাহাতে আত কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা 
দিনপাত হইতে পাবে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন 1 

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌঁষেব কিস্তি খাজানা দিল । কেহ কিস্তি 
পারশোধ করিল-_ কাহারও বাকি রহিল । ধান পালা দিয়া, আছডাইয়', গোলায় 
তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়। গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বংসরের খাজানা পাঁরশেধ 
করিতে চৈত্র মাসে জমিদারের কাছারিতে আসিল । পবাণ মণ্ডলের পৌষের কিন্তি 
পাচ টাকা, রি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাক আছে। আর চৈত্রের কিস্তি 
তিন টাকা । মোটে চাঁর টাকা সে দিতে আসিয়াছে । গোমন্তা হিসাব করিতে 
বসিলেন । হিসাব করিয়া বলিলেন, “তোমার পৌষের কিস্তি তিন টাকা বাকি 
আছে ।” পরাণ মণ্ডল অনেক চশৎকার কারিল__দোহাই পাডিল-_হয় ত দাখিলা 
দেখাইতে পারিল, নয় তা নাঁ। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি 
টাকা লইয়া, দাঁখিলায় দুই টাকা লিিয়া দিয়াছে । যাহা হউক, তিন টাকা বাকি 
স্বীকার না৷ কারলে সে আঁখার কবচ পায় না। হয় ততাহা না দিলে গোমস্ত! 
সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে । সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন 
টাঁক। বাকি স্বীকার কারিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা । তখন 
গোমন্তা স্রদ করিল । জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা । তিন বংসরেও 
চারি আনা, এক মাসেও চার আনা । তিন টাকা বাকির সুদ %০ আনা। 
পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল । পরে চৈত্র কান্তি তিন টাকা দিল। তাহার 
পর গোঁমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দ্ুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা 
রাখে । তাহাকে হিসাবানা ৯ টাকা দিতে হইল । তাহার পর পার্বণী। নাঁএব 
গোমন্তা, তহশলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ধণীর হকদার । মোটের উপর পড়ত৷ 
গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল । সকলে ভাগ করিয়া লইলেন । পরাণ মণ্ডলকে 
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এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার ফরি। তান 
ইহাঁর মধ্যে ন্যাঁধয খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব 
গোমস্তার উদরে গেল । সে কাহার দোষ £ঃ জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, 
নাএবেরও দেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষ। কিছু কম । সুতরাং এ 
মব না করিলে তাহাদের দিন্পাত হয় কি প্রকারে ? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে 
হয় না বটে, কিন্ত তাহার কাপণ্যের ফল । প্রজাব নিকট হইতে তাহার লোকে আপন 
উদরপুত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? তাহার কথা ফাঁহবার 
কফি প্রয়োজন আছে? 

তাহার পর আধা মাসে নববর্ষেব শুভ প্ুণ্যাহ উপস্থিত । পরাণ প্ুপ্যাহের কিস্তিতে 
দুই টাকা খাজানা দিয়। থাকে । তাহা ত সে দিল, কিন্ত সে কেবল খাজানা। শুভ 
প্রণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত 
জমীদ!রেরা অনেক শারক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নজর দিতে হয় । তাহাও দিল । 
তাহার পর নাঁএব মহাশয় আছেন-_-তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাঁও দিল । 
পরে গোমস্ত| মহাঁশয়েরা, তাহাদের ন্যায্য পাওন] তাহারা পাইলেন । যে প্রজার অর্থ 
নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল__তাহার কাছে বাকি রহিল । সময়ান্তরে আদায় 
হইবে । 

পরাঁণ মণ্ডল সব দিয় থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই । 
এদিকে চাষের সময় উপস্থিত । তাহার খবচ আছে । কিন্ত ইহাতে পরাণ ভশখত নহে । 
এ ত প্রত বংসরই ঘটিয়া থাকে । ভরপ! মহাজন । পরাণ মহাজনের কাছে গেল । 
দেড়ী স্দে ধান লইয়া আসিল, আঁবাঁব আগামী বংসর তাহা সদ সমেত শুধিয়! নিঃস্ব 
হইবে । চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী প্রদ দেয়। ইহাতে রাজার 
নিংস্ক হইবার সম্ভীবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমাঁদার নিজেই মহাজন । গ্রামের 
মধ্যে তাহার ধানের গোলা ও গোলাবাডী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া 
আসিল । এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, 
তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশ্ে কঙ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড় সদ ভোগ করেন । 
এমত অবস্থায় যত শঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ । 

সকল বংসর সমান নহে । কোন বংসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসর জন্মে না) 
আতিব্ষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
অন্য কণটের দৌরাত্ম্যও আছে । যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কঞ্জ দেয়? 
নচেং দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খল 
পরিশোধ ফারিতে পারিবে না । তথন কৃষক নিরুপায় । অক্নাভাবে সপারিবারে প্রাণে 
মারা যাঁয়। কথন ভরসার মধ্যে বন্য অথাছ্য ফলমূল, কখন ভরস) “রিলিফ”, কখন ভিক্ষা, 
কখন ভরসা কেবল জগদীশ্থর ৷ অল্লসংখ্যক মহাত্মা! ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে 
প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সৃবংসর । পরাণ মণ্ডল কর্জ পাইয়। 
দিনপাত করিতে লাগিল। 

পরে ভাদ্রের কিন্তি আদিল । পরাশের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৭৫ 


পিয়াদা, নগদী, হালশাহান1, কোটাল বা তদ্রপ কোন নামধারী মহাত্মা ভাগাদায় 
আিলেন। হয় ত কিছু ফাঁরতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। 
নয় ত পরাণ কর্জ করিয়া টাকা দিল । নয় ত পরাণের ছুর্ুদ্ধি ঘটিল-__সে পিয়াদার 
সঙ্গে বচসা করিল । পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল 
আপনাকে শালা বলিয়াছে।” তখন পরাণকে ধারতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। 
তাহারা পরাণকে মাটিছাড়া কারয়! লইয়া আসিল । কাছারিতে আিয়াই পরাণ কিছু 
সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল-_শরীরেও কিছু উত্তম মধ/ম ধারণ করিল । গোমন্ত। তাহার 
পাচ গুণ জরিমানা করিলেন । তাহার উপর পিয়ার রোজ । পিয়াদাদিগের প্রতি 
সুকৃম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর । যদি পরাণের কেহ হিতৈষা থাকে, 
তবে টাকা দিয় খালাঁপ করিয়া আনিল । নচেং পরাণ এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন, 
পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল । হয় ত পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া 
এজেহার ফরিল। সব্‌ ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্ষ্টেবল পাঠাইলেন । 
কন্ছেবল সাহেব__দিন দৃ্য়ার মালিক-_কাছারিতে আসিয়া জাকিয়া বসিলেন। 
পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া-_একট্টু কীদা কাট! আরম্ভ কারিল। কন্ষ্েবল সাহেব 
একটু ধুমধাম ফারিতে লাগিলেন-__কিন্তু “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই । তিনিও 
জমীদারের বেতনতুকৃ--বংসরে ছুই তিন বার পার্বণী পান, বড় উড়িবার বঙ্গ নাই। 
সে দিনও সর্বসুখময় পরমপবিত্রমৃত্তি রৌপ্য চক্রের দর্শন পাইলেন । এই আশ্চধ্য 
চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্তের হ্বদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়-_ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। 
তিনি গোমন্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ কারিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল 
না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক-_সে পুকুরধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল- আমি 
ডাক দিব। মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল ।” মোকঙ্গম। 
ফািয়। গেল । 

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, ফাছারিতে আটক রাখা, মারপিট কর" জরিমানা কর।, 
কেবল খাজান! বাঁকির জন্য হয়, এমত নহে । যে সেকারণে হয়। আজ গোপাল 
মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিং প্রণামী দিয়া নালিশ কারিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে 
লইয়া খায় নী”_-তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজ নেপাল মগ্ডল এরূপ 
মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভশিনগর সঙ্গে গ্রসক্তি করিয়াছে” 
-অমান পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজ সম্বাদ আসল, পরাপের 
বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতশ হইয়াছে--অমাঁন পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ 
জমণশদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমাঁন তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 

গোমস্ত। মহাশয়, পরাপের কাছে টাকা আদায় কারয়াই হউক বা! জ্াামন লইয়াই 
হউক বাঁ ফিস্তিবন্দপী করিয়াই হউক রা সমগক্কান্তরে বিহিত কারবার আশায়ই হউক, 
পুনর্ববার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল হয় নাই 
বজিয়াই হউক, পরাণ মগুলকে ছাড়িয়া দিলেন । পরাণ ঘয়ে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত 
হইল । উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ ব 
ভরাতৃপুত্রের অন্নপ্রাশন । বরাঙ্গ ছুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চাঁড়ল । সকল প্রজ। 


৩৭৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


টাকার উপর 1০ দিবে । তাহাতে পচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের 
খরচ ল।গিবে-_তিন হাঁজার জমিদারের সিন্্বকে উঠিবে | 

যে প্রজা পারিল, সে দিল__পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই_সে দিতে পারিল 
না। জমিদারী হইতে পুরা পাচ হাজার টাক! আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার 
স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহাঁলে পদার্পণ করিবেন । তাহার আগমন হইল-_ গ্রাম 
পবিত্র হইল । 

তখন বড বড় কাঁপা কালো গাট। আনিয়া, মণ্ডলের কাছারির দ্বারে বাধিয়। যাইতে 
লাগিল । বড বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মুগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে 
লাগিল । বড় বড় কালে! কালো বার্তকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুটিতে ঘর পুরিয়া 
যাইতে লাগিল। দধি ছৃপ্ধ ঘৃত নবনশতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, 
কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে । বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক-পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরা- 
অয়ের লক্ষণ দেখ! যাইতে লাগিল । 

কিন্তু সে সকল তবাজে কথা । অআণসল কথা, জমশদারকে “আগমন,” “নজর” বা 
“সেলামি” দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে %০ বসিল । কিন্তু সকলে এত পারে 
না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছাঁরিতে কয়েদ হইল, অথবা 
তাহার দেনা বাঁকির সামিল হইল । 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফফল হইয়াছে । 
তাহাতে গোমন্তার চোখ পড়িল। তান আট আনার স্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আ'দ1লতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন । দরখান্তের তাৎপর্য্য এই, 
“পরাণ মণ্ডলেব নিকট খাজান! বাঁক, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব । কিন্ত পরাণ 
বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক 
জমায়েত করিয়াছে । অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক 1” গোমস্তা 
নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মগুলেরই যত অতণটাচার । সুতরাং আদালত হইতে 
পিয়াদা নিযুক্ত হইল । পিয়াদ। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মীয়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় 
অভিভূত হইল । দীড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়৷ জমীদারের কাছারিতে 
পাঠাইয়া দিল । ইহার নাম “ক্রোক সহায়তী” | 

পরাণ দেখিল, সর্বস্ব গেল । মহাজনের খণও পাঁরশোধ করিতে পারিব না, 
জমশদারের খাজানাঁও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না । এত দিন পরাণ 
সাঁহয়াছিল-কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল 
শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে । পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিস্ত সে ত 
সোজা কথা নহে । আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের 
উপায় নাই। ফ্টাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্‌ চাই; আশামী সাক্ষী তলবান' 
চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই ; সাক্ষীদের পারিতোধিক আছে; হয় ত আমাঁন-খরচা 
লাগিবে ; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশ। রাখেন । 
পরাপ [নিঃস্ব ।__-তথাপি হাল বলদ ঘট বাটি বোচয়া আদালতে নালিশ কারল। ইহ! 
অপেক্ষ! তাহার গলায় দড়ি দিয়! মর! ভাল ছিল । 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৭৭ 


অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল 
করিয়া সকল ধান কাটিয়া! লইয়! বিক্রয় কবিয়াছে । সাক্ষীবা সকল জমসদাঁবেব প্রজা 
সুতরাং জমাদাবের বশীভত- দেহে নহেভয়ে বশভৃত। সুতবাং তাহার পক্ষেই 
সাক্ষ্য দিল । পিয়াঁদ। মহাশয় বৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবত্তী । সকলেই বাঁলল, পবাণ ক্রোক 
অদ্বল করিয়া ধান ক।টিয়া বেচিযাঁছে । জমীদারেব নালিশ ডিক্রুী হইল, পবাণের 
নালিশ ডিস্মিস্ হইল | ইহাঁতে পবাঁণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদাঁরকে ক্ষতিপুবণ দিতে 
হইল, দ্বিতীয়তঃ, দ্বই মৌঁকদ্গমাতেই জমশীদাবেব খবচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই 
মৌঁকদ্দঘাতেই নিজের খরচা ঘব হইতে গেল । 


পবাঁণেব আব এক পয়স] নাই, কোথা হইতে এত টাক! দিবে » যাদ জম 
বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেং জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ কবিয়। পলায়ন 
কবিল। 


আমরা এমত বি না যে, এই অত্যাচাবগুলিন সকলই এক জন প্রজাব প্রতি এক 
বংসব মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদাবই এবূপ করিয়া থাকেন । তাহা হইলে, দেশ 
বক্ষ। হইত না। পবাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি-_একটি কল্লিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া 
প্রজাব উপব সচবাচর অত্যাচার-পবায়ণ জমীদারেরা যত প্রকাব অত্যাচাৰ করিয়। 
থাকেন, তাহ! বিবৃত কবাই আমাদের উদ্দেশ্য । আদি এক জনের উপব একবপ, কাল 
অন্য প্রজার উপব অন্যবপ পীডন হইয়া থাকে । 


জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাজ্মেব কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত 
নতে । জমীদাববিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত বকমে টাকা! আদায় 
কব] হয়, তাহার তালিকা কবিয়া সমাপ্ত কবা যায় না । সর্বত্র এক নিয়ম নহে, এক 
স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে? অনেকের কোঁন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, 
আদাঁয় কবেন । দৃষ্টাত্তস্ববপ আমরা একটি যথার্থ ঘটন1 বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা 
উদ্ধৃত কবিব। 


যে প্রদেশ গত বংসর* ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়! শিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি 
গ্রামে এই ঘটন। হইয়াছিল । গ্রামেব নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩৯ 
আগস্টের অব্জর্বরেব ৯৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল । 
গ্রামখানি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের শ্ায় জলে ভামিতে লাগিল । গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান 
সকল ড্রাবয়া গেল । গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল । প্রজাগণ 
শশব্যন্ত । সে সময়ে জমশদারের কর্তব্য, অর্থদানে, খাছাদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা । 
তাহ! দূরে থাক, খাজান! মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দ্বুরে 
থাক, খাজানাটা ছুদিন রাহয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয় । কিন্ত রহিয়া 
বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়ের! সেই সময়ে পাইক পিয়াদার সঙ্গে 
বাজে আদায়ের জন্ম আয়! দলবল সহ উপাস্থিত হইলেন । গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন 


*ধ সন ১২৭৮। 


৩৭৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


খোদকাস্ত গ্রজা, এবং ৯২1১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক । একটি তালিকা করিয়া 
ইহাদের নিকট ৫৪%০ আদায় করিতে বসিলেন । সে তালিকা এই ;-_ 


নায়েবের প্ৃণ্যাহের নজর -** “২ ৬৯ 

জমশদারাঁদগের পীচ শরিকের নজর -* ৫৯ 

গোমস্তাদগের নজর “*" ০, ২১ 

পুণ্যাহের পিয়াদার তলবান তা ৯৯ 

গোপালনগরে বাশ ঢোলাইফের খরচ -* “-* ১২৯ 

আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা -** ১০, //0 

ভাদ্রের কাস্তর পিয়াঁদাব গুলবানা ০. ০, ১1,/০ 

নৌকা ভাড়া ** -" ১০ 

সদর আমলাব পুজার পার্বণী -** ,, ৬০ 

কাছারির জমাদার ০, ৮০. ১১২ 

এ হালশাহানা রড ৮ ১২২ 

পাঁচ শরিকের পার্ধরণী ০. “০. ৫৯ 

শ্রীরাম সেন, হেড মুহারি 2০ ৩ ১১৯ 

জমশদারের প্রুরোহিত্রর ভিক্ষা ১৭৯ ৭ ২১ 

গোমস্তাদের ভিক্ষা ০০" **. ১২১২ 

মুহারিদের ভিক্ষা ১০, ”* ৩ 

বরকন্দাজাদগের দোঁল্র পার্বণী ”০* ,০* ১২ 

ডাকটেকঝ্স রি হি ৩১২ 
&৪৮/০ 


এই দুঃখ্রে সময়ে প্রজাদিগেব উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা 
পাঁড়ল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্ত গোমন্তারা অসাধ্যও সাধন কারিয়' থাকেন । 
প্রজার কায়ক্রেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাঁওলাত বরাত করিয়া, এ টাফা দিল। 
লোকে মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহা অত্যাচারের চরম হইয়াছে । কিন্ত গোমস্তা 
মহাশয়ের তাহা মনে করিলেন না। তাহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি 
কুবের । যে দিন টাকায় তিন আন। হারে ৫৪%০ আদায় কারিয়া লইয়া গেলেন, তাহার 
91৫ দিন মধে)ই আবার উপাস্থৃত। বাবুদের কন্পার বিবাহ । আর ৪০ টাকা তুলিয়া 
দিতে হইবে । 

প্রজার! নিরুপায় । তাহার একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নগলকুঠিতে গিয়া কর্জ 
চাহিল। কঞ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল _মহাজনও বিমুখ হইল । 

তখন অগত্যা গ্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন ফরিল-_ফোৌজদাঁরিতে গিয়া শালিশ 
করিল । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আশামশদিগকে সাজ! দিলেন । আশামশরা আপিল 
করিল, জজ সাহেব বজিলেন, প্প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্ত 
আইন অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম ।? সুবিচার হইল । কে না জানে, 
বিচারের উদ্দে্ট আশামশ খালাস ? 


বিবিধ প্রবন্ধ_-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৭৯ 


এটি উপন্থাস নহে । আমরা ইপ্ডয়ান্‌ অবৃজর্ধর্‌ হইতে ইহা! উদ্ধত করিলাম । দুষ্ট 
লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দৃ্বদ্ধ উদাহরণ-স্বরূপ 
উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রাত দোষারোপ কর অবিচার । যাদি এ উদাহরণ সেরূপ 
হইত, তাহা! হইলে ইহা! আমরা প্রয়োগ ফরিতাম না। এ তাহ! নহে- এবূপ ঘটন! 
সচরাচর ঘটিতেছে । হারা ইহ! অস্বীকার করেন, তাহারা পন্নশগ্রামের অবস্থা কিছুই 
জানেন না। 

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন,_- 
«ডাকটেক্স” । গবর্ণমেন্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া! মহা 
কোলাহল করিয়। থাকেন । কিন্ত তাহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন ? 
এঁ “ডাকটেঝ্স” কথাটি তাহার প্রমাণ । গবর্ণমেন্ট বিধান করিলেন, মফঃস্থলে ডাক 
চতিবে, জমীদারেরা তাহার খরচ! দিবেন । জমণদারেরা মনে মনে বলিলেন, “ভাল, 
দিতে হয় দিব, কিন্ত ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। 
যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়। বসাই, যেন কিছু মুনাফা থাকে ।” তাহাই 
করিলেন । প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল--জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু 
লাভ করিলেন । গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার 
ঘাড়ে পড়ে । 

ইন্কমৃটেকুও এরূপ । প্রজার! জমীদারের ইন্কমৃটেক্স দেয় । এবং জমীদার তাহ 
হইতে কিছু মুনাফা রাখেন । 

খাস মহল ধাহারা গ্রহণ করেন, ঠাহাদিগকে রোড্‌ ফণ্ড দিতে হয় । এ রোড 
ফণ্ড আমরা তৃত্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি 

রোড্‌সেস্‌ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় 
করেন নাই । কিন্ত জমীদারের। কেহ কেহ আদায় কারতেছেন । আদায় করিবার 
আধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার আঁধক হইতে পারে না। এক জেলায় 
এক জন জমশদার ইহার মধ্যে টাকায় চাঁর আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এক জন প্রজ। দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধাঁরয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ত 
করিলেন । প্রজ। নালিশ করিল, এবার আসামী “আইন অনুসারে” খালাস পাইল না । 
জমশীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন । 

সর্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাম্পাতালির” বৃত্তান্তটি কৌুকাবহ। সবৃডিবিজনের 
হাকিমের স্কুল, ডিস্পেন্সর করিতে বড় মজবুত । ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টাপ্ট্‌ 
মাজিষ্রেট্‌ স্থঃয় সবৃডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য ততপ্রদেশীয় জম'দারগণক্ষে 
ডাকাইয়া সভ। করিলেন । সফলে বিছু কিছু মাক াদা দিতে হ্বীকৃত হইয়া 
গেলেন । একজন বাটী গিয়! হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত 
টাক। হাম্পাতালের জন্য টাদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিশের নিকট 
টাকায় /০ আন৷ হাম্পাতালি আদায় করিতে থাঁফিবে 1” গোমন্তারা তদ্রুপ ফাঁরতে 
লাগিল । এদিকে িস্পে্সারর সফল যোগাড় হইয়া উঠিল না_তাহা সংস্থাপত, 
হুইল ন1। সুতরাং এ জমীদারকে কখন এক পয়সা টাদা দিতে হইল না। কিন্ত 
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প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাম্পাতাঁলি আদায় হইতে লাগিল । 
কয়েক বংসর পরে জমীদার এ প্রজ।দিগের খাজনার হাঁর বাঁড়াইবার জন্য ১৮৫৯ 
সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন । প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়শ 
বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা দিয়! আসিতেছি--কখন হার বাড়ে কমে 
নাই__স্তরাং আমাদগের খাজানা বাঁডিতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্থযত্তর 
এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলয়! /0 খাজানা বেশী দিয়া 
আসিতেছে । সেই হেকৃভে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাঁই | 

এক্ষণে জমশদাঁরাদগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পূর্সেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন । দিন 
দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে । কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামী- 
দিগের কোন অত্যাচার নাই__যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমত- 
বিরুদ্ধে, নায়েব গোমন্তাগণের দ্বারায় হয় । মফংস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার 
আছেন, ভাহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বড় বড জমখদারদিগের অত্যাচার তত আধক 
নহে ;-অনেক বড বড ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই । সামান্য সামান্য ঘরেই 
অত্যাচার অধিক । যাহার জমশীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধশ্মীচরণ করিয়া 
প্রজাদগের নিকট আর ২৫ হাজার টাক। লইবাঁর জন্য তাহার মনে প্রবৃত্তি ছূর্ববলা 
হইবারই সম্ভাবন", 1কস্ত ধাহাঁর জমীদারশ হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, 
অথচ জমীদাঁবী চাল-চলনে চলিতে হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার 
ইচ্ছ| তাহাতে সুতরাং বলবতাী হইবে । আবার যাহারা নিজে জমীদার, আপন 
প্রজার নিকট খাজনা আদায় কবেন, তীাঁহীদের অপেক্ষা পত্তনখদার, দরপত্তনখদর, 
ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক । আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমশদার শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছি । জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুবিতে হইবে । ইহারা জমীদারকে 
জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্ত ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, 
সুতরাং প্রজার নিকট হইতে তাহাদিগকে লীভ পোষাইয়। লইতে হইবে । মধ্যবর্তী 
তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম আনিষ্টকর । 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই 
জঁমদারের অন্াতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া 
থাকে । প্রজার উপর যে কোনরূপ গড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে । পখড়ন না করিলে খাজান' 
দেয় না । সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজান! আদায় করিতে গেলে জমীদারের 
সর্বনাশ হয়। কিন্তু এততসম্বদ্ধে ইহাঁও বততব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না 
হইলে, তাহার! বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। 

ধীহারা জমশদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তীহাদিগের বিরোধী । 
জমশদারদের দ্বারা অনেক সংকার্ধয অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে 
1বগ্ভালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে 
বসিয়া বিষ্ঠোপাঞ্জন করিতেছে, ইহা! জমশদারদিগের গুণে । জমপদারেরা অনেক 
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স্থানে চিকিংসালয়, রথ্যা, অভ্ভিথিশাল৷ ইত্যাদির সুজন করিয়া সাধারণের উপকার 
করিতেছেন । আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষাঁদগের 
সমক্ষে দুটে। কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইশডয়ান এসোসিএশন্‌-__ 
জমীদারদের সমাজ । তদ্দ্ারা দেশের যে মঙ্ষল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা! অন্য কোন 
সম্প্রদায় হইতৈ হইতেছে না বা হইবারও সম্ভবনা দেখা যায় না । অতএব জমণীদার- 
দিগের কেবল (নন্দ! কর। আতি অন্যায়পরতার ফাঁজ। এই সম্প্রদাঁয়ভুক্ত কোন কোন 
লোকের দ্বার। যে প্রজাপখডন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জীজনক কলক । এই কলঙ্ক 
অপনীত কর। জমীদারাদগেরই হাত । যাদ কোন পরিবারে পীঁচ ভাই থাকে, তাহার 
মধ্যে দ্ুই ভাই দ্রশ্রিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দ্বশ্চরিত্র ভ্াতৃদ্ধয়ের চরিত্রসংশোধ জন্য 
যতু করেন । জমীদারসন্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইবূপ 
করুন । সেই কথা বিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । আমর! র।জপুরুষাঁদগকে 
জানাইতেছি না-_জনসমাজকে জানাইতেছি ন|।। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের 
নালিশ | ইহ তাভাঁদিগের অসাধ্য নহে । সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের 
বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বপেক্ষা গুরুতর, এবং কাধকরী । 
যত কুলোক চুর কাঁরিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌধ়ে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
প্রতিবাসীদিগেব মধ্যে চোব বালিয়া ঘ্বণিত হইবাব ভয়ে ট্রি কবে না। এই দণ্ড 
যত কার্ধ)করী, আইনের দণ্ড তত নহে । জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই 
হাত। অপর জমীদারাদগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভঙ় 
থাকলে, অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্বৃত্ত ত্যাগ করিবে । এ কথ।ব প্রাতি মন্যোগ 
করিবার জ্য আমর! ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিএশন্কে অনুরোধ করি । যদি তীাহাবা 
কুচরিত্র জনীদারগণকে শাসিত কারিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, 
তজ্জন্য তাহাঁদিগেব মাহাত্্য অনন্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাপে কণন্তিত হইবে । 
এবং তাহাঁদগেব দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে । একাজ না 
হইলে, বাঙ্গাল দেশের মঙ্গলের কোন ভরস। নাই । খাঁহী হইতে এই কাধ্যের 
সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঁলিয়া পুজিত হইবেন | কি উপায়ে এই 
কার্য [দ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধাতিত কর! কঠিন, ইহ স্বীকার কাব। কিন, 
[িস্ত অপাঁধ্য নহে । উক্ত সমাজে কাধ্যাধ্ক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমর। এমত 
বিশ্বাস কার না। তাহার৷ সুশিক্ষিত, তীঁক্ষবুদ্ধি, বন্ৃদর্শী, এবং কাধ্যক্ষম ৷ তাহারা 
এঁকাতপ্তকচিত্তে যত্ত কারলে অবশ্ত উপায় স্থির হইতে পারে । আমরা যাহা কিছু এ 
বিষয়ে বালিতে পারি, 'তদপেক্ষা তাহাদিগের দ্বার! সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে 
পারবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্বক হয়, 
আম'দিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বালিতে প্রস্তত আছি। এক্ষণে 
কেবল এই বক্তব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, 
তাহ! হইলে তীাহাদিগেরও অধ্যাতি। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-প্রাকৃতিক নিয়ম 


আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশ। আদ কালি হয় নাই । ভারতবর্ষ য় ইতর লোকের 
অবনতি ধারাবাহিক ; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে 
ভারতবষ'য় কৃষকদিগের দুর্দশার সৃত্রপাত । পাশ্চাত্যের কথায় বলেন, একদিনে 
রোমনগরী নিম্মিত হয় নাই । এদেশের কৃষকদিগের ছৃর্দশাও দ্বই এক শত বংসরে 
ঘটে নাই । আমরা পুর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাঁজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক 
প্রজাপীডন হইত না; কিন্ত তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তংকালে প্রজ|দিগের বিশেষ 
সৌষ্টব ছিল । এখন রাজার প্রাতানধিস্বরূপ অনেক জমশদারে প্রজাপীডন করেন ; 
তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীভডিত করিত । তাহার কে, তাহা পশ্চাং বিতেছি । 
কফি কারণে ভারতবর্ষের প্রজ। চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইব । বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু অদ্য 
যে সকল এীতিহাঁসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি 
বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমূদায়ের যে ফল 
ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে । বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বালয়া 
তথায় সেই ফল ফলিয়াছে । এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, 
এমত নহে ; শ্রমজীবশমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী । অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, 
ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে আভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে । কিন্তু 
ভারত৭য় শ্রমজীবশর মধ্যে কৃষিজণীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল 
আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখ। সমান । 

জ্ঞানবুদ্ধিই যে সভ্যতার মুল এবং পরিমাণ, ইহা বকৃল কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে । 
বকুল বলেন যে, জ্ঞ/নিক উন্নাতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা 
অনুমোদন কার না। কিন্তজ্ঞানক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্ঠ স্বকার 
করিতে হইবে । জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি 
জন্মে না; আতিশয় শ্রমলভ্য । কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে 
জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না । কিন্ত বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাঁশ আবগ্ঠক । বিদ্যা 
লোচনার পুর্বে উদরপোষণ চাই ; অনাহারে কেহই জ্ঞানীলোচনা করিবে না। যাঁদ 
সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ 
হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্তুক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় 
শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন । অন্যে পরিশ্রম করিবে, 
তাহার। বসিয়া বিদ্ালোচন। কাঁরবেন । যাঁদ শ্রমজীবীরা সকলেই ফেবল আত্মভরণ- 
পোষণের যোগ্য খাগ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না । কেন না, যাহা জন্মিবে, 
তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্ত যাঁদ 
তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, 
তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে । তদ্ধারা শ্রমবিরত ব্যক্তির! 
প্রতিপালিত হইয়া বিষ্যানুশীলন কা'রতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব । 
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উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে । অতএব 
সভ্যতার উদয়ের পুর্বে প্রথমে আবশ্টক- সামাজিক ধনসঞ্চয় । 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ 
সভ্য হয়। যে দেশে হয়না, সেদেশ অসভ্য থাকে । কি কি কারণে দেশবিশেষে 
আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । 
প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য 
উৎপন্ন হইতে পারে । সুতরাং শ্রমোপজীবাদিগের ভরণপোধণের পর আরও কিছু 
অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে । দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা! । 
শীতোষ্তার ফল দ্বিবিধ । প্রথমতঃ) যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্লাহার 
আবশ্যক, শতল দেশে অধিক আহার আবশ্ঠক । এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক 
নিয়মের উপব নিভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই । আমরা 
এতদংশ বকৃলের গ্রন্থের অনুবস্তী হইয়া লিখিতেছি ; কৌতুহল1বিষ্ট পাঠক সেই 
গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাছের প্রয়োজন, সে 
দেশে শঘ যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্ভিষয়ে সন্দেহ নাই । উষ্ণতার দ্বিতখয় ফল, 
বকৃল এই বলেন যে, তাঁপাধিক্য হে? লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত 
আবশ্তকতা হয় না । যেদেশ শীতল, সে দেশে শাবীরিক তাপজনক খাগ্ অধিক 
আবশ্যক । শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অস্্জনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের 
রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাগ্যে কার্বন অধিক আছে, তাহাই 
তপজনক ভোজ্য । মাংসাঁদিতেই অধিক কার্বন । অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের 
মাংসাদর বিশেষ প্রয়োজন । উঞ্চদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্ঠক--বনজের 
অধিক আবশ্যক । বনজ সহজে প্রাপ্য কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু 
দুর্লভ । অতএব উষ্ণ দেশের খাগ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ । খান্য সুলভ বলিয় শীন্র 
ধনসঞ্চয় হয় । 

ভারতবধ উঞ্চদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্রবরা | সুতরাং ভারতবর্ষে আতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় 
হওয়াই সম্ভব । এই জন্য ভারতবর্ষে আতি পুর্বকালেই সভ্যতাব অভ্তাদয় হইয়াছিল । 
ধনাধিক্য হে? একটি সম্প্রদায় কায়িক পারশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় 
তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অজ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই 
ভারতবর্ষের সভ্যতা । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রান্ণাদগ্গের কথা বলিতোঁছ। 

বিস্ত এইরূপ প্রথমকালিক সভ)তাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল | যেযে নিয়মের 
বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নাতি ফোন 
কালেই হইতে পারিল না,_সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজীর দুর্দিশা ঘটিল । 
প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন । বালতরু ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে । 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজে সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল । 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই ছিতীয় ভাগের শ্রম করিবার 
আবশ্বকতা নাই বলিয়া তাহারা করে ন1; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাচ্ছে 
তাহাদের ভরণপোষণ হয় । যাহার শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ ; সুতরাং 
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চিত্ত), শিক্ষা ইত্যাদি তাহ।দিগেরই একাধকার 1 যে চিন্ত। করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ 
যাহাব বুদ্ি। মাঁজ্জিত হয়, সে অন্য(পেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং 
সম।জমধ্যে ইহাঁদিগেরই প্রধানত্ব হয । যাহাবা শ্রমোপজশীবশ, তাহারা ইহাদিগের 
বশবর্তী হইয়। শ্রম করে । তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমৌপজবীরা উপকৃত 
হয়, প্ুরস্কারস্বরূপ উহার! শ্রমৌপজীবীর অঞ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে ; শ্রমোপজীবণর 
ভরণপে|ষণের জন্য যাহ। প্রযোজনখয, তাহার অতিরিক্ত যাহ। জন্মে, তাহা উহাদের হাঁতে 
জমে । অতএব সম।জের যে আতারিজ্জ ধন, তাহ ইহাদেরই হাতে সাঞ্চত হইতে থাকে । 
তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত তয,_-এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ 
বুদ্ধ্যপজটীবীব | প্রথম ভাগ, “মজৃ্ণিব বেতন”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফ” ।* 
অ।মর| “বেতন” ও “মুন।ফ।”, এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাঁকিব । “মুনা? 
বুদ্ধব্যপজীবীদের ঘবেই থ।কিবে | শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফার কে।ন 
অংশ পায় ন|। শ্রমোপজীবাীবা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি 
“বেতন”, সেইটিই তাহ।দের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফা”্র মধ্য হইতে এক পযসাও 
তাহ।বা পাইবে না । 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কেটি মুদ্রা ; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ 
“মুনাফা” । মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী । তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা “বেতন”, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই 
মুদ্রা পড়িবে । মনে কর, হঠাৎ এ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পাঁচশ লক্ষ 
লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল । তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমৌপজবশ হইল । সেই 
পর্চাণ লক্ষ মুদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে | যাহা “মুন|ফী”, 
তাহার এক পয়সাও উতঠাদেব প্রাপা নহে, সৃতবাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও 
তাহাঁদের মধ্যে বিভীজ্য নহে । সুতব।ং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার 
পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে । বিস্ত দ্বই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিযই 
তাহ। পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দৃদ্শ। 
হইবে । 

যদি এ লে'কাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
এ কষ্ট হইত না । পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্র। বেতন ভাগ হইত । 
তখন লোক বেখা জাসাতেও সকলের ছুই টাকা কাঁরয়া কুলাইত । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজখবীদের মহৎ অনিষ্টের 
কারণ । পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পারমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি 
পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই । যদি লোকসংখ্য। বুদ্ধির অপেক্ষাও 
ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজটখবীদের শ্রীবৃদ্ধি_যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় । 
আর যদ এই দ্বইয়ের একও না ঘটিয়', ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যারৃদ্ধি অধিক হয়, 
তবে শ্রমোপজীবঈদের ছুর্দিশা । ভারতবর্ষে প্রথমোগ্মেই তাহাই ঘটিল। 


* পড়ুমির কর” এবং “সদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রাক্ষে 
আমর] কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না। 


বিবিধ প্রবন্ধ__বঙ্গদেশের কৃষক ৩৮৫ 


, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সম্ভান জন্মে । অতএব মনুষ্ের 
দ্র্দশ। এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট । সকল সমাজেই এই অনিষ্টীপাতের সম্ভাবন। | 
কিন্ত ইহার সদ্বপায় আছে । প্রকৃত সছৃপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্ত যে পারমাণে 
প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না । ঘটিবার অনেক বিদ্ধ আছে। 
অতএব উপায়ান্তর অবঙম্বন করিতে হয় । উপায়াস্তর দুইটি মাত্র । এক উপায় দেশীয় 
লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন । কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে 
অন্ন খাইবার লোক নাই । প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,__ 
তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন আিষ্ট 
ঘটিবে না। এইরূপে ইংলগ্েব মহদ্বপকার হইয়াছে । ইংলগের লোক আমেরিঞা, 
অস্ত্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ের শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে, উপানিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন । এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ 
করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, 
তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লেকের অভ্যস্ত, যেখানে 
জাঁবিকানির্ববাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্তক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার 
লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন কবে । পরিবার প্রতিপালনের উপায় নী দেখিলে বিবাহ 
করে না। 

ভারতবর্ষে এই ছ্টিব একটি উপায়ও অবলম্থিত হইতে পারে নাই । উষ্ণতা শরণরের 
শৈথিলাজনক, পারিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক । দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং 
পাঁরশ্রমের কাজ । বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন । ভাবুতবর্ষকে 
অলজ্ব্য পর্বত, এবং বাঁত্যাসফ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । যবদ্বীপ, 
এবং বালি উপদ্ধীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দ্ব উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের 
ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইবূপ সামান্য গপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে। 

বিবাহ্প্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি জচড়াইলেই শস্য 
জন্মে, তাহার যকিঞ্চিং ভোজন কারিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধা- 
নিবৃত্ত এবং জীবনধাঁরণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রয়ুক্ত পাঁরচ্ছদের বাহুল্যের আবহ্বাকতা। 
নাই । সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ । এমত অবস্থায় পাঁরবার প্রাতিপালনে 
অক্ষমতাঁভয়ে কেহ ভীত নহে । সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাস্মুখ হইল। 
প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্থিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রাতিহত 
হইল। ফাঁজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবার 
দুর্দিশ। আরম্ভ হইল । যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উঞ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই 
জনসাধারণের দৃরবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল । উভয়ই অলভ্ঘ্য নৈসগিক নিয়মের ফল । 

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আর্ত । কিন্ত একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, 
সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনাতি ঘটে । শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দবরবস্থ) 
বুদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সাঁহত সমাজের অন্ত সম্প্রদায়ের তারতম্য 
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অধিকতর হইতে লাগিল । প্রথম, ধনেয় তারতম্য-_-তংফলে অধিকারের তারতম্য । 
শ্রমোপজীবীরা হন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যপজবাঁদিগের প্রতুত্ব বাড়িতে 
লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাগর । এই প্রভুতেই শত্রপীড়ক স্মতিশাস্ত্রের 
মূল [ 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাঁৎপর্যয দেখা যায় । 

১। শ্রমোৌপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কীরণ দেখাইলাম, তাহার ফল 
জিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা । ইহার নামান্তর দরিদ্রতা ৷ 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পত1 হইলেই পাঁরশ্রমের আঁধিক্যের আবশ্যক হয় ; কেন না, 
যাহা কমিল, তাহ। খাঁটিয়া পৌষাইয়। লইতে হইবে । তাহাতে অবকাশের ধ্বংস । 
অবকাশের অভাবে বিদ্কালোচনার অভাব । অতএব দ্বিতীয় ফল মুখতা । 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যপজীবাদিগের প্রতুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব 

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব । 

২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবধের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম- 
গুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয় 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ । যাঁদ বলি যে ধনিন্সা 
সভ্যতাৰদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অতযুক্ত হইবে না। সামাঁজক উন্নতির মূলীভৃত 
মনুষ্যহৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্রানীলপ্সা। দ্বিতীয় ধনালিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ 
এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি, স্বার্থপাধক এবং নীচ বায় খ্যাত। কিন্ত “15091 & 
7২৪01009115] 11) 101019” নামক গ্রন্থে লেক সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনিপ্সাই মনুষ্কজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে । বস্তুতঃ জ্ঞরানলিপ্সা কাদাচিৎক, 
ধনলিগ্সা সর্বসাধারণ ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক । দেশের উৎপন্ন ধনে 
জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বাঁলয়া সামীজক ধনলিগ্সা কমে না। 
সর্বদাই নৃতন নৃতন সুখের আকাজ্ষা জন্মে । পুর্ব্বে যাহা নিচ্চুয়োজনীয় বলিয়া 
বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয় । তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক 
বোধ হয়। আকাঙ্ায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং স্বখ এবং মঙ্রল বৃদ্ধি 
হইতে থাকে । অতএব সুখস্থচ্ছন্দর আকাজ্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। বাহ সখের আকাক্ষা পারতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্া, 
সৌন্দধ্যের আকাজঙ্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্প্িয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপাস্তি 
হয়। যখন লোকের সৃখলালসার অভাব থাকে, তখন পাঁরশ্রমের প্রবৃত্তি দূর্বল! হয় । 
উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রাত যড়ও হয় না। তান্নিবন্ধন যে দেশে খাছ সুলভ, 
সে দেশের প্রজাবাদ্ধির নিবারণক'রিণী প্রবৃত্িসকলের অভাব হয় । অতএব যে “সন্তোষ” 
কবাদগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কাবিগীতা 
এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল । 

লে!কের অনিপুর্ণ সন্তউভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে তাপের কারণ আঁধককাল ধরিয়া এককালশন পারশ্রম অসহা । তংকারণ 
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পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগঙ হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে । উষ্ণদেশে 
শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুস্তবের আবশ্যকতা তয় না বলিয়া, থাকা লোকে যে 
যগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পুর্বে কথিত হইয়াছে । বন্য পশু তনন কারিয়া 
খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য তৎপরতা অভ্যস্ত হয় । ইউবোপীয় সভ্যতার 
একটি মূল, পুর্ববকালীন তাদ্ৃক্‌ অভ্যাস । অতএব একে শ্রমের অনাবশ্তকতা, তাহাতে 
শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎ্সাহ । অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎ- 
সাহেরই নামান্তর সন্তোষ । গতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশা হইলে, সেষ্ট 
দশখৃতেই তাঠার। সন্তষ্ট রহিল । উচ্যমীভাবে আর উন্নাতি হইল লা। সুপ্ত সিংহের 
মুখে আহাধ্য পশ স্বতঃপ্রবেশ কবে না। 

ভারতবর্ষের প্ুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ব পাওয়া যায় । 
এঁহিক সুখে নিস্পৃহৃতা, হিন্দরধন্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কর্তৃক অনুজ্ঞাত । কি ত্রান্গণ, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ঁ, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভাঁরতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 
এীহক সুখ অনাদরণীয় । ইউরোপেও ধর্্যাজকগণ বর্তৃক এীহিক সুখে অনাদরতন্ব 
প্রচারিত হইয়াছিল । ইউরোপে যে রোমীয় সভাতা লৌপের পর সহস্র বংসর মনুষ্যের 
এাহক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইন্ূপ শিক্ষাই তাহার কারণ । িকস্ক যখন ইতালিতে 
প্রাচীন মুনানশ সাহিত্য, যুনানন দর্শনের প্ুনরু্দয় হইল, তখন ততপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন 
এীহ্‌কে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্বীভূত হইল ৷ সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাঁরও বৃদ্ধি হইল । 
ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই । ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্কের দ্বিতীয় স্বভাব 
স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইথানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ 
দেশের ধর্মশান্ত্রকর্তক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষ] প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার 
মূল, আবার সেই ধশ্মশান্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিবৃত্ত আরও 
দটীভূতা হইল । 

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজ'বীদিগের ছ্বরবস্থ। যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই 
নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয় । যেমন এক 
ভাগ দ্দ্ধে দুই এক বন্দর অস্ত পঁড়িলে সকল দগ্ধ দাঁধ হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর 
দর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে । 

(ক) উপজীবিকানুপারে প্রান আধ্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন-_ 
ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র। শুদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দশার কথা এতক্ষণ 
বালতেছিলাম । বৈশ্ঠ বাণিজ্যব্যবসায়ী । বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীঁর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের 
প্রানের উপর নির্ভর করে । যে দেশে দেশের আবশ্ঠক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না 
হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্য- 
ব্যবসায়শীদগের সৌোষ্ঠবের হান । লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মুল। যদি 
আমাদিগের অন্যদেশোতপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্দেশোৎপন্ন 
সামগ্রী আমাদের ফাছে আনিনয়। বিক্রয় করিবে না । অতএব যে দেশের লোক অভাব- 
শুন, নিজশ্রমোংপন্ন সামগ্রীতে সন্তষ্ট, সে দেশে বপিকৃদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে । 
কেহ জিজ্ঞাসা কারিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ 


৩৮৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


কি। ছিল, কিন্ত ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্বরভীঁমিবিশিষ্ট বুধনের আকরস্থরূপ দেশে 
যেরূপ বাণিজ্যবান্থল্য হওয়ার সম্ভাবন! ছিল, আতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, 
_তাহার কিছুই হয় নাই। অগ্ধ কয়েক বংসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মীত্র। বাণিজ্য 
হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা-_ধশ্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুংসাহ 
ইত্যাদি । এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই । 

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ ৷ যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রাতপন্ন হইয়া! থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজ। সতেজঃ এবং রাজপ্রা তদ্বন্্ী 
ন। হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নীত হয় না, অবনতি হয়। যাঁদ কেহ কিছু না বলে, 
রা'জপুরুষের! সহজেই শ্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসূখরত, কার্যে শিথিল 
এবং দুক্ষিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব থে দেশেব প্রজ! নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহ+, 
আঁবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষাদিগের এরূপ স্থভাবগত অবনতি হইবে । যেখানে প্রজা 
দ্ঃখাী, অন্নবন্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপাজ্জনে ব্যগ্র, এবং সম্তষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা 
নিস্তেজ, নঅ, অনুৎসাহণ, আবরোধী । ভারতবর্ষে তাই । সেই জন্য ভারতবধের ঝা'জগণ, 
মহাভারতকণত্তিত বলশালী, ধন্সিষ্ট, ইন্ড্রিয়জয়া রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের 
কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহান, ইক্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রণ, অকন্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে 
মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন । যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে 
রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গাত ঘটে না। তাহারা রাজার দ্বম্মীত দেখিলে, তাহার 
প্রাতদ্ন্্রশ হইতে পারে এবং হইয়া! থাকে । বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি রাজপুরুষগণ 
অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন । কিন্ত বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহ। 
নহে। নিত্য মন্তযদ্ধে বল বাডে । বিরোধে মান্ীসক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয় । 
নিব্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ । শুদ্রের দাসত্ব ক্ষাত্রয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ 
হইয়াছিল । রোমে প্রিবিয়ান্দিগের বিবাদে, ইংলগ্ডের কমন্দিগের বিবাদে প্রভুদিগের 
স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল ৷ 

(গ) ত্রাক্মাণ । যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষাত্রয়দিগের প্রভূত্ব বাড়িয়া 
পাঁরশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রান্গণদিগেরও তদ্রপ ৷ অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ত্রাম্মণের 
প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয় । অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহাঁনি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত 
উপধর্থ্ের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল । দৌর্ববল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয় । উপর 
ভশীতিজাত ; এই সংসার বলশালণী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্্ম | 
অতএব অপর বণত্রয়, মানদিকশক্তিবিহীন হওয়ীতে আঁধকতর উপধর্ধগীড়িত হইল ; 
ব্রাক্মণের! উপধন্মের যাজক ; সুতরাং তাহাদের প্রভূত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রান্গণেরা কেবল 
শান্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃদ্রকে জড়িত করিতে 
লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল-নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি 
উর্ণনাভের জাল ফুরায় না । বিধানের অন্ত নাই । এ দিকে রাজশাসনপ্রণালশী দণ্ডাবধি 
দায় সন্বিবিগ্রহ গ্রভীতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, 
এই সকল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা দিয়মিত হইতে লাগিল । “আমরা যেরূপে 
বি, সেইরূপে শুইবে, সেইন্দপে খাইবে, সেইর্ূপে বসিবে, সেইরূপে হাটিবে, সেইবূপে 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৮৯ 


কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইবূপে কাদিবে ; তোমার জনমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের 
ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে 
দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরূপ সূত্র ।* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপানও ভ্রান্ত 
হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্ত অভ্যস্ত হয় । যাহ! পরকে বিশ্বাস 
করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাম দেখাইতে দেখাইতে 
যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে । যে জালে ব্রান্মণেরা ভারতবর্ধকে জডাইলেন, তাহাতে 
আপনারাও জড়িত হইলেন । পোরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের 
স্বেচ্ছানুবত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। 'হন্দ্রসমাজের 
অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধো এইটি বোধ হয় প্রধান, অগ্যাপি 
জাজ্বলামান । ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারশ সমান ফলভোগী | নিয়ম-জালে জড়িত 
হওয়াতে ব্রান্ষণদিগের বুদ্ধিস্কৃত্তি লুপ্ত হইল । যে ব্রান্গণ রামায়ণ, মহাভারত, পাঁপিনি 
ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রতি অবতাঁরণ। কাঁরয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরশী 
প্রড়তির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন । শেষে সে ক্ষমতাও গেল । 
ব্রান্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল । 

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের 
চিরছুর্দশ। প্রথম ভূমির উর্ববরতাঁধিকা, দ্বিতীয় বামু-আদির তাপাধিক্য। এই দ্বই কারণে 
আতি পূর্ববকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল । কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন 
অল্প হইয়া উঠিল । এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল । ইহার পাঁরণাম, 
প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (৯) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব । দ্বিতীয়, এই দশা 
একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ হইল | তৃতীয়, সেই 
দুর্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সন্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল । এক ভ্রোতে আরোহণ করিয়া 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্ধ, একত্রে নিষ্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, য্দ এ সফল অলজ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীংকাঁর করিয়া ফল কি ? রাজা ভাল আইন করিলে কি 
ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্ববর! হইবে ? 
উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা! নিত্য নহে । অথবা এইরূপ নিত্য যে, 
যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ ন! হয়, তবেই তাহার উপাত্ত হয় । ক্িস্ত এ সকল 
ফলোংপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পাঁরে ৷ সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের 
আয়ত | যা ত্রয়োদশ শতাবখীতে বা তংপরে ইতালিতে গ্রীক সাঁহত্যাদির আবিক্ষিয়া 
না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই । কিন্তু 
জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য বাহ প্রকৃতির কোন কারণের কিছু 
পরিবর্তন হইত না। 


+ টাকাটার উন্টা পিঠ আমি ধর্মতত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যনূলক। 


৩৯০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


চতুর্থ পারচ্ছেদ_-আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিড-_অন্নবন্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমশদারের দোষ 
নহে । কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে । জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের 
ফল, রাজবিধির দ্বার! সংশোধিত হইতে পারে । দুর্বলের উপর পাঁড়ন করা বলবানের 
স্বভাব | সেই পীড়ন নিধারণ জনই রাজত্ব । রাজা! বলবান্‌ হইতে দুর্বলঝে রক্ষা করেন, 
ইহারই জন্য মনুষ্তের পাজশাসনণৃজ্থলে বদ হইবার আবশ্তকত। । যাঁদ কোন রাজ্যে 
দর্বলকে বলবানে পীডন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ । সে রাজ্যে রাজা আপন 
কর্তব্যসাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাজুখ। খাঁণ এ দেশে জমীদারে কৃষককে পীঁড়ত 
করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাঞজ রাজপুরুষাপিগেপ্ অবশ্য দোষ আছে। 
দেখা যাউক, তাহার আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে ক কাঁরয়াছেন । 


প্রাচান হিহ্রাজ্যে জমশদার ছিল না। প্রজার! ষষ্ঠাংশ রাজকে দিয়! নিশ্চিন্ত 
হইত , কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাঁথট পার্ববণীর জন্ জ্বালাতন কারত না। হিন্দ্বরা 
স্বজাতির রাজ্যকালের পুরা লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্ত অসংখা অনু বিষয়ক গ্রন্থ 
রাখিয়া গিয়াছেন । সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম)কৃরূপে 
অবগত হওয়| যায় । তদ্দ্ারা জানা খায় যে, হিন্দ্ববাজ্যকালে প্রজাপাড়ন ছিল না। 
যাহারা মুসলমান ও মহাঁপাস্ীয়াদিগের সময়ের প্রজাপাডন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা 
করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত । 
অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যাঁয় "1 যদি প্রজা- 
পীড়নের প্রাবল্য থাকত, তবে অবশ্ঠ দেশীয় প্রাচীন সাহিতযাদিতে তাহার চিহ্ন 
থাকিত , কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র । প্রজাপীডন দৃরে 
থাকুক, বরং সেই প্রতিকাতিতে দেখা যায় যে, হিন্দ্ব রাজারা বিশেষ প্রজাবংসল ছিলেন । 
রাজ! পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কাথিত আছে। 
সুতরাং অন্বান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাহাদের গৌরব । মুনানীী রাঁজ- 
গণের নামই ছিল “[518”, সে শবের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক ৷ ইংলপ্তীয় 
রাজগণ প্রজাপীডক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রা'জ। 
প্রজাকর্তৃক পদঘ্যুত, অন্য একজন নিহত হন । ফ্রান্স প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং 
অসহ্য প্রজাপশডনের জন্যই ফরাসীবিপ্রবের সৃষ্টি । ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং 
মহারাষ্ায়দিগের প্রজাপণীড়নের উল্লেখ মীত্র যথেষ্ট । কেবল প্রাচখন হিন্দ রাজগণের এ 
বিষয়ে বিশেষ গৌরব । তাহারা কেবল ষষ্টাংশ লহয় সন্ত থাঁকিতেন । 


মুসলমানদিগেব সময়ে প্রথম জমাদারের সৃষ্টি । তাহারা রাজাশাসনে সুপারগ ছিলেন 
না। যেখানে হিন্দ্ব বাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট হইতে ফর সংগ্রহ 
কাঁরতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ কাঁরতে অসমর্থ হইলেন । তাহারা পরগণায় 
পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন । তাহার! এক প্রকার কর- 
গ্রহের কণ্ট/ক্টির হইল । রাজার রাজন্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা 
আদায় ফাঁরতে পারিবেন, তাহা ত্রাহাদিগের লাভ থাকিবে । ইহাতেই জমীদারণর সৃষ্টি 


বিবিধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক ৩৯১ 


এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীডনের সৃষ্টি । এই ণ্টাক্টরেরাই জমীদার । রাজার 
রাজস্থের উপর যত বেশী আদায় কারতে পারেন, ততই তাহাদের লাভ । সুতরাং 
তাহারা প্রজার সর্বপ্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন ৷ প্রজার যে সর্বনাশ 
হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য ৷ 

তাহার পর ইংরাজেরা র'জা হইলেন । তাহার যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন 
তাহাদিগের সেই অবস্থা । তাহাঁদগের দ্বরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজাদগের 
ইচ্ছার ক্র্টট ছিল ন।); কিন্ত লর্ড কর্ণৃওয়ালিস্‌ মহাত্রমে পতিত হইয়। প্রজাদিগের আরও 
গুরুতর সর্বনাশ করিলেন । তান বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীীতে 
চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাহাঁদিগের যতু হইতেছে না। জমীদারীতে 
তাহাদগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাহাদের যত হইবে । সুতরাং ঠাহার। 
প্রজপখড়ক না হইয়। প্রজাপালক হইবেন । এই ভাবিয়' তান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সৃজন করিলেন । রাজস্থের কন্ট্নারাদগকে ভুস্বামা কারিলেন। 

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে গ্রজাপীডক, সেই প্রজাপশীড়ক রহিলেন । 
লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্থত্ব একবারে লোপ হইল । প্রজারাই চির- 
কালের তুস্বমি " জমীদাবের। কন্মিন্‌ কাঁলে ফেহ নহেন-_কেবল। সরকারী তহণলদার । 
কর্ণ ওয়ালিস্‌ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়। লইয়। তহশীলদাঁরকে দিলেন । 
ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাঁজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের 
এই প্রথম কপাল ভাঙ্গল । এই “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত মাত্র_-কন্মিন কালে ফিরবে না । ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন 
না, এই বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী” | 

কর্ণ ওয়ালিস্‌ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধয়া জমশদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন-- 
জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার ন। হয়, সেই জন্গ কোন বিধি ও 
নিয়ম করিলেন না । কেবল বলিলেন যে, “প্রজা প্রভাতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর 
জেনেরেল্‌ যে সকল নিয়ম আবশ্তক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচন। 
করবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন । তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার 
পক্ষে কোন আপত্তি কারতে পারবেন নী 1” 

“বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজার! পুরুষানুক্রমে 
জমাীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্ত ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের 
দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ । ১৮১৯৯ সালে কোর্ট অবৃ ডিরেক্টরস্‌ লিখিলেন, “যাঁদও সেই 
বন্দোবস্তের পর এত বংসর অতীত হইয়াছে, তথাপ আমর। তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব 
নিরূপণ এবং সমঞ্জম্য কারবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুষায়শী অগ্যাপি 
িছুই করা হইল না।” এই আক্ষেপ কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইলেন । ১৯৮৩২ সালে কান্থেল 
নামক একজন বিচক্ষণ রাজকশ্মাচারী জাখলেন, “এ অঙ্গীকার অগ্যাপি রাজকীয় 
ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্ত গবর্ণমেন্ট্‌ ভ্রাম্য তুম্বামী ( প্রজী )- 


* ১৭৯৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা। 


৩৯২ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


দিগের অগ্রে জমীদারকে ছাড় করাইয়া, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ 
করিয়াছেন । সুতরাং সে অঙ্গীকাঁর মত কম্ম করেন নাই ।” 

বরং তদ্ধিপরণীতই করিলেন । দুর্বধলকে আরও দুর্বল করিলেন, বলবান্কে আরও 
বলবান্‌ করিলেন । ১৯৮১২ শালের & আইনের দ্বার! প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা 
লোপ করিলেন । এই বিধি হইল বে, জমীদাঁর প্রজাকে যে কোন হারে পাট্রা দিতে 
পারিবেন । ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে 
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন । ডিরেকটরেব। স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, সুতরাং 
কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখ জমদারের ইচ্ছাধীন হইল । ভূমির সঙ্গে কষকের 
কোন সম্বন্ধ রহিল না । কৃষক মজুর তইল । এই তৃতীয় কুগ্রহ ৷ 

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্বকালের বিখ্যাত “পঞ্জম”। যদি কেহ প্রজার 
সর্বস্ব লুটিয়া লইতে চাঁহিত, সে 'পঞ্জম” করিত । এখনও আইন তাই আছে, কেবল 
সে নামটি নাই। “কোরোক” কি চমংকাঁব ব্যাপার, তাহ! আমার! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
লিখিয়াছি। সন ৯৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে 
বংসর জমাদার প্রথম ভূদ্বামী হইলেন, সেই বংসর কৌরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ 
হইল || জমাদার চিরকালই প্রজার ফসল কাডিয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাঁজের। প্রথমে সে 
দগ্যুরৃত্তকে আইনসঙ্গত কাঁরলেন ৷ অগ্যাঁপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের 
এই চতুর্থ কপালের দোষ । 

পরে ১৮৯২ শালের ১৮ আইন । ৫& আইন তদ্দারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল । 
িরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারের! কদিমশ প্রজাদিগকেও 
নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন 18 

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে 
বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল । ইংরাঁজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম 
সংস্থাপন হইল । ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়াঁলিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ 
বংসর পরে প্রাতঃস্মরপীয় লর্ড কানিঙ্‌ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিংমাত্র পুরণ হইল । 
সেই পুরণ প্রথম, সেই পুরণই শেষ ।** তাহার পর আর কিছু হয় নাই । সন ১৮৬৯ 
শালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র 1%*% 

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না । 
প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহ তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল 
অত্যাচার হইয়! থাকে, তাহ নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন 


এসপি পপ পা শী চে 


1 16610019 15106 00 13270891, 90) 7185, 1821, 19819 54. 

4 সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধাবা । 

8 26৬609০1506, 9৮) 1১195, 1821, 10818 54. 

*% যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নুতন [50800 4১০: প্রচারিত হয় নাই। 

*** এই সকল তত্ব ধাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছ| করেন, তীহারা! শ্রীযুক্ত বাবু সপ্রীবচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা" (80881 8১০৫) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের 
ঘ্াংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সম্কলিত করিয়াছি। 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক ৩৯৩ 


আইনের দ্বারা হয় নাই । কোরোফ-লুটের বাঁধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, 
প্রজার খাজান1 বাডাইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে । এ আইনের সাহায্যে যাহার হার 
বেশী করা যাইত পারে না, বঙ্দেশে এমত কৃষক আত অল্পই আছে। 

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজীর পক্ষতা দেখিয়' প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার 
হ্কতই কোলাহল করিয়াছিলেন ! অগ্যাঁপি কাঁরতেছেন ! 

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, 
তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে । প্রতি বারে দর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া 
আইনকারক বলবান্‌ জমীদারের বলবুদ্ধি করিয়াছেন । তবে জমীদাঁর প্রজাপীড়ন না 
করিবেন কেন ? 

ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেবা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাহারা প্রজার 
পরম মঙ্জলাকাজ্ষী । দেওয়ান পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত দিসে সাধারণ প্রজার হিত 
হয়, ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তীাহাঁদগের চেষ্টা । দূর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহার বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নতেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন । ভ্রমে পাঁতিত হইয়া এই মহং আনষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত 
করিয়াছেন । কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীডন হইলেই 
রাজার দোষ দিতে হয়। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দগু প্রতাপ-__ 
সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সম্কৃচিত ; তবে ক্ষুদ্রজশবী জমীদারের দৌরাআয নিবারণ 
হয় না ফেন? বহ্ুদুরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাঁজকে পাঁড়ন করিয়া" 
ছিলেন বলিয়া তাহার রাজ্য লোপ হইল । আর রাজগ্রতিনিধির অট্রালিকার ছায়াতলে 
লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর পণড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রাতিকার হয় না কেন? জমীদার 
প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার 
ফশল লুটিতেছেন, ভূমি কাঁড়িয়া লইতেছেন, সর্বব্থাত্ত করতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় 
না ফেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষের| আইন করিয়াছেন, আদালত 
কাঁরয়াছেন, তবে গবর্ণমেন্টের ক্রটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি । আইন 
আছে_সে আইনে অপরাধী জমশদার দণ্ডনীয় হন না ফেন? আদালত আছে-_সে 
আদালতে দৌোষশ জমপদার চিরজয়ী ফেন? ইহার কি কোন উপায় হয় নাঃ যে 
আইনে ফেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল নাঁ_-সে আইন আইন 
িসে ? যে আদালতের বল কেবল দ্ুর্বলের উপর, বলবাঁনের উপর নহে, সে আদালত 
আদালত কিসে? শাঁদনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি ক্ষারতে পারেন না? 
যাঁদ না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন ? যাঁদ পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য 
সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হান ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য 
তাহাদিগের নিকট মুক্তকরে রোদন কফরিতেছি-__ঠাহাদের মঙ্গঙগ হউক !-_ইংরাজরাজ্য 
তাক্ষয় হউক [--উীহারা নিরুপায় কৃষক্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । 

ফেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, ০০০৪০০০০ 
সংক্ষেপে নির্দেশ করিব । 


৩৯৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রথমতঃ, মোকক্গম] অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়] পড়িয়াছে । কি প্রকার ব্যয়, তাহার 
উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্থক নাই । যাহা ব্যয়সাধ্য, 
তাহ! দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে । সুতরাং তাহারা তদ্্বারা সচরাচর উপকৃত হয়, 
ন|; বরং তছ্িপরশতই ঘটিয়। থাকে । জমীদার ধন, আদালতের খেল। তান খেিতে 
পারেন । দোষে হউক, বিন) দোষে হউক, তিনি ইচ্ছ। করিলেই কৃষককে আদালতে 
উপস্থিত করেন । তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দশা ঘটে, অতএব আইন 
আদালত, কৃষককে পীডত কারিব।ব, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র । 

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরাস্থত। যাহ দৃরস্থ, তাহ! কৃষকের পক্ষে উপকারণ 
হইতে পাবে না । কৃষক ঘর বাডী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়। দূরে গিয়া বাস কারয়া 
মৌকদ্দম| চাঁল।ইতে পারে না। বায়ের কথ। দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক 
কাধ্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক আনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা । কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ 
কাঁরতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লৌকে তাহার ধান ট্রি করিয়া লইয়া গেল, 
না হয় আর ণকজন কৃষক গোমস্তাব নিকট হইতে পাটা লইয়া! তাহার জমীখাঁনি দখল 
করিয়া লইল। ততিম্ন আমাদগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত 
আলফ্যপববশ । শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্য্েই তৎপরতা নাই । দৃরে 
যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহা কারিবে, তথাপি দূরে, 
গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাহারা বিচারকাধ্যে নিযুক্ত, তাহার 
জানেন যে, তাহাদের বিচারালয়ের নিকটবত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দুরের 
মৌকদ্দম। প্রায় হয় ন। । অতএব বিচারক নিকটে থাঁকলে যে অত্যাচারের শাসন 
হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না । ইহার আর একটি ফল এই হইয়। 
উঠিয়।ছে যে, অত্যাচারণ গোঁমস্তারাই বিগরকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । যখন এক জন 
কৃষক অপরের উপর দোরাত্মা করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমন্তার কাছে. 
হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং 
পরপীডক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তত, তাহার 
হাতে বিচারকাধ্য থাকায় দেশের কি আনষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন । 

তৃতীয়ত:, বিলম্ব । সকল আদালতেই মোকদমা নিম্ম্ন হইতে বিলম্ব হয়। 
বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতশকারকে প্রতশকার বাঁলয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় 
কৃষকের ধান উঠাইয়! লইয়। গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপুরণের জন্য নালিশ করিল। 
ধর্দি বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বংসরে । আপটীলে আর এক 
বংসর । যদি আত্যান্তক সৌভাগ্যগুণে আপাীলে ডিক্রণ টিকিল, এবং ভিজ্রীজারিতে 
টাকা আদায় হইল, তবে গে আর এক বংসরে । বাদখর কুডি টাকার ধান ক্ষতি 
হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় 
হইল । এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্‌ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে ? 

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই । আদালতের সংখ্যা অল্প-_যেখানে তিন জন বিচারক 
হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই । সুতরাং মোকদ্দম! নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব 
ঘটিয়! যায় । আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রপালণতে অত্যন্ত লিপি- 


বিবিধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক ৩৯৫ 


বাহুল্যের এবং অত্যন্ত কাধ্যবাস্থল্যের আবশ্টকতা । আজ এ মোকর্দমার প্রাতপক্ষের, 
উকণীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদদমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সৃতরাং 
আর পাঁচটি মোকদ্মার কিছু হইল না, আর এক মাঁস বাদে তাহার দিন পড়িল । কাল 
নি নষোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার ৬পর দস্তক 
করিতে হইল । সুতরাং মৌকদামা আর এক মাস পিছাইয়া গেল । এ সকল ন! কাঁরলে 
বিচার আহনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, 
তাহাও স্বীকার, আবচ।র হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কাঁলিকাতাব ভৈয্জার আইন 
ঘৃণ!ক্ষরে লঙ্ঘন কৰ| যাইতে পারে না । ইংরাজি আইনের মন্ম এই | 

আমরা যে সভ্য হইতোঁছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীরাদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি 
পরিচয় । আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল নী, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন 
আসিয়াছে । জাহাজে আমদীন হইয়া, টাঁদপালের ঘাটে ঢে।লাহ হইয়া, কলকাতার 
কলে গীঁটবন্দী হইয়, দেশে দেশে কিছু চড়। দমে বিকীইতেছে । তাহাতে ওকালাতি, 
হাঁকিমি, আমলাগরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা 
আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা কারতে কারতে অধীর হইতেছেন । গলাবাঁজর 
জোরে, আগে যাহাদের অন্ন হইত না, এখন ভাহার। বড় লোক হইতেছেন । দেশের 
শ্রীবৃদ্ধির আর সীম। নাই, সর্ধত্র আইনমত বিচার হইতেছে । আর কেহ বেআইনি 
করিয়! সুবিচার করিতে পারে না । তাহাতে দীন দুঃখী লোকের এ+টু কষ্ট, তাহার! 
আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায় । সে কেবল তাহাদগের মৃর্থতাজানত ভ্রম মাত্র । 

মনে কর, গোমস্ত', কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য 
করিল । গোমস্তা সেশ্তনের বিচারে অপিত হইল । সেশ্তনের বিচারে সাক্ষীদগের 
সত) কথায় প্রাতবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল । কিন্ত বিচার জুরির হাতে । জুরর 
মহাশয়ের এ কাজে নৃতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ [কিছু বুঝেন না । যখন সাক্ষীর 
জোবানবন্দী হইতে ছিল, তখন তাহারা! কেহ কাঁড় গাণতোছলেন, কেহ দোকানের দেন 
পাওনা মনে মনে নিকাশ কারতোঁছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন 
বন্তৃত। কারতোছলেন, তখন তাহারা কিঞ্ছিং ক্ষুধাতুর, গৃহে গুহণী কিরূপ জলযোগের 
আয়োজন করিয়া রাঁখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন ছুবোধ্য 
বাঙ্গালায় “গা” দিতোছিলেন, তখন তীাহ[র! মনে মনে জজ সাহেবের দাঁড়র পাকা 
চুলগুলিন গণিতেছিলেন । জজ সাহেব যে শেষে বাঁজলেন, “সন্দেহের ফল প্রাতবাদা 
পাইবে,” তাহাই কেবল কানে গেল । জর মহাঁশয়দিগের সকলই সন্দেহ__কিছুই 
শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই ; শাঁনয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, 
হয় ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রাতবাদীকেই দিলেন । গোমস্ত। মহাশয় 
খালাস হইয়া আবার কাছারিতে 1গয়া জমাকিয়া বসিলেন । ভয্ষমে বাদী সবংশে 
ফেরার হইল । যাহার! দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দয়াছি, গোমস্ত! তাহাদের ভিটামাটি 
জোপ কারলেন। আমরা বড় সন্তষ্ট হইলাম-_কেন না, জ্কারর বিচার হইয়াছে 
বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে_আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি। 

বর্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা আবিচারের চতুর্থ কারণ । 


৩৯৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা । এদেশের প্রধানতম বিচারকের! সকলেই 
ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্ধ্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা 
হইলেও বিচারকার্ষে তাহাদিগের তাদ্বশ যোগ্যতা নাই । ফেন না, তাহারা বিদেশী, 
এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চাঁরত্র বুঝেন না, তাহাদগের 
সাঁহত সহ্ৃদয়ত| নাই, এবং অনেকে এ দেশেব ভাঁষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং 
দুবিচার করিতে পারেন না। বিচারকাধ্যের জন্ত যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্তক, তাহা 
অনেকেরই হয় নাই । 

কেহ কেহ বালিতে পারেন যে, আধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা 
নিপন্ন হইয়া থাকে, 'এবং আধকাংশ অধস্তন বিচাঁরকই এ দেশীয়”তবে উপারস্থ 
জন গ্ষতক ইংরাজ বিচাঁবকের দ্বাবা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, 
প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন | বাঙ্গীলী বিচারকের 
মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্ুলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসং। এ সম্প্রদায়ের বিচারক 
সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যকষ হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা 
বিচারক শ্রেণীভূক্ত নহেন । ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি 
নাই ; ধাহাঁরা ওফালাত কারয়া আধিক উপাঁঞ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক 
বিচারকের পদের প্রার্থী হযেন না । স্রুতরাঁং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম 
শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হযেন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচীর করিলে 
কি হইবে? আপীলে চুডান্ত বিচার ইংরাজের হাতে । নীচে সুবিচার হইলেও উপরে 
অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই টুঁড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও 
আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন । এ বিষয়ে 
হাইক্কোর্ট- অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর । তাহারা অধস্তন বিচাঁরকবর্গকে বিচার- 
পদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;--বলেন, এইরূপে বিচার করিও, এই 
আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও । অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক__কথন কখন 
হাস্াম্পদও হইয়া উঠে । কিন্ত অধস্তন বিচারকা্দগকে তদনুবর্তী হইয়া চলিতে হয় । 
হাইকোর্টের জজাদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুববপ্ডিনেট্‌ জজ, ম্বন্সেফ্‌ ও ডেপুটি 
মাঁজষ্টেট অনেফ আছেন; কিন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত আবিজ্ঞদিগের নির্দেশবর্তী 
হইয়া চলিতে হয় । 

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ” নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র 
দৃষ্টি করিলাম । তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব 
আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পুর্বপরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে । 
তাহ! হইতে দুই একটি কথ! উদ্ধত করিতে ইচ্ছা কারি ; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা 
কারয়াছেন, অনেকেই সেইকূপ বিবেচনা করেন বা কারতে পারেন। তিনি 
বলেন, 

“একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুন্দিকে গর্ভ খনন করা হইয়াছে, তাহাতে 
.বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে ফি আর 
রক্ষা আছে £” | 


বিবিধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক ৩৯, 


আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশাল] বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের 
কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি নী। ৯৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে 
তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নিম্মিত 
হইয়াছে । চিরস্থায়া বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খল] উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা । আমরা সামাঁজক বিপ্লবের অনুমোদক নহি । বিশেষ যে 
বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রাতিজ্ঞা করিয়! চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া 
তাহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের 
আঁবশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজাদগকে দিই না । যে দিন 
ইংরাজের অমঙ্গলাকাজ্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাজক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ 
দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্ধবোধ নহেন যে, এমত গহিত এবং আনষ্জনক 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোৌবস্তের ফলে যে সকল 
আনষ্ট ঘটিতেছে এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই 
হউক । কথিত লেখক ছিখিয়াছেন যে, “যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ 
ব্যাঘাত ন] হইয়া জমীদাঁর ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত 
হয় ঘে, তদ্দার। উভয়েরই উন্নাত হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ 
দেওয়াই কর্তব্য 1” আমর তাহাই চাই । 

ইহাঁও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং 
আনষ্টকারক বলিয়াঁছ বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় 
লোৌকাঁদগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির আধকার ত্যাগ করিয়াছেন, 
ইহ| দৃষ্য বিবেচনা কার না। তাহা ভালই করিয়াছেন । এবং ইহ1 স্ুবিবেচনার কাজ, 
হ্ায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক 1 আমরা বলিযে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
জমীদারের সাহত ন] হইয়া! প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল । তাহা হইলেই নির্দোষ 
হইত । তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং আনষ্টঈজনক হইয়াছে । 

লেখক আরও বলেন ;-__ 

“আমরা দেখতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পাঁড়য়াছে | * * সকলেই 
বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাঁকিতেছে না, বিদেশয় বণিক ও 
রাঁজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়! যাইতেছেন ৷ যাঁদ মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারাদগের 
বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়! পড়িত। 
দেশে যাহ! কিছু অর্থ সম্পান্ত আছে, তাহা! এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখি তে, 
পাওয়া যায় ।” 

সাধারপতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় 
যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম । 

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের মহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন 
বটে, কিন্ত পূর্ববাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইততিপূর্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার 
কিছু মাত্র প্রমাণ নাই । বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার 
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অনেক প্রমাণ আছে । “বঙ্গদেশের কৃষকের” প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন 
প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি । তদতিরিক্ত এক্ষণে বালবার আবশ্যক নাই । 

২। বিদেশী বাঁণক্‌ ও রাজপুরুষে দেশের টাঁকী লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে 
টাকা থাঁবিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিকৃদিগের বিষয় অগলোচনা 
করা যাউক ৷ 

ধাহাঁরা এ কথা বলেন, তাহাদের সচরাচর তাতপধ্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা 
এই দেশে আনিয়া অর্থ উপাচ্জন করিতেছেন, স্তরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন 
বৈকি? যে টাকাটা তাহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা । বোধ হয়, ইহাই 
তাহাদের বলিবার উদ্দেশ । 

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দ্বই প্রকারে ; এক আমদানিতে, আর এক 
রঙচানিতে । এদেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশণন্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাহাদের 
কিছু মুনাফা থাঁকে । দেশান্তরে দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও 
তাহাদের কিছু মুনাফা থাকে | তত্তিন্ন অন্ত কোন প্রকার লাভ নাই । 

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই 
'দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা! এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না । যে দেশে 
তাহ! বিক্রয় হয় সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পাঁন । এখানে তিন টাকা মণ 
চাউল কিনিয়। বিলাঁতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন ; যে ছুই টাকা মুনাফা করিলেন, 
তাহ এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে 
আড়াই টাঁফ! পড়তার চাউল তাহাদের কাছে তিন টাকা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা 
কারিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশশয় সাষগ্রশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ 
দেশের টাক ঘরে লইয়া যাইতে পাঁরিলেন না । বরং কিছু দিয়া গেলেন । 

তবে ইহাই স্থির যে, তাহারা যদি কিছু এ দেশের টাক] ঘরে লইয়া যান, তবে সে 
দেশীশুরের জানস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনীফায়। বিলাতে চাঁরি টাকার 
থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় কাঁরলেন ; যে ছুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ 
দেশের লোকে দিল । স্ৃতরাং আপাততঃ বৌধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা 
তাহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল । দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ 
দেশের লোকের নহে । ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেফ দিন পর্য্যস্ত লোকের 
মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতাবিগ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লেকের মন হইতে ইহা 
অগ্যাপি দূর হয় নাই । ইহীর যথার্থ তত্ব এত ছরূহ যে, অল্পকাল পুর্বে মহামহোপাধ্যায় 
পাঁগুতেরাও তাহ। বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত 
হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান 
করিতেন । এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনত সামগ্রীর উপর গুরুতর 
শুল্ক বসাইতেন । এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতিসৃত্র ইউরোপে (1০6০০) নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে । তদৃচ্ছেদপুর্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্া-প্রণালশ (7166 1180০) 
সংস্থাপন করিয় ত্রাইট্‌ ও কব্ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । ফ্রান্সে তাহা বিশেষনূপে 
বদ্ধমূল করিয়া তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন । তথাপি এখন ইউরোপে 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক ৩৯৯ 


অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই । আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে দ্রম 
থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? /066০000 হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, 
তাহ! যিনি জানিতে ইচ্ছ! করেন, তানি বকৃলের গ্রন্থ পাঠ করিবেন । ঘিনি তাহার 
অপত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল পাঠ করিবেন । ঈদৃশ দ্রূহ তত্ব বুঝাইবার 
স্বান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না । আমরা কেবল গোটাকত দেশশ 
কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব । 

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম । টাঁক! ছয়টি কি অমনি দিলাম ? 
অমনিন দিলাম না,_তাহ!র পরিবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম । সেই সামগ্রটি যদি 
আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশশ দাম দিয়! লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি 
আমাদের ক্ষতি । কিন্ত যাঁদ একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাক, তবে আমাদের 
কোন ক্ষাতি নাই । এক্ষণে বিবেচনা করিয় দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি 
পয়সাও বেশী মুল্য দিয়াছি কি না । দেখ! যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে 
সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন 
নিবে? যাঁদ ছয় টাকার এক পয়সা কমে এ থান কোথাও পাই না, তবে এঁ মুল্য 
অনুচিত নহে । যে ছয় টাকায় থাঁন কিনিল, সে উচিত মুল্যেই কফাঁনল। যাঁদ 
উচিত মূল্যে সামগ্রটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষত কিঃ কি প্রকারে 
তাহাঁদগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশশয় বণিকৃ বিদেশে পলায়ন করিল £ তাহারা 
দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই ; কেন 
না, উচিত মুলা লইয়াছে। যাঁদ ঝাহারও ক্ষতি না করিয়। থাকে, তবে তাহাতে 
আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের আনিষ্ট কি? 

আপাত্তর মীমাংসা! এখনও হয় নাই । আপাত্তকারকের! বাঁলবেন যে, এ ছয়টি 
টাকায় দেশ তাতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়ট। দেশে থাকিত | ভালই | কিন্ত 
দেশশ তাতির কাছে থান কই? সে যাদ থান বুনিতে. পারিত, এ মূল্যে এরূপ থান 
দিতে পারিত, তবে আমর তাহারই কাছে থান কিনিতাম-_-বিদেশীর কাছে কিনিতাম 
না। কেন না, বিদেশশও আমাদের কাছে থান লইয়া বোচতে আসিত না। কারণ, 
দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ 
কথাটি সমাজনগতির আর একটি দুর্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে 
থাক । স্থুল কথা, এঁ ছয় টাকা যে দেশ ভাতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি 
নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি । দেশী তাতিরও ক্ষত নাই । 
সে থান বুনে না, কিন্ত অন্য কাপড় বুনিতেছে । যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান 
বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে । সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে । 
অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, তাহা হইতেছে । থান বুনিয়া সে আর আধিক 
উপার্জন করিতে পারিত ন1; থান বুনিতৈ গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত 
থাঁকিত ৷ যেমন থানের মৃল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মৃঙ্গের অন্য কাপড় 
বুন! হইত না) সুতরাং লাভে লোকসানে প্রা্য়। যাইত । অতএব তাতির তাহাতে 
কোন ক্ষাত নাই । 
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তাকিক বালবেন, ঠাতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাতির 
ব্যবসায় মারা গেল । তাতি থাঁন বুনে নী, ধৃতি বুনে । ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, 
সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না । এজন্য অপে্কে তাতির ব্যবসায় লোপ 
হইয়াছে । 

উত্তর । তাহার তাতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্ত সে অন্য ব্যবসা 
করুক না কেন ? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই । তাত বুনিয়া আর খাইতে পায় 
না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাঁধা নাই । সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান 
লাভ, ইহ সমা'জতত্ববেত্তারা প্রমাণ কারয়াছেন। যাঁদ তাত বুনিয়া মাসে পাচ টাক। 
লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়। সেই পচ টাকা লাভ কাঁরবে । থানে বা ধৃতিতে সে 
ছয় টাক! পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাক! পাইবে । তবে তাতির ক্ষাত হইল কৈ? 

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে । তুম বলিতেছ, তাত বুণিয়া খাইতে না পাইলেই 
ধান বুনিয়া খাহবে, কিন্ত ধান রুনিবার অনেক লোক আছে। আও লোক সে 
ব্যবসায়ে গেলে এ ব্যবসায়ের লভায কমিয়া যাহবে ; ফেন না, অনেক লোক গেলে 
অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সন্তা হইবে । যাঁদ ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কিল, 
তবে দেশেব টাকা কামিল বই কি ? 

উত্তর । বাণিজ্য বিনিময় মাত্র । এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমর! 
বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয় । 
যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তত সেই সেই 
সামগ্রীর প্রয়োজন মে, সেইরূপ বিলীতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী 
লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে । যেমন ধৃতির প্রয়োজন 
কাঁমতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে । অতএব যেমন কতকগুলি তাতির 
ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কাঁষ ব্বসায় বাঁড়িতেছে, দেশি লোকের চাষ করিবার 
আবশ্ীক হইতেছে । অতএব চাষাঁর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না। 

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের প্ুর্বব ব্যবসায়ের হানি হয়, নৃতন ব্যবসায়াবলম্বনে 
তাহাদের ক্ষতি পুরণ হয়। তাহা হইলে বিলা'তি থান খারদে তাতির ক্ষতি নাই । 
তাতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই । তবে কাহার ক্ষতি ? কাহারও নহে ॥ 
যাঁদ বাঁণক্‌ থান বোঁচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষাত হইল না, 
তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ার লুঠ করিল ফিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের 
অর্থ ফামতেছে কিসে ? 

আমর] তাতির উদাহরণের সাহাষে) বজব্য সমর্থন কারিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু 
সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে । তাতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেফ ভাতি 
অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় 
ছাঁড়য়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না । ইহা তাতিদের দ্বর্ভাগা বটে, 
কন্ত তাহাতে দেশের ধন্ক্ষাতি নাই ; কেন না, থান্রে পরিবর্তে যে চাউল যায়, 
তদুৎংপাদন জন যে কৃষজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে । তবে তাতি সেই ধন ন। 
পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে । তাত খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না । 


বিবিধ প্রবন্ধ-__বাংলাদেশের কৃষক ৪০৯ 


অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বাপিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় কারিয়া 
নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়। জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন । এরূপ ধাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের প্রতি বক্তবয,__ 

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়! গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না! । নগদ টাকাই ধন 
নহে । যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন ৷ নগদ টাক এক প্রকার ধন মাত্র । তাহার 
বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রক!র ধন পাই, তবে নগদ টাঁকী যাওয়ায় নির্ধন হই ন1। 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝন কঠিন নহে । একজনের এক শত টাকা 
নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা-জাত করিল । তাহার নগদ 
টাক! নাই, কিন্ত এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পুর্ববাপেক্ষা গরিব হইল ? 

দ্বিতীয়তঃ, বান্তবক বিদেশয় বাঁণকের। এ দেশ হইতে নগদ টাঁকা জাহাজে তুলিয়া 
লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুপগুতে চলে ৷ সাঞ্চত অথ দিলে থাকে । আত 
অল্পমাত্র নগদ টাক! বিলা'তে যায় । 

তৃতীয়ত:, যাঁদ নগদ টাকা! গেলেই ধনহানি হইত, তাহ! হইলে বিদেশীয় বাশিজ্যে 
আমাদিগের ধনহাঁনি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে । কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা 
রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যাঁয়,. তাহার অনেক গুণ বেশী রূপ অন্য দেশ 
হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টীক। হইতেছে । নগদ টাকাই 
ষদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন হৃদ্ধি করিতেছি, নিজে 
নির্ধন হইতোছি না। 

এ সকল তত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ত কারবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, 
কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণপিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন 
আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না । বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের 
দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে । ধাহাঁরা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা একবার ভাবিয়া 
দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অথ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে । যে বিপুল রেল্ওয়ে- 
গুলি প্রস্তত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার ? 

বিদেশীয় বাঁণকৃদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বাঁলয়াছি, রাজপুরুষাদগের সম্বন্ধেও তাহা 
কিছু কিছু বর্ডে। কিন্ত ইহা অবশ্য স্বীকার্ষ্য যে, রাজকন্্চারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু 
ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে 
সামান্য মাত্র 1* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পারচ্ছেদের 
পাঁর5য় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষাত পুরণ হইয়া আরও অনেক 
ফাঁজল থাকিতেছে । অতএব আমাদের ধন বৎসর বংসর বাড়িতেছে, কামিতেছে না। 

৩। লেখক বলিতেছেন, “যাঁদ মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর 
উপায় না কারয়) যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়! পড়িত। 
দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে 


পাওয়া যায় |” 
* এই কথাটা বড় বেশী ভূল। এ সকল বিচারে ভূল আছেঃ গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি । 
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৪০২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের । আমাদগের জিজ্ঞাস্ত এই যে, 
জমীঁদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে---তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাঁকিত 
না কেন? যেধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাঁকিত না ত 
কোথায় যাইত ? 

জমাঁদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাহারা ভুঁমির উৎপন্ন ভোগ 
করেন । প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজার! সেই উৎপন্ন ভোগ কারিত, সুতরাং সেই 
ধনটা তাহাদের হাতে থাঁকিত । সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দ্বুই 
চারি ঘরে তাহ রাশশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়! পড়িত। সেইটিই 
এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয় । ধন দ্বই এক জায়গায় কীডি বাধিলে তাহারা 
ধন আছে বিবেচনা কবেন ; কাডি না দোঁখতে পাইলে তাহারা ধন আছে বিবেচনা 
করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্ত আধ 
ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় 
অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বাঁকার করিতে হইবে । এখন বিবেচনা কর। কর্তব্য, 
ধনের কোন্‌ অবস্থা! দেশের পক্ষে ভাল, ছুই এক স্থানে কাডি ভাল, না ঘরে ঘরে ছডান 
ভাল? পুর্বপণ্ডিতের! বলিয়াছেন ষে, ধন শোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে 
দর্গন্ধ এবং আনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাঁজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয় । 
সমাজতত্ববিদেরাও এ তত্বের আলোচনা করিয়া সেইবপই স্থির করিয়াছেন । এবং 
তাহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির 
হইয়াছে । ইহাই ন্তায়সঙ্গত । পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় 
কোটি লোক অন্নাভাবে মার! যাইবে, ইহা! অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে ? 
সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দৃষ্ধ ৷ প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই 
দ্ুই চারি জন অতিধনবান্‌ ব্যক্তির পাঁরবর্তে আমর! ছয কোটি সুখা প্রজ! দেখিতাম । 
দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ কারিয়া ফুরাইতে পারে না, সে 
ভাল, নী_-সকলেই মুখ স্চ্ছন্দে আছে, কাহারও নিপ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল ? 
দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে স্বীকার 
করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় 
গড়াগাঁড় দেন, এ দেশে প্রায় তাহার গর্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে । আর যাহারা নিতান্ত অন্ন- 
বস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ আধিক বড় মানুষ না হইয়া, 
জনসাধারণের স্বচ্ছন্দীবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্কগ্রকৃত হইত। দেশের উন্নাতর সাম 
থাঁকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বারুতে ব্রিটিশ ইগিয়ান্‌ এসোসিয়েশ্নের ঘরে 
বসিয়া মৃদ্ব মৃদ্ব কথা কহেন, তংপারিবর্তে তখন এই ছয় ফোটি প্রজার সমুদ্রগঞ্জনগন্তীর 
মহাঁননাদ শুন! যাইত । 

আমরা দেখাইলাম যে, ধাহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বা উপকারা, তাহাদের তদ্ররপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই । 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বনুবিবাহ ৪০৩ 
ববিবাহ* 


[স্বর্গয় ঈশ্বরচক্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বনবিবাহবিষয়ক 
আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
প্রণীত বন্বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীত্র সমালোচনায় আমি 
কর্তবানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম ৷ তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াঁছিলেন । 
তাই আমি এ প্রবন্ধ আর প্রনরুীদ্রত করি নাই । এই আন্দোলন ভ্রাস্তিজানিত, 
ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । অতএব 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদশায় ইহ" পুনর্মদ্রিত করিয়া দ্বিতাঁয় বার তাহার 
বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই । এক্ষণে তান অনুরাক্তি 
বিরক্তির অতীত । তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং 
আমিও তাহাকে আন্তারক শ্রদ্ধ। কার, এজন্য ইহা এক্ষণে প্রন্ীদ্রত করার 
চিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি । বিচ!র করিয়া যে অংশে সেই তীত্র 
সমালোচনা ছিল, তাহ উঠাইয়া দিয়াছি । কোন না ফোন দিন কথাটা উঠিবে, 
দোষ তাহার, না আমার । সুবিচাঁর জঙ্গপ্রবন্ধটির প্রথমা-শ পুনর্মদ্রত করিলাম 
ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা প্রনর্মুত্রিত কাঁরব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার 
জীবদ্দশায় উহ! আর পুনরুীদ্রত হইবে কি না সন্দেহ । উহা বিলুপ্ত করাও 
অবৈধ ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহ1 আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ- 
সংস্কারের ইতিহাসেব অংশ হইয়ী পড়িয়াছে__উহার দ্বারাই বন্থুবিবাহবিষয়ক 
আন্দোলন নির্ববাঁপিত হয়, 'এইবরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও 1/2191911 সম্প্রদায় 
প্রবল-_তীাহার। ন। পারেন, এমন কাজ নাই ] 


প্রায় দুই বংসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ঠাসাগর বস্থবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা 
সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন । তদৃত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পাতি, এবং 
অন্যান্য কয়জন পাগুত যদৃচ্ছাপ্রবৃত বন্বিবাহের শাস্ত্রীয়ত। প্রমাণ করিতে যত পাইয়া- 
ছিলেন । প্রত্্যত্তরে বিদ্টাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । ইহার 
বিচাধ্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দ্রশাস্ত্রম্মত কি নাঃ আমরা প্রথমেই 
বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্্মশান্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় প্রতিবাদদিগের মত খণ্ডন রিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি 
না । এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে অশান্্রজ্ঞ 
ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে । আমাঁদিগের যাহা বক্তবা, তাহা আত সংক্ষেপে 
বলিব । 

বহুবিবাহ যে সমাজের আনষ্টকারক, সকলের বঞ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতি- 
বিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের ভ্বদয়ঙ্গম হইয়াছে । সুশিক্ষিত বা 
অল্লশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বঙ্গিবে, “বন্থবিবাহ অতি 


* বহ্থাববাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। ভ্বিতীয় পুস্তক । শ্রীনঈশ্বরচ্ 
'বিশ্বাপাগর প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীপীতান্বর বঙ্্যোপাধ্যায় দ্বার] সংস্কৃত যন্ত্রে মুত্রিত। 
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সৃপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে ।” ধাহারা বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ 
কারয়াছেন, বোধ হয়, তাহাদেরও এই মাজ উদ্দেশ্ট যে, তাহার আপন আপন জ্ঞানমত 
বন্ছবিবাহের শান্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন । তাহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, 
কিন্ত বোধ হয় তাহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা! তোমরা ত্যাগ করিও 
না। যদি কেহ এমত কথ। বলিয়া থাকেন, তবে ইহী বলা যাইতে পারে যে, ভাহার মত 
কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্লপ। ধীহাঁরা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, 
তাহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহপ্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিকার আমরা 
শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাহার। কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । এমত 
চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, চুরিকে অসংকন্ধ বলিয়া স্বীকার করিবে না 
কিন্ত অসংকর্্ম বাঁলয়! স্বীকার করিয়াও সে আবার ছুরি করে । কুলীনেরাও বহুবিবাহ 
নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও বহাবিবাহ করেন। কিন্ত সে যাহাই হউক, 
বহাবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্দিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় 
নাই । 

এই এঁকমত্য যে বিদ্য।সাগর মহাশয়ের কৃত বন্ুবিবাহবিষয়ক প্রথম প্রস্তক প্রচারের 
পর হইয়াছে, এমত নহে । অনেক দিন হইতেই ইহ সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে । 
ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষ! প্রচার ব1 ইউরোপীয় নশতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। 
তথাপি তাহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহ! 
[কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা 
নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহ 
সম্বন্ধে লৌকের মত যাহাঁই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই ॥ 
তবে বন্থাববাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্ভাসাগর প্রাতিপন্ন কারিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, বান্তাবক ততটা প্রবল নহে । আমাদগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় 
যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাক্মণ আছেন, বিগ্ভাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের 
তালিকা দিয়াছেন । অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ 
কেহ বলেন যে, সত ব্যক্তির নাম সান্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে । আমরা 
স্বয়ং যে দ্বই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই । যাহ 
হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া 
গ্রহণ কাঁরলাম । তাহা করিলেও হুগাঁলে জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন 
বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দ্র বাস করে ; 
ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহ! নিশ্চিত বলা যাইতে 
পারে । অর্থাং দশ সহত্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ । 
এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্থতঃই কামিতেছে, তাহাও 
সকলে জানেন । কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না- কোন রাজব্যবস্থার 
আবশ্তক হইতেছে না-কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্টক হইতেছে না, আপনা হইতেই 
কমিতেছে। ইহা! দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবাশিষ্ট 
আছে, তাহ। আপনা হইতেই ফামবে । এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বুবিবাহ ৪০৫ 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্যায় মহারথকে ধৃতান্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ভন্কুইক্সোটুকে মনে 
পড়িবে । 

কিন্ত সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ধু হইলেও বধ্য। আমরা 
দেখিয়াছি, এক এক জন বাঁরপুরুষ, ম্বৃত সর্প বা মৃত কুকুর দেখলেই তাহার উপর দুই এক 
ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে । আমাদিগের 
বিবেচনায় ই*হার! বড় সাবধান এবং পরোপকারী । যিনি এই মুমুর্ষ রাক্ষসের স্ৃত্যুকালে 
দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পুজ্য এবং পরলোকে 
সদগতি প্রাঞ্ধ হইবেন সন্দেহ নাঁই । 

কিন্তু একট! কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয় । আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ 
এ দেশে বড়ই চলিত-_-আপামর সাধারণ সকলেই বন্ুপত্রীক । জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি 
প্রকারে নিবাঁরত হওয়া সম্ভব ? বিছ্/াসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক, বহ্ুবিবাহের অশাস্ত্রীয়ত। প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান । বাস্তবিক এই প্রথা 
শান্্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমর! বলিতে পাঁর না, কেন না, পুর্বজন্মাঞজ্জিত প্রণ্যবলে 
ধর্মমশান্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মুর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে । 
তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, প্রস্তকের আকার, এবং স্মতিশাস্ত্রোদ্ধত বচনের 
আড়ন্বর দেখিয়া আমর! তাহার পক্ষ অবলম্বন কারতে প্রস্তত আছি । মনে করুন, 
দেশশুদ্ধ লোক সফলেই স্বীকার কারিল যে, বন্ুবিবাহ প্রাচীন হিন্দ্শান্ত্-বিরুদ্ধ । তাহাতে 
কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারত হইবে 2? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট । বঙ্ষীয় 
হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শান্ত্রসম্মত বলিয়া 
প্রচলিত, এমত নহে । সে সমাজমধ্যে ধর্মশান্ত্রাপেক্ষা লোকাঁচার প্রবল । যাহা 
লোকাচারসম্মত, তাহা শান্ত্রবিকুদ্ধ হইলেও প্রচলিত ; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহ] 
শান্ত্রসম্মত হইলে প্রচাঁলত হইবে না। বিল্লাসাগর মহাশয় পুর্ব্বে একবার বিধবাবিবাহের 
শান্ত্রীয়ত। প্রমাণ করিয়াছেন ; প্রমাণসন্বন্ধে কৃতকাধ্যও হইয়াছেন ; অনেকেই তাহার 
মতাবলম্বী ; কিন্ত কয় জন, স্বেচ্ছা পূর্বক বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা! অনুভুত 
করিয়া আপন পাঁরবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ধবার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন 
বিশেষ শা্জ্ঞ, শান্জীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাঙ্গণ লইয়া বসন । এবং তৎসঙ্গে মন্বাদ 
স্মাতশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাহার আচার ব্যবহারের সাহিত 
িলাইয়! লউন । কয়টি বচনের সক্ষে তাহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে ? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই 
বলিবেন, অতি অল্প। যদি শান্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত ব্রান্গণদিগের এই দশা, 
তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তাবক মানব দিধর্মশাস্ত্রোজ 
বিধিসফলের সম্পূর্ণ ঈলন, ফোন সমাঁজমধ্যে সম্ভব নহে । কশ্মিন্‌ কালে, কোন সমাজে, 
এঁ সকল বাঁধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ । সফল 'বিধিগুলি চিবার 
নহে। অনেকগুলি অসাধ্য । অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর যে, 
তাহা স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরম্পরবিরোধী । এই বিধিগুলি সম্যক্‌ 
প্রচলিত রাখা যদি ফোন সমাজের অদষ্টে কখন ঘটিয়া থাফে বা কখন ঘটে, তবে সে 
সমাজের অদুষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই । অনেকেরই বিম্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই 


৪০৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ধর্্শান্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কা'লমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে! যাহারা 
এরূপ বিবেচনা করেন, তাহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। িস্ত ইহা! 
স্বীকার কার যে, পুর্ব্বকীলে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দৃর প্রচলিত ছিল, এখনও 
কতক দৃর প্রচলিত আছে । প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বাঁলয়াই ভারতবর্ষের 
এ অধোগাতি। যাহারা ধন্শান্ত্রব্যবসাঁযী, তাহাদিগকে এ কথ! বলা বৃথা । কিন্ত 
অনেক হিন্দ্ব আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরস। আছে । আমরা হিন্দ্রধশ্ম- 
বিরোধী নাহ, হিন্দ্ধর্ম পরিশুদ্ধ হহয়। প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা । তাই 
বলিয়া যাহ। কিছু ধর্মশান্ত্র বলিয়। পরিচিত, তাহাই যে 'হিন্দ্রধন্মের প্রকৃত অংশ, এবং 
সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পার ন। | 

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেখ্য সম্পৃণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বাজতে পারি 
ন।। যণৃচ্ছাপ্রবৃত বনাঁববাহ শান্্রীনাষদ্ধ, সেই কীরণেই বহুবিবাহ হইতে 'শিবৃত্ত হইতে 
বলিলে একটি দোষ ঘটে । বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, “যাঁদ আপাঁন 
আমাদের শাস্ত্রানুসারে কাধ্য করিতে বলেন, তবে আমর! সম্মত আছি । কিন্তু যদি 
শান্তর মানতে হয়, তবে আপনর ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ কর, অপরগুলি 
ত্যাগ করা৷ যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধাত করিয়া বাঁলতেছেন, 
এই এই বচনানুপারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না । ভাল, আমর। 
তাহা করিব নাঁ। কিন্ত সেই সেই বাধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, 
আমরা এই ছুই কোটি হিন্দ্র সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে 
প্রবৃত্ত হইব-_কেন না, সকলেরই শান্ত্রান্মত আচরণ কর। কর্তব্য। আমর] যত ব্রান্মণ 
আঁছি_রাঢ়ীয়, বোদক, বারেন্দ্র, কান্াকুজ্জ প্রভতি-_সকলেই অগ্রে সবর্ণ। বিবাহ কাঁরিয়া 
কামত: ক্ষাত্রিয়কন্যা, বৈশ্তকন্যা, এবং শুদ্রকন্যা বিবাহ করিব । আমাদিগের মধ্যে যখনই 
কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের ঝাড় যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের 
উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বাঁলয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গুহিণী যত্ন ঝগড়া কারয়াছেন, 
তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই । এই ছুই ফোটি বাঙ্গালখীর মধ্যে 
যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক-_ধাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর 
একটি বিবাহ করুক-__যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃগড়া দিয়া থাকেন, 
স্বামীও তাহার মন্মান্তিক পাড়ার বিধান করুন; কেন না, ইহ! শান্ত্রসম্মত। তত্তিন্ন 
যাহার কন্। ভিন্ন পৃত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, 
সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন । আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই 
সকল কারণে হন্দ্ুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন 
ব্রাহ্মণ বছুবিবাহপরায়ণ, যেখানে সহস্র সহত্র কুলীন, অকুলগন, ব্রাল্ণ, শৃদ্র, বনু পত্রী 
লইয়া সৃখে স্থচ্ছন্দে শান্ত্রানুসারে সংসারধন্ম কাঁরিতে থাঁকবেন ।” 

কিন্ত এখনও শাস্ত্রের মাহমা শেষ হয় নাই । ধর্মশান্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে, 


« ণ্বদ্ধ্যাউমেহধিবেদ্যান্সে দশমে তু ম্বতপ্রজা। একাদশে আ্রীজননী সঙ্তবপ্রিয়বাদিনী 8”-_. 
হুবিবাঁ্‌, দ্বিতীয় পুম্ভক। ১৪৩। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বনহুবিবাহ ৪০৪ 


বাক আছে । ““সগ্ভত্ত্রপ্রয়বাদিনগ 1”- ভার্্যা। আপ্রিয়বাদিনী হইলে, সই আধিবেদন 
করবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, ধাহার যাহার ভাষ্যা অপ্রয়বাঁদনী, 
তাহারা 'হন্ত্বশান্ত্রের গোৌরববর্ধনার্থ সচ্যই প্রনর্বার বিবাহ করুন । স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ 
মুখরা, দ্বিতীয় ভা্যাও আপ্রয়বাঁদিনী হইলে হইতে পারে,_তাহা হইলে আবার তৃতীয় 
বিবাহ করিবেন; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিন? হয় ( বাঙ্গীলর মেয়ের মুখ ভাল নহে ), 
তবে আবার বিবাহ করিবেন_ এরূপ “লোকহিতৈষী নিরাহ শাস্ত্রকারদিগের”* 
অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গুহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন । এমন 
বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একাদিন স্ত্রীর কাছে “মুখঝামটা” খাইতে না হয়। 
অতএব আমাদিগের ধর্মশান্ত্রের অনন্ত মাহমার গুণে সকলেই অনম্তসংখ্যক 'যাহণীকর্তৃক 
পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্র। নির্বাহ কাঁিতে পারিবে । ধাহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত 
বচসা কারিয়া আসয়। স্বামীর উপর তঞ্জন গজ্জন করিবেন, তানই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ 
কাঁরতে পারিবেন । ধাহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নুতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া 
স্বামীকে বলিবেন, “তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সখ হইল নী”, তানি তংক্ষণাং 
সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সচ্চই অন্য দার গ্রহণ কাঁরবেন। যাহার স্ত্রী, 
স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দ। শুনিয়। বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে 
পারলাম না-_আমার মরণ হয় ত বাঁচ”"-তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার 
টেপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়! দাঁড়াইয়া বলিবেন, “মহাশয়, কন্যাদান 
করুন।” এত দিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সাথক হইল,_-অমুল/ধন স্ত্রীরত্ব 
পর্যাপ্ত পাঁরমাপণে লাভ করা যাইতে পারবে । বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্শান্ত্রপ্রচারের 
এই নবোছ্যম দেখিয়া তত সম্তষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের শাসনের যে একটা 
সদ্বপায় হইতে পারবে, ইহাতে আমর! বড় স্বখী । আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, 
অনেক ভদ্রলোক নিখুত মুক্তা খুশজয়৷ বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন_ কেন 
না, নথনাড়া দিবার দিন কাল গেল । বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামনী মিত্র, কামিনী 
গাঙ্গুলী প্রভাতি দেশের শ্রীবৃছ্ধির পতাকা বাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, 
ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা 
চাল খাট করিয়া আনবেন । ফালভুজাঙ্গনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ 
হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন । তাহা- 
দিগের মনে থাকে যেন, “সগ্স্ত্প্রয়বাদিনী !”--বিষ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ 
নবারণাবষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খু'জিয়৷ পাইয়াছি। বিদ্টাসাগর মহাশয় 
বুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্ত বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন 1 
আমাদিগের পুর্বজন্মাঞ্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধত ধর্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গাল 
মাত্রেই অসংথ্য বিবাহ করিতে পারিবেন । বিষ্ঞাসাগর মহাশক্ন যে শান্ত্রকারাদগকে 
“লোকাহিতৈষী” বাঁলয়়াছেন, তাহ] সাথক বটে । 


* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পৃদ্ভক? ২৫২ পৃঃ। 


৪০৮ বহ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


এরূপ শাস্ত্রে দোহাই দিয়া কি ফল! এ শান্ত্রানুসারে লোককে কাধ্য কারিতে 
বিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়? 

কিন্ত বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপুর্ব্ব বহুবিবাহ পরিত্যাগ কাঁরিতে বল! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্ট নহে । বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাহার সহিত ধাঁহারা এক- 
মতাবলম্বী, তাহাদের মুখ্য উদ্দেপ্ত এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাঁজব্যবস্থা! প্রচার 
হউক । দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্ত প্রথম পুস্তকে আছে । সেই উদ্দেশ্টে 
প্রবৃতিদায়কস্থরূপ বহুবিবাহের অশান্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ত করিয়াছেন । নচেৎ 
শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া 1হন্দ্ব বহুবিবাহ বা কোন চির প্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত 
হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজ- 
ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা 
আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা 
কি শান্ত্রানুমত হওয়া আবশ্তক ? না শান্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যাঁদ তাহা 
শান্ত্রান্মুত হওয়া আবশ্ঠটক হয়, তবে “সদ্যন্ত্প্রয়বাদিন?”, “ক্ষত্রবিটশৃদ্র কগ্যাত্ত*** 
বিবাহ্থাঃ কচিদেব তু” প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে । আর যাদ তাহা 
শাস্ত্রাবরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীযতা৷ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, 
নিত্পরয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র । 

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হিন্দ্র, অর্ধেক মুসলমান | যদি বহুবিবাহ 
নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধে সে আইন হওয়া 
উচিত । হিন্ত্বর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে । কিন্ত 
বহথাঁববাহ হিন্দবশান্ত্রবিরুদ্ধ বাঁলয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহ! কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বার 
নিষিদ্ধ হইবে ? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, “বন্থবিবাহ হিন্দ্বশান্্র- 
বিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বন্াবিবাহ কারিবে, তাহাকে সাত বংসরের জন্য কারারুদ্ধ 
হইতে হইবে |” যদি তাহ! না বলেন, তবে অবশ্ত বলিতে হইবে যে, “আমরা বড় 
প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমর! বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব ; কিন্ত 
আমরা অর্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দ্াদগের শাস্ত্র ভাল, তাহাদের 
ব্যাকরণের গুণে এক স্থানে “ক্রমশো বরা” ও “জমশোহবরা” উভয় পাঠ চলিতে পারে, 
সুতরাং তাহাঁদিগেরই হিত করিব । আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাঁদিগের ভাগ্য- 
দোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্্রপ্রণেতৃগণ সচত্বুর নহে, আরবা কায়দা হেলে না দোঁলে 
না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত 
নাই, অতএব বাকি অর্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্তটকতা নাই ।” আমাদিগের 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই 'দ্বিবধ উদ্জির মধ্যে কোন উাক্তিই 
স্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না । 

অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্ম্শান্ত্রের দোহাই দিয় কোন দিকে কোন 
ফল নাই । তবে ইহ] অবশ্য স্বীকার্্য যে, যাঁদ ধর্্শান্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস 
ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে, তবে 
তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে আধিকারণ বটে, এবং তাহার পুস্তক, এফজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে 


বিবিধ প্রবন্ধ--বনুবিবাহ ৪০৯ 


প্রবৃত্তির প্রমাণস্থরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শান্ত্রে 
বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র । যিনি 
বালিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে ওইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাহাকে বালি 
যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্েই হউক ব1 অসদনুষ্ঠানের উদ্দেস্টেই হউক, যিনি কপটাচার কবেন, 
তাহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষধানিবারণার্থে যে ছ্ারি 
করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে ছুরি করে, মেও তেমনি চোর । বরং দাতা 
চোরের অপেক্ষা ক্ষধাতর চোঁর মাঞ্জনীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলজ্ঘয 
প্রয়োজনের বশভূত হইয়া চর করিয়াছে । তেমান যে ব্যাক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, 
তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয় । যান এই 
পাপপুর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্কজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা 
এবং কপটাচাঁরও অবলম্বনীীয়, তীহাকে আমরা মনুষ্ধজাতির পরম শক্র বিবেচনা কাঁর। 
তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু । 

আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না । আমরা এমত বলিতেছি না যে, 
বিদ্বাসাগর মহাশয় ধর্মশান্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশৃন্ত । তিনি ধর্মশান্ত্রের প্রতি 
গদগদচিত্ত হইয়। ততপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা ইহাঁও বিতোঁছি যে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না- তিনি স্বয়ং 
ধর্মশান্ত্রে আবচলিত ভাক্তীবিশিষ্ট সন্দেহ নাই । কেবল আমাঁদগের কপালদেষে বহ্ু- 
বিবাহ নিবারণের সদৃপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত । ইহার আঁধক আর কিছুই 
আমাদিগের বলিবার নাই । 

যে কয়েকটি কথ! বলা আমাদিগের উদ্দেশ্ট, তাহা সংক্ষেপে প্ুনরুক্ত কাঁরতেছি। 

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা ; যিনি তাহার বিরোধী, তিনি আমাদিগের 
কৃতজ্ঞতার ভাজন । 

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে 
লপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; তজ্জন্য বিশেষ আড়গ্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে 
উহা! অবশ্ঠ লুপ্ত হইবে। 

৩। এ কথা যাঁদও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশান্ত্রীয়তা 
প্রশ্নাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাজ্ষা করা যাইতে পারে না । 

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বনুবিবাহ নিবারণের জণ্য আইনের প্রয়োজন নাই। 
কিন্ত যি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্্মশান্ত্রে 
মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই । 

উপসংহার ফালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । 
তিনি বিজ্ঞ, শান্তরজ্ঞ, দেশহিতৈষণ, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই । বঙ্গদেশ 
তাঁহার নিকট অনেক খণে বন্ধ । এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, সবে আমরা কৃত । 
আমরা যাহ! লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি । তিনি যাঁদ কর্তব্যানুরোধে 
-বছাবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন । 


৪১০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার* 
প্রথম প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার কত দিন হইতে ? চিরকাল নহে । ইউরোপীয় পণ্ডিতের এক. 
প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আধ্যজতায়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে । তাহার] 
বলেন যে, ইরাণ ব। তংসন্নিহিত কোন স্তানে আধ্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা 
হইতে তাহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন | এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে 
আনিয়! বসতি করিয়াছিলেন । প্রথম কালে আধ্য জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসতি 
করিতেন ৷ তথা হইতে ক্রমে পুর্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন । 
যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা সুশিক্ষিত মাত্রেই 
অবগত আছেন, এবং সুশিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্‌ হইয়াছে । অতএব 
তাহার কোন বিচারে আমরা প্রবত্ত হইব ন।। যাঁদ আর্ধাজাত)য়েরা উত্তর পাশ্চম হইতে 
ক্রমে ক্রমে পুর্বভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্ঠ স্থীকর্তব্য যে, অনেক পরে 
বঙ্গদেশে আধ্যজাতীয়েরা আয়! বৈদিক ধন প্রচার করিয়াছিলেন । 
“সরস্বতীদৃষদ্ধত্যোদেবনগ্যোদত্তরমূ | 
তং দেবনিন্মিতং দেশং ত্রক্মা বর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তাঁক্মান দেশে য আচারঃ পারম্প্ধ্যক্রমাগত্ডঃ 
বর্ণানীং সান্তরালানং স সদচার উচ্যতে ॥৮ 
এই বচন মনুসংহতোদ্ধত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্মশাস্ত 
গৃহীত হইয়/ছিল, তংকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত 
না। অথচ আর্্যাবর্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত । কেন না, এ বচনদ্বয়ের কিছু 
পরেই মনুতে আছে যে-_ 
“আসমুদ্রাত্ত বৈ পূর্ববাদীসমৃদ্রাত্ত পাশ্চমাং । 
তয়োরেবান্তরং গিষ্্ে। 1 রীর্ষ্যাবর্তং বিদ্বরুধাঃ॥” 
িস্ত বঙ্ধদেশ তংকালে আধ্যাবত্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আধ্যধর্শ 
প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না । কেন না, মনুসধাহতায় অন্যত্র আছে, 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা লোকে ত্রান্মণাদর্শনেন চ॥ 
পোৌগু কাশ্টৌড্রদ্রবিড়াঃ কাস্োজ। যবনাঃ শকাঃ। 
পারদ পহলাবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥” 
এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌঁণ্ড, নামে খ্যাত' 
ছিল । যে অংশমধ্যে কলিকাতী, বর্ধমান, মুরাঁশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত । 
ধাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাহারা উইলসন্‌ কৃত বিষুপুরাণানুবাদের, 
প্রদেশতত্বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন । বঙ্গ, পু, হইতে একটি পৃথকৃ রাজ্য ছিল। 
এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই “বঙ্গদেশ বলে- সেই প্রদেশফেই' 


* বজদর্শন, ১২৮০। 1বিদ্ধ্যাচল ও হ্মিবৎ। 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গে ব্রাঙ্মণাধিকার ৪১৯, 


প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্ত অগ্রে পুশ. পরে বঙ্গ ৷ মহাভারতের সভাপর্বে 
আছে, ভশম দিখ্িজয়ে আসিয়া পুণ্ুধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজ 
রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন । 
চোনিক পরিব্রাজক হোয়েস্ সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড, বা পৌগু দেশে আসিয়াছলেন । 
সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌগু বন্ধন । জেনেরল্‌ কানিঙ্হাম্‌ বলেন যে, আধুনিক 
পাবনাহ প্রান রীজধ,ন? পৌগু বন্ধন | বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাওুয়। মক 
গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাওুয়াই বে প্রাচীন পৌগু, বন্ধ”, এমত 
বিবেচনা কারবার বিশেষ কারণ আছে । 

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পুর্ব পৌণ্ড, দেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধত 
বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাক্মাণের আগমন হয় নাই বা আধ)জাতি আইসে 
নই । ইহা বল। যাইতে পারে যে, যেখানে পৌগু,দিগকে পুণ্তিক্রিয় ক্ষভ্জিয় মাত্র বলা 
হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংাঁহত। সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে 
আধ্জাত আইসে শাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পুর্বে ক্ষাত্রয়েরা 
এ দেশে আসয়। আঁচারভ্রষ্ট হইয়। গিয়াঁছলেন। যদ তাহা বল! যায়, তবে চীন, তাতার, 
পারশ্ঠ, এবং গ্রীস্‌ সম্বন্ধেও তাহা বাঁলতে হইবে । কেন না, পৌগু গণ সম্বন্ধে যাহা কাঁথত 
হইয়াছে, চৈন, শক, পহুলব, এবং বন সম্বন্ধেও তাহা কাথিত হইয়াছে । মনু, শক, যবন» 
পহলব, (কেহ লিখেন পহ্ব ) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্েশবাসী 
পৌগু.দিগকে সেই শ্রেণীতে ফোঁলয়শাছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই উপলান্ধি হইতেছে যে, 
মনুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ত্রান্গণবিহণীন, অনাধ্য জাতির বাসস্থান ছিল। 

সমুদ্রতখর হইতে প্সাপধ্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহছুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতায়ের বাস 
আছে। গুঁড়া শব্দটি প্ৃণ্ু, শবের অপত্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ ইয়। 
অতএব এই গুঁড়া ও পোদ জীতীয়দিগকে সেই পৌগুশদগের বংশ বিবেচন1 করা যাইতে 
পারে৷ ইহীদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে । বে ককেশীয়াদগের সাহত 
মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে । জাতিবিং পাগুতের]৷ বলেন, ভারতবর্ষের 
আদিমবাসীরা সকলেই তুঁরাণীয় ছিল ; আধ্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহার! 
কতক কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে । আধুনিক কোল, 
ভখল, সাঁওতাল প্রভাতি সেই আদিম জাতি । আর কতকগুলিন, জেতাঁদিগের আশ্রয়েই 
তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়। রহিল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দ্ুজাতি 
তাহাদিগেরই বংশ । পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্গ্রদায়তুক্ত বোধ হয় । 

শতপথ ব্রা্গণে আছে, 

“বদেঘোহ মাথবোহগ্রিং বৈশ্বানরং মুখে বভার । তস্য গোতমে৷ রাহুগণ খাষিঃ পুরোহিত, 
আস । তশ্মৈ স্মামন্ত্যমানো ন প্রতিশৃণোতি নৈন্মেহগ্নি বৈশ্থানরে। ম্বখান্লিস্গ্যাতৈ ইতি 
তঙ্থগভিহ্বায়তুং দধ্রে | বাঁতিহোত্রং ত্বা কবে ছ্যমস্তং সমিধামাহ । অগ্নে বৃহস্তমধ্বরে 
বিদেঘেতি। স ন প্রতিশুশ্রাব।-উদয়ে শৃচয়স্তব শুভ্রা ভ্রাজন্ত ইরতে। তব 
জেযাতিংস্ত্টয়ো বিদেঘ। ইপ্তি। সহ নৈব প্রণতিশুস্রাব। তং ত্বা ধৃত অ্বীমহে 
ইত্যেবাভিব্যাহারদর্াস্ত খ্ৃতকীর্ডাবেবাগি বৈশ্বানরো! মুখাদজ্ন্বাল তং ন শশাক 


৪৯২ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ধারয়িতুমূ । সোহস্য মুখান্লিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপাদঃ । তহি বিদেঘে! মাথব 
আস সরস্থত্যাম । সতত এব প্রাঙ্‌দহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবশমৃ 1 তং গৌতমশ্চ রাহ্ুগণো 
বিদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্‌ দতত্তমন্বীয়তুঃ । স ইম)ঃ সর্ববা নদীরাতিদদাহ । সদানীরেতুত্তরাদ 
গিরেসিধাবাঁত তাং হেব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাংপুরা ত্রাক্মণা ন তরাস্ত অন্তিদগ্ধা 
অগ্রিনা বৈশ্বানরেণেতি । তত এতহি প্রাচখনং বহবে। ব্রাক্গণাঃ । তদ্‌ হ অক্ষেত্রতরমিবাস 
্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি । তদ্বহৈতহি ক্ষেত্রতরমিব ব্রান্গণা উ হি 
নুনমেতদ্‌ যজ্ঞৈরসিঘিদন্‌। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোণপয়াতি তাবৎ সীতাহনাঁত 
দগ্ধ] হাগ্সিন৷ বৈশ্বানরেণ ৷ স হোঁধাচ বিদেঘো মাথবং কাহং ভবান ইতি । অতএব তে 
প্রাচখনং ভুবনমিতি হোবাচ । দৈষাপ্যেতহি কো শলবিদেহানাং মধ্যাদা | তেহিমাথবাঃ 1৮ 

এক্ষণে সদানশরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচক্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে 
করতোয়! নদীর নাম সদানখরা বলিয়। উক্ত হইয়াছে । কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, সে এ 
সদানশর] নদী নহে ,£ কেন না, শতপথ ব্রাঙ্গণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল 
(অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসশম] । 

ইহাতে এই 1নশ্চিত হইতেছে যে, আতি পুর্বকালে মিথিলাতে ব্রান্গণ আসে নাই, 
কিন্তু যখন শতপথ ব্রাক্গণ ( ইহ] বেদান্তরগত) সঙ্কলিত হয়, তখন মিখিলায় ব্রাঙ্মণ বাস 
করিত । শতপথ ব্রান্মণ প্রণয়নের বহুকাল প্ূর্ব্ব হইতেই আধ্যগণ মাঁথলাতে বাস 
কাঁরত, সন্দেহ নাই ; কেন না, এ ব্রান্ষণে বিদেহাধিপিতি জনক সম্রাটু বায় বাচ্য 
হইয়াছেন । নবশন রাজ্যের রাজ। প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট নাম লাভ করিবার 
সম্ভীবন1! কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাঙ্গণেরা 
তথ] হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নধই, এমত বোধও হয় না । তবে 
সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথব1 একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, 
এমত কেহ কেহ বালিতে পারেন । ভৃতত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আত পুর্র্বকালে 
বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। অগ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের 
দেহাবশেষ হিমালয় পর্বতে পাওয়| গিয়া থাকে । কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রন্মপুত্রের 
মুখানীত কর্দমে বঙ্গদেশ সৃষ্টি, তাহা সব্‌ চার্লসূ লায়েল্‌ প্রণীত “[1:10010199 ০: 
6০198” নামক গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । 

শতপথ ব্রান্গণ হইতে যাহ| উদ্ধাত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীর। নদীর পর- 
পারাগ্থত প্রদেশ জলপ্লাবিত। “আ্রাবিতর” শব্দে প্রবনঈয় ভূমিই বুঝায় । যদি তখন 
ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূঁমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন 
ছিল। কিন্ত সে সময়ে যে এ দেশে মনুষ্যের বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাজ্মণেই তাহার 
প্রমাণ আছে। এঁ পৌঁণ্ডেরাই তথায় বাস করিত। যথা, “অস্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট 
ইতি। ত এতে অন্ধাঃ প্রশুঃ শবরাঃ প্রঁলিন্দাঃ মৃতিবাঃ ইতি উদ্ত্যাঃ বহবো৷ ভবান্তি | 
মহাভারতে সভাপর্ব্রে প্রাঞ্ুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পণ্ড, বঙ্গাদি জয় করিয়া তাত্রলিপ্, 
এবং এবং সাগরকৃলবাসা 7 ফ্লেচ্ছদিগকে জয় কারিলেন 1* অতএব তংকালে এ দেশ আসমুদ্র 

* মহাভারতের যুদ্ধে ব্গাধিপতি গজসৈত্ত লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গের! গ্নেচ্ছ ও অনারধাপণ- 
মধ্যে গণা হইয়াছে। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার ৪১৬, 


জনাকীর্ণ ছিল । কিন্তু তথায় যে আর্্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই 1 
পুগু রাজের নাম বাসুদেব । আধ্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না । কিন্তু নাম কবির 
কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উঁচত। যাঁদ বল, এ স্থলেই অনার্যজাতিগণকে সমুদ্র- 
তীরবাসন শ্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পুণ্ডাঁদজাতি শ্রেচ্ছ নহে; 
সৃতরাং তাহারা আর্্জাতি। ইহার উত্তর এই যে, গ্রেচ্ছ না হইলে আধ্যজাতি হইল, 
এমত নহে । গ্রেচ্ছ একটি অনাধ্যজাতি মাত্র ; যবনাদি আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। 
যথা মহাভারতের আঘদিপর্ব্বে,__ 

“যদোস্ত যাদবা জাতাস্তর্ববসোধবনা; স্মৃতাঁঃ 

দ্রহ্যোঃ সুতান্ত বৈ ভোজাঃ অনোস্ত শ্েচ্ছজা'তয়ঃ ॥৮ 
বরং এ মহাভারতেই পুশ, অনাধ্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা 

“যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শাঁবরবর্ধবরাঃ । 

শকান্তধারাঃ কঙ্কাশ্চ পহলবাশ্ক্দ্রমদ্রকাত ॥ 

পৌগু1ঃ প্ললিন্দা রমঠাঃ কান্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ 1” 

অতএব এই পর্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ত্রান্ষণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্য 
জাতির আধকাঁর হয় নাই, যখন মনুসংীহতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন 
মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই । ইহার কোন্খাঁনি কোন্‌ কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত 
হয়, তাহা পণ্ডতেরা এ পধ্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই | কিন্ত ইহা দিদ্ধ যে, যখন 
ভারতে বেদ, স্মাতি এবং ইতিহাস সঙ্কালত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রা্মণৃন্য 
অনাধ্যভূমি। শ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পুর্বেব বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে আর্ধ্য 
জাতির অধিকার হইয়াছিল বাঁললে কি অন্যায় হইবে 2* তাহা বল! যায় না। 
মহাঁবংশ নামক সিংহলীয় এতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন 

রাজপুজ্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । আমরা যে সিদ্ধান্ত 
কারিলাম, মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, বঙ্গ+য় আর্ধ্যগণ আত অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন ৷ হণ্টর সাহেব, 
প্রাচীন বঙ্গয়াদগের নৌগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক 
হইতেছে । এ বিষয়ে আমাঁদগের অনেক কথ। বাঁক রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ 
বালব । 


৷ এক্ষণে ইউরোপীয় পঞ্ডিতের| এই মতে উপস্থিত হুইয়াছেন। 


৪১৪ বঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার* 
দ্বিতপয় প্রস্তাব 1 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব িখবার সময়ে আমরা অঙ্গশকার 
করিয়াছিলাম যে, আমরা প্রুনর্বধীর এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রকৃত্ত হইব । অনেক দিন 
আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই । এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির 
সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম । 

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পাঁরমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে 
দুর্লভ ; বাঙ্গাল লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা 
সেই সকল বিষয় বা প্রমীণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব । 

সন্বন্ধানর্ণয় কেবল ব্রাল্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে । কীঁয়স্থাদি শুদ্রগণ ও বৈছ্ধগণের 
বিবরণ ইহাতে সংগৃহণত হইয়াছে । কিন্ত ত্রান্ষণাদগের বিবরণ বিশেষ পধ্যালোচনীয় ; 
অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুধা্গক মাত্র । 

আমর “বঙ্গে ব্রান্দণাধিকার+ প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়ীছিলাম, তাহার 
ফল এই ঈ্ীড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ত্রা্দণের অধিকার, এ দেশে 
তত কাল নহে-_সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক | খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্ধীর বহু শত 
বৎসর পূর্বের যে বঙ্গে ত্রান্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচন1 না কারবার অনেক কারণ 
আছে। 

মনুসধৃহতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ববিদ্গণের বিচাঁরে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, 
আধ্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয! কাল্সাহায্যে ক্রমে 
পূর্বদিকে আগমন করেন । সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই । 
কিন্ত সে আগমন কিরূপ, তাহার একট্র বিচার আবশ্যক হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ ৷ 

(৯) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিক! ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল । 
ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস কারয়াছিলেন । 
ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমোঁরকার অধিবামী ; আমেরিক! এখন তাহাদিগের 
দেশ । 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল । তাহারাও ইংলগ্ের অধিবাসী 
হইয়াছল । 

আধ্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল-__-আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি_বিজিত করিয়া 
তথাকার আধবাসী হইয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমোরিক] ও সাক্ষন্দিগের 
আঁধকৃত ইংলগ্ডের সঙ্গে আধ্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমোরকা ও 
ইংলগ্ডের আদিম আধিবাসিগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য/বিজিত 

ধ সম্বনিধয়। বঙ্গদে ব্জদেশীয় অ আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃতান্ত। শ্রীলালমোহন বিদ্ানিধি 


ভট্টাচার্য প্রমীত। 
1 বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 


বিবিধ প্রবন্ধ- বঙ্গে ব্রাহ্গপাধিকার ৪৯৫ 


আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভৃত হইয়া শুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাজভুক্ত 
হইয়া রহিল । 

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজের! ভারত আধিকৃত করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা ভারতের 
আঁধিবাঁসী নহেন । কতকগুি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহা হইনে ও 
তাহারা এ দেশে বিদেশী । ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, 1কস্ত ইংরেজের বাসভূমি নহে । 

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্্রনিচয় বোমকদিগের রাঁজ্যভুক্ত ছিল, কিন্ত ধোঁমকাদিগের 
বাঁসভূমি নহে । গল্‌, আফ্রকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ ততদ্দেশীয় প্রাচীন আধি- 
বাসিগণেরই বাসস্থল রাঁহল ; অনেক রোমক তত্ৃদ্দেশে বাস করিলেন বটে, নিস্ত 
রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না। 

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভঁমি, উত্তর ভারতকে আধ্যভমি বলা যাইতে পারে । 
আধুনিক ভারতকে ইংপেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভাঁতিকে রোমকতৃঁমি বলা 
যাইতে পারে না । এক্ষণে জিজ্ঞাসা, বঙ্গদেশকে আধ্যভমি বলা যাইতে পারে 2 মগধ, 
মথুরা, কাশন প্রভৃতি যেরূপ আধ্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই ? 

ভারতীয় আর্ধ্জাতি চধর্বর্ণ। যেখানে আধ্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুর্বর্ণের সাহত তাহারা বিদ্যমান । কিন্ত বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই । 

ক্ষত্রিয় দুই চাঁরি ঘর, যাহী স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা এতিহাসিক কালে অধি- 
কাংশই মুসলমানদগের সময়ে আনিয়াছেন । দুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচশন কালে 
আসিয়! থাকিতে পারেন, কিন্ত রাজাদিগেব কথা আমরা বছিতেছি না, সামাজিক 
লোকদিগের কথা বলিতেছি । 

বৈশ্ঠ সন্বন্ধেও এরূপ ৷ মুর্লিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্ত 
আয় তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয্পাছিলেন । তীাহাঁদিগের বংশ আছে। 
এইরূপ অন্যা্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্ঠগণ আছেন-_তাহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন । 
স্বর্ণবণিকৃদিগকে বৈশ্য বলিলেও বৈশ্যরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজাস্থানেই কতকগুলি 
সুবর্ণবণিক্‌ আসিয়। বাঁস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ 
নাই । ৃ 

যখন আ'দিশুর পঞ্চ ব্রাক্মণকে কান্যকুক্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাঁড়ে 
সাত শত ঘর মাত্র ব্রান্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে । অগ্যাপি সেই আদিম ব্রাক্মণ- 
দিগের সন্ততিগ্রণকে সঞ্চশতাী বলে । আঁদিশুর পঞ্চ ত্রাঙ্গণকে ৯৯৯ সম্বতৈ আনয়ন 
করেন । সে খ্রগঃ ৯৪২ শাল । অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাবীতে গৌড় 
রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাল্গণ চিল ন। । এ সংখ্যা অতি অল্প ; এক্ষণে অতি 
সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাঙ্গণ বাস করেন । এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে 
বাস করেন, তাহারা এই দশম শতাব্দীর ত্রান্গণ অপেক্ষ। অনেক বেশী । 

্রাক্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য, এই 1তনটি আধ্যজাতি । ইহারাই উপবাঁত ধারণ করে। “দ্র 
অনার্য জাতি । যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গ!লায় ক্ষা্রয় আইসে নাই, বৈশ্তগণ কদাচিৎ 
বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ত্রাঙ্গণও একাদশ শন্তাবীতে আতি বিরল, তখন বলা 
যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গাল। নয় শত বৎসর পুর্বে আধ্যত্বমি ছিল না, অনাধ্/ডাঁম 


৪১৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজাদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্য/দিগের 
সেই সম্বন্ধ ছিল । 

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাঙ্গণ আিয়াছিলেন ৷ তজ্জন্য 
আঁদিশুর ও বল্লালসেনের যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক । 

আঁদশুর যে পঞ্চ ব্রান্মণকে কান্যকুজ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের বংশসম্ভৃত 
কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কোলান্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন 
আদণুরের অধ্যবহ্ত পরব্ত। রজ|। কিন্তু এ কিন্বদন্তী যে অমুলক এবং সত্যের 
বিরোধী, ইহ। বারু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন । এক্ষণে পণ্ডিত 
লালমোহন বিদ্াঁনধি তাহা প্রনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। এ পঞ্চ ব্রাজ্মণের মধ্যে 
একজন শ্রীহ্য। তিনি মুখোপাধ্যায়দগের আদিপুরুষ । বল্লালসেন তীহার বংশে 
উৎসাহকে কোলীন্য প্রদান করেন । উৎসাহ শ্রীহ্ধ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ।* আদিশুরের 
পঞ্চ ব্রান্মোণের মধ্যে দক্ষ একজন । দক্ষ চট্টোপাধ্যায়াদগের আদিপুরুষ। তাহার 
বংশোদ্ভূত বন্ুরূপকে বল্লালসেন কোৌলগন্য প্রদান করেন । বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম 
পুরুষ ।+ ভ্টপারায়ণ, এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন । বল্লালসেন তদ্বংশশীয় মহেশ্বরকে 
কৌলীম্য প্রদান করেন । মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি । 

আদিশৃর ধাহাদিগকে কান্কুজ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাহার পরবর্তী রাজ। 
হইলে, কখনও তাহাদিগের অঙ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না । 
বিদ্াানিধি মহাশয় বলেন, বারেক্রদিগের কুলশান্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদি- 
শুরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ । ইহাই সম্ভব 

ক্ষিতীশবংশাবল।তে লাখিত আছে যে, ৯৯৯ অবে আদশুর পঞ্চ ত্র ্দণকে আনয়ন, 
করেন । বিগ্ভানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব শকাব্দ নহে-_সংবং । কিন্ত সম্বতের 
সঙ্গে গ্রীষ্টাবখের হিসাব করিতে গিয়া তানি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
তিনি লেখেন__ 

“আঁদশুর গ্রীঃ দশম শতাবীর শেষভাগে রাজ্যাধিকাঁর প্রাপ্ত হন; এবং খ্রগঃ 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ৯০৫৬ অবে পুজেষি যাগ করেন। 








প্রমাণ, এক্ষণে সংবং ১৯৩২ 
_খ্রাষীয় শক-____- ১৮৭৫ 
ংবতের সহিত শ্রগঃ অন্তর ৫৭ 


এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবং, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয়, সে বংসর 
খ্রীঃ ৯০৫৬ 1”--১৬৯ পৃষ্ঠ। | 
বিগ্তাশিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বংসর যোগ করিয়া প্রীষ্টান্দ বাহর 


(১) শ্রীহর্ধ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ভ্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাধু, 
৮) জলাশয়, (৯) বাণেস্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ। 

(১) দক্ষ, (২) সেন, (৩) মহাদেব, (8) হলধর, (৫) কৃষফদেব, (৬) বরা, (৭) শ্রীধর, 
(৮) বছুরূপ। 


বিব্ধি প্রবন্ধ-_বঙ্গে ব্রা্গণাধিকার ৪১৭ 


করতে হয় না, কেন না, প্রীঃ অব হইতে সংবং পূর্ববগাম, সংবং হইতে ৫৭ বংসর 
বাদ দিয়! প্রঃ অব পাইজ্েে হইবে । যোগ করিলে, এখন ১৯৩২ +৫৭_ ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব 
হয় । বাদ দিলেই ১৯৩২--৫৭-- ৯৮৭৫ খ্রীঃ অক পাওয়া যাঁয়। সেইনধপ ৯৯৯ 
সংবতে, ৯৯৯--৫৭- ৯৪২ শ্রীহা্দ । এই ভুল বিদ্যানিধ মহাশয় স্থানান্তরে 
সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে 

ক্ষিতীশবংশাবলশচরিতে “সামান্যাকারে অব্দ শব লিখিত আছে । সুতরাং এ অর্ 
পদের শক্তি শক ও সংবং উভয়েতেই যাইতে পারে 1” বিদ্ভানিধি মহাঁশয় বলেন, উহা! 
ংবং ধারতে হইবে, কিন্তু তান এইনূপ আভিপ্রায় কর।র যে কারণ দেশ করিয়াছেন, 
তাহ! তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ম্যায্য বোধ হয । এ স্থলে আমরা বিজ্ঞ 
পুরাণতত্ববিং বারু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দোষ হইতে 
পারে। 

বারু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন 
দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন । ১০১৯ শকাব--১০৯৭ শ্রীঃ 
অক । তাদ্ৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণযনে অনেক দিন লাগিয়া থাকবে । অতএব বল্লালসেন 
তাহার পুর্বে অনেক বংসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন 
আঁকবরাঁতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রীঃ অকে 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথণ ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় এঁক্য 
দেখা যাইতেছে! 

আদিশুরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বারু নিজবংশের পর্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ 
করিয়াছেন । তাহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ গ্রীষ্টান্দ আদিশুরের সময় নিব্াপিত 
হইয়াছে । এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলশীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ 
বংসরের প্রভেদ হইতেছে ; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ শ্রীষ্টীৰ । এ প্রভেদ অতি 
অল্প। এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ গ্রশষ্টাব্দ পাই । তখন বল্লাল 
সিংহাসনারূঢ, ইহ। উপরে দেখ গিয়াছে । সৃতরাং শক নহে--সংবং । 

অতএব আদিশুরের পুভ্রেঠিযাপার্থ পঞ্চ ব্রাঙ্গপণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন 
পথ্যন্ত ৯৫৫ বংসর পাওয়া! যাইতেছে । উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লালগ আদিশুরের 
দৌহিভ্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ; তাহা হইলে আদিশুর হইতে বল্লাল নবম প্রুরুষ । 
আদিশৃরের সমকা'লবর্তী দক্ষ হইতে তদ্ধংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তী যন্থূপ 
অষ্টম পুরুষ । আঁদিশৃরের সমকাঁলবভী। বেদগতভ হইতে তদ্ংশজাত, এবং বল্লালের 
সমকালবর্তী শিশু ৮ম পুরুষ ; তন্দরপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেম্্র ১০ম পুরুষ , এবং শ্রীহ্য 
হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ । কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ । গড়ে আদিশুর 
হইতে বল্লাল পথ্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায় । 

প্রচালত রাঁতি এই যে, ভারতবর্ষীয় এঁতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বংসর 
পড়ত! কর! হইয়া থাকে ৷ তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৯৬২ বংসর পাওয়া যায় । আমরা 
অন্ত হিসাবে বল্লাল ও আদিশৃরে ৯৫৫ বংসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণপার সঙ্গে, 


ব (৯ম)--২৭ 


৪১৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সে গণনা মালতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহথ; বলাল আদিশুরের সাদ্ধেক শতাব্দী 
পরগামণ । 

বি্যানাধ মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, বল্লাল কৌলপন্য সংস্থাপন করেন, তখন 
আঁদশুরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রা্গণ ছিল । দেড শত বংসরে 
ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বিয়া বোধ হয়, কিন্ত যাঁদ [বিবেচনা করা যায় যে, তংকালে 
বহছাবিবাহপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহ] হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে 
না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রক্রসংখ্যার 
পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে । বিগ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের 
বচনে দেখ! যাঁয় যে, ভট্টরনারায়ণের ৯৬ পুজ, দক্ষের ১৬ পু, বেদগতের ৯২ পুক্র, 
্রীহর্ষের ৪ পুশ এবং ছান্দডের ৮ পুক্র। মোটে পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পু রাখিয়া 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন । এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, 
সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাড়াীয়দিগের ৫৬টি গাই । যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে 
& ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাং ১১গুণ বৃদ্ধ ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি 
নিতান্ত সম্ভব । বরং অধিক , কেন না, পঞ্চ ব্রান্গণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়া- 
ছিলেন, অতএব তাহার! বাঙ্গালায় সুত্রাল্গণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্ত 
ভাহাদিগের বংশাবলণ কৈশোর হইতে পিতৃত্থ স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয় । 

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢীয় 
কুলীনগণ জানেন । এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন 
কোন বড গ্রামে তাহাদিগের সংখ্যা অগণ্য । যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ 
শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলবে না; কিন্ত কয় 
পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে 
বর্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং কুট্রন্থিতা আছে । তাহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ 
সপ্তম, কেহ অ্টম, কেহ নবম পুরুষ । যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, 
একজন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বংসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া 
নিতান্ত শ্রদ্ধেয় কথা নহে । 

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে । 

১ম। আঁদিশুর পঞ্চ ব্রাম্ণফে আনিবার পূর্বে এতদেশে সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্যতণত ব্রাহ্মণ ছিল না । 

২য়। ৯৪২ খ্রীঃ অন্দে আদিশুর এ পঞ্চ ব্রান্মণকে আনয়ন করেন । 

৩য়। তাহার দেড শত বংসর পরে বল্লাল সেন এঁ পঞ্চ ত্রান্মণের বংশসম্ভৃত ত্রান্ণ- 
গণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত ফরেন । 

৪র্থ। এই দেড় শত বংসরে এ পাঁচ ঘর ব্রা্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল । 

যদি দেড় শত বংসরে পাঁচ জন ব্রা্ষণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে 
কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রান্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল । 

যাঁদ সপ্তুশতাদগের আঁদপুরুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যাঁদ তাহারাও কান্বকৃজীয়- 
দিগের হ্যায় বুবিবাহপরাযুপ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম 


বিবিধ প্রবন্ধ- বঙ্গে ত্রাঙ্গণাধিকার ৪১৯ 


ব্রাঙ্গণদিগের আগমনকাল হইতে শত বংসর মধ্যে ভতাহাদের বংশে এই সাঁডে সাত শত 
স্ঘর ব্রাল্মণের জন্ম অসম্ভব নহে । 

সপ্তশতাঁদিগের পূর্ববপুরুষগ্ণণও বহৃবিবাহপরায়ূণ ছিলেন, ইহা! অনুমানে দোষ হয় 
না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে । তবে এমন 
হইতে পারে যে, কান্তকুজ্জীয়গণ বিশেষ সৃত্রাঙ্গণ বলিয়া সপ্তুশতশগণও তাহাদিগকে 
কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাহারা অনেক বিবাহ কাঁরয়াছিলেন ; সপ্তুশতশ- 
গণের পুর্ববপ্নরুষেব তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাচ 
জন মাত্র যে তাহাদিগের আদিপুরুষ, ইহা অপস্ভব। বরং ব্রান্মণ আসিতে একবার 
আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে বা একে একে র'জগণের প্রয়োজনানুসারে বা 
রাজপ্রসাদ লাভাকাজ্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব । 

অতএব কান্যকুজ্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পুর্বে এক শত বংসরের মধোই 
বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে । অর্থাৎ খ্রগীষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর পূর্বের বাঙ্গাল! ব্রান্মণশূন্য অনাধ্যন্রীম ছিল । পূর্বেব কদাচিত কোন ব্রাল্মণ 
বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে । অহ্টম 
শতাব্দীর পুর্বে বাঙ্গালায় ব্রাক্ণসমাজ ছিল না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র 
ব্রাঙ্গণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রান্গণের! স্বল্লাদিন মাত্র বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিলেন । বৌদ্ধধন্মের প্রাবল্যই ব্রা্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু 
বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্ৃকুক্জাদি দেশেও তদ্রুপ বা তদধিক 
ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেত যাঁদ বাঙ্গালায় ব্রান্মণসংখ্যা স্থল্লীভূত হইয়াছিল, তবে 
সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রান্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে । 
কোন কোন আপত্তিকারণী তাহাঁও স্বীকার করিতে পাত্রেন। বছিতে পারেন যে, তখন 
সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল-_এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 
কার, যদি পুর্বব হইতে বঙ্গে ব্রান্মণের বাস ছিল, তবে আদিশুরের পূর্ববকালজাত কোন 
গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন £ বরং প্রাচশন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রান্মণের 
বাস ন। থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন ?* আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, 
অষ্টম শতাব্বীর বা আঁদদশুরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসণ গ্রস্থকারের নাম তাহারা ম্মরণ 
করিয়! বলিতে পারেন? কুল্্রকভ্, জয়দেব, গোবদ্ধনাচাধ্য, হলামুধ, উদয়নাচা্্য 
প্রভৃতি যাহার নাম কাঁরবেন, সকলই আদিশুরের পরবর্তী ॥ ভট্রনারায়ণ ও শীর্ষ 
তাহার সমকািক | প্রাচীন আর্ধ্যজাতি যেখানে বাস কারয়াছেন, সেইখানেই ব্রাক্মাণ- 
গণ ভাহাদিগের পাগুত্যের চিহনস্থরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন । বাঙ্ালায় যখন 
ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পৃস্তকাদিও নাই । / 

আমর! অবশ ইহা স্বীকার কারি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেও আধ্য রাজকুল 
বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাহাদিগের আনুষাঙ্গিক ব্রা্ণও থাঁফিতে পারেন । সেরূপ অল্প- 


* বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ। 


৪২০ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


খ্যক ব্রাক্গণ আমাদিগের আলোচনার বিষয নহে । সেবূপ সকল জাতিই সকল দেশ্ে 
থাকে । কাঁজিফণিযাতেও অনেক চীন আছে। 
আমরা যে কথা সপ্রমাণ কবিবার জন্য যত্ত পাইয়াছি, তাহী যাঁদ সত্য হয, তকে 
অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালগর বড লাঘব হইল । আমরা আধুনিক 
বলিযা বাঙ্গালটজাতির অগৌরব করা হইল * আমরা প্রাচীন জাতি বাঁলয়া আধুনিক 
ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্ধ। করি-_তা না হইযা আমরাও আধুনিক হইলাম । 
আমর! দেখিতেছি ন। যে, অগৌরব পিছু হইল । আমরা সেই প্রান আধ্জাতি- 
রহিলাম-__বাঙ্গীলায যখন আমি না ফেন, আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণ সেই 
গৌরবান্থিত আধ্য | ববং গোৌববের বৃদ্ধিই হইল । আধ্যগণ বাঙ্গালায তাদুশ কিছু মহৎ 
কীত্তি রাখিযা যান নাই-__আর্ধ্যকীন্তিভূঁমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল । এখন দেখ যাইতেছে 
যে, আমরা সে কীত্তি ও যশেরও উত্তবাঁধকাবী । সেই কীত্তিমন্ত পুরুষগণই আমী- 
দিগের পূর্বপুরুষ । দেবে, চোবে, পীঁডে, তেওযারীব মত আমরাও ভাবতীয 
আধ্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে । 
আমাঁদেব আর একটি ঘলঙ্কের ল।ঘব হইতেছে | আদিশৃরেব সমযে মোটে সাড়ে সাত 
শত ঘর ত্রান্গণ ছিল । বল্লালের সময সেই সাড়ে সাত শত ঘবেব বংশ এবং পঞ্চ 
ব্রা্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল । ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, 
তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । বজ্প'লের দেড শত বংসর 
পরে মুলমাঁনগণ বঙ্গজয় করেন । তখন বঙ্গীয় আধ্যগণেব সংখ)। অধিক সহম্র নহে, 
ইহা! অনুমেয় । তখনও তাহার! এদেশে পনিবেশিক মাত । সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী 
কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আধ্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে । 
তখনও বঙ্গীয় আধ্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই । এখন সে সময বোধ হয় 
উপাস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী আঁচরে পৃথবীমধ্যে যশস্থী হইবে, 
তাহার সময় আসিতেছে । 
আমরা উপরে ব্রাক্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সমন্বন্ধেও তাহ! বর্তে। 
বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সংশুদ্র অর্থাং বর্ণসঙ্কর নহে । আমাদিগের 
বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে । তদ্িষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা! হইয়াছে! 
এক্ষণে আর কিছুই বাবার প্রয়োজন নাই । সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আধ্যবংশসম্ভত 
বটে। আদিশুরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্কুজ্জ হইতে আসিয়া 
ছিলেন । তংপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রান্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, 'িস্ত অক্ল- 
খ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশেব অলঙ্কাবস্বরূপ ! 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গাল। শ সনের কল ৪২৯ 
বাক্ালা শাসনের কল* 


পুর্বববঙ্গবাসী কোন বর, কাঁলকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া 
যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরশ, বুদ্ধিমতাঁ, বিদ্যাবত, কম্সিষ্ঠা এবং সুৃশীলা। তাহার 
পিত1 মহা ধনী, নান। রক্তে ভীষিতা করিয়া কন্যাকে স্বশুরণৃহে পাঠাইজেন । মনে 
ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোঁষ কেহ বাহির কারিতে পারিবে না । সঙ্গের লোক 
ফিরিয়া আপিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে। বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন 
দোষ বাহর করিতে পারিয়াছে 2? সঙ্ষের লোক বলিল, “আজ্ঞে হা-দেষ লইয়। 
বড় গণ্ডগোল গিয়'ছে।” বারু জিজ্ঞাসা কারলেন_-“.স কিঃ কি দোষ?” ভৃত্য 
বলিল, “বাঙ্গালেরা বড নিন্দা ফরিয়াছে, মেয়ের কপালে উন্কি নাই।” আমরা এই 
বঙ্গদর্শনে কখনও সরু জর্জ- কাস্বেন্‌ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বালি নাই । যাহার নিন্দা 
তিন বংসরকাল বাঙ্গীলাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাহার কোন উল্লেখ না থাকীতে 
আমাদের ভয় করে যে, পাঠে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উন্কি নাই । আমরা অগ্য 
বঙ্গৰর্শনকে উন্ষ্চি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

তবে এই উদ্কি বড় সামান্য নহে । যে পত্র ব| পাত্রকা_(কোন্গুলি পত্র আর কোন্- 
গুলি পাত্রকা, তাহ! আমরা ঠিক জানি না-কি করিলে পত্র পাত্রক] হইয়। যায়, 
তাহাও অবগত নহি) । যেপত্র বা পাত্রকা একবার কপালে এই উান্ক পরিয়াছেন, 
[তান বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পশ্চাং পশ্চাং ছুটিয়াছে 
এবং সান্বংসরিক অগ্রম মূল্যে বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে এাঁলয়াছে। যে এই 
উক্ষি পরে, তাহার অনেক সুখ । 

এক্ষণে সর্‌ জজ. কান্বেল এতদ্দেণ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন-_ ইহাতে সফলেই দুঃখিত । 
এ পৃথিবীতে পরানন্দা প্রধান সুখ__বিশেষ যি নান্দিত ব]ক্জি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্‌ 
হয়, তবে আরও মৃখ । সর্‌ জর্জ কান্বেন্‌ গুণবাঁন্‌ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। 
তাহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল । ইহার অপেক্ষা 
আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে । এই যে গুরুতর দ্বভিক্ষবাহিদভে দেশ দগ্ধ 
হইতেছিল, তাঁহীতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ 
চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অক্লীজ গল্প ছাড়িয়া, সর্‌ জর্জের নিন্দা 
করিয়া বোতল শেষ কারিতেছিলেন | কিন্ত এক্ষণে 2 হায়! এক্ষণে ক হইবে! 

এইরূপ সর্ধজনানন্দারহহ হওয়া সচরাচর দেখা যায়না । অনেকে বলিবেন, সরু জর্জ্‌ 
কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তানি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়া- 
ছিলেন । আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইনূপ সর্বজননিন্দণীয় হয়, যাহার নিন্দায় 
সকলের তুটি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী ব। অসাধারণ গুণে গুণবান্_ নয় ত 
স্বইই । জিজ্ঞাস্য, সর্‌ জর্জ কান্ছেস্‌ অসাধারণ দোষে দোষাঁ, না অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ 
বাঁলয় তাহার এই নন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 


* «পর উইলিয়ম গ্রে ও সব্‌ জর্জ, কাশ্বেল্‌” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বঙজদর্শনে 
প্রকাশিত হুইয়াছ্ছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হুইল । 


৪২২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


তাহার পুর্বগামী শাসনকর্তা সরু উইলিয়মূ গ্রে। সরু উইলিয়মূ গ্রের ন্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই । সব্‌ জর্জ কাম্ধেল ও সর্‌ উইলিলয়মূ গ্রের এই 
ভাগ্যতারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উইলিয়মূ সকলের প্রিয়, 
কোন্‌ দোষে সরু জর্জ সকলের অপ্রিয় ? 

যাহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয় । 
এই ব্রিটিশভারতায় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জশক, শুনিতে ভয়ানক, 
বুঝিতে বড় গোল- ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ 
রাজ) শাসিত হয়, সে কোন্‌ রীতি অবলম্থন কারিয়। ? 

সে রীতি দ্বই প্রকার । একটি রতি একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব | 
মনে কর, বীধের কথা উপস্থিত । কমিশ্বনরের রিপোর্ট হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, 
ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সন্বাদপত্রে হউক, জেঃ গবর্ণর জাটনিলেন যে, নদশতপবস্থ 
প্রাচীন বাধপকল রক্ষিত হইতেছে না_তাহার উপায় করা কর্তব্য । তখন লেঃ গবর্ণরের 
ভুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদ কোন [বিশেষ গুণশাজিত্ব ব' 
যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের | সেত্রেটর সাহেব 
হুকুম পাইয়া, বোে চিঠি লিখিলেন__তীহার চিঠিতে কথাটা এবটু বিস্তাতি পাইল-_ 
তিনি বলিলেন, ইহাঁর বিশেষ অবস্থ। জা বে--অধানস্থ কর্মচারীদিগেব অভিপ্রায় কি, 
তাহ1 লিখিবে, ইহ!র কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা িখিবে । বোর্ড, এ পত্র- 
খাঁনির একাদশ খণ্ড আত পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্তনরের নিকট 
পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্তনর অনুলিপি প্রাঞধ হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিলে 
প্রাপ্তির তারিখ িখিয়া বাক্সে ফেলিলেন, কাহার গুরুতর কর্তব্য কাঁধ্য সমাপন হইল ৷ 
বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশ-স্কন্ধে আরোহণ কাঁরয়া, কেরাণীর নিকট 
পৌছিল। কেরাণ? তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তত করিয়া, সাত 
দিনের মিয়াদ লিখিয়। দিয়া, কালেক্টরাদিগের নিকট পাঠাইলেন । যে পথে মহাজন 
যায়, সেই পথ,- দোৌঁদদগু প্রচণ্ড প্রতাপান্থিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কাজ্বক্টের বাহাদুর, টুরট খাইতে 
খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, “সবৃভিবিজন্‌ ও ডেপুটিগণ বরাবর |” চিঠি এইরূপে 
বড় ডাকঘর হইতে মেজে! ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা 
হইতে শেষে আটচালানবাসী বোতামশুণ্ত চাপকানধারণী কাল-কোল নাদ্বস-নুদ্ধদ ডিপুটি 
বাহাছ্বরেরা ছিন্নপাদ্বকামণ্ডিত শ্রীপাদপপ্নযুগলে মধূলন্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়ল । 
ডিপুটি বাহাদ্বরেরা উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা 
পরওয়ান। করিয়া! সবৃইন্স্পেক্টরগণের নিট ফেলফোর রিপোর্ট তলুব করিলেন__ 
সব্ইন্স্প্কুর পরওয়ানা কনফ্টেবলের হাঁওয়ালা করিল-_-কনষ্টেবল যে গ্রামে বাধ, 
সেইখানে কাল কোর্তী, কাল দাঁড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে 
শীর্ণ ক্রিষ্ট চৌকিদারকে ধাঁরল । ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের গায়ের বাধ 
থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমনদারে মেরামত করে 
না, আমি গাঁরব মানুষ কি করিব?” ফনফ্টেবল তখন জমীদারী ফাছারীতে পদরেগ 
অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তন্বী করলেন । গোমস্তা জমীদারণ খাতায় পাচ টাক! 


বাঙ্গাল! শাসনের কল ৪২৩ 


খরচ লিখিয়া কনষ্টেবলল বাবুকে দেড় টাক পাঁরতোখিক দিয়া বিদায় করিলেন । 
কনফ্টেবল আনিয়া সব্ইন্স্পেক্টুর সমক্ষে রিপোর্ট কাঁরলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত-_ 
জমীদার মেরামত করে না--জমশদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে ।” 
ডিপুটি বাহাছ্বর [লিখিলেন, “বাধ সব বেমেরামত,_-জমীদারেরা মেরামত করে না-_- 
তাহারা মেরামত করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাদ্বর সেই সফল কথা লিখলেন, 
অধিকস্ত “এক্ষণে জমীদারদিগকে বাধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত ।” কমিশ্যনর 
সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে কি প্রকারে জমাদার ধাধ- 
মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে 2” বোর্ড তত্দুক্তি পুনরুজ করিয়া, একটা যাহা 
হয় উপায় নিদিষ্ট করিলেন ৷ সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়! লিখিয়া এক 
টিজলিউসনের পাঙুঁলপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সন্মত হইয়া 
তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন । আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবর্ণর বাহাদ্বরের 
যশ দেশটিদেশে ঘোধিল ৷ ষাহারা মিত্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাছরের প্রশংসা করিতে 
লাগিল- _শক্রপক্ষ নান1জাতীয় ইংরেজী বাঙ্গালায় ভ্াহাকে গালি পাঁড়তে লাগিল । 
নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ধিঘ্রে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল । 

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটন! ঘটিয়াছে, এমত নহে । একটি কল্লিত ঘটন' 
অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা নিখিলাম । এইবূপ যে সচরাঁচরই ঘটিয়া থাকে, এমত 
নহে । কিন্ত অনেক সময়ে ঘটে । সৌভাগ্যক্রমে ধাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাহারা এ 
প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া! থাকেন । এইরূপ কাধপ্রণালীকে “কলে 
শাসন” বলা যাইতে পারে । ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে ; 
কোন দিক্‌ হইতে কোন কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি উঠিয়া ফলে 
লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হৃকৃম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বো 
কমিশ্নর প্রভৃতি অধোধঃ পর্যায়ক্রমে ঘ্বরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্যাস্ত আসিয়া সহি 
মোহরের মঞ্জুর মুদ্রিত করিয়া পিয়া বন্ধ হয় । যেমন ফলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি 
সামগ্রী আছে, তেমনি কলের তৈয়ার রাজাজ্ঞাও আছে । 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি স্ুমানুষ হইলে হইতে পারেন ; 
তত্তিন্ন তাহার বৃদ্ধিমত্ত', যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। 
তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা কারবার জদ্য 
তাহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না । তানি পরিশ্রম স্বীকার করিয়! কখনও কোনও 
নুতন বিষয়ে প্রৰৃত হয়েন না; পারিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের হাঁধার্থা স্বয়ং 
মীমাংসা করেন না । তানি শাসনযস্ত্রের একটি অংশ মাত্র- যখন রাজ্যের কল বাতাসে 
নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, ফলে চাজিত হইয়া মঞ্্ুরিলিপি সমেত সহিমোহর 
ফাঁরয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পুর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাঁহর হইয়া, 
ঠংঠং করিয়া ঘণ্ট। বাজাইয়া আবার ফলে মিশিয়া যায় । 

সরু উইিয়ম্‌ গ্রে ও সরূ জর্জ কান্ছেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে কলে 
শাসন ্ষরিতেন, সর্‌ জর্জ কান্থেল্‌ তাহা কাঁরতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাঙল হউক, মন্দ হউক, লোকের 
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অসন্তোষের সম্ভাবনা আতি অল্লপ। যাহা পূর্বাপর চাঁলয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত 
অনিউকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তষ্ট ; পূর্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অন্ষ্টিকারী 
হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তষ্ট । পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও 
মন্দ । কলের শাসন শাসনই নহে; যাঁন লে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না 
বিলেই হয় । অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্াত্র সংস্করণ ভিন্ন নৃতন কখন 
ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্ঠক, প্রায় তাহা 
ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের 
অত্যন্ত অনুরাগী, নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত । 

সব্‌ উইলিয়মূ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সৃতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন৷ সব্‌ 
জর্জ কাম্বেন কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন । 
রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ ; কিন্ত সরু উইলিয়ম্‌ গ্রের উদ্দেশ্য ছিল ফেবল শাসনের 
কল চালান ; সরু জর্জ কাম্েলের উদ্দেশ্ট, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা । এমত বাঁলিতোছি 
না যে, সরু জর্জ কাস্েন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার শাসনে সুফল 
ফলিয়াছে, সর্‌ উইলিয়মূ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের 
অভিপ্রায় নহে ৷ কেবল বলিতে চাই যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেৰ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ 
বৃহ রাজ্যশাসন জন্য চিন্ত ফারিতেন ; উদ্দেশ্তগুলি স্থির কাঁরিয়' তাহার সাধনে প্রাণপণে 
যত করিতেন; যে কাধ্য কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া! বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে 
বিরত হইতেন না। সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন নাঁ। যাহা হয়, আপনি 
হউক ; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,__আমি কিছুর মধ্যে থাঁকব না। নিজের 
বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে ঘিছু ছিল কফি না বলা যায় না? 
নিজের যত্ব প্রায় তাহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাহার দ্বারা যে কিছু সংকাধ্য সিদ্ধ 
হইয়াছে__তাহা কলে; তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে । তিনি 
উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংফিত; কিন্তু বাঙ্গালী- 
বাবুদিগের মত, আসল কথাট! কি, তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্কিন্সন্‌ সাহেব কল 
টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ফলের পৃত্তলী সব্‌ উইলিয়ঙ্গ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা 
করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘাড় পিটিয়া দিয়া ফলে লুকাইয়াছিলেন । 

এমন নহে যে, সরু জর্জ কান্বেলের সময় ফলে শাসন একেবারে ছিল না । শাসনের 
কল চিরকাল বজায় আছে, ঘানি ইচ্ছা, তিনি শাসনফর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে 
বাতাসে নড়িবে ; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাহয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন 
করিতে হইবে । তবে সব্‌ জর্জ কান্ধেস ফলে সিদ্ধ তত্বগুলি অবশ্তগ্রাহ্থ মনে করিতেন 
না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্তংস্থানে নুতন সিদ্ধান্ত আদি 
করিতেন | সর্‌ জর্জ কান্বেল ফল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং ফলের অংশ ছিলেন না। 
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বাঙ্ালার ইতিহাস* 


সাহেবের] যদি পাখা মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্ত বাঙ্গালার 
ইতিহাস নাই । গ্রন্জণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও 
আছে, কিন্ত যে দেশে গৌড়, তাত্লিপ্থি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও 
শ্লীতগোবিন্দ লাখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচাধ্য, রত্বলাথ শিরোমাণি ও চৈতশ্যদেবের 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই । মার্শমান্‌, ছয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত প্ুস্তকগুলিকে 
আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ-পুরাঁণ মাত্র । 

ভারতবষ যাদগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ ফারণ আছে । কতকটা 
'ভারতবষ য় জড়প্রকতির বলে প্রগীভিত হইয়া, কতকটা আদে দস্যুজাতীয়দগের ভয়ে 
ভগত হইয়' ভারতবর্ষ য়েরা ঘোরতর দেবভক্ত । বিপদে পডিলেই দেবতার প্রতি ভঙ্ 
ব। ভক্তি জন্মে । যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, 
ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস । ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসম্ন তায় ঘটে, 
ইহাও তাহাঁদিগের বিশ্বাস । এজন্য শুভের নাম “দৈব,” অশুভের নাম “দদু্দৈব ॥ এবূপ 
মাসিক গতির ফল এই যে, ভারতবষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটন্াবলশর 
কর্তা আপনদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ করত বিবেচনা করেন । 
এজন্য তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবুণ্ত ; পুরাণেতিহাসে কেবল দেব- 
কণত্তিই বিবৃত করিয়াছেন । যেখানে মনুষ্যকীত্তি বণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্তগ্গপ 
কয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত ; সেখানে দৈবের সংকশর্তনই 
উদ্দে্ত । মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তী নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত 
ক্কীতিবর্ণনে প্রয়োজন নাই । এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির 
ইতিহাস না থাকার কারণ । ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাহারা মনে করেন, 
আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও 
ববশ্বসংসাঁরে অক্ষয় কতিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও জিখিয়! 
বাখা যাউক । এই জন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য ; এই জন্য আমাদের 
ইতিহাস নাই। 

অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী ; এখানেও তাই । জাতীয় গর্তের কারণ 
লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নাতি ; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক 
উচ্চাশয়ের একটি মূল । ইতিহাসবিহীন জাতির দুখ অসীম । এমন দ্বই একজন 
হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দ্বই এক হতভাগ্য জাতি 
আছে যে, কীত্িমন্ত পূর্ববপুরুষগণের কান্তি অবগত নহে । সেই হতভাগ্য জাতিদিগের 
মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী । উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে । 

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কিন্ত অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্ত সে 
ক্ষার্য্যে ক্ষমবান্‌ বাঙ্গালী আতি অল্প। ফি বাঙ্গালগ, ফি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা 


* প্রথমশিক্ষা বাক্ষালার ইতিহাস । শ্রীরাজকৃঞ্চ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। 
'ষেয়ার্স, জে জি চাটুরধ্যা এও কোং কলিকাতা। বঙ্ার্শন ১২৮১। 
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ধিনি এই ছরূহ কার্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল' 
মি মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার কাঁরতে পাঁরিতেন ৷ কত্ত এক্ষণে তানি 
যে এ পরিশ্রম স্বকার করিবেন, আমরা এত ভরসা কারতে পার না। বারু রাজকৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমর! অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি 
যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদবঃখ অনেক নিরৃত্তি পাইবে । রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি 
বাঙ্গালার ইতিহাস িখিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। 
রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস ভিখিতে পারিতেন ; তাহা নী 
িখিয়া তিনি বালকশিক্ষাথ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে 
কারিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্টা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে 
বিদায় করিয়াছে । 

মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্ত সুবর্ণের মুষ্টি । গ্রস্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্ত ঈদৃশ সর্ববাজ- 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয় 
যায়, তত বাঙ্গাল! ভাষায় দর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নৃতন ; এবং 
অবশ্ঠজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত 
সামাজিক ইতিহাস । বালকশিক্ষার্থ যে সকল পৃস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত 
হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরোজতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস 
বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, 
অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রা্ধ হইতে পারেন । খীহাঁবা বাঁলপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘ্বণা 
করিয়া ইহা পড়বেন না, তাহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব । সকলই অধ্যযনীয় তত্ব ইহাতে পাওয়া 
যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুপ্র গন্থের বিস্তারিত সমালোচনা য় প্রবৃত্ত, নচেং বালপাঠ্য পুস্তক 
আমরা সমালোচনা করি না। 

প্রথম ৷ কান্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীব প্রতি সদয় হইযাছিলেন, তখন বাঁলয়াছিলেন, 
বাঙ্গালীরা আমিয়াখণ্ডের মধ্যে এখিনীয জাতিসদূশ । বাস্তবিক একাদিন বাঙ্গালীর! 
আর কিছুতে হউক না হউক, ওপন্বেশিকতায় এথনশয়দিগেব তুল্য ছিল। দিংহল 
বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে আধকৃত ছিল । যবদ্বীপ ও বালিদ্বপ 
বাঙ্গালীর উপাঁনবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাআলিপ্টি ভারতবর্ষ য়ের 
সমুদ্রযাত্রীর স্থান ছিল । ভারতব্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ওুঁপাঁনবেশিকতা দেখান 
নাই । 

দ্বিতীয় । বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভাুতে বৃহৎ সাআীজ্যের অধশশ্বর 
ছিলেন । পালবংশশয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সরা বলিয়া কখপ্তিত। লক্ষ্মণসেনের 
জয়ন্তস্ত বারাণস, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাঁপিত হইয়াছিল । অতএব তান অন্ততঃ 
ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন । বাঙ্গালীর! গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্যন্ত 
উড়িস্যার অধীশ্বর ছিলেন৷ যে জাতি মিথিলা, মগধ, ফাশী, প্রয়াগ, উতকলাদি জয় 
কারয়াছিল, যাহার জয়পতাঁকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকৃলে, 
সিংহলে, যবদ্ধণপে, এবং বালিম্বীপে উাড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুত্র জাতি ছিল না । 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালার ইাতহাস ৪২% 


। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সধদশ 
পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল । তৎসঙ্গী সেন! কর্তৃক 
কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াঁছল | ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশশয়েরা পূর্বক 
ও দক্ষিণ বাঙ্গালার আধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্গ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজস্ব 
করিয়াছিলেন । “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াঁছলেন, তথাঁপ কোন কালে 
সমুদায় বাঙ্গালার আধপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদিগের 
ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সৃন্দরবনসঙ্পিহিত প্রদেশে স্বাধন হিন্দরাজা ছিল ; 
পূর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ব্রিপ্ুরাধিপতির হস্তে ছিল ; 
এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা কারিতেছিল ৷ সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্া 
জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ 
অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার 
অনেকাংশ তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই ।”* বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই । 

চতুর্থ । পরাধীন রাজোর যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার 
সে দুর্দশা ঘটে নাই । রা'জ। ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় 
না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
তাহাদিগকেই রাজ। বাঁলয়া বোধ হয়; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র । পরাধীনতার একটি 
প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধনন জাতির মানসিক স্ফৃত্তি নিবিয়া যায়। 
পাঠানশীসনকালে বাঙ্গালীর মানাসক দীপ্বি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল । বিদ্যাপতি 
চণ্তাদাস বাঙ্গীলাব শ্রেষ্ঠ কবিদ্ধয় এই সময়েই আবির্ভূত ; এই সময়েই অদ্িতীয় নৈয়ায়িক, 
স্থায়শান্ত্রের নৃতন সৃষ্টিকর্তা রঘ্বনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে স্মার্তীতলক রঘুদন্দন * এই 
সময়েই চৈতম্যাদের ; এই সময়েই বৈফবগো স্বামীদিগের অপূর্ব গরস্থাবলণ ,__চৈতন্যদেবের 
পরগামী অপুর্ব্ব বৈধুবসাহিত্য । পঞ্চদশ ও ফোঁড়শ খশ্টশতাব্দীর মধ্যেই হহাদিগের 
সকলেরই আবিভাব । এই ছুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যেতিতে বাঙ্গালার, 
যেন্ূুপ মুখোজ্মেল হইয়াছিল, সেরূপ তংপুর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় লাই । 

সেই সময়ের বাহ সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবারু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন । 

“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারস্ভ সময়ে এতদ্দেশয় ধানিগণ স্বর্ণপাত্র 
ব্যবহার করিতেন, এবং খাঁন নিমান্ত্রতসভায় য্ত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি 
তত মধ্যাদা পাইতেন ৷ পোৌড় ও পাতুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা 
লক্ষিত হয়, তদ্চারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার এন্বধ্য শিল্পনৈপুণ্যের বিক্ষণ পরিচয় 
পাওয়া যায় । বাস্তাবক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিগ্তার আশ্চর্যযরূপ উন্নতি হইয়াছিল 
এবং গোঁড়ে যেখানে সেখানে ম্বত্িকা খনন করিলে যেরূপ ইহটক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান 
হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্কনিস্থিত গৃহে বাগ ফরিত।1 দেশে অনেক 

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠ]। 

1 গোঁড়ের ইউক লইয়া, মালদহ, ইংরেজজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর 


প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নি্রিত হইয়াছে । এই সকল্গ নগর অ্রালিকাপূর্ণ, কিন্তু খায় অন্ত কোন: 
ইক ব্যবহত হয় দাই। গোড়ের ইউক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্্াণেও লাগিয়াছে। এখনও, 





৪২৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ত্বম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের 
কিয়ংকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমণীদারের! 
২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১১,১৫৮, পদাতিক ১৮০ গজ, ৪,২৬০ ফাঁমান এবং ৪,৪০০ নৌকা 
দয় থাকেন । এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত 
কম ছিল ন1।” 

পঞ্চম । অতএব দেখ। যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা 
করিয়। থাকি, তিনিই বাক্গালার কাল । তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন 
করেন । সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহাঁনর আরম্ভ । মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা 
মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্ত মোগলই 
আমাদের শক্র, পাঠান আমাদের মিত্র । মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের 
শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই । যে দিন হইতে দিল্লশর মোগলের 
সাআজ্যে ভুক্ত হইয়] বাঙ্গাল দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর 
বাঙ্গালায় রাহল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়ানির্ধ্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল । যখন 
আমরা তাজমংলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহলাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন 
বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্ুমন্দির নিন্মিত 
হইয়াছে, বাঙ্গাল তাহার অগ্রগণ্য ? তক্ততাউসের কথ পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা 
করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধান তাহাতে লাগিয়াছে ? যখন জমা মসজিদ্‌, 
সেকন্দর', ফতেপুরসিক্রি বা বৈজয়ন্তহ্ুল্য শাহ! জাহানাবাদের ভগ্রাবশেষ দেখিয়া 
মোৌগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় ষে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে £ 
যখন শুনি যে, নাদের শাহ! ব! মহারাষীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার 
ধনও তাহার! লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার এঁশ্বর্ধ্য দিলীর পথে গিয়াছে ; সে পথে 
বাঙ্গালার ধন ইরান ত্রান পর্য্যন্ত গিয়াছে । বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল বর্তক বিনুগ্ঠ 
হইয়াছে । বাঙ্গালায হিন্দুর অনেক কীত্তির চিহ আছে, পাঠানের অনেক কাঁত্তির 
চিহ্ত পাওয়1 যায়, শত বংসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কাতি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্ত 
বাঙ্গালায় মোগলের কোন কণত্তি কেহ দেখিয়াছে? ফণতির মধ্যে “আসল তুমার 
'জম11” কান্তি কি অকীন্তি বলতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দ্রকৃত । 


বাঙ্ালার কলম্ক* 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্থরূপ 
ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল । আজ প্রচার সেই দৃষ্টাস্তানুসারে প্রথম 
খ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরফলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত ৷ জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার 
সৃসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন । 


যাহা! আছে, তাহ'ও অপরিমিত। গোড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা 
দঅপেক্ষা গোঁড় অনেক বড় ছিল। 
»* প্রচার) ১২৯১, আবণ। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালার ইতিহাস ৪২৯, 


যাহা ভারতের কচ্ক, বাঙ্গালারও সেই কহহ্বা। এ কলঙ্ক আবরুও গাঢ়! এখানে 
আরও দুর্তেছ্য অন্ধকার । কদাচিং অন্যান্য ভারতবাসশর বাহুবলের প্রশংসা শুন! যায়, 
কিন্তু বাঙ্গালগর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই । সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালণ 
চিরকাল দুর্ববল, চিরকাল ভশরু, চিরকাল স্ত্রীস্থভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া 
যায় । মেকলে বাঙ্গাল+র চরিত্র সম্বন্ধে যাহা চিখিয়াছেন, এরূপ জাতখয় নিন্দা 
কখনও কোঁন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কঙ্তমবন্দ করে নাই । হিন্নদেশীষ মাঙেরই 
বিশ্বাস যে,সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সভা । ভিন্নজাতীয়ের কথা দুরে থাকুছ, 
আঁধকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস । উনবিংশ শত্তাকশীর বঙ্গালশর চবিত্র সমা- 
লোচন। করিলে, কথাটা কতকট। যাঁদ সত্য বে'ধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর 
এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে । মানুহকে মারিয। ফেলিয়া তাহাকে মরা 
বলিলে মিথ)। কথা বলা হয় নী । কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালশর চিরকাল এই চরিত্র, 
বালী চিরকাল দুর্বল, চিবকাল ভীরু, স্ত্রীস্থভ!ব, তাহার মাথায বজ্জঘাত হউক, 
তাহার কথা মিথ্যা | 

এ নিন্দাব কোন মূল ইতিহাসে কৌৎ1ও পাই ন' | সত্য বটে, ব কালী মুসলমান 
কতৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্ত পাথিবগতে কোন্‌ জাতি পরজাতি ধর্তৃক পরাজিত হয় 
নাই; ইংরেজ নশ্মানের অধীন হইয়াছিল, জঙন্ানি প্রথম নেপোজিয়নের অধীন 
হইয়াছিল । হাতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর ম্পেনয়দিগের মত থেজদ্বী জাতি, 
রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই । যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত 
বংসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বংসর মুসলমানের অধীন 
ছিল বিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বল! যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাঁস- 
লেখক উপহাস কাঁরয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় 
করিয়াছিল । বঙ্গদর্শনে পুর্বেব দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই ; 
বাঁলক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র । সৃতরাং আমরা আর সে কথার কিছু 
প্রতিবাদ করিলাম না! 

বাঙ্গালগর চিরদুর্ববলতা এবং চিরভরুত্খার আমরা ফোন এতিহাসিক প্রমাণ পাই 
নাই । ক্ষিত্ত বাঙ্গালী যে পুর্ববকালে বাছবলশালী, তেজছ্গী, বিজয়া ছিল, তাহার 
অনেক প্রমাণ পাই । আধিক নয়, আমরা এক শত বংসর পূর্বের বাঙ্গালী পহ্লয়ানের, 
বাঙ্গাল লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবার্য্যের কথা বিহ্বম্তসৃত্রে শুনিয়াছি, তাহা 
শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সেকি এই বাঙ্রালণ জাতি? কিন্ত সে সকল অনোতি- 
হাঁসক কথা, তাহ। আমরা ছাড়িয়। দিই। আমরা ছুই একটা এঁতিহাসিক প্রমাণ 
দিতেছি। 

পণ্ডতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে 
যেসকল এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত কাঁরয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অথণ্ডনীয় । 
ফোন ইউরোপীয় বা এতর্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই । কেহই 
সাহার মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই । আমরা জানি যে, তাহার মত সকলের 
গ্রাহ্ হয় নাই; কিন্ত হাহার। তাহার প্রতিবাদী, ভীহারা! এমন কোন কারণ নিদ্দি 


৪৩০ বাঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসান্ষিংসূ ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত 
অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন । গথ কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেং ও 
দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রথক সাআজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল ফথা যেমন নিশ্চিত এঁতি- 
হাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকর্তক আবিষ্কৃত সেন-পাল সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত 
এতিহাসিক মনে করি । সে কথাগুলি এই-_ 
এঁতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়ের। বাঙ্গালার রাজ। ছিলেন । তার 
পর সেনবংশশয়ের! বাঙ্গালার রাজা হন । ঠিক তাহা! নহে । এককালে এক সময়েই 
পাল এবং সেনবংশশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে । তার পর সেন- 
₹শশীয়েরা! পালবংশগয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় 
রাজ্যের একেশ্বর হইলেন । সেনবংশীয়ের। পুর্বববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন । 
আর পালবংশীয়ের। মুদগগারিতে অথাৎ আধুঁনক মুঙ্ষেরে রাজা ছিলেন। এখনকার 
বাঙ্গালীর! গবর্ণমেন্টের সিপাহি পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্ত বেহারশাদগের 
পক্ষে অবারিত দ্বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ণ সিপাহমধ্যে গণ্য । অথচ 
আমরা রাজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত এঁতিহাসিক তত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ববাঞ্চলবাসী 
বাঙ্গালীর! বেহার জয় করিয়াছিল । সেনবংশীযেরা বাঙ্গালী রাজ। হইয়াও বেহারের 
আধিকাংশের রাজ। ছিলেন, ইহা! এতিহাসিফ কথা । সেনগণের অধিকার যে বারাণসশ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যে গুপুবংশীয়- 
দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য 
বাঙ্গালী কর্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্ত সে আন্দাজ কথা 
না হয় ছাড়িয়া দিই । 
মগধের অধাশ্বর চন্দ্রগুথের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রিক ইতিহাসবেতা মেগাস্থিনিস্‌ 
'গাঙ্গারিডি 09808811088 নামে এক জন্পদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । এ জনপদের 
-স্থান নির্ণয়ে তান এইরূপ জিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিন৭, 
সেইথানে গঙ্গ। এ জনপদের পুর্বব সীমা । তাহ হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঁঢদেশ 
বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বার| বুধঝাইতেছে । বাস্তাবক অনুধাবন করিয়া 
দেথিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের এ 02808811926 শব গঙ্গারাঢী শবেের 
অপত্রংশ মাত্র । গঙ্গার উপকৃলবত্তী রাষ্্রকে লোকের পঙ্গীরাই্্ী বলাই সম্ভব__সূরাষ্ট 
'( সুরট ), মধ্যরাষ্ট্র ( মেবাড় ) গর্জররাই ই ( গুজরাট ) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ 
যোগে নিম্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা! যাইতেছে । গঙ্গারাই শব্দের অপভ্রংশে 
ক্রমে গঙ্গারাটু বা গঙ্গারাঢ হইবে । ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্ষা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাটু 
শব্দ ব| রাঢ় শব্দ প্রচালিত থাকিবে । সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব এরূপ পরিত্যক্ত হইয়! থাকে । 
উদাহরণ, “গঙ্গাতীরস্থ” শবের পরিবর্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে । জিতের প্রাচখন 
স্কত নাম “তীরভূক্তি” । এস্থলেও গঙ্গাশব পরিত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” শব্দ 
আছে। গঙ্গারাঢও সেই জন্য এখন “রাট” শবে দাড়াইয়াছে । মেগাস্থিনিসের কথাস্ 
আমরা ইহাই বুঝিতে পারি ষে, তংকালে এই 'রাটদেশ একটি পৃ্থগ্রাজ্য ছিল। 
মেগাস্থিনিস্ বজেন যে, এই রাজ্য একর্সপ প্রতাপান্বত ছিল যে, ইহা কখন ফোন শক্ত, 


বিবিধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালার কলঙ্ক ৪৩৯ 


কর্তৃক পরা1জত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢীদিগের হান্ত-সৈন্বের ভয়ে তাহা- 
দগকে আক্রমণ কারিতেন না। 1তাঁন ইহাও বঙ্গাধয়াছিলেন যে, স্বয়ং সর্বজয়ী 
আলেকজাগ্ার গঙ্গাতীরে উপনঈত হইয়া গঙ্গারাটীীদিগের প্রতাপ শাঁণয়া, সেইথান হইতে 
প্রস্থান করিলেন । বাঙ্গালীর বলবীধ্যের ভয়ে আলেগজাা ম্বছধে ক্ষান্ত হইয়াছলেন, 
এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বষ্ং মেগাস্থানস্‌। আমরা নুতন 
সাক্ষী শিখাইয়। আনিতেছি না। 
অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢণাদগের নাম কখন আমরা কেহ 
পূর্ব্বে শুনি নাই । যখন মার্সমান্‌ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেতাদিগের কাছে আমঞা 
স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা ফি? 
কত্ত গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নুতন পড়িল।ম না, তাহার এঁতিহা'সক প্রমাণ দিতেছি । 
যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাপীদিগকে মেগাস্থিনিস্‌ 98118811089 বলেন, সেই 
প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে এখন রাড়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢী নামের 
এতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ । কিন্তু আমর! কেবল সে প্রমাণের উপর 
নিভর করিয়। এ নাম ব্যবহার করিতোছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকোঞ্জর 
সংগ্রহ ()19050216+5 0০116061097) নামে কতকগুলি দুর্লভ ভারতবধীয় পুস্তকের 
গ্রহ আছে। সেগ্ল মুদ্রাহ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের 
প্রাপ্যও নহে । অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নৃতন এতিহাসিক তত্ব প্রাণ 
হওয়! যায় । সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিক উইল্সন্‌ সাহেব প্রগারত কারয়াছেন, 
এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি এতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ কিয়! প্রকাশিত 
করিয়াছেন । এ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লাথিত আছে যে, গঙ্গারাঢীর অধাশ্বর 
অনন্তবন্ম! ব| কোলাহল কালিক্গ জয় করিয়াছিলেন । এ কথ! প্রস্তর-শাসনে [লিখিত 
আছে, আমরা গঙ্সারাঢ়ী নাম নুতন গাঁড় নাই । তবে অনভিজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার 
ইতিহাস 1লাঁখতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচাঁলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার 
পুর্ববগোরব প্রচ্ছন্ন রাঁহয়াছে। 
এই যে অনন্তবশ্মা বা কোলাহল রজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পুর্ব” 
গৌরবের এক চিরম্মরণীয় প্রমাণ । উড়িষ্ঠার বিখ্যাত গঙ্ষ/বংশ নামে যে রাজবংশ, 
ইনিই তাহার আদিপুরুষ । কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়ের দক্ষিণদেশ হইতে 
উঁড়স্তায় আদিয়াছিল এবং চোরঙ্গ। বা চেরগঙ্গা নামে একজন দাঁক্ষণাত্য রাজ। এই 
বংশ সংস্থাপন করেন । এ কথাটি মিথ) । এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় 
রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা যাহারা 'বশ্বাস করিতে আশিচ্ছুক, 
তাহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন । ডউইল্সন্‌ সাহেবের কাথত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই 
যে একখান শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢী কোলাহলহ ডীড়স্া- 


*. “বর্ম” শবে বুঝাইতেছে যে, উ'হারা কক্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা 
করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাপ্রালার ক্ষত্রিয়কে বানালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার 


ব্রাঙ্মণকেই ব। বান্তালী বলিব কেন? 


৪৩২ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ । তাত্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথ! 
বলিবে না। 

এতহাসিক ভারতবর্ষে যে সফল রাজবংশের আবিভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী 
গঙ্জাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মাহমা কাহারও অপেক্ষ। নৃযন ছিল না। পুরীর মান্দির 
ও কোণার্কের আশ্চধ্য প্রাসাদাবলশী তাহাদিগেরই গঠিত। বাক্ষালার পাঠানেরা যত 
বার তাহাদের সঙ্গে মুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাডিত এবং অপমানিভ 
হইয়াছিল । বরং গাঙ্গবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত 
হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত । একদা লাক্ষজশয় নরটিংহ নামে একজন গঙ্গাবংশ নয় 
রাজ। বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের এরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়', পাঠানদিগের রাজধানশ 
গৌড় এবং নগর আক্রমণ করিয়া জুঠপাঠ রিয়া পাঠানের সর্ধন্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া 
যান । উদ্ধত মুসলমানাদগকে গঙ্গাবংশঈয়েরা তিন শত বৎসর ধারয়া যেরূপ শাঁস 
রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ তিন্ন আর কোন হিন্ভরাজবংশ পারেন নাই ॥ 
তাহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগফে শাসনে রাখ্য়াছিলেন, দাক্ষিণাতোর হিন্দ 
রাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন । 

এই সকল কথার পধ্যালোচন। করিয়া, হণ্টর্‌ সাহেব সেকালের উড়িষ্য-সৈন্যের 
অনেক প্রশংসা করিয়াছেন । সে প্রশংসা উডিয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশশীয়দিগের 
স্বদেশী রাঢ়সৈন্বের প্রাপ্য । সকলেই জানেন যে, উড়িষ্ঠার গঙ্সাবংশ*য়দিগের সাআজ্য 
গোদাখরশী হইতে সরস্থতণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় 'ত্রবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এক্ষণে 
যাহা মেদিনীপুর জেল! এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বর্ধমান ও হুগলি 
জেল!র অন্তর্গত, তাহার ফিয়দংশ এ সাত্রাঙ্জভুক্ত ছিল । ইহাই গঙ্গাবংশীয়দগের 
পৈতৃক রাজ্য । যেমন নশ্মান্‌ উইলিয়মু ইংলগু জয় কাঁরয়া নম্মাণ্তর রাজধানী 
পাঁরত্যাগপুর্ববক ইংলগ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস কারিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গা- 
বংশীয়ের। উড়িস্যা জয় করিয়া, আপনা!দগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপুর্বক 
উীড়িষ্যায় বাস কারতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই । উহাও 
তাহাদিগের রাজ্যতুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব । সেই জন্তই ত্িবেণী পধ্যন্ত উড়স্যার 
আঁধিকার ছিল। বাঙ্গালারু মুসলমানের। গঙ্গীবংশ+য়াদগ্রকে আক্রমণ করিলে, কাজেই 
প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাচঢীগ্রণ কর্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূভ 
হইত । 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বাক্সালশীর! যদি এত বলবিক্রম- 
মুক্ত ছল, তবে অন্যান্য বাঙ্গালীর এত হীনবীধ্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্ত 
বাঙ্গালীরা রাঢ়ীদগের অপেক্ষা হানবধ্য ছিল, এমন বিবেচন। করিবার ফোন কারুগ 
নাই । বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালসীদগের দ্বার পরাভৃত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা 
করিবার কারণ আছে। রাঢদেশের কিন্ুদংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল,* এবং 
সেনরাজার] যে, উহ! গাঙ্গবংশীয়দিগের নিকট কাড়য্া লইয়়াছিলেন, এমন বিবেচনা 


* এই জন্তই কায়হ্থ প্রভৃতি ্াতির মধ্যে উভররাচী ও দক্ষিণরাচ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য 
পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃথক্‌ হইয়াছিল । 
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করা অসঙ্গত হয় না ; অন্য বাঙ্গালশদিগকে অপেক্ষাকৃত হশনবীষ্্য মনে করিবার একমাত্র 
কারণ এই যে, মুসলমানেরা আতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল । বস্তুতঃ মুসল- 
মানের সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই- কেবল লঙ্ষণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল । 
তাহারা তিন শত বৎপরেও সমস্ত বাঙ্গাল জয় করিতে পারে নাই । মুসলমানেরা 
স্পেন হইতে ত্রন্দপুত্র পধ্যস্ত কালে সমস্ত আধকার করিয়াছিল বটে; কিন্ত ভারতবর্ষ জয় 
করা তাহাঁদিগের পক্ষে যেরূপ ঘ্রূুহ হইয়াছিল, এমন আপ কোন দেশই হয় নাই, 
ইহা “ভারতকলন্ক” শর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি 
জনপদে তাহার। বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এ পাঁচটি প্রদেশ-_(৯) 
পঞ্জাব, (২) সিন্ধুপৌবশীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা 
জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি । কিন্ত আমরা যতটুকু 
লিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুপ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে । 
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ষে জাতির পূর্ববমাহাক্ম্যের এতিহাসিক স্থতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা 
পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপির চেষ্টা করে । ক্রিস ও আজিন্কুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্হিমৃ 
ও ওয়াটর্লু ইতালি অধঃপতিত হইয়াও প্রুনরুখিত হইয়াছে । বাঙ্গালী আজকাল বড় 
হইতে চায়,_হাঁয় ! বাঙ্গালীর এতিহাসিক স্মাতি কই ? 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নিলে বাঙ্গালী খন মানুষ হইবে না । যাহার মনে 
থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা! হইতে কখন মানুষের কাজ 
হয় নী। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে । তিজ্ঞ নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিজ্ঞ 
নশ্বই জন্মে-মাঁকালের বীজে মাকালই ফলে । যে বাঙ্গালশরা মনে জানে যে, আমা- 
দিগের পুর্ববপুরুষ চিরকাল দুর্ববল- অসার, আমাদিগের প্ুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল 
ন।, তাহারা ঘর্বল অসার গোৌরবশুনা ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্থির ভরসা! করে না- চেষ্টা 
করে না। চেষ্টা িন্ন সিদ্ধিও হয় না। 

কিন্ত বাস্তবিক বাঙ্গালীর কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গোঁরবশুন্য ? তাহা হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকাঁর ; চৈতন্যের ধর্ম ; রঘৃনাঁথ, গদাধর, জগদপশের ন্যায় ; জয়দেব 
বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল ? দ্র্ধল অসার গোরবশূন্য আরও 
ত জাতি পৃর্িবীতে অনেক আছে । কোন্‌ দুর্বল অসার গোরবশূন্ত জাতি কথিতরূপ 
আবিনশ্বর কীত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে । বোধ হয় নাকি যে, থাঙ্গালার ইতিহাসে 
[কিছু সার কথা আছে? 

সেই সার কথা কোথা পাইব, বাঙ্গালার ইত্তিহীস আছে কি? সাহেবের! বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূর গ্রস্ত লিখিয়াছেন । স্কার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারশ 
বই যে, ছুঁড়িয্বা মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর ষ্ার্শমান্‌ লেখাব্রজ প্রভৃতি 
চুীফিতালে বাঙ্গালার ইতিহাঁস লিখে, অনেক টাকা রোজগার কারিয়াছেন । 


« বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ। 
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কিন্ত এ সকলে বাঙ্গালার এঁতিহাসিক কোন কথা আছে কিঃ আমাদিগের 
বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই । সে সকলে যদি 
কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্ষালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি 
নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহ1দিগের জন্ম 
সৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়োজন মাত্র । ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার 
ইতিহাসের এক অংশও নয় । বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই । 
বাঙ্গালী জাতির ইত্হাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাক্ষালী এ সকলকে বাঙ্গলার 
ইতিহাস বলিয়। গ্রহণ করে, সে বাক্ষালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদণ, 
হিন্দদ্বেষী মুসলমানের কথ! যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে 
বাঙ্থীলী নয় । 

সতের জন অশ্বারোহখতে বাঙ্গাল! জয় কারয়াছিল, এ উপন্যাসেব এঁতিহাপিক প্রমাণ 
কিঃ মিন্হাজ্‌ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বংসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া 
গিয়াছেন। আমি যাঁদ আজ বাঁলযে, কাল রাত্রে আমি ভূত দোঁ"য়াছি, তোমরা তাহা 
কেহ বিশ্বাস কর না । কেন না, অপস্ভব কথা । আর মিন্হাজ উদ্দীন তাহ! অপেক্ষাও 
অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্ানবদনে বিশ্বাস কর । আমি জীবিত লোক, 
তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথ [বিশ্বাস কর না, কিন্ত সে সাত শত বৎসর মরিয়া 
গিয়াছে, সে বিশ্বাসী ক অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাঁপ তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস 
কর। আমি বালতেছি, আম নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস কারিবে 
না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষপৃষ্ট বাঁলয়া বাঁলতোঁছ। আর মিনহাজ উদ্দীনের 
প্রতাক্ষদূষ্ট নহে, জন্শর্শীত মাত্র। জনশ্ত কি স্বকপোলকল্লিত, তাহাতেও অনেক 
সন্দেহ । আমার প্রতংক্ষ,ছিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্ত সেই গোঠত্যাকারাঁ, 
ক্ষোরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস । এ বিশ্বাসের আর 
কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই ফ্ন্হাজ উদ্দীনের কথা 
অবলম্বন কাঁরয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন । তাহী। পাঁড়লে চাঁকর? হয়! বিশ্বাস 
নাকাঁরবে কেন? 

তুমি বাঁলবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস কারি না, তাহার কারণ এই যে, তত 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ । আিস্টটন্‌ হইতে মিল্‌ পধ্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক [নিয়মের 
বিরুদ্ধে বিশ্বাস কারিতে 2ষেধ করিয়াছেন । ভাই বাঙ্গালি! তোমায় 1জজ্ঞাসা কার, 
সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত কারিল, এইটাই কি প্রাকাতিক নিয়মের 
অনুমত । যদ তাহা না হয়, তবে হে চাকরপ্রিয়! মি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর ? 

বাস্তৃবক সপ্তদশ অন্থারোহা লইয়া বখতিয়ার খিলাঁজ যে বাঙ্গাল৷ জয় করেন নাই, 
তাহার ভরি ভূঁরি প্রমাণ আছে । সপ্তদশ অশ্বারোহা দরে থাকুক, বখৃতিয়ার খিলাজি 
বহুত্র সৈম্য * ইয়। বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই । বখতিয়ার খিলিজির 
পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন ফারিয়া 
আসলেন । তাহার এতহাঁসিক প্রমাণ আছে । উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গাল1, কোন 
অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় কাঁরতে পারে নাই । লঙ্ষমণাবতী নগরশ এবং তাহার 
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পারপার্স্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খালিজি সমস্ত সৈম্য লইয়াও ছু জয় করিতে পারে 
নাই । সপ্র্দশ অশ্বারোহী লইয়। বখতিয়ার হিবলজ বাঙ্গ।লা জয় করিখাছিল, এ কথা 
যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র । ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির 
স্রদ্ধে জন দই চাঁর ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেশ সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত 
রণজয় কাঁরল । কথাটি উপন্তাসমাত্র । পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই । একটা রঙ 
তামাসা হইয়াছিপ। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতাঁচকুর 
মুসলম।নের লাখত সএর মুতাখখরীন্‌ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ । 

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্ভ এক চিত্র লিখিয়াছিল । চিত্রে 
লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে ৷ চিত্রকর মনুষ্য এক িংহকে ডাকিয়া 
সেই চিত্র দেখাইল । 'সংহ বলিল, সিংহেরা যদ চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে 
চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত । বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্ষালণর 
এতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে । 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহ| আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, 
কতক বাক্গলার বিদেশী বিধম্মী অসার পরপড়কদিগের জণ'বনচরিতমাত্র । বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই, নহলে বাঙ্গালার ৬রসা নাই । কে লিখিবে? 

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে | যে বাঙ্গাল?, তাহাকেই লিখিতে 
হইবে। মা যাঁদ মারয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ । আর এই 
আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের 
আনন্দ নাই ? 

আইস, আমর। সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি । যাহার 
যত দুর সাধ্য, সে তত দূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নিম্মীণ করে । একের 
কাজ নয়, সকলে মালিয়া কারতে হইবে । 

অনেকে না বুঝিলে না বুকিতে পারেন যে, কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে 
হইবে । অতএব আমরা তাহার ছুই একটা উদাহরণ দিতোঁছ । 

বাঙ্গালীজ।তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা 
আধ্যজাতি। কিন্ত সকল বাঙ্গালীই কি আধ্য ? ব্রান্মণাদি আধ্যজাতি বটে, কিন্ত 
হাড়ি, ডোম, মঁচি, কাওরা, ইহারাও কি আধ্যজাতি ? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা 
হইতে আসিল? ইহারা কোন্‌ অনার্ষজাতির বংশ, ইহাদিগের পুর্ববপুরুষেরা কবে 
বাঙ্গালায় আঁপল ? আধ্যেরা আগে, না অনাধ্যেরা আগে? আধ্যেরা কবে বাঙ্গালায় 
আ[িল ? কোন্‌ গ্রন্থে কোন সময়ে আধ্যাদগের প্রাখাঁমক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস 
খুঁজিয়। বঙ্গ, মংষ্য, তাআপিপ্তি প্রভতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে । কিন্ত কোথাও 
এমম পাইবে না যে, আপিশুরের পুর্বেবে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আধ্যাধিকার 
হইয়াছিল । কেবল কোথাও আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আধ্যবংশীয় 
ব্রা্মণ তাহার পুরোহিত । আঁদশুরের পুর্বে বাঙ্গালী ত্রান্গণপ্রণীত কোন 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাঁদ এমন ফোন প্রমাণ পাও যে, আদিশুরের 


৪৩৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


পূর্বে বাঙ্গালায় আধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক 
জাতি । 

মধ্যকালে অর্থাং আদিশুরের কিছু পুর্বে, বাঙ্গাল! যে খণ্ড খণ্ড রাজে; বিভক্ত ছিল, 
তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের ছ|রা এক প্রীর প্রমাণগবৃত হইতেছে । ঘয়টি 
রাঁজা ছিল, কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য, প্রজার কোন্‌ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের 
সঙ্গে তাহাদগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

মুলমানদিগের সমাগমের পুর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, 
তাহ। ডাক্তার রাজেন্দ্রল।ল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ কারিয়াছেন । সন্ধান কর, কি প্রকারে 
তুই রাজ্য একীকৃত হইল । একণকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পথ্যস্ত এই বৃহং 
সাআআাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল । রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তরক্ষা ঘিরূপে 
হইত | রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা 
কি? রাজন্ব কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, ফি প্রকারে ব্যঞফ্তি হইত, 
কে হিসাব রাখিত ? ফতপ্রকার রাজকর্মমচারশ ছিল, কে কোন্‌ কাধ্য কবিত, ক প্রকারে 
বেতন পাইত, কোন্রূপে কাধ্য সমাধা করিত ? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি 
ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজ।র সুখ কিরূপ 
ছিল ? ধান্য কিরূপ হইত, রাজ। কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজার। কি পাইত, 
তাহাদিগের সুখ দ্বঃখ কিরূপ ছিল ? চৌধ্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্‌ 
কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল,_-বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনাধ্া, 
কোন ধশ্ম কত দূর প্রচলিত ছিল ? শিক্ষা, শান্তালোচনা কত দূর প্রবল ছিল ? ফোন 
কোন কবি, কে কে দার্শীনক,_স্মার্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ কারিয়াছিজেন £ 
কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ? তাহাদগের 
জবনবৃত্তান্ত ফি? তীাহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি 2 ভাহাদগের গ্রন্থ হইতে ফি 
শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে ? বাক্ষালণর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবত্িত হইয়!ছে ? 
তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ? সমাজভয় কিরূপ 2 ধশ্মভয় কিরূপ ? 
ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শম্বনপ্রথা কিরূপ ? বিবাহ, জাতিভেদ কিবপ ? বাণিজ্য 
কিরূপ, কি কি শিল্পকাধো পারিপাট/ ছিল ? কোন কোন দেশোৎপন্ন শিল্প কোন 
কোন দেশে পাঠাইত ? বিদেশযাত্রার পদ্ধাত কিরূপ ছিল ? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত 
কি ? যাঁদ যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল 2? কোন্‌ প্রদেশ য় 
লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগ্রুক্‌ ভিন্ন কিপ্রকারে নৌধাত্রা নির্বাহ 
করিত ? বাল ও যবদ্ধবপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালশর উপনিবেশ ? প্রমাণ কি 2 ভি ন্নদেশ 
হইতে কি কি সামগ্রী আমদনি হইত, পণ্যকা্য্য কিপ্রকারে নির্বাহ হইত 

তার পর মুসলমান আদিল । সপ্তদশ অশ্বারোহখতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, 
তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে । বখতিয়ার খিলিজি কতটুকু বাক্ষালা 
জয় করিয়াছিল, কিপ্রকারে জয় করিয়াছিল ? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার 
অবশিক্টাংশ ফি অবস্থায় ছিল ? সে সকল দেশে কে রাজ। ছিল? অবশিষ্ট অংশের, 
কিপ্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল ? কবে লুপ্ত হইল? 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৪৩৭ 


পরে স্বাধীন পাঠান-সাআজ্য । পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন ? 
খেট্ুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে কাহাঁদগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু 
কিপ্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর এীতহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, 
তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কম্মিন কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা 
অধিকার করেন নাই । স্থানে স্থানে তাহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন রিয়া 
উপনিবেশের পার্ববত্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র । তাহাদিগের আমলে 
বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিতেন । হিন্দ্ররাজগপের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্‌ 
হেষ্টিংসের সময় পধ্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দ্বরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকাব কাঁরত ; যেমন 
বিষ্ণপুরের রাজা, বর্দমানের রাজা, বাঁরভূমের রাজা ইত্যাদি । ইহারাই দানদ্বানিয়ার 
মালিক ছিলেন । ইহাবাই রাজস্ব আদায় করিতেন, দণ্ডবধান করিতেন এবং 
সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন কাঁবত। মুসলমান সম্রাটের! বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই 
করিতেন অথবা করিতেন না। অধখনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন 
না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গুণ্ডী, আজ প্রবেন্স: প্রভাতি 
পারিপাশ্থিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সাহত বাঙ্গালার রাজগণের 
সেই সম্বন্ধ ছিল । অর্থাং তাহারা একজন 9026181) মানিত। কখন কখন মানিত 
না। তভ্িন্ন স্বাধীন ছিল । এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর । কোন্‌ 
কোন্‌ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কব । তীাহাঁদগের 
সববিস্তৃত ইতিহাস লেখ । 

ইউরোপ সভ্য কত দিন ? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাং চাঁর শত বৎসর পূর্বে ইউরোপ 
আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল । একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল । অকস্মা€ 
বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত) ইউরোপ ফিরিয়া পাইল । ফিরিয়া পাইয়। 
যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা প্রোতস্তী কৃলপারপ্রাবিনী হয়, যেমন মুমূর্য রোগী দৈব উষধে 
যৌবনের বলগ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাং সেইরূপ অভ্যুদয় হইল । আজ পেত্রার্ক, 
কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্‌ ; ইউরোপের এইরূপ অকন্মাং সৌভাগ্যচ্ছাস 
হইল । আমাঁদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল । অকস্মাৎ নবছণীপে চৈতন্থচন্ররোদয় ; 
ভার পর রূপপনাতন প্রীতি অসংখ্য কাব ধর্্মতত্ববৎ পাণ্ুত। এ দিকে দর্শনে রন্ুনাথ 
(শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ । আবার 
বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছাস । বিছ্যাপতি, চগ্ীদাঁস, চৈতন্যের পুর্বগামী । কিন্ত 
তাহার পরে চৈতন্যের পরবণ্তিনী যে বাঙ্গাল! কৃষ্ণাবিষয়িণী কবিতা, তাত অপারমেয় 
তেজস্িনী, জগতে অতুলনীয়! ; সে কোথা হইতে ? 

আমাদের এই [২617815581709 কোথা হইতে ? কোথ! হইতে সহসা এই জাতির এই 
মানাসক উদ্দীপ্ত হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধারয়াঁছল ? ধর্মমবেতা কে? 
শান্ত্রবেত্া কে, দর্ণনবেতা কে? শ্ায়বেস্তা কে? কেকবে জন্মিয়াছিল? কে কফি 
লাখয়াছিল ? কাহার জীবনচারত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক 
নাবিল কেন? নিনবিল বুঝি মোগলের শাসনে । হিন্দু রাজ! তোড়লমল্লের আঙগলে 
তমার জমার দোষে । সকল ধা প্রমাণ কর । 


৪৩৮ বাঙ্কম রচনীসংগ্রহ 


প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্ভাপতি, চগুশদাঁস, গোবিন্দদ1সের 
কবিতায় এ ভাস্বতশ কিরণমাঁল| বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাক্রালা ভাষা কোথা হইতে 
আদিল । বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে । সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা ; 
কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কতের দৌহিত্রী মাত্র । 
প্রাকৃতই এর মাতা । কথাটায় আমাৰ বড় সন্দেহ আছে । হিন্দী, মাঁরহাট্রী প্রভাতি 
সংস্কতের দোহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা হেন সংস্কৃতের কন্য। বলিয়া বোধ 
হয় । প্রাকৃতে কার্যের স্থানে কঙ্জ বলিত । আমাঁদের চাষার মেয়েরাও কাধ্যের স্তানে 
কা্যি বলে । বিদ্ধাতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও 
বিদ্যুং বলে। আধিকাংশ শব্দই প্রাবতের অননুগ!মী । অতএব বিচার করা আবশ্যক-_- 
প্রথম, বাঙ্গালীর অনাধ্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহ। সংস্কৃতমূলক 
ভাষাব দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল ? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষ, তাহা একেবারে 
সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রকৃত হইতে প্রাপ্ধু ? বোধ হয় খুঁজয়। ইহাই পাইবে যে, 
কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রা্ধ, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত । চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক 
ভাষার সঙ্গে অনাধ্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। টেকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ 
কোথা হইতে আপিল 2? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজ কোন্‌ সময়ে কত দৃর 
মিশিয়াছে ? 

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর ? 
বাজ্যও একটু আঁধক দৃব বস্তুত কাঁরিয়ীছল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্পের 
রাজদ্ব-বন্দৌবন্ত ব্টাপারট। কি ১ তাহার আগে ক ছিল ঃ তোড়লমলের বীঁজন্ব 
বন্দোবস্তের ফল কি হইল * মুরশিদ কুলি খা তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি 
করিয়াছিল 2 জমীদারদিগের উৎপত্িি কবে? কিসে উতপতি হইল £2 মোগল- 
সাআাজের সময় তাহীদিগের কি প্রকার অবস্থ। ছিল ? মোগলসাআ্াজ্যের সময় বাঙ্জ(লার 
বীজদ্ধ গকরূপ ছিল? কোন্‌ সময়ে 'কপ্রকীরে বৃদ্ধ পীহল? মুসলমণনের। দেশের 
রাজ| ছিল, কিন্ত জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া তিন্দ্রদিগের করগত 
হইল কিপ্রকারে 2 জমাীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমনদারদিগের 
সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্তমান জমীদারাদিগের 
কি প্রভেদ ? 

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধপতন হইয়াছিল । বাঙ্গাল!র অর্থ বাঙ্গালায় ন। 
থাকিয়া দিল্লার পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র 
হইয়াছিল । কন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম 
তত্ব ধর্মবল। এখন ত দোঁখতে পাই, বাঙ্গালার অন্ধেক লোক মুসলমান । ইহার 
অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা 
যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিয়শ্রেণীর লোক- কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী 
কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব । ছিতীয়, 
অল্পসংখ্যক রাঁজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, 
ইহাও অসম্ভব । অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, 


বিবিধ প্রবন্ধ- বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৪৩৯ 


ইহাই সিদ্ধ । দেশয় লোকের অর্দেক অংশ কবে মুসলমান হুইল ? কেন স্বধশ্ম ত্যাগ 
করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে ঃ বাঙ্গালার 
ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা! গুরুতর তত্ব আর নাই । 


বাজালার ইতিহাসের ভগ্লীংশ* 
কামরূপ বঙ্গ পর 


কোন দেশের ইতিঠহ।স লিখিতে গেলে সেই দেশেব ইতিহাসেব প্রকৃত যে ধ্যান, 
তাহা হৃদয়ক্ষম করা চাই । এই দেশ কি ছিল? আব এখন এ দেশ যে অবস্থায় 
দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকাবে-কিসেব বলে 'এ অবস্থান্তব প্রাপ্তি, ইভা আগে না বুঝিয়া 
ইতিহাদ লাগতে বস। অনর্থক কালহবণ মাত্র । আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ 
ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাডি হইয়াছে । ধবাঙ্গালার ইতিহাস” 
ইহার এক প্রমাণ । বাঙ্গালার ইতিহাস পডিতে বাঁসয়া আমরা পিয়া থাকি, পালবংশ 
সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখাঁতয়ারখিলিজি বাঙ্গাল। জয় করলেন, পাঠানেরা 
বাঙ্গালায় রাজ। হইলেন, ইত্যাপি ইত্যাদি । এ সকলই ভ্রান্ত; কেন না, সেন, পাল ও 
বখৃতিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা 
দেশের কোন নামান্তরও ছিল না । সেন ও পাল গেডের রাজ। ছিলেন, বখতিয়ার 
?খাঁলাঁঞ্জ লক্ষ্মণীবতী জয় কারিযাটছিলেন । গৌড় বা। লক্্ণাবতী বখঙ্গ'লার প্রা*ন নাম 
নহে । বাঙ্গালী বাঁলয়া কোন জাত তথাকার আঁধববসন ছিল না) যাহীকে এখন 
বাঙ্গালা বছি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতাঁ তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস 
করিত, তাহারা অন্ত জাতির সঙ্গে মিশিখিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গাল? হইয়াছে! যেমন গোঁড় 
বা লক্ষ্পণাবতন একটি রাজ্য ছিল, তেমাঁন আরও অনেকগুতি পৃথক্‌ রাঁজ্য ছিল । সেগুলি 
বাঁজ্ীলীবু অংশ ছল ন।; কেন না, বাঙ্গীলীই তখন ছিল নী। সেখাল বেখন একটি 
রাজ্যের অংশ ছিল না_ সকলই পৃথক পৃথক্‌ স্বস্বপ্রধান । সকলেই ভিন্ন 'ভিন্গ অনীধ্য- 
জাতির বাসতৃমি । ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি । কিন্তু সর্বত্র প্রায় আধ্য প্রধান ; এই 
আর্য্েরাই এই ভিন্ন দেশগুদিল একাভৃত করিবার মুল কারণ । যেদেশে যেজাতি 
থাকুক না কেন, তাহারা আধ্যাদগের ভাষা গ্রহণ কাঁরল, আধ্যদিগের ধর্ম গ্রহণ করিল । 
আগে একধর্, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয্মা] আধুনিক বাঙ্গালায় পারণত 
হইল । 

কিন্ত সেই এবচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে | বাঙ্গালীর দেশ, 
মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রীধীন কারিতে পারেন নাই । মোগলেরা অনেক দৃর 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গীলার অধীস্থর হইতে পারেন নাই । 

অতএব যে অর্থে গ্রথসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার 
ইতিহাস নাই । যেমন আধুঁনক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস 


« বজদর্শন, ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ । 
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লিখিলে বা নেপ্ল্সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, 
বাঙ্গালারও কতক তেমনি । কিন্ত ইতালি বাজয়া দেশ ছিল: বাঙ্গাল! বিয়া! দেশ 
ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলেব সময় হইতে । 

আমরা বাঙ্গালার এীতিহািক ধ্যান এখন আর পরিস্ৃট না কারিয়া, যাহা বজিতেছি 
বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব । প্রথমে উত্তর পূর্ধব বাঙ্গালার 
কথা বলির । দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাক্ষালার 
সংস্পর্শে আসিয়াছে । 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল ন', তেমনি এখন 
যাহাঁকে আসাম বালি, তাহা আসাম ছিল না। আতি অল্পকাল হইল, আহম নামে 
অনার্য জাতি আপিয়া এ দেশ জয় কবিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল । 
সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্র।চশন ফালে এক আধ্যরাজ্য ছিল । 
তাহাকে প্রাগ্জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পুর্ববাঞ্চলের অনার্ধাভমিমধ্যে এক 
আধ্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম । মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দৃধ্যোধনের সাহায্যে শিয়াছিলেন । বাঙ্গালার অধিবাসী, 
তাত্রলি্ধ, পৌগু,, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল । তাহারা অনাধ্যমধ্যে গণ্য 
হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনাধ্যভীমি, সে সময়ে আসাম যে আর্ধাভীঁমি হইবে, ইহ 
এক বিষম সমস্যা । কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে । মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজ- 
দিশের এক আড্ডা মান্দ্রীজে, আর আড্ডা পিপ্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ 
সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । ইহাঁর ইতিহাস আছে বাঁলয়া বুঝিতে পারি । 
তেমানি প্রাগ্জ্োোতিষের আধ্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহ!দিগের দূর গমনের কথাও 
বুঝতে পারিতাম । বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালাব পশ্চিম 
ভাগেই বাস করিয়াছিল । তার পর আধ্য্যেরা দক্ষিণাতাজয়ে প্রতৃত হইলে, সেখানকার 
অনার্য জাতি সকল দুরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্বমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল 
কাঁরয়াছিল । তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখাক আধ্য ওপনিবেশিকেরা সরিয়া সায়া 
ক্রমে ব্রক্মপুজ্র পার হইয়া! যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । 

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য আত বিস্তৃত হইয়াছিল । পুর্বে করতোয়া ইহার 
সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, রঙ্গপুর, 
জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল । আইন আকবরাঁতে গেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ 
জন রাজ! এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথৃনাম। রাজার পূর্বেব কোন রাজার 
নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পুরু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদতীরে, চাকলা ও 
বোদ1 পরগণা বৈকুগ্ঠপ্ুরের মধ্যস্থলে ছিল, অগ্যাঁপি তাহার ভগ্রাবশেষ আছে । কথিত 
আছে, কীচ্ষ নামে এক শ্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃধু রাজ। আক্রান্ত হয়েন। ধ্লেচ্ছের স্পর্শের 
ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন । তথায় নিমজ্জনে তাহার প্রাণ 
বিনষ্ঈ হয়। 

তার পর পালবংশীয়ের! রঙ্গপুরে রাজ। হয়েন ৷ ইতিপূর্বে রঙ্গপুর ফামব্ূপ হইতে 
ফিয়ংকালজন্য পৃথক রাজ্য হইয়াছিজ । বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম প্লাজা 
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ধর্মপাল । এই পাঙ্গের] ইউরোপের বূর্বো বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশেব হ্যায় 
নানা দেশে রাজা ছিলেন । গোড়ে পাল রাজা, মংস্যে পাল রা'জা, রঙ্গপুরে পাল রাজ।, 
কামরূপে পাল রাজ। ছিল। বোধ হয়, 'এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল । 
ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্রাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজ আছে । তাতার ক্রোশেক 
দ্বরে, রাণী মীন্াবতীর গভ ছিল | রাঁণী মীনবতী ধর্পালের ভ্রাতৃজায়। । মীনাবতী 
অতি তেজস্থিনী ছিলেন-__বড় ছুর্দান্তপ্রতাপ । গোপাঁচন্দ্র নামে তাহার পু ছিল। 
মীনাবতী ধর্মপালকে বলিলেন, “আমার পুঁজ রাজ। হইবে, তুমি কে?” ধর্মপাল রাজ্য 
ন! দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ কতিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে 
পরাভূত করিয়া গোপাঁচন্দ্রকে [সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন । কিন্ত গোপণচক্দ্র নামমাত্র 
রাজা হইলেন, রাজমাতা তাহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং বাজ্য করিবেন ইচ্ছা । 
পুজ্রকে ভুলাইবার জন্য তাহার এক শত মাহষী কাঁরয়া দিলেন, কিন্তু পুশ্র ভুলিল ন1। 
তখন মাতা প্রশ্রকে ধর্মে মতি দিতে লাগিলেন । এইবার পুজ ভুলিয়া, যোগধর্্ম অবলম্বন 
করিয়া, বনে গমন করিলেন । 

গোপাচন্দ্রের পর তাহার পশ্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন । পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র 
পাত্রের কথা শুনিয়াছেন ? এই সেই হবচন্দ্র । নাম হবচন্দ্র নয়__ভবচন্দ্র, আর একটি 
নাম উদয়চক্দ্র । ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যাব পাঁরচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, 
তাহার প্ুনরুস্তি না করিলেও হয় । লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বৃদ্ধি বাহর হইয়া 
যাইবে ভয়ে, টিপলে দিয়| নক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন । তাহাতেও সম্তষ্ট নন, 
পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া ষায় ভয়ে সিষ্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাঁকিতেল, রাজার কোন 
বিপদ আপদ্‌ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুঁটালি খুলিয়া বু দ্ি 
বাহির করিতেন । একদিন রাজার এইরূপ এফ বিপদ্‌ উপাস্থত, নগরে একটা শুকর দেখা 
দিয়াছে। শুকর রাজসমীপে আনগত হইলে রাজ। কিছুই স্থির কারিতে পারিলেন ন। 
ষে,এ কি জঙন্ক। বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন । 
মন্ত্রী টিপলে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্ঠ হন্তী, না খাইয়া 
রোগা হইয়াছে, নচেং ইন্দ্র, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে । আর একাদিন দই জন পথিক 
আনিয়। সায়াহে, এক পুষ্কারণীতীরে উত্তীর্ণ হইল । রাত্রে পাকশ(ক করিবার জন্য 
সরোবরতারে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল । নগরের রক্ষিবর্গ 
দেখিয়! মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন 
অবশ্ট ইহাদের অসং অভিপ্রায় আছে । রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেঞ্ার কাঁরিয়া 
রাজসান্নিধানে লইয়া গেল । রাজ। স্থয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা কারিতে 
না পারিয়া, পরম ধামান্‌ পাত্র মহাঁশয়কে সিদ্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন । 
তিনি নাক ফানের টিপলে থৃলিয়াই দিবাচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার 
দেখিলেন । তিনি আজ্ঞ। করলেন, ধানাশ্চত ইহারা চোর ! পুক্কুরট। চুরি করিবার 
জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল ৷ ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয় ।” রাজা ভবচন্ত, 
মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রার্যে মুগ্ধ হইয়া তংক্ষণেই পুষ্কারণীচোরদ্য়ের প্রত শুলে যাইবার বিধি 
প্রচার করিলেন । 
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কথা এখনও ফুরায় নাই । পুকুবচোরের। গুলে যাইবার পুর্বে পরামর্শ করিয়৷ হঠাৎ 
পরস্পর ঠেঙগাঠোঁল মারামারি আরম্ভ কারল। রাজ ও রাজমন্ত্রী এই বাচত্র কাণ্ড 
দেখিয়। জিজ্ঞাসা কা্ণলেন যে, ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, 
“হে মহার্দ।জ ! দেখুন, ছুই শুলের মধে) একটি বড, একটি ছে।ট। আমরা জ্যোতিষ 
জানি । আমর। গণনা কারয়। জাঁন্য়াছি য, আজ যেবাাক্ত এই দীব শুলে আরোহণ 
কারয়া প্র।ণত্গ করিবে, সে পুনড্ঞ্মে চঞ্বত্ত রাজ। হহয়া সন্ধণপা সসাগরা পৃথিবীর 
অধীশ্বব হবে, আর যে এই ছে।ট শুলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়। জান্মবে । 
মহাপাজ। তাই আম দঘ খুলে ৮াডতে খাইতোছলাম, এই হতঙাগ। আমাকে ঠেলিয়। 
ফোপয়। দিতেছে, আপাঁন বড পুলে মধিয়। সআট্‌ু হইতে €1য়।” তখন 1দ্ধতীয় চোর 
যোঁড় হাত কাঁরধ। বাঁলল মহ|বাজ। ও কে যে, ও চক্রবত রাজ। হইবে; আঁম কেন 
না হইব? আজ্ঞ। ইউক, ও ছোট শুলে চড়ুক, আম সম্রাট হইব, ৬ আমার মন্ত্রী হইবে ।” 
তখন প।জ| ভবচন্দ্র ঞ্রোধে কাঁম্পিঙকলেবর হইয়া বলিলেন, “ক! এত বড় স্পঞ্ধ। ! 
তোর। চোর হইয। জগ্মান্তরে চক্রবর্তী গাজ। হইতে চাহস্‌! সসাগর' পৃাথ্বীর অধীশ্বর 
হইবার ৬পযুক্ত পাঁজ যাঁদ কেহ থাকে, ৩বে সে আমি । আম থাকতে তোরা !!” এই 
বাঁলয়। ব।জ। ভব৯গ্দ্র তখন দ্বাঁরগণকে আঁজ্ঞ। দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে তাডাইয়া 
বাহর কারয়। দাও । এবং মগ্রিবরকে আহ্বানপুর্ববক সন্ঘঃপ। সসাগরা পৃথিবণর 
সাত্াজোর লোঠে স্বয়ং উ শুলে আরোহণ কাঁধলেন । মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে 
তাধুশ »ঞবর্তী রাঁজাব মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শুলে গিয়। চঁড়িলেন। এইরূপে 
তাহাদের মানবলটীলা সমাপ্ত হইল । 

এ ইতিহাস নহে_এ সতাত নহে_-এ পিতামহশর উপন্যাস মাত্র । তবে এ এঁদ্ি- 
হাঁসক প্রবন্ধে এই অমুলক গ্াণগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার 
ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে । ইহাতে দেখা খায়, সে রাজপুরুষাঁদগের সম্বন্ধে 
এতদূর নির্ববনাদ্বিতার পারচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাশ করিয়াছে । ভবচ্ 
বাজ। ও গবচন্দ্র পার ছ।রাও বাঙ্গালায বাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস । 
থে দেশে এই সকল প্রবাদ” চাঁলত, সে দেশের লোকের [িবে»না এই যে, রাজা! রাজড়ো 
সচরাচর ঘোরতর গণ্ুমূখ্থ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষাতি নাই । বাস্তাবক এই 
কথাই সত্য । বাঙ্গাপায় চিরকাল লমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত কাঁরয়া 
আসয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরঞ্ শ্রার্ষ দেবের চিত্রত বংসরাজের 
ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ৬বচন্দ্র হবচন্দ্রের হ্যায় বারোইয়ারর সং। আজকালের 
রাজপুরুষদের কথা বলিতোছ না, তীহাব। অতিশয় দক্ষ । কথাটা এই যে, আমাদের 
এ'নরীহ জাতির শাসনকর্ত বটবৃক্ষকে করিলেও হয় । 

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজ! রাজ্য 
করিয়াছিলেন । তাহার পর মেছ গাবো কোছ লেপ প্রস্তুতি অনাধ্য জাতিগ্ 
রাজ্যমধে; ঘোরতর উপদ্রব করে । কিন্ত তারপর আবার আর্ধ)জাতীয় নুতন রাজবংশ 
দেখা ধায়। তাহার কি প্রকারে রাজ। হইলেন, তাহার কিছু কিন্বদস্তী নাই । এই 

ংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ । নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মঘঘাণ করেন, তাহার 


বাবিধ প্রবন্ধ-বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৪৪৩. 


ভগ্রাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে । ইহার পাঁরধি ৯1০ ক্রোশ, অতএব নগরণী 
আত বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচটর ছিল, 
আব ২1০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত । প্রাচগরের ভিতর প্রাচনর , গড়ের ভিতর 
গড়-_মধ্যে রাজপ্রুরণ । সে কালের শগরীসকলের সচরা১র এইরূপ গঠন ছিল। 
শক্রুণহ্ক।হীন আধুনিক বাঙ্গালী খোল সহরে বাস করে, বাঙ্গালীর সে কালের সহর- 
সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না! । 

এই বংশের তৃতীয় পাজ। নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্বার সৃবিস্তৃত হইয়াছিল দেখ 
যায়। কামকপ, ঘোড।থাট পধান্ত রঙ্গপুর, আর মংস্থের কিয়দংশ তাহার ছত্রাধান 
ছিল । এই সময়ে বাঙলার গ্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লার বাদশাহের সঙ্গে সর্ববদা 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসব পাইয়া নীলাম্বর তাহাদের কিছু কাডিয়। লইয়ীছিশেন বোধ 
হয়। কমতাপুর হইতে খোডাবাট পর্যন্ত তিশি এক বৃহৎ রাজবর্জ হিম্মিত করেন, 
অগ্ঠাঁপ সে বর্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবগ্ঘ। তানি বহুতর দুর্গ নিশম্মীণ করিয়া- 
ছিলেন । বোধ হয়, তিনি নিষ্টপন্বভাব 1ছলেন, তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল। 
শচপুজ নামে তাহার এক ব্রান্মণ মন্ত্রী ছিল। শচ৭পুজ্রের পু কোন গুরুতর অপরাধ, 
করিয়াছিল । নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন । কিন্ত কেবল বধ কারিয়াই সন্তৃষ্ট 
নহেন, তাহার মাংস বাধাইয়। শটটপুভ্রকে কৌশলে ভেনজন করাহলেন । শচীপুজ্ঞ 
জানিতে পারিয়া দেশত/।গ করিয়। গোড়ের পাঠান রাজা দরবারে উপাস্থত হইল । 
শচীপুত্রের দেখান প্রলোগনে লুবধ হইযা, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌডের পাঠান- 
রাজদিগকে বাঙ্গালার রাজা বালব ন।। ) নশলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ 
করিলেন । নঈলাম্বর আর যাই হউন-_বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। 
খডক্ধীর দ্বার দিয়া পলায়ন ন। করিয়া সন্তুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন । যুদ্ধে মুসলমানকে 
পরাজিত কাঁরলেন । তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজকালি- 
কার অনেক রীজ্য পধ্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার 
মানিল; সন্ধি চাহল। সঙ্গী ইইল। ক্ষোরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবিরা 
মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে ।” মহারাঁজ তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে 
সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহার রাজপুরমধ্যে পৌছিল । তাহার 1৬তর 
হইতে একটিও পাঠানকম্থা বা কোন জাতীয় কন্যা বাঁহর হইল নী-যাহারা বাহির 
হইল, তাহারা শ্মস্রগু্ষশোভিত সশস্ত্র যুব। পাঠান । তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরা 
আক্রমণ করিয়া নলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর প্রিয়া গোড়ে পাঠাইল ৷ নপঙ্গাম্বর 
পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । কিন্ত বোধ হয়, আধিকাঁদন জ'বিত ছিলেন 
না ; কেন না, কেহ তাহাকে আর দেখে নাই । 

এ দেশে রাঞ্জা গেলেই রাজ্য যায় । নীলাম্বর গেলেন ত তাহার রাজ্য পাঠানের 
অধীন হইল । ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কত্ত যখন 
নীলাম্বরের পর আর্্যবংশীয় রাজার ফথ শুনা যায় না, তখন ইহাই িদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবালিত হইল । 

এই সময়ে__ফিল্ক ফোন সময়ে সেই আসল কথা ! সন তাঁরিখশৃন্য যে ইতিহাস-_ সে 
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পথশৃন্য অরণ্য হুল্য__ প্রবেশের উপায় নাই _-এমত বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে 
যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপ্রুরের জয়বর্তা । হোসেন শাহ! ইং ৯৪৯৭ 
সন হইতে ৯৫২৯ সন পধ্যন্ত রাজ্য করেন । মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র 
অধিকৃত করিয়াছিলেন । কামরূপ কোচেরা অধিকৃত কারয়াছিল। তাহার৷ রঙ্গপুরের 
অবশিষ্ট অংশ আধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল । 


বাঙালীর উৎপত্তি 
প্রথম পরিচ্ছেদ* 


অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপাত কি ?-_ এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন । 
অনেকের ধাবণা আছে যে, বাঙ্ষ/লায় চিরকাল বাঙ্গালশ আছে, তাহাদিগের উৎপতি 
আবার খু'ঁজয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় ধাহারা একটু উন্নত, তাহারা 
বিবেচনা ফরেন, বাঙ্গালীর উৎপাত ত জানাই আছে ; আমরা! প্রাচীন হিন্দ্ুগণ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ কবিত, সংস্কৃতভাধায় কথা কহিত, যে জাতি 
মহাভারত ও রামায়ণ, প্রাণ ও দর্শন, পাঁণানির ব্যাকরণ, কালিদখসের কাবা, মনুর 
স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম সৃষ্টি কারিযাছিল, আমর সেই জাতির সন্তান; এ কথা ত 
জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে ? 

এ কথা সত্য, কিন্ত বড পাঁরষ্কার নহে । লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, 
যাহাদিগকে বাঙ্গাল বলা যায়, যাহারা বাঁঙ্গালখদেশে বাস করে, বাঙ্গালীভাষায় কথা 
কয়, তাহাদিগের মধ্যে অন্দেক মুসলমান | ইহার! বাঙ্গালী বটে, কিন্ত ইহারাও কি 
সেই প্রাচীন বৈদিকধণ্ম!বলম্বী জাতির সম্ভতি ? হাঁভি, কওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত, 
জেলে, কৌচ৮, পলি, ইহারাঁও কি তাহাঁদগের সম্ততি; তাহা যাঁদ নিশ্চিত না হয়, 
তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে । কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ । বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, 
তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন । 

যে প্রাচীন হিন্দ্ুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্ধী করি, তাহারা 
বেদে আপনাদিগকে আধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এখন ত অনেক দিনের পর 
ইউরোপ হইতে 'আধ্য, শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে । প্রাচীন হিন্দুরা আধ্য 
ছিলেন ; অথবা তাহাদিগের সন্তান । এজন্য আমরা আধ্যবংশ । কিন্ত এই আধ্য শব্দ 
আর বেদের আধ্য শব্দ তন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বৈদিক খাষরা বলেন, 
ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট, এই তিনটি আধ্যবণ।। এখনকার পাশ্চাত্ত) পাগুতেরা এবং 
তাহাদিগের অনুবর্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসা, 
জর্শমান্‌, রুষ, যবন, পারতিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আধ্য। আবার ভারতবর্ষের সকল 
আধিবাঁসী এ নামের অধিকারী হয় না; হিন্দ্রা আধ্য বলিয়া খ্যাত, কিন্ত কোল, ভাল, 
প্লীত্ততাল আব্ষ্য নহে । তবে আধ্য শব্দের অর্থ কি? 


বঙ্গদর্শন) ১২৮৭, পৌষ । 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপাত 98৫ 


এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আধ্য্যবংশ»য়,। কতকগাঁল 
অনাধ্যবংশখয়, এরূপ বিবেচনী করিবার কারণ কি 2 আধ) কীহারা,_-কোথা হইতেই বা 
আপিল ? অনাধ্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আদিল ? এক দেশে দুইপ্রকীর মনুষ্থবংশ 
কেন ? আধ্যের দেশে অনাধ্য আসিয়া বাস কারয়াছে, না অনাধ্যের দেশে আধ্য আসিয়া 
বাস করিয়াছে; বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা । 

ইহার ম।মাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কারতে হয়। অতএব ভাষা- 
বিজ্ঞানের মৃলতত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্তক হইল । 

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাদ্বিষয়ে মতভেদ আছে । কেহ কেই বলেন, ইহ! 
ঈশ্বরপ্রদত্ত । সকলই ত ঈশ্বর প্রদত্ত । নশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত।, কিন্তু গাছ গাঁডিয়া কাহ!রও 
বাগানে পুঁতিয়। [দয়া যান নী । তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্ত, কিন্ত তিনি যে 
ভাষাগাল তৈয়ারি কারিয়া-_বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া--দেশে দেশে 
মনৃষ্কে শিখাইয়) বেড়ান নাই, ইহ। অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে । দ্বিতীয় মত 
এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামশ করিয়া ভাষাসৃষ্টি করিয়াছে । এ মত গ্রহণ 
কাঁরতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, দশজন একত্র বাঁসষ়া মুর্তি কাঁরয়াছে যে, 
এসো, আমর। ফুলফলযুক্জ পদ1থগুঁলিকে বৃক্ষ বাঁলতে আরম্ভ কাঁর-__খাহারা উড়িয়া 
যায, তাহাদের পাখ। বালতে আরম্ভ কার। এবূপ মুত্র জন্য ভাষার প্রয়োজন, 
এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পাপে নী। সুৃতগাং এ মতও 
অবৈজ্ঞাঁনক ও অগ্রাহা। তৃতীষয মত এহ যে» ভাষা অনুকৃতিমূলক । এই মতই 
এখন প্রচলিত । প্রাকৃতিক বস্তসকল শব্ধ করে। নদী কল কল করে, মেঘ গর 
গর করে, পিংহ হৃঞ্ধীর করে, সপ ফৌস্‌ ফৌোস্‌ করে । আমরাও যে সকল কাজ করি, 
তাহারও শব আছে; বাঙ্গালী “সপ সপ করিয়া খায়, “গপ্‌ গপ? করিয়া গেলে ১ 
“হন্‌ হন্” কারয়া চঁজিয়। যায, “ছ্প্‌ দাপ” করিয়া লীফায। এইরূপ নৈসগিক 
শব্দানুকাীতই ভাষার প্রথম সূত্র । গাছের ডাল প্রভাত ভাঙ্গার শব হইতে “মা” ; 
মন্দগমনের সময়ে ধর্ণজন্ত শব হইতে “ভ্র” , 1নঙ্গাসের শব হইতে “অস্”। 
সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে 
মনুষ্তের শব্দানুকরণপ্ররৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্খ নাই, কিন্ত আমরা আজও 
বলি, “আলো ঝকৃঝকৃ করিতেছে ।” পারিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কস্ত আমর) বলি 
যে, প্ঘরটি ঝরু ঝর করিতেছে” । 

“মু” এর” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, ফিস্ত তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত 
হইল কৈ ? শুধু “ৰ্” বিলে কিপ্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারিব” “মারয়াছি” 
“মারামারি” “মরণ” “মার”--এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে স্ব 
ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্বক হইল। সেই সংযোগের কাজকে 
ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে । সেই সংযোগের কাজ সর্বঅ একরূপ হয় নাই ৮ 
এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে । কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান 
অবস্থায় পারণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই । এখন পৃথিবীর 
ভাষাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 


৪৪৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্ের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাহুর 
কোন প্রকার রূপান্র হয়না । এসকল ভাষায় বিভাল্ত। নাই, ইহাদিগকে “সংযোগের 
অসাপেক্ষ” (150181109) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশয়, আনাম দেশীয় বা 
ব্রল্মদেশায় ভাষা এইরূপ | দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাঁষাঁতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ 
প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বার! রূপান্তর হয় । ইহার ধা?তে ধাদতে বা ধাঁহ ও সর্বনামে এক- 
প্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (০071708170178) ভাষা 
বলে। দক্ষিণের তামিল প্রতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় 
ভাষা! এই জাতীয় । তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগক!লে 
ধাতুর ও সর্ধনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাঁদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (10216001178) 
বলে । পাঁথবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।* আরবী, ইহুদণ, 
গ্রীকৃ, লাঁটিন, ইংরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী প্রভাতি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত । 

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতব এবং বিভক্তিচিহন লইয়া গঠিত । 
ধাত্র পর বিওক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিপ মন হয়। তাহা 
ছাঁড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতহ সর্বনাম বলা যাইতে পারে। 
সর্বনামগুঁল যে অবস্থাত্রষ্ট ধা, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে । কিন্ত তাহা 
হৌক বা না হৌক, ধাও, বিভক্তিচিহ্ত ও সর্বনাম লইয়া ভাষা । যদি কোন ছুইটি 
ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার মুলীভূত ধাতু, বিভাক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল 
দেশকীলভেদে কিছু বূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, 
এঁ দুইটি ভাষা উতয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাষাবিজ্ঞানের আতি 
বিয়কর আবিক্ষিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলর মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও 
আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধা, বিভক্তিচিহ ও ' সর্বনাম এক । অতএব 
সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত ভাষা! হইতে উৎপন্ন, ইহী সিদ্ধ হইয়াছে । সেই 
সকল ভাষাগুলি একপরিবাভুক্ত। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ; বাঙ্গালা, হিন্দী 
প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা ; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের আধিবাসীদিগের 
ভাষা ও আধুনিক পারসণ ; প্রাচটীন্‌ গ্রকৃ্‌ ও লাটিন; লাটিনসম্ভত ফরাশী, ইতালীয়, 
স্পেনীয় প্রভৃতি, রোমান্সজাতীয় ভাষা, টিউটন্বংশীয়াদিগের ভাষা, অর্থাং জন্মান্‌, 
ওলন্দাঁজ, ইংবোঁজ ; ব্রিটেনশয় আদিমবাসদিগের কেল্টিক্‌ ভাষা, স্কটলপ্ডের পার্ববত্য- 
দেশের গেলিক্‌, দিনেমাঁরি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূস্প্রভীতি শ্লাবনিকৃ ভাষা,__ 
সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না,_সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার 
দ্ুহিতা । সেই বনুভাষার জননী প্রাচীন ভাষা এখন আর নাই--ফিস্ত একদিন ছিল । 


& এই শ্রেণী বভাগ অগন্ত ক্লেচর্‌ নামক জন্বান লেখককৃত । মক্ষ মূলর প্রভৃতি ভাষার যেব্ধপ 
শ্রেণীভাগ করেন, তাহা! আর এক প্রকার। ত্ঠাহার] তৃতীয় শ্রেণীকে দুষ্টটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত 
করেন-_ শেমীয় ও আধ্য। কিন্তু শেমীয় ও আধ্য যখন উভমেই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষপা্রান্ত, তখন 
তাহাদিগকে তন্ত্র শ্রেণী বাঁলয়] দাড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বরুদ্ধ । 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালশর উৎপাত্ত ৪৪৭ 


ঘেমন কোন গৃহে, কতকগুনিল মাতৃহশন ভ্রাতা ও ভগিনশর বাস করিতে দেখিয়া, অনুমান 
করি যে, ইহাদের একজন জনন ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বনুতর ভাষা দেখিয়া 
মনে কার যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল । যে জাতি এঁ ভাষা ব্যবহার করিতেন, 
তাহারা আর্াজাতি বলিয়া অধূন' নামপ্রাপু হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুংপন্ন ভাষাগুলি 
আর্য্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে । যে সকল জাতির ভাষ। আর্ম(ভাঁষা, তাহারা আধ্যবংশীয় 
বলিয়া অনুমিত এবং বণিত হইয়া থাকে । যাহাবা আধ্যবংশসম্ভৃত নহে, তাহারা 
অনার্্যজাতি। 

এখন কোল, সীওতাল, কৌঁচ, কাছা ডি প্রচাত জাতাদগের ভাষা যাহারা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত--এই 
সকল ভাষায় বিভক্তি নাই । অতএব এই সকল শষ অনাধ্যভাষা । যে সকল জাতির 
মাতৃভাষা অনার্ধযভাষা, সে সকল জাতি অশাধ্যজাতি। কোল, সীওতাল, মেছ, 
কাছাড়ি অনাধ্যজাতি। আধ্য ও অনাধ্য এ ভেদের তাংপধ্য এই । এখন আধ্যদিগের 
সম্বন্ধে একটা কথা বলব । 

সে কথা! এই যে, প্রাচীন আধ্যজাতি-্যাহীরা পৃথিবীর সফল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং 
আমাদিগের পূর্ববপ্ুরুষ__তাহারা কোথায় বাস কাঁরতেন ? ভারতবষ য়েরা বালিতে 
পারেন-__ভারতই আধ্যভীমি__ভাঁরতবর্ষের সংস্কতভাষা সকল আধ্্যভাষা হইতে প্রাচীনা 
দেখা যাইতেছে । তবে আধ্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ ; ভারতবর্ষ হইতে তাহারা 
দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন ? আত প্রাচীন কালেও মনু 
ষবন প্রভৃতি জাতিকে ভ্রষক্ষজিয় বাঁলয়াছেন । 

ফ্র্জন্নামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মত*-_এবং বিখ্যাত ভারতোতিহাসবেতা 
এল্ফিন্ষফ্টোনও কতক সেই দিকে টানেন ।+ কিন্তু পাশ্চাতা পাণুতদিগের মধ্যে 
ধাহারা আধ্)ভাষা সকলের বিশেষ সমাঁলোচন করিয়াছেন, তাহাঁদিগের মত এই যে, 
আর্ষোরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন-_অন্ত্র হইতে আসিয়াছিলেন । তাহারা 
যখন আমেন, তখন ভারতবর্ষে অনাধ্য জাতি বাস করিত । আধ্যেরা অনার্ধ্যদিগকে 
জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পার্ববতাদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন । এই স্থলে 
সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিম্প্রয়োজন | ক্লেগেল্‌, লাসেন্, বেন্ফ, 
মক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মূর প্রভীতির এই মত॥ এই মতও এক্ষণে সকল 
পুত কতক আদৃত । ] 

অতএব আধ্যের। দেশান্তর হইতে ভারতবধে আসিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য পগুতেরা 
কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, 'হন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন 
আধ্যতঁমি ছিল, সেইখান হইতে তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া গ্রিয়াছিলেন। 
ডাক্তার মূর বিবেচনা করেন, এঁ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আধ্যদিগের মধ্যে 


ক 0000081, [২০/, 23180 5০০. ৬০1. ১:৮7, 00, 172209. ডাক্তার স্বর কর্তৃক উদ্ধৃত 
88051107630, 0211 [1১ 0. 299. 
1 চর13919 01 [0019 ৬০1. [. 
£ ডাক্তার মৃর সাহেবের 38030 [6869 ছিতীয় খণ্ডে ইছার সমালোচন! দেখ। 


৪৪৮ বাহ্ম রচশাসংগ্রহ 


উত্তরকৃরু খ্যাত ছিল। একদল ইউবোপেব এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন কারয়া। 
হেলেনিক নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল) সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্গারাশধরে নগরা নিশ্মাণ কাঁওয়া পৃথিবীর 
অধীশ্থর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জন্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার 
কারয়। এখনকার দিনে পৃথিবীর নেত ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনগুমহিমাময় কাঁত্তি স্থাপন করিয়াছেন । তাহাদিগের 
শোণিত বাক্গালশর শরীরে আছে । সে রক্তেব তেজে পৃথিবণব শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ট 
হইয়াছেন, বাঙ্গালগব শরবেও সেই বন্ত' বাইিতেছে। 


দ্বিত9য় পারিচ্ছেদ__অনা ধ্য* 


আধ্যেব উত্তব-পাশ্চম হইতে তাবওবর্ষে আপিয়াছেন। তাহ হইলে তাহাদিগকে 
প্রথমে সপ্তসিন্কুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ কবিতে হইয়াছিল । বস্তুতঃ তাহাঁদগেব 
প্রথম বাস যে সেই সপ্তুিদ্াবিধৌত পুণ্য$মি, তাহাব প্রমাণ অধ্যদিগেব বেদাদি প্রাচখন 
্রন্থাদিতে আছে । আচাধ্য বোথ্‌ বলেন ধগ্রেদসংহতায় সিন্কুনদেব ভরি ভঁবি উল্লেখ 
আছে, [কিন্ত গঙ্গাব নাম একবাব মাত্র গহশত হইয়াছে । পঞ্জাবেব নদশ সকল ও পঞ্জাবেব 
নিকটস্থ গান্ধাবাদি দেশই বেদপ্রণেতৃগণে নিকট সৃপবিচিত। ইত্যাদি বহুতব প্রমাণ 


আছে ।' 

যদি তাহার] উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস কবিয়] থাকেন, তবে 
ইহ1 অবশ্য সিদ্ধ যে, ভাহারী পঞ্জাবে আিবাব পবে বাঙ্গালায আিয়াছিলেন । প্রথমে 
ব্রন্মাবর্ত, তাবপব ব্রক্মধষিদেশ তাব পব মধ্যদেশ, সর্বশেষে ভাহার! সমগ্র আবধাবর্তব্যাপী 
হইয়াছিজেন |] বাঙ্গালা, ব্রন্মাবত্ত বা ব্রন্মষিদেশ বা মধ্যদেশেব মধ্যগত নহে, বাঙ্গাল! 
আ্্যাবর্থেব শেষভাগ ৷ প্রথম কোন্‌ সমযে আধ্্যেরা বাক্ষালায় আঁসয়'ছিলেন, তাহ 


* বঙ্গদর্শন) ১২৮৭) মাঘ। 
1 ৬1৫০ 751011775 98105101165059 7817 []) 01095016717) 96০ 1 & 01981006111, 
56০. 111. 
$ সবস্বতীদৃষদ্বত্যোদেবন্ষ্তোধদস্তরং। 
তং দেবনিম্মিতং দেশং ব্রহ্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
ত'ম্মন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্প্ক্তমাগত2 | 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচাব উচ্যতে | 
কৃকক্ষেত্রশ্চ মতস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শৃরসেনকাঠ। 
এষ ব্রহ্মষিদেশো বৈ ব্রঙ্গাবর্তাদনস্তরং ॥ 
এতদ্দেশ প্রসৃতসা সকাসাদ্‌ অগ্রঙ্জম্মনঃ | 
স্বং স্বং চরিত্রং শ্ক্ষেরন্‌ পৃথিবাাং সর্ববমানবাঃ ॥ 
হিমবাদ্প্ধযপোর্মধ্যং যত প্রাগ বিনশনাদপি। 
প্রত্যগেব প্রপাগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীন্তিত ॥ 
আসমুদ্রাতু বৈ পূর্ব দাসমুদ্রাত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরনস্তরং [গধোরাধ্যাবর্তং বিদ্রবৃধাঃ। 
মনন ২। ১৭২২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপাত ৪৪৯ 


নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানীস্তরে কারব, অথবা চেষ্টার নক্ষলতা প্রাতিপন্ন করিব-_- 
এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আধ্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন 
বাঙ্গালাম় কে বাস করিত ? 

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আধ্যের পুর্বে অনার্ষে)র। বাঙ্গালায় বাস কারিত। 
এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক । এক্ষণে বাঙ্গালায় আধ্য ও অনাধ্য, 
উভয়ে বাস করিতেছে । যদি আধ্য এখানকার আদম বাসী না হইল, যদি ইহাই 
প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা কোন এতিহাসিক কলে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য 
অনাধ্যেরা তৎপুর্ব্বে এখানে বাস করিত__কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন । 
িস্ত এ বিচার অসম্পূর্ণ । এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আধ্যের। প্রথম বাঙ্গালীয় 
আসেন, তখন অনাধ্যেরী বা কৌন জাতীয মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস কারিত না? এমন 
কি হইতে পারে না যে, আধ্যের। বাঙ্গালাকে শুন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস কাঁরিতে 
লাগিলেন, তাহার পর অনাধ্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্বত) প্রভীত প্রদেশ খাল পাইয়া 
তাহাতে বাস কারিতে লাগিল 2 আধ্যেরা এতিহ।সিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল 
বলিয়া অনাধ্যেরা যে তাহার পবে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল নী। দেশ থাকিলেই 
যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে । সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালাব ন্তায় বিস্তৃত 
ও উর্ববর এবং জীবননির্ববাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানাবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। 
কিন্ত অতি প্র।চশন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে 
জাতিতে বড় ঠেলাঠেদলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসাতহ'ন থাকা বিচির নহে । 
অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক । 

যাঁদ ভারতীয় অনাধ/দিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ব। উত্তরপূর্ব 
প্রদেশ হইত, তাহ। হইলে অবশ্ত বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া এ সকল 
স্থান খাল পাইয়া বাস করিয়াছে । বস্ততঃ ভারতবর্ষের প্রাস্তভাগে, বিশেষ উত্তর- 
পুর্বভাগে কতকগুলি অনাধ্যজাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আধ্যদিগের আসার 
পরে আসিয়াছিল, তাহাও এঁতিহাসিক কথা । সে সকল কথা পরে বলিব । অধি- 

₹শ অনার্্যজাতি এরূপ সংস্থানবাশিষ্ট নহে । তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও 
দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে । তাহাদের চারিপাশে আধ্যনিবাস । 
ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আধ্যানবাস । এ 
অবস্থ! দেখিয়া যানি বাঁলবেন যে, আর্য্যের পরে এই অনাধ্যের! আসিয়াছিল, তাহাকে 
বলিতে হইবে যে, অনার্য্েরা আধ্যদিগকে জয় ফাঁরয়া, আধ্যানবাস ভেদ করিয়া, 
তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে । যদি তাহ! হইত, তাহ! হইলে যে সকল স্থান 
উত্তম, মনুষ্যবা'সের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহার! বাস কারত । কদগ্্য স্থান সকলে 
পরাঁজতেরা যাইত । কিন্ত প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে । আনুগঙ্গ প্রভাতি উৎকৃষ্ট 
বাসভৃমিতেই আর্য/যীনবাস, কদধ্য স্থানেই অনাধ্যনিবাস। বিদ্ধ্যোতর ভারতে যে সকল 
সখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই । ইচ্ছা করিয়া যে সফল স্থানে বাস করিতে 
হয়, সে সফল স্থানে তাহাদের বাস নাই । যেখানে ভূমি উর্্বরা, পৃণ্বব সমতলা, নদী 
নৌবাহিনী, এবং ধনধাম্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই । যেখানে ভূমি অনুর্ধবরা, পর্বতে 
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পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুহ্যভাগ্তার ধনশুন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস । 
যাহারা বিজয়ী, তাহারা কদর্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে- যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে 
ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয় । অতএব আধ্যের পর অনাধ্য আসিয়াছে, এ 
পক্ষ সমর্থন করা যায় না । কাজেই স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, আগে অনার্য ছিল, তার 
পর আর্য আসিয়াছে । 
দেখা যাঁউক, এই পূর্ববন্তী অনার্য কাহার । দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, 
বেদ প্রাচীন । দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয় । অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, 
বিদেণীয়দিগের ন্যায় বলা যাঁউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আধ্যরচনা আর কিছুই নাই। 
প্রতীচ)দিগের মত বেদের মধ্যে খ্ষগ্বেদসংহতাই প্রাচীন । সেই খণ্বেদসংহিতায় 
“বিজান্গহি আর্যান যে চ দস্যবঃ,” «“অয়মেতি বিচাকশদ্‌ বিচিন্বন্‌ দাস আর্য্যমৃ”* 
ইত্যাদি বাক্যে আধ্য হইতে একটি পৃথক জাতি পাওয়া যায় । তাহার। দাঁস বা দস্যু 
নামে বেদে বণিত। দগ্গ্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ-_ডাঁকাঁত, দাসের প্রচলিত অর্থ 
চাকর । কিন্তু এ অর্থে দঙ্ূযু বা দাস শব্দ থণ্বেদে ব্যবহৃত নহে । দাসাঁদগের স্বতন্ত্র 
নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । + তাহারা আধ্যদিগের সাহত যুদ্ধ করিত-_তাহাদিগের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আধ্যেরাও ইন্দ্রাদর পুজ। করিতেন। দাঁস বা দস্ুরা 
কৃষ্ণবর্ণ__আর্ষ্যরা গোর । তাহার “বহি্ান্”_যজ্ঞ করে না-_আর্যেরা যজমান 
_যজ্ঞ করে । তাহারা “অব্রত”- আধ্যের! সত্রত__ সুতরাং হে ইন্দ্র, হে আগ্ন, তাহাদের 
মার, আধ্যদের বশীভূত কর । আধ্যদের এই কথা । তাহারা “অদেব”-_সৃতরাং “বয়ং তান্‌ 
বনুয়াম সঙ্গমে”__তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই । তাহার] “অন্াব্রত”__“অমানুষ” 
_-“অহজমান”-_তাঁহারা “ম্বপ্রবাচ”__কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আধ্্য 
হইতে ভিন্নজাতীয়, িন্নধন্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী-_এবং আর্যাদগের পরমশক্রু । 
আর্য্েরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাঁদিগের সন্থখীন হইয়াছিলেন । ইহারা অবশ্ঠ 
অনাঁধ্য | 
বেদের অনেক পরে মন্বাি স্তি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা 
সঙ্কলনকালে আধ্যদিগের চারি পারবে অনার্যেরা ছিল । মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষাত্রিয় 
বায় বগিত আছে । আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ত প্রা্ধ বলিয়া! কথিত হইয়াছে । যথা 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাং ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ । 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রান্গণাদর্শনেন চ ॥ 
পৌগু,কান্টৌডুদ্ৰাবড়াঃ কান্োজা যবনা1ঃ শকাঃ। 
পারদ পহলবাশ্চৈনীঃ কিরাত! দরদ1; খসাঃ ॥” 
ইহাদিগের মধ্যে যবন পহুলব আধ্য, অবশিষ্ট অনার্ধয। ইহা ভাষাত ত্ব-প্রদত্ত প্রমাণ- 
দ্বার স্থাপিত হইয়াছে । 
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মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্যজাতির তাঁলকা বাহির করা যাইতে 
পারে । তাহাতে অঙ্জ, পুলিন্দ, সবর, মৃতিব ইত্যাদি অনাধ)জাতির নাম পাওয়া যায়। 
এবং মহাভারতের সভাপর্কেব উহারাই দস্যু নামে বণিত হইয়াছে । যথা__ 

“দস্যুনাং সশিরক্ত্রাণৈ: শিরোভি্লনমৃদ্ধজৈঃ | 
দীর্ঘকৃচ্চৈর্মহণী কীর্ণা বিবর্েরগুজৈরিব ॥” 

ইহারা যে পারশেষে আর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত 
হইয়াই উহাঁরা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়ীছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা কবিয়াছিল । সেই সকল প্রদেশ দ্বভেগ্য,_ আর্েরাও সে সকল 
কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়াব সম্ভাবনা ছিল না, সৃতরাং সেখানে আত্মরক্ষা 
সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান-_যথা দ্রাবিড, আধ্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা 
তথায় বাস করতে লাগিল, আধ্্যেরা কেবল প্রতু হইয়া রাহলেন।* আধ্্যাবর্তের 
সাধারণ লোক আধ্য-_দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনাধ্য । আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য 
তুল্যব্ূপে আর্ধ্যাধিকৃত দেশ, তবে আধ্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, 
এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচন1 নিষ্প্রয়োজনগয় 11 ভারতবর্ষে আধ্য ও অনাধ্যের সামঞ্জস্য 
একরকমে ঘটে নাই । আমর তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই । 

প্রথম । ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আ্যজিত নহে--অনাধ্যেরা সেখানে প্রধান ; 
কতকগুলি আর্্যও সেখানে বাস কবে, কিন্ত তাহারা অপ্রধান ৷ ইহার উদাহরণ সিংভৃম | 

্বিতীয়। অবশিষ্ট আধ্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আযটীভূত 
যে, সে দেশে আর্ষ/বংশ কেবল প্রাধান্বিশিষ্ট, এমত নহে-লোঁকের মাতৃভাষাও আধ্য- 
ভাষা । উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ । 

তৃতীয় । কোন কোন আধ্যজিত দেশ এরূপ অল্প পাঁরমাণে আয্যীভূত যে, সে সকল 
স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য । দ্রাঁবিড কর্ণ'ট প্রভীতিতে আধ্যধর্মের বিশেষ 
গৌরব ও সংস্কতের বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কিগ্ তাহ! হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনাধ্য । 
অন্য কোন আধ্যদেশে অনাধ্যশোণিতের এত প্রবল স্রোত; বহে না। সেই কথা এক্ষণে 


আমরা স্পষ্টাীকৃত করিব । 
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1 মুরের তীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধুত মন্ত্ররফল দেখ-_ইছার ভুরি ভৃমি প্রমাণ পাইবে । 
এখানে সে সকল উদ্ধৃত কর! নিপ্রয়োজন হনে কার । 


৪৫২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-অনাধ্যের দুই বংশ, দ্রাবিড়ী ও কোলি* 


আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবন্দে আগে অনাধ্যের বাস ছিল--তার পর আধ্যেরা 
আসিয়া তাহাদিগকে জয় কবিয। তাডাইয়া দিয়াছে । অনাধ্যের। বন্য ও পার্বত্য 
প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে । ভাবতবর্ষে অন্যত্র যাহ! ঘটিয়াছে__বাঙ্গালাতেও তাই, 
ইহ! সহজে অনুমেয় । কিন্ত বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে । 
মধ্যদেশাঁদির ন্যায় বাঙ্গালা!র অনাধ্যগণ সকলেই বিজয়শ আধ্যাঁদগের ভয়ে পলায়ন কবে 
নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে_কেহ কেহ ঘরেই আছে । 

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদগের 
দেশ আধিকৃত করিয়া আদিমবাসীীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে । আদিমবাসশরা 
সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়। বাম করে। 
টিউটন্গণকর্তৃক ব্রিটেন জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল ॥। সাক্সনেরা ব্রিটন্‌ জয় করিয়া 
পুর্ববাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধংস করিয়াছিলেন । কেবল যাহারা ওয়েলস, কর্ণ ওয়াল 
বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল । 
ইংলগডে আর ত্রটন্‌ রহিল না। ইংলগ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল । দদ্বিত$য় প্রকাবে 
দেশজয়ে পুর্ববাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাডিত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়' 
যায় । নম্মান্গণকর্তৃক ইংলগু জয় ইহার উদাহরণ । আধ্যগণ বাঙ্গাল! জয় কবিয়া- 
ছিলেন ৷ তাহারা টিউটন্দিগের মত অনা্্যাদগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদ্ুরিত 
কাঁরয়াছিলেন বা নশ্মান্বিজত সাক্সনেব মত অনাধ্যেরা বঙ্গজেতা আধ্যা্দগের সহিত, 
মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাহ! আমাদিগকে দেখিতে হইবে । যদি দেখি যে, 
বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসনীদিগের মধ্যে অনাধ্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে 
যে, অনাধ্যেরা আধ্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল | 

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনাধ)জাঁতি আছে । সে 
গণনার পূর্বের প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গাল কাহাকে বাঁলতোছি। কেন না, বাঙ্গাল 
নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অর্থে পেশোর পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত__ 
যথা, “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি” “বেঙ্গল আম্মি” । আর এক অর্থে বাঙ্গাল! তত দূর বিস্তৃত 
না হউক, মগধ, মিথিলা, উঁড়িষ্যা, পালামো উহার অন্তর্গত-_এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার 
লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অধীন | এই ছুই অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গাল।” শব্ধ এ প্রবন্ধে 
ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; 
আমর] সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত । তাহার বাহিরে যাহারা আছে, 
তাহাদের ইতিহাস লিখিব না_সাওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে 
এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকাধ্য হইতে পারিব না। যে 
সকল অনার্্যজাতি বাঙ্গালার আধ্য কর্তৃক দুরণভুঁত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার 
বাহিরে আছে। বাঙ্গলার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্খে ফোন্‌ কোন্‌ অনাধ্যজাতি বাস 
কাঁরতেছে--দ্বইই দেখিতে হইবে । 


*' বন্থুদর্শন) ১২৮৭, ফাল্তুন। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৪৫৩ 


উত্তরসীমায় ব্রল্মদেশের সম্থখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশৃমি, চুলকাটা 
িশমি । তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার । যথা-পাদম্‌ মিরী দফা 
ইত্যাদি । তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরশ ; কৌপয়ী, তাহার বাহিরে 
মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি । আসামের মধ্যে ব্রন্মপুজতীরে দেখিতে 
পাই, কাঁছারি বা ঝোড়ো, মেচ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের 
নিকটকুটুন্ঘ কোচজাতি । তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ববতের ভিতরে বাঁস করে, ভোট, 
লেপ, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বাঙ্গালার পুর্বব- 
দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কাঁরেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতি । ত্রিপুরার ভিতরেই 
রাজবংশ নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, 
খাঁডয়।, মুণ্ড, কৌড়োয়া গুরাঁও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনাধ্যজাতি বাস করে। এই 
শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সন্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে । উত্তর 
ও পুর্ব্বের অনাধ্যাদগের সঙ্গে আমাদিগের ততট। সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের 
আমদানী । 

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম--জাতির ভিতর উপজাতি 
আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে । প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বাঁলতে হইবে ॥ 

এখন প্রথম জিজ্তাস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসন্ত্ত : আর্য্েরা সকলেই 
একবংশসম্ভৃত-আধ্য শবের অর্থই তাই । কিন্ত “অনার্য” বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় 
যে, ইহারা আধ্য নহে । যাহারা আধ্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত 
বুঝায় না। যাঁদ এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোভ্ভূত, তবে সহজে অনুমান 
কাঁরতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম আধিবাসী__আর্্যগণকর্তৃক 
তাঁড়ত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়। পড়িয় নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে ; 
কস্ত যাঁদ সে প্রমাণ না থাকে-_বরং তদ্বিকদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশশয়, 
তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহাঁরা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম 
অধিবাসী । 

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিক্ষিয়! এ সকল বিষয়ে গুরুতর 
প্রমাণ । আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার 
অধো তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আধ্যভাষা ও সেমীয়ভাষা ( আরবী, হিক্র প্রভৃতি )। 
প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি-_ঘাহা! সংযোগাঁনরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে--সেই সকল 
ভাষাকে ইউরোপণয়েরা ভারতচৈনিক বািয়া থাকেন । নামটি আমাদিগের ব্যবহারের 
অযোগ্য-_ আমরা এ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব । দ্দিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ 
নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তাস্থিত অনার্্যজাতিসকলের ভাষা এই 'দ্বিবধ__ 
কতকগুলির জাতির ভাষা চোনকণয়__ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে ব! বাঙ্গালার পুর্বব- 
সশমায় । তাহারা অনেকেই আর্য্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত এীতিহাসিক প্রমাণ 
আছে । তার পর অবশিষ্ক যে সকল অনার্যজাতি--তাহাদিগের সকলেরই ভাষা 
তুরাণীশ্রেণীস্থ । 

কিন্ত সেই সকল অনার্ধযভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায় । পুর্বেই কথিত 


8৫৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষ! তুরাণীশ্রেণীস্থ ৷ বাঙ্গালার অনাধ্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির 
ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোঁচন করিয়া পুতেরা দেখিয়াছেন যে, এ সকল 
ভাষ। দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট । আর কতকগুলি অনার্য্ভাষাতে দ্রাবিডশ 
ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদুষ্ঠ নাই । ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি 
অনাধ্যজাতি দ্রাবিডীদিগের জ্ঞাতি-কতকগুতি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি। 

যাহারা অদ্রাবিডশ, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত এঁক্য আছে। কোল বা হো, 
সীওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্ত যেমন 
সকল আধ্যভাষাই পরম্পরেব সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষট, কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল 
প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট । অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় 
বলিয়া বোধ হয় । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__আযাঁ। করণ* 


(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়্‌, (৬) বড়ুয়া, 
(৭) কুর্‌ বা কুর্কু বা মুযাসি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গলার 
লেঃ গবর্ণরের শাসন অধীনে পাওয়া যায় । 

ভূয়াঙ্গোরা উডিগ্ঠার ঢে*কানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে । কুব্‌ বা মুযাঁসির 
সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাভিয়ারা সিংহভমের আতিশয় বনাকীশর্ণপ্রদেশে 
বাস করে : মানভৃমের পাহাঁডেও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বারহোডেরা 
হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে ৷ কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে 
উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রত “অসুর” নামে আর একটি ফোলবংশশয় জাতি পাওয়া যায় ॥ 
কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে । 

ঈীওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উভিষ্াঁয় বৈতরণীতাঁর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত কাঁরয়া 
বাস করে- কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন “সীওতাল পবগণী” 
বলিয়া খ্যাত, তাহ। ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাকুডা, হাজারিবাগ, মান্ভূম, মোদিনীপুর» 
সিংভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভর্জে সাওতালদিগের বাস আছে। 

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল । হো জাতিকে লড্‌কা বা লড়াইয়া 
কোল বলে। ভূমিজেরা কাসাই ও সৃবর্ণরেখা নদীদ্ধয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি 
প্রদেশে বাস করে । মুণ্ড বা মুগণ্ডারীরা ছুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে । 

হরিবংশে আছে যে, যযাঁতর কনিষ্ঠ পু তুর্ববসুর বংশে কোল নামে রাজ। ছিলেন ) 
উত্তরভারতে তাহার রাজ্য ছিল; তাহারই বংশে কোলাদগের উৎপত্তি ।+ মনুতে 
«কোলি সপশাদগের প্রুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যাঁয়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে 
প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা! করিবার অনেক কারণ আছে । হণ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ 
কারবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই হো নামক কোন আদিম জাতির 
বাসের চিহ্র পাওয়া যায়।] তান যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ কারয়াছেন, তাহার 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭১ চৈত্র । 1 49186010 [63৩8101১53, ০], [50 7, 91 & 92, 
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অধিকাংশে আধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্ত হো! বাকোলজাতি যে একদিন বন্ুদুর- 
1বস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলি ভাষায় 
মনুষ্য বুঝায় । এফ সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির আস্তিত্ব জ্ঞাত 
ছিল না। 

কর্ণেল ডাণ্টন্‌ প্রতিপন্ন কারবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পুর্বে মগধাদি 
অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল--যাহা] এখন বাঙ্গালা ও বেহাঁর, সে প্রদেশে তখন 
কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না । মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ 
শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্রালিকা আছে । প্রবাদ আছে যে, সে সকল 
চেরো এবং ফোলজাতগয়দিগের নিম্মিত । কিন্বদন্তর এইরূপ যে, এ প্রদেশে সাধারণ 
লোক কোল ছিল, রাজারা চেরে। ছিল । 

কাথত আছে যে, কোলের! সবর নামক দ্রাবিড়ী অনাধ্যজাতি কতৃক মগধ হইতে 
বাহন্কৃত হইয়াছিল । সবরের মনু ও মহাভারতে অনার্্যজাতি বলিয়া বণিত হইয়াছে । 
সবর অগ্ঠাপি উড়িস্যার নিকটবর্তী প্রদেশে বর্তমান আছে। 

দ্রাবিভীয়গণ বাঙ্গালীর উপাস্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল । 
হাজারিবাগের রাও ( ধাঙ্ড় ) ও রাজমহলের পাহাডখর] ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই । 
গোন্দেরা দ্রাবিড় বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্ত 
বাঙ্ষালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহার! দ্রাবিড়বংশীয় হইলে 
হইতে পারে। কর্ণেল্‌ ডান্টন্‌ বলেন যে, কোচেরা অনুগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে 
উৎপন্ন । বহুতর কোচ বাঙ্গালার িতরেই বাস করিতেছে । দিনাজপুর, মালদহ, 
রাজসাহ+, রঙ্গপ্রর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। 
বাঙ্জালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালণ 
বল! যাইবে কি না?* কেহ কেহ বলেন, ইহাঁদগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধারতে 
হইবে । আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান । কোচের বাঙ্গালী হউক বা না হউক, 
বাঙ্গালার ভিতরে অনাধ্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচন। 
করিয়া দেখা প্রয়োজন । 

কে আর্য, কে অনার্য ? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্বই প্রধান উপায়, ইহ 
দেখান গিয়াছে । যাহার ভ1ষা আর্যজাতশয় ভাষা, দেই আধ্যবংশীয়। যাহার ভাষা 
অনাধ্যভাষা, সেই অনাধ্যজাতীয়। ইহা স্থির কর। গিয়াছে । পরে দেখান গিয়াছে 
যে, যে অনার্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনাধ্য ; যাহার ভাষা 
কফোলজাতীয়ভাষা, সেই ফো'লবংশশয় অনার্য । কিন্ত এমন কি হইতে পারে না 
যে, ভাষা একজাতণয়, বংশ অনুজাতশয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে 
পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃ- 
দিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে ? 
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এমন উদাহবণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায় । ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, 
কিন্ত ফবাঁসি জাতির অস্থিমজ্জা কেলটায় শোণিতে নিম্মিত । প্রাচীন গলেরা রোমকগণ 
কর্তৃক পরাজিত ও বোমকরাজ্াভূক্ত হইলে পব রোমশয সভ্যতা গ্রহণ করে । এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে বোমায় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাঁষা গ্রহণ কবে । যখন পশ্চিম বোমকসাঁআজ্য 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গলদিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহাঁবই 
অপত্রংশে বর্তমান ফবাসি ভাষা দাভাইয়াছে। আইবিবিয়াতেও (স্পেন ও পটল) 
এঁবপ ঘটিয়াছিল। আমোবিকাব কাফির দাসদিগেব বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন 
করিয়াছে, জাতণয় ভাষাব পাঁববর্থে ইংবেজি বা ফবাসি ব্যবহার করিয়া থাকে ।* 
অতএব ভাঁষা আর্্যভাষা হইলেই আর্ধ্যবংশশয় বলা যাইতে পাবে নাঅগ্য প্রমাণ 
আবশ্যক | 
সকলেই জানে যে, আর্যেব। ককেশশীয়বংশশয় । ককেশীয় বংশের মধ্যে আধ্য ভিন্ন 
অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্্যজাতি নাই। 
ককেশীয়দিগেব লক্ষণ__গৌববর্ণ, দীর্ঘ শবীব, মন্তক সুগঠন, হনৃদ্ধয় অত্যান্নত । মোঙ্গল 
ংশ ককেশীযদিগেব হইতে পৃথক । মোঙ্গল+য়েরা খর্বাকার, মন্তকেব গঠন চতুষ্কোণ, 
হনৃদ্ধয় অত্যন্ত । যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়! যাঁয় যে, তাহাঁদিগের শারীবিক 
গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আধ্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, 
সে জাঁতীয়েব ভাষা! আধ্যভ1ষা, তাহ! হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে.যে, তাহারা 
আদৌ অনারাজাতি, অনাধ্যদিগের সহিত কোন প্রকাব সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্ধ্যদিগের 
ভাষা গ্রহণ করিয়াছে । আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্ধ্য জাতি কেবল আধ্যভাষা নহে, 
আধ্যধর্মম পধ্যন্ত গ্রহণ করিয়া আধ্যসমাজভুক্ত হইয়াছে__তখন বুঝিতে হইবে যে, এক 
জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া 
গিয়াছে । যদি আবার দোখ যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আধ্য উন্নত-_অনার্যা 
অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আধ্যেরা জয়কারী, অনার্য্েরাই বিজিত 
হইয়! আধ্যপমাজের নিম্ন স্তবে প্রবেশ করিয়াছে । 
ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দ্ধর্ম অহিন্দ্রর পক্ষে গ্রহণীয় নহে । ষে 
কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয়, কি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া গ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে 


& ভারতবর্ষেও এই আধ্য অনার্ধা জাতিদিগের মধো আজিকার দনেই আমাদিগের প্রতাক্ষ- 
গোচরে এইব্প ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেকম্থানে অনাধ্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষ! 
পরিত্যাগ করিয়া আর্ধ্যভাষা গ্রহণ করিতেছে । কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা 
জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি গুত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের ব।সভুমি 
যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। ত'হার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিঘ] তাহাকে 
ঘিরিয়া টাড়াইল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল 
না। তাহার] বলিল, তাহারা ডিহি কোড়বা__অর্থাৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল 
প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে । দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সর্কবে ভাষাও ত্যাগ 
করিয়াছে । উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল্‌ ভ'ল্টন্‌ আবও বলেন যে, চুটীয়! নাগপুর প্রদেশে ও রাওদিগের 
যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ও রাওযেরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে 
লা, হ্ন্দি বা মুণ্ডদিগের ভাষায় কথা কছে। 1200100919£5 01 890821, 7১. 115, 
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পারেন । কিন্তু যে হিন্ুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই-_সে হিন্দবধন্ম গ্রহণ কাঁরয়া হিন্দ 
হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না । অতএব যে অনাধ্য আদো 'হন্দ্বকুলজাত নহে, 
সে কখনও হিন্্ব হইয়। হিন্দুসমাজে মাঁশয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস কারিবে না। 

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্ত এক একটি বৃহৎ জাতির 
পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না । বিশেষতঃ বন্য অনাধ্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে 
ন | মুসলমান বা গ্রীীষ্টীয়ান কখনও হিন্দ্ব হইতে পারে না; কেন না, যে মকল আচার 
হিন্দৃত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা প্রুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার কবিয়া পুরুষানুক্রমে 
পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্ত অনাধ্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দ্ত্ববিনাশক এমন কোন 
আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা হিন্দ্রদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিপিগের মধ্যে-_হাডি ডোম 
মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দ্ব প্রবল, এমন 
কোন প্রদেশের সান্নকটে অথব! হিন্দ্রদিগের অধখনে কোন অনশ্য অনাধ্য জাত বাস 
করে । এমন স্থলে ইহ অবন্ই ঘটিবে যে, আধ্যেরা সমাজের বড়, অনাধ্যের। সমাজের 
ছোট থাকিবে । মনুষ্তের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে । কাজে 
কাজেই এমত স্থলে অনাধ্যের! হিন্দ্রদিগের সর্ববাঙ্গীণ অনুকরণে প্রধত্ত হইবে । আমরা 
এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতোছ, পূর্বের মুলমানদিগের অনুকরণ করিতাম । 
আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বংসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ 
কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্বের দ্বারা অলঙ্কত হইয়। লৌকমনোমোহন “হইয়াছে, তাহার 
কাছে নিরাভরণ ইস্লাম বা খ্রীষ্টীয় ধন অনুরাগণাঁজন হয় না । এই জগ্য আমরা এখন 
সর্বথা ইংরেজাদিগের অনুকরণ কারিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন কার না। 
কতকটা না করিতেছি, এমনও নহে । কিন্ত অনাধ্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা 
শোভাবিশিষ্ট কোন জাতণয় ধন্ম নাই । অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় 
ধর্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্ধ্যসমাজ প্রভু আধ্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন 
অনুকরণ কারিবে, ধর্মসন্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ কাঁরবে | হিন্দ্রা যে সকল উৎসব করে, 
তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে । জীবননির্ব্ধাহের নিত্য নোমাত্তক 
কর্ম সকলে হিন্দ্রদগের ম্ায় আচার ব্যবহার কারিতে থাকিবে । সমগ্র জাত এইরূপ 
ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দ্ব নাম ধারণ কারবে ৷ অন্ত হিন্দ কেহ 
কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না । তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান কাঁরবে না, 
অথব1 অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে নাহয় ত তাহাদিগের স্পৃট জল 
পর্য্যস্তও গ্রহণ করিবে না । অতএব তাহারাও একটি পৃথক্‌ হিন্দ্রজাতি বলিয়া গণ্য 
হইবে । তাহারা আগে যেমন পৃথক্‌ জাতি ছিল, এখনও তেমাঁন পৃথক জাতি রহিল, 
কেবল হিন্দবদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ কাঁরয়! হিন্দ্রজাতি বলিয়া খ্যাত 
হইল । পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথ আছে । কেহ কেহ বলেন যে, হিন্থৃ 
ধর্ম 10099161218” নহে অর্থাং যে জন্মাবাধ হিন্দ্ব নয়, হিন্দ্বরা তাহাকে হিন্দ্ব করে 
না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধর্ম 919561/05108, অর্থাং অহিন্দ্ও হিন্্ব 
হয়। এ বিবাদের স্কুলমর্্ম উপরে বুঝান গেল । ঞ্রীষ্টান বা মুদলমানাদিগের 0£০3615- 
(1510 এইকূুপ যে, ভাহারা অন্তকে ভজায় “তুমি খ্রীষ্টান হও,তুমি মুসলমান হ৪।” আছ্ছুত 
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ব্যাক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান 
প্রভৃতি সামাজিক কার্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে । হিন্দ্বুদিগের 0:০9০- 
19012200920 সেরূপ নহে । হিন্দ্ররা কাহাকেও ডাকে না যে, “তুমি স্বধর্ম ত্যাগ কারয়া 
আসিয়া হিন্দু হও।” যদি কেহ স্বেচ্ছা ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার 
ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাঁজক কার্যা করে না, কিন্ত যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহার বংশে হিন্্রধ্ম বজায় থাঁকলে, তাহার হিন্দ্ুনামও লোপ করিতে পারে না। 
একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দ ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দৃধশ্ম পালন করিলে, 
সকলেই তাহাকে হিন্্রজাতি বলিয়া স্বীকার করে । হিন্দ্বদিগের 0799616197) এই 
প্রকার । এ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দব- 
দিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্্রদগের মধ্যে 019501119]) 
নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আরধ্যভাষায় কোন শব্ধ নাই । 

যে অর্থে অহিন্দ্ব হিন্দ্র হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য 
জাতি হিন্দ হইতেছে । 

অনাধ্যজাতি যে আপনাঁদিগের অনার্্যভাঁষ! পাঁরত্যাগ করিয়া আর্য্ভাষা ও 
আর্য্যধর্্ম গ্রহণপুর্রবক হিন্দ্ব হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 

প্রথম । হাঁজারিবাগ প্রদেশে বিছা নামে একটি জাতি বাস করে । বেদিয়! হইতে 
তাহাঁরা পথক । বিদ্যাঁমাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে । ইহারা 
হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দ্ুমধ্যে গণ্য ; কিস্ত এই বিগ্যাগণ মুণ্ডজাতীয় কোল, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই । চুটীয়৷ নাগপুরের মুণ্ডাদগের যেরূপ আকৃতি, ইহা দিগেরও সেইরূপ 
আকৃতি । মৃণ্ডাদগের মধ্যে পহন নামে এক একজন প্ুরোহিত বা গ্রাম্য কর্মমচারশী সর্বত্র 
দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও এরপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে । মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত 
করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে । বিছ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ 
ও স্ুব্যবসায়ী । আর মুণ্ডাদগের মধ্যে কিলী অর্থাং জাতিবিভাগ আছে, ই হাদিগেরও 
সেইরূপ আছে । মুণ্ডাঁদগের কিলীরও যে যে নাম, বিষ্ভাদিগের ফিলণারও সেই সেই 
নাম । অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল । 
কিন্ত এখন তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দবধর্্ম অবক্ম্বন করিয়া চলে ।* 

দ্বিতীয় । আসামে চুটায়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব 
অনাধ্যের ম্যায় । ফোন আসামশ বুরুঞ্জীতে কর্ণেল্‌ ভাল্টন্‌ দেখিয়াছেন যে, উত্তর- 
প্রদেশস্থ পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবজেশসরী পার হইয়া 
সদ৭য়াপ্রদেশে বাস করে । লফিমপ্রুরপ্রদেশে দিন্রু নদশীর উপরে, এবং উপর আসামের 
অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চুটায়াজাতি পাওয়া গিয়াছে । তাহাদিগের ভাষা 
সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, এ চুটায়া ভাষা! গারো ও বোড়োদিগের ভাষার 
সঙ্গে একজাতীয় । অতএব চুটায়ারা যে অনার্যজাতি, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই । কিন্ত 
এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দ বালিয়া গণ্য । এবং তাহারা আপনারাও হিন্দ 
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চুটায়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয় । হিন্দ চুটায়া বললেই বুঝাইবে যে, মনে 
চুটায়া ছিল বাআছে।* 

তৃতীয় । কাছাড়িরা অনার্ধ্যবংশ । তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম 
প্রদেশীয় কাছাঁড়রা হিন্দ হইয়াছে । এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে । 

চতুর্থ । কোচের! আর একটি অনার্যাজাতি। আসল কেোচভাষা মেছকাছাড়ি ভাষা 
সদৃশ, কিন্ত এতিহাসিক সময়েই ফোচবেহারের রাঁজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌল্ু 
বিস্ু সিং হিন্দধর্মা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত 
ভদ্রলোক হিন্দধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন । 
ইতর কোচের! মৃসলমান হইল | 1 

পঞ্চম । 'ত্রপূরার পাহাডি লোক অনাধ্যজাত। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছে । ? 

ষষ্ঠ। থাডোয়ার নামক অনাধ্যজাতি কালীপুজ' করষা থাকে ।$ 

সম । পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহার হিন্দীভাষা কয় 
এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য 
নিঃসন্দেহ । 

অস্টম । সঞ্চজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাঁও অনার্য এবং 
তাহাদিগের আগার ব্যঝহার সব কোলের ন্যায়, তাহাঁদেরও ভাষা! হিন্দী এবং তাহারা 
কতক ফতক 'হন্দ্ব আচাব ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে 1 

নবম । “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন । তাহার জাতিতে সাওতাল, কোল 
বা ধাঙ্গড ( ওবাঁও ), কিন্ত এ দেশে যত “'বুনো” দেখা যায়, সকলেই হিন্দ । 

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে | যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই 
যথেষ্ট হইবে । এই ফয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার 
বাহিরে এমন অনেক অনাধ্যবংশ পাওয়া যাঁয় যে, তাহার! আধভাষা গ্রহণ কারিয়৷ ও 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্ত্রজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে । যাঁদ বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য 
হিন্্ব পাওয়া যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনাধ্য হিন্দ 
থাকাঁও সম্ভব । বাস্তবিক আছে কি না, তাহা বিচার করার প্রয়োজন । 

এইথানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যাদগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্বর্ণের 
মধ্যে শৃদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত 
প্রচার কারয়াছেন । আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে । 
প্রথম, আর্য্যগণের মধ্যে ব্রা্গণ-ক্ষত্িয়-বৈশ্তভেদ । এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল । 
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এখন আমরা ইউরোপে দোখিতে পাই যে, কোন কোন কুলশীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজ- 
কার্যে লিপ্ত । কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে । কোন সম্প্রদায় পুরুষা- 
নুক্রমে কৃষিকা্য বা মজুর করিতেছে । কিন্ত ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য 
সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বি নাই । এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়াস্তর 
গ্রহণ করিয়া থাকে । কস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন আধ্ধ্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার 
পিতৃ-পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে স্াবধা 
আছে বিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা! করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত । 
শেষ উচ্চব্যবসায়শদিগের নিকট নশচব্যবঙ্গায়ীব1 ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাক্গণ- 
'দিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী মুদ্ধববদায়ীর সঙ্গে 
মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না । এইরূপে তিনটি আধ্যবর্ণের 
সৃষ্টি । জাতিভেদ উংপত্তিব দ্বিতীয় রূপ শুদ্রদগের বিবরণে দেখা যায়। তাহ। উপরে 
বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আধ্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় 
শুদ্রের উপর পড়িল । বোধ হয়, প্রথম কেবল আধ্যে ও শুদ্রে ভেদ জন্মে ; কেন না, 
এ ভেদ স্বাভাবিক । শুদ্রেরা যেমন নুতন নুতন আধ্যসমাঁজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমান 
পৃথকৃ বর্ণ বলিয়া, আধ্য হইতে তফাত রাহল । বণ শব্দই ইহার প্রমাণ । বর্ণ অর্থে 
রঙ | পূর্বেবই দেখাইয়া আপিয়াঁছি যে, আধ্যেরা গৌর, অন্যেরা “কৃষ্ণত্রচ্‌ । তবে 
গোর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল । সেই প্রভেদে প্রথম আর্ষ্য ও শুদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন 
হইল । একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আধ্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক 
বাড়িতে থাকবে । তখন আর্াদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাক্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, 
তিনটি শ্রেণী পৃথক্‌ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইব1র জন্য পুর্ববপাঁরিচিত “বর্ণ” নামই 
গৃহশত হইল । তার পর আর্য্যে আর্যে, আধ্যে অনার্য্যে বৈধ বা আবধ সংসর্গে সঙ্কর- 
জাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগল । সঙ্করে সঙ্করে মিলিয়া আরও জাঁতিভেদ বাড়িল। 
জাতিভেদের তৃতীয় উৎপাত্ত এইরূপ । 
এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শৃদ্রদিগের মধ্যে অনাধ্যত্বের অনুসন্ধান করিব । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--অনাধ্য বাঙ্গালী জাতি* 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালে বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাঁজমহল জেলার 
অন্তর্গত মালপাহাঁড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য জাতি আছে; তাহারা কোন আধ্যভাষা 
কহে না। কিন্তু বাঙ্গাল মালের) বাঙ্ষাল] কথ) কয় এবং বাঙ্গাল বলিয়া গণ্য । 
জেনারেল কানিংস্থামূ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্রিনি হইতে দুইটি বাক। উদ্ধৃত কারিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল । পুরাণাঁদিতে 
মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োতভৃয়; দেখা যাঁয় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। 
অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল । কিন্ত প্রিনি 
ষে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আধ্যজাতি হইতে একটি 
পৃথক জাতি ছিল। জেনারেল্‌ কানিংহাষূ বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালের! টলেমি 


& বতদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ । 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালশর উপাত্ত ৪৬৯ 


প্রণীত মণ্ডলজাঁত। টলেমিলিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । বিভাব্লি সাহেব অনুমান করেন যে, এ প্লিনির লিখিত মালজাতি 
এখনকার বাঙ্গালী মাল । এখন বাঙ্গালার বাঁহরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে 
সেইখানে অনাধ্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দ্ব নামক আত অসভ্য অনাধ্জাতির 
দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মািয়া বলে।* অনাধ্যপ্রধান মানভূম 
প্রদেশকে মাঁলভম ব। মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনাধ্য পাহাড়ি 
দিগকে মালের জাত বলে। উড়িষ্তার কিউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূইয়া 
নামক এক অনাধ্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাঁকের নাম মাভূইয়া!। + 
বুকানন্‌ হামিপ্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালের 
বিয়া একটি অনার্ষজাতি দেখিয়ীছিলেন । কীধাদগের মালিয়া বলিয়া একটি 
জাতি আছে৷! বাজমহলীর মাল পাহাঁডিাদিগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে 
আধ্যদিগেব মধ্যে মল্ল শব আছে-অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্্যমল্ল । আধ্যমন্ল 
হইতে মালজীতির উপাত্ত, না অনাধ্য মল্লগণ বান্ুযুদ্ধে কৃণলী বলিয়া আধ্যভাষায় 
বাহুযোদ্ধার নাম মল্্ হইয়াছে ? মালেরা যে অনাধ্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা 
এক প্রকাব স্থির বলা যাইতে পাবে । 

ঈাওতালদিগেব পাহাডমধ্যে ডম নামে একটি অনাধ্যজাতি আছে । তাহাদিগের 
হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন 18 
ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দ্রজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাক্মণদিগের পৌরোহিত্য 
গ্রহণ করে নাঁ। শ্তাহাঁদিগের পৃথক ধর্্যাজক আছে । এ ধর্খ্যাজকদিগের নাম 
পণ্ডত । এইরূপ ডোমের পণ্ডত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি । নেপালের নিকটে 
ডুমী নামে এক অনাধ্যজাঁতি আজিও বাস করে 1 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনাধ্যজাতির নাম অনাধ্যভাষায় মনুষ্যবাঁচ্ক 
শব্দবশেষ হইতে হইয়াছে । হো শব্দ ইহার পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে । 
ঈ্াওতালী ভাষায় হাড শব্দে মনুষ্য । ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি 
অনার্য্যবংশ ] 

পুর্বে বলিয়াছি যে, কফকেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুয্জাতি আছে, 
তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতংই অতিশয় কুষ্ণবণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা 
ইহার উদাহরণ । কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে; যেমন 
তপ্ত দেশে কাঁফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গোঁরবর্ণ আর্য বা মোকঙ্ষলের বাস 
আছে । আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্িয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাঝান্‌ 
বংশীয়াদিগের বর্ণ গৌর ; তিনি শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই । ভারতবর্ষে 
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৪৬২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এক প্রদেশেই শ্তামবর্ণ আধ্যের! এবং মসীবণ্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে । রোদ্র- 
সন্তাপে কতক দূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের তাহা কিছু দর 
জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই । তাহাদের মধ্যে কেহ গোর, কেহ শ্যামল, কিন্ত বিন্ধ্যপর্বতের 
নিকটবাসী কতকগুলি অনাধ্যজাত্তি একেবারে মসীকৃ্ণ । বিষুপুরাণে তাহাদিগের 
বর্ণনা আছে । কথিত আছে যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ম্যায় খর্বকায় 
অট্টান্য এক পুরুষ জন্মে । এই বর্ণনায় মধ্য ভারতের খর্বাকৃত অট্রাঙ্য কৃষ্ণকায় অনার্য্য- 
দিগকে পাওয়া যাঁয়। এপুরুষ নৈষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে ।* ইহারই বংশে 
নিষাদাখ্য অনার্ধ্জাতির উৎপাত্ত। হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে এরূপ লিখিত 
হইয়া, এ পুরুষকে নিষাদ ও ধাীবর জাতির আদিপুরুষ বায় বর্ণনা আছে।1 
মনু বলিয়াছেন যে, আয়োগবি অর্থাং শুত্র হইতে বৈশ্ঠাতে উংপাঁদিত' স্ত্রীর গর্ভে 
নিষাদের ওরসে মারব বা দাস জন্মে। আধ্যাবর্থে তাহাদিগকে কৈবর্ বলে। $ 
অমরকোষাভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাঁস, ধীবর । পূর্বেই দেখান গিয়াছে 
যে, খণ্থেদ সমালোচনায় দাস নামে অনাধ্যজাতি পাওয়া যায় । দাস, ধাঁবর, কৈবর্ত 
তিনই এক | যদি দাঁস ও ধাঁবর অনাধ্য হইল, তবে কৈবর্তও অনাধ্যজাতি । এক্ষণে 
বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাঁষা কৈবর্ত , কতকগুলি জেলে কৈবর্ত। পূর্বে 
সকলেই মংফ্যব)বসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাঁদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে 
কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা এরূপ কেহ 
কেহ চাষ করিয়। চাষাধোপা বলিয়া পুথকৃ জাতি হইয়াছে । 

পৃণ্ড। ব। পৌও্। নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্তাদিতে পাওয়া যায়। মনু 
িখিয়াছেন যে, পোৌগু,ক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেত্ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
পৌগু,কদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও 
পহলব ভারতবর্ষের বাহিরে । ভিতরে সকলগুলিই অনাধ্য ঃ যথা 

“পৌত্ুকাশ্টোড্রদ্রবিডাঃ কাম্বোজ। যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীন1ঃ কিরাত দরদাঃ খসাঃ ॥” 

এতরেয় ব্রান্মণে আছে, “অন্ত। পণ্ড] সবর। পুলিন্দা মতিবা ইত্যুদন্তা বহবে ভবান্ত |” 

মহাভারতেও এই পুণু,দিগের কথী আছে। সভাপর্ধে আছে যে, ভীম 'দীণ্বজয়ে 


* “কিং করোমাঁতি তান্‌ সর্বান্‌ বিপ্রান আহ স চাহুরঃ 
নিষীদেতি তমুদুত্তে নিষাঁদন্তেন সৌহভবং ॥” 
1 “তেন দ্বারেণ নিজ্ক্রান্তং তত পাপং তস্য ভূপতেঃ 
নিষাদান্তে তথ] যাঁতা বেণকল্মাষসস্তবাঠঃ ॥৮ 
1 “নিষাদবংশকর্তাসৌ বন্তৃব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্‌ ॥” 
$ “নষাণো মার্গবং সৃতে দাসং নৌকর্মজীবিনং | 
কৈবর্তীমতি যং প্রানহ্থরাধ্যাবর্তীনবািনঃ 1” 
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক ৷ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপাতি ৪৬৩ 


আসিয়া পুপ্ু,ঁধপাঁতি বাসৃদেব এবং কৌশিিকচ্ছবাসী মনোজ! রাজা, এই ছুই মহাবল- 
পরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় কারিয় বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক 
বাঙ্জালার পূর্ববভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ 
বলে । ভাঁম পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিযা বাঙ্গালার পূর্ববভাগে প্রবেশ 
করিলেন, সে দেশ অবশ্ত বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে । উইলসন্‌ সাহেবও স্বকৃত বিষুঃপ্ররাণা- 
নুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালাব পশ্চিমাংশেই পুশু জাতিকে 

স্থাপন করিয়াছেন ।* তার পর খ্রীষ্টায় সপূম শতাব্দীতে হিয়েমস্থ সাঙ 
নামক চীন পাঁরব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া প্ুণ্ুদগের রাজধানী পৌগু,বর্দূন 
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আমাদিগের প্রিয়বন্ধু, পণ্ডত হরপ্রসাদ শাস্ত্র ভবিষ্বপ্ররাণথানি সন্ধান করিয়া 
দেখিয়াছেন ( ভাবিস্পুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রল্মাথণ্ড, ব্রন্মাগ্ডথণ্ড নহে; এগুলি 
ছোট ছোট সাহেব ভুল )। উহার এক কাঁপি সংস্কত ফলেজে আছে। পুর্াথখানি 
খাঁগুত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ কারয়া কাশী পধ্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ 
উহাতে দেওয়া আছে ; কিন্ত গ্রন্থখানি পিয়া ভক্তি হয় নাঁ। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাতুন্দরের 
গল্পআছে। মানাসংহ কর্তৃক 'যশোরের আক্রমণ বণিত আছে । যবনাধিকারের 
চার শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপাল রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। 
বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ুত্ত হইয়াছে । 
এতদূর ত গ্রন্থের পারচয় গেল । তাহাতে আছে যে, পৌত্।দেশ সাত ভাগে বিভক্ত £-_ 
গৌঁডদেশ, বারেন্দ্রভামি, নীরৃত, বরাহভাঁমি, বর্ধমান, নারীখণ্ ও বিন্ধ্যপার্শ । এই সকল 
দেশের লোক ছৃষ্ট, চোর, 'পরদারাঁনরত ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । গৌরদেশের প্রধান 
নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ, ( মুরশিদাঁবাদ নামের সংস্কৃত ফরম ; মুরশিদাবাদ নাম 
৯৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বালিয় স্টুয়ার্টের হি 
অব্‌ বেঙ্গলে উত্ত আছে ); সুতরাং গ্রস্থখান ২০০ বংসরের মধ্যে লিখিত বালিয়া 
বোধ হয় । গোঁড়দেশে গোঁড়নগরের উল্লেখ নাই। পাগুয়ারও উল্লেখ নাই। 
বরেন্্রভামির প্রধান নগর পুটিলা, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ত্রান্মাণ), কাকমারা | 
নীরত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীর়ঙ্গপুর ও বিহার । রুক্ষপ্নুরে বাগ্দী রাজা । 
নারখণ্ডের প্রধান নগর বৈস্যনাথ, দেবগড়, করা, সোপামৃখী ইত্যাদি । বরাহতৃমের 
প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি । বর্ধমানের প্রধান নগর বর্ধমান, নবদ্বীপ, 
মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি । বিন্ধপার্ের প্রধান নগর সুদর্ণন, পু পগ্রাম ও বদর 


৪৬৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দেখিয়া গিয়াছেন । জেনারেল কানিংহাম্‌ সাহেব এ চশন পরিত্রাজকের লিখিত 
দিক ও দৃূরতা লইয়! পৌণ্ বর্দন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পোণু বর্দন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন । পাবনা না হইয়া! বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার 
অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরা পাতুয়া বলিলে পৌঁগু,বর্দনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তারপর 
দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অনুজায় বিষাণবন্মণে দণ্ুচক্রং চ পুণ্াভিযোগায় 
বিরোচেয়ং 1” অর্থ পুণুদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্মাকে দণ্ড চক্র 
অর্থাং সৈ্াদি দিতে ইচ্ছা করিয়া ।* দশকৃমারচতিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ । 
উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাঁজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, 
তখনও প্রপ্ডেরা মিথিলার নিকটবাসা | 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ত্রান্ণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ 
অতি পূর্ববকাঁল হইতে দশকুমারচারত ও হিয়েন্ব্‌ সাঙের সময় পর্য্যন্ত পণ, নাঁমে প্রবল 
জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস কবিত । এক্ষণে বাঙ্গালায় ব বাঙ্গালার নিকট বা 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে প্ুণ্ড। নামে কোন জাতি নাই । এই পুণ্ত,জাঁতি তবে কোথায় 
গেল ? 

সংস্কত শব্দে “ও” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কাঁর, ড-কার হইয়া যায় । 
আর প-কার লুপ্র-হইয়া পুর্বববস্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দ্কূপে পরিণত হয়। যথা-_ভাঁগের 
স্ছলে ভীড়, যণ্ডের স্থলে ষাড, শুপ্ডের স্থলে শুড । আর সংস্কৃত হইতে অপতভ্রংশপ্রাপূ 
হইয়া বাক্ষালাদিতে পরিণত "হইতে গেলে শবের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়, 
যথা-_তাম স্থলে তামা, আম স্থলে আম ইত্যাদি । অতএব পৃণু, শব্দ লৌফিক ভাষায় 
চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ করিয়া পৃণ্ড শব্দে পরিণত হইবে । তার পর যেমন ভাগু 
স্থলে ভাঁড হয়,শুপড স্থলে শু'ড হয়, তেমনি পুণ্ু স্থলে পুঁড বা পুঁড়ো হইবে। পড়ো 
বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি । 

আমর৷ পুর্বে যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাঁতাতে দেখা গিয়াছে যে, এতরেয় ব্রান্লণে ও 
মন্ততে পৃণ্ডে,রা অনার্ধ্জাতির সঙ্ষে গণিত হইয়াছে । অতএব গুঁড়ো আর একটি অনার্ধা- 
বংশোছুত বাঙ্গালী জাতি । 


কুডক গ্রাম। এই সঞ্চল দেশের আচাঁর ব্যবহার ও চত্ুঃসীমা আছে । আমাদের 
যতদূর মানচিজ্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ তয়, চত্রুঃসীমা অনেক ভজিবে না। 
গৌডদেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বর্দমান । আসল গোৌডনগর ইহার মধ্যে 
পড়িল না। 
উইল্সন্‌ সাহেব এ স্থলে আরও িলখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিক্কিস্ক্যাকাণ্ডে 
একচত্বারিংশ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড) দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বপিত হইয়াছে । 
এঁ ক্লোকটি আমরা উদ্ধৃত ক্িতেছি-_ 
«নদীং গোদাবরণং চৈব সর্ববমেবানুপশ্তঃ ৷ 
তখৈবান্্াঃশ্চ পৃ।াশ্চ চোলান্‌ পাণু।ংশ্চ কেরলান্‌ ॥” 
* দশকৃষ্ারচরিত, তৃতীয় উচ্ছবাল। 


বাবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালশর উৎপত্তি ৪৬৫ 


শব্দের অপতভ্রংশ এক প্রকার হয় না । প্রাচীন ভাষার কোন শব্ধ ভাষাম্তরে অপভ্রষ্ট 
হইয়া] প্রবেশ করিলে দ্ুই তিন রূপ ধারণ করে । এক সংস্কৃত "স্থান শব্ধ বাজল। ভাষায় 
কোথাও থান, কোথাও ঠাই । চন্দ্র শব্দ কখন চন্দর, কখন চাদ । যেমন চক্র শব 
বাঙ্গাীর উচ্দারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্ধ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্ধ তত্তর হয়, তেমনি পুণু, শব্দ 
স্থনবিশেষে পুগ্ডতর হইবে । জাতিবাচক অর্থে কখন কথন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা 
ঈকার বেশীর ভাগ যোগ কারিয়া দিয়া থাকে ; যেমন সাঁওতাল সীওতালী, গয়াল গয়ালী, 
দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী । এইরূপ ঈকার যোগে পণ, শব্দ পুশুর হইয়া পুশুরীতে 
পরিণত হয় । পুগুরশী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গাল জাতি আছে, পুণ্ডে,রা এবং 
পুঁড়োরা যদি অনাধ্য, তবে পুশ্ুরশীরাও অনাধ্যজাতি । 

পোদ শব্দ পুণ্ত, শব্দ হইতে নষ্ ন্ন হইতে পারে । এবং প্র, শব্দ হইতেই পোদ 
নাম জাঁন্ময়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় । 

যে সকল কথা বঙ্গ গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, গুঁড়ো, 
পুরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচশন প্ুণ্ুজাতির 
সন্তান । পুণ্ডেরা অনাধ্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি 
অনাধ্যজাতি পাওয়া যাইতেছে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_ আধ্য শুভ্র * 


পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির 
হইয়াছে যে, বাঙ্গীলশীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ । আমরা যে কয়টি উদাহরণ 
দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শুদ্র বলিয়া গণিত । অতএব ইহ] অবশ্ঠই স্বীকার 
কাঁরিতে হইবে যে, বাঙ্জালণ শুদ্রে সকল ন1 হউক, কেহ কেহ অনাধ্যবংশ । কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, আমরা পুর্ববপরিচ্ছেদে যে সফল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি 
ছিদ্রশুন্য নহে । তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কস্ত এক প্রমাণ আচ্ছদ্র, অৎ্গুনীয় 
আছে । যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আধ্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনাধ্যশোণিত বর্তমান, 
তাহ! নিশ্চিত । আমর] যে কয়টি উদাহরণ 1দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য 
প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান, অতএব এ কয়টি জাতির অনার্ধ্যত্ব সম্বন্ধে 
কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে । 

আমরা মনে কারিলে এব্সপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম । দিনাজপুর ও 
মালদহে পলি বা পাঁলয়াদিগের কথ] লিখিতে পারিতাম । পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী 
ও ধন্মে হিন্দু, সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বিয়! গণ্য । কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার 
অনার হায় । তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ববাকৃত, শুকর পালে এবং শুকর খায় । সুতরাং' 
তাহাদিগের অনার্ধ্যত্বে কোন সংশয় নাই । মনু, মহাঁভারতাদির প্রালিন্দ জাতি বর্তমান 
পাঁলদিগের পুর্ববপুরুষ, এমন অনুমান ফতদুর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে 
পারিলাম না । 


* বজদর্ষন, ১২৮৮, জট । 
ব (৯ম)---৩০ 


৪৬৬ বঙ্কিম রচনা দংগ্রহ 


কোন আর্্যবংশীয় জাতি যে শুকর পালন করিয়া জীবিকা [নির্বাহ করিবে, ইহা. সম্ভব 
নহে। ফেন না, শৃকর আর্ধ্যশান্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্ত; বাঙ্গালাজয়কারী 
আর্য্যের! এ সকল ব্যবসায় যে অনার্ধ্যদগের হাতে রাখবেন, ইহাই সম্ভব । বিশেষ, 
শুকর বা শুকরমাংস আধ্যাদগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শৃকরপালক 
জাতাদিগকে অনাধ্য বলিয়া স্থির কর। যায়, তাহা £হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও 
অনাধ্য বলিয়। বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকাঁরও অনাধ্যদিগের ন্যায়ঃ। 
কাওর!র। কোন্‌ অনার্য্যজ| তিসন্ভৃত, তাহা নিরূপণ কর! যায় না। কিন্তু কতকগুলি 
অনাধ্যজ।তির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্ঠ আছে । যথ|_কোড়োয়া,৪খাডোয়া, 
খাঁড়য়া, কৌর ইত্যাদ । কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে । কিরাও -শবের 
অপতভ্রংশে কাঁওরাও হওয়| অপন্তব নহে । বাঙক্ষালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা 
কিরান্ত নামে অগ্তাঁপি বর্তমান আছে । 

পাশ্চাত্যের বাগৃদীদিগকেও অনাধ্যবংশ বলিয়। ধরিয়া ;থাঁকেন॥ বাস্তুবক 
বাগ্দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্ধ্যবংশ অনুমান রা অসঙ্গত বোধ 
হয় না। অনেকে বাগদী ও বাউরী এক আদিম' জাতি হইতে উৎপন্ন বাঁলয়া 
থাকেন । 

আমাদিগের 'এমত ইচ্ছ। নহে যে, বাঙ্গালার হহন্ত্রজাতিদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
জ।তি অনার্ধ্যবংশ, তাহ! একে একে নিংণেষ করিয়। মীমাংসা কাঁব। বাঙ্গালার 
শৃদ্রদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনাধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেন্ত । এবং 
পুর্বপরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী 
শুদ্রের মধ্যে অনাধ্যবংশ আতিশয় প্রব্গ। কিন্ত কেহকেহ বিয়া থাকেন যে, শৃদ্র 
মাত্রেই অনাধ্যবংশ ৷ প্রথম বর্শভেদ উংপাত্তর সময়ে সকল শৃদ্রই অনার্য ছিল বোধ 
হয়। কিন্তু ক্রমে আধ্যসন্তত সঞ্ধীর্ণ বর্ণ ও অদক্কীর্ণ আর্্যবর্ণ যে এখন শৃত্রের মধ্যে 
মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের' দৃঢ় বিশ্বীস। এখনকার সকল শুত্রই ;অনাধ্য, এই কথার 
অমৃলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব । 

প্রথম, কে আধ্য আর কে অনাধ্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক 
ভাষ।, দ্বিতীয় আকার । দেখ! যাইতেছে যে, কেবল «ভাষার উপর নির্ভর কাঁরয়! 
বাঙ্গালার [তরে ইহার মীমাংসা! 'হইতে পারে না” ফেন না, সফল বাঙ্গালী শৃদ্রই 
আধ্যভাষ| বাবহ।র কাঁরয়। থাকে । তবে আকারই একগাত্র 'সহায় রহিল । কিন্তু ইহ 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শৃদ্রের-"আকার আধ্যপ্রকৃত । 
কায়নস্ছে ও ব্রাঙ্গণে আকার ব| বর্ণগত কোন.বৈপানৃশ্য নাই । আকারে প্রমাণ হইতেছে, 
কতকগুলি- শৃদ্র আধ্ধ্যবংশীয় । 

দ্বিতীয়, পূর্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের.রীতি' ছিল ; ত্রান্মণ ক্ষত্রিয়কম্যাকে, 
ক্ষাক্রয় বৈশ্যকম্যাকেণববাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বালত । এইরূপ 
অধংস্থজাতীয় পুরুষ শ্রে্টজতীয় কন্যাকে -বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বাঁপত। 
ইহার বাঁধ মন্্াদিতে আছে । যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্টু বৈধ বিবাহ 
ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহার চত্ুরবর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না । 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালশীর উৎপত্তি ৪৬৭ 


মনু বলিয়াছেন, চতুর্ব্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই ।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, 
সন্কীর্ণ জাত্তিগণ অশ্থতরবং মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন ; তাহার! জাত্যন্তর 
বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই। এইরূপ অপবর্ণ পারিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, 
তাহা দেখা যাউক । 
“ব্রাক্মণাৎ বৈশ্যকন্ায়ামন্তষ্ঠ। নাম জায়তে । 
নিষাদঃ শৃদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে |” 
মনু, ৯০ম অধ্যায়, ৮ ক্লোক। 
অর্থাৎ বৈশ্ঠকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অন্বষ্ঠের জন্ম, আর শুদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে 
নিষাদ বা পারশবের জন্ম । পুনশ্চ 
“শুত্রাদায়োগবঃ ক্ষত] চাঁগুালশ্চাধমে। নৃণাং | 
বৈশ্ঠরা'জন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ 1” মনু, ১০ম অ, ১২। 
অর্থাং বৈশ্তার গর্ভে শুদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষজিয়ার গর্ভে শৃদ্র হইতে ক্ষত, আর 
ব্রাক্মণকন্যার গে শৃদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম । 
যে সকল ব্রান্মণাঁদ দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য 
বলিয়াছেন । এবং ব্রাক্ষণ ব্রাত্য, ক্ষজিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্ঠ ব্রাত্য হইতে নীচজাতির 
উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন । মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষজ্রিয়ার গর্ভে 
শূদ্র হইতে জাত বলিয়া বণিত আছে । 
এই সকল সঙ্করব্ণ, ব্রা্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্ঠমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত । 
এবং ইহারা যে শুদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে । 
আয়োগব বা' ব্রাত্য এক্ষণে বাক্ালায় নাই ; কখন ছিল কি না সন্দেহ ; কেন না ক্ষবিয় 
বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই। কিন্ত চণ্ডালের৷ বাঙ্গালায় আতিশয় বহুল ; 
বাঙ্গালী শৃদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ । চগু'লেরা অন্ততঃ মাতৃকৃলে আর্যবংশশয় । 
বাঙ্গালায় শুদ্রজাত্তি অনেকেরই সঙ্করবর্ণ ; সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্ম্য- 
শোধিত, হয় পিতৃকৃল, নয় মাতৃকৃল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় 
নাই । বাঙ্গালায় অশ্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আধ্য, তাহার প্রমাণ 
উপরে দেওয়া গিয়াছে । কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ট উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য্য । 
তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহ! বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে 
যে, বাঙ্গালায় শৃদ্রমধ্যে কতকগুিল বিশুদ্ধ আর্য্যবংশয় এবং কতকগুলি আর্ষ্যে অনার্ষ্য 
মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আধ্য, আর কুলে অনাধ্য । 
চতুর্থতঃ, কতকগাঁল শুদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আধ্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্ত 


গ এ(ব্রাহ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে! বৈশ্রস্য়ে। বর্ণ ছিজা তয়: 
চতুর্ধ একজাতিত্ত শৃজো নাস্তি তু পঞ্চম 1” 
মন ১০ অধ্যায়? 9 । 
+ “পঞ্চম: পুনর্বর্ধো দাস্তি । সন্কীর্ঘজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতা তৃজাতিব্যতিরিতত জাত্যন্ধরত্বাৎ 
ম বর্ণঘ্বং |” 


৪৬৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়' পাঁরচিত , যথ1! বণিক । বণিকের! বৈশ্য ; 
তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পধ্যাপ পরিমাণে পাওয়া যায় । বোধ হয়, কেহই 
তাহাদিগের বৈশ্ত্ব অস্বীকার করিবেন ন'। বাঙ্গালায় ণৃর্রমধ্যে যে বৈশ্ত আছে, তাহার 
ইহাই এক অখণ্ুনীয় প্রমাণ । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ__স্তুল কথা* 


বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, 
তাহার পুনরুণক্ত করিতেছি । 
ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরশীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান 
জ।তিসকল এক প্রাচখন আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার ভাষা আর্য্ভাষা, সেই আধ্য- 
বংশীয় ৷ বাঙ্গ+লীর ভাষা আরধ্্যভাষা, এজন বাঙ্গালী আধ্্যবংশীয় জাতি । 
কিন্ত বাঙ্গালী অমিশ্রিত ব৷ বিশুদ্ধ আর্য নহে। ব্রাঙ্গণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ 
আধ্য সন্দেহ নাই , কেন ন", ব্রান্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, 
সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রান্মণত্ব যায়। বিশুদ্ব। ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরূপ হইলে হইতে পারে, 
। কন্ত ক্ষল্জিয় বৈশ্ঠ বাঙ্গালায় নাই বললেই হয়। আত অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিকৃগণকে 
বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গাল কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ত্রাহ্মণ ও শুদ্র। ব্রাহ্মণ 
বিশুদ্ধ আধ্য, কিন্ত শুদ্রদগকে বিশুদ্ধ আর্য, কি বিশুদ্ধ অনাধ্য বিবেচনা কারিব, কি 
মিশ্রীত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমর এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি । কেন 
ন1, বাঙ্গাল জাতির মধ্যে সংহ্ঠায় পুদ্রই প্রধান।1 
অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আধ্যের দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া- 
ছিলেন। তখন আমরা এই তত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাহারা আসবার পুর্বে 
বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না? 
বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আধ্যেরা বাঙ্গালায় আসবার পুর্বে বাঙ্গালায় অনাধ্য- 
দিগের বাস ছিল ॥ তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনাধ্যগণ একবংশশয় নহে। 
কতকগুলি কো1লবংশনয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পুর্বেব কোল- 
বংশীয়ের। বাঙ্গালার আধকারী ছিল। তারপর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে । পরে 
আধ্যগণ আসিয়া বাঙ্গাল! অধিকার কারিলে কোলণয় ও দ্রাবিড় অনাধ্যগণ তাহাদিগের 
তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
িস্ত সকল অনাধ্যই আধ্যের তাড়নায় বাঙ্গাল! হইতে পলাইয়। বন্য ও পার্বত্য দেশে 
আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে ; আমরা দেখিয়াছি যে, অনাধ্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে 
পাঁড়লে আধ্যধর্্ম ও আধ্যভাষা গ্রহণ কারয়া হিন্জাতি বাঁলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দপমাজভুক্ত 
হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে । অতএব বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে 


*' বতদর্খন, ১২৮৮) জ্যেষ্ঠ । 
+৭*১ সালের লোকসংখ্যাগণনান্ স্বর হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙজ্গালাভাষা গরচলিত, 
হতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে- তন্মধ্যে ১১ লক্ষ ম'ত্র ব্রাহ্মাথ। 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাক্গালীর উৎপত্তি ৪৬৯ 


হিন্বৃত্প্রান্ত অনার্ধা থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি নাঁতাহার প্রমাণ খুঁজিয়া 
দেখিয়াছি 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গাল ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনীধ্যভাষাই তাহার 
মূল বাঁলিয়া বোধ হয় । আরও দোঁখয়াছি যে, বাঙ্গালী শৃদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেক- 
গুঁল জাতি আছে যে, অনাধ্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয় । 

পাঁরশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী পুদ্রের কিয়দংশ অনর্যা- 
সম্ভৃত হইলেও অপরাংশ আধ্যবংশীয় । কেহ বিশুদ্ধ আধ্য, যেমন অন্থষ্ঠ, কায়স্থ ; কেত 
আধ্য অন্াধ্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল । 

এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। 
প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য, তারপর আধ্য ; এই তিনে 
মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে । সাবান, ডেন্‌ ও নম্ান্‌ 
মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্ত ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে । টিউটন্‌ হউক বা নর্্মান্‌ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি 
প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুটিই আর্ষ/বংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত 
হইয়াছে, তাহার কেহ আর্য, কেহ অনাধ্য । দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলগ্ডে টিউটন্‌ ও 
ডেন্‌ ও নম্মান্‌, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি 
সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থকা লুপ্ত হইয়াছে । তিনে এক জাতি 
ঈীড়াইয়াছে, বাছিয়| তিনটি পৃথক কারবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজ- 
জাতি কেবল পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যাদগের বর্ণধন্িত্বহেতু বাঙ্গালায় ছিনটি 
পৃথক্‌ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্্যসত্ভৃত ত্রাহ্ণ 
অনার্ধ্যসম্ভৃত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ রহিয়াছেন। যদ কোন স্থানে আধ্যে 
অনধর্ধ্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সং- 
মিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আধ্য অনার্ধয হইতে আর একটি পৃথক্‌ জাতি হইয়! রহিয়াছে । 
চণ্ডালেরা ইহাঁর উদাহরণ । ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বছুজাতি। বাস্তবিক 
এক্ষণে যাঁহাদিগকে আমর! বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গাল? 
পাই। এক আধ্য, "দ্বিতীয় অনার্ধ্য হিন্দ্র, তৃতীয় আধ্যানাধ্য হিন্দ, আর তিনের 
বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান । চাঁরি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্‌ থাঁকে। 
বাঙ্গালশসমাজের নিয্বস্তরেই বাঙ্গাল অনার্য্য বা মিশ্রিত আধ ও বাঙ্গালী মুসলমান ; 
উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আধ্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি 
আশ্রিত আর্্জাঁতি বিয়াই বোধ হয় এবং বাক্গালার ইতিহাস এক আধ্যবংশীয় 
জাতির ইতিহাস বলিয়া! লিখিত হয় । 


৪৭০ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 
বাহুবল ও বাক্যবল* 


সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীপ্তিত__বাহুবল ও 
বাক্যবল । এই ছুই বল সম্বন্ধে আমার যাহ! বলবার আছে, তাহা বলিবার পূর্বে 
সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক | 

মনুষ্ঠের দুঃখের কারণ তিনটি । (১) কতকগুলি ছুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটি ত। 
বাহা জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্তক শাসিত 
হইতেছে । মনুষ্যও বাহ জগতের অংশ , সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শৃক্তিকর্তৃক শাসিত । 
নৈসগিক নিয়মসকল উল্লজ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ কাঁরিতে হয়, ক্ষুতপিপাসায় 
পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুংখভোগ করিতে হয় । 

(২) বাহ জগতের ন্যায় অন্তর্জগংও আরও একটি মনুষ্ঘ্ঃখের কারণ । কেহ পরশ্রী 
দেখিয়া সখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী । কেহ হীন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে হীন্ত্রিয় 
সংযম ঘোরতর দুঃখ । পৃথিবাঁর কাব্যগ্রস্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দঃখই আধার । 

(৩) মনুহ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ । মনুষ্ঠ সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; 
পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস 
করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্ত অনেক অমঙ্রলও ঘটে । সামাজিক 
দুখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য 
নাই। 

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল--যথ দারিদ্র্য । যেমন আলো 
হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে-_-তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই 
দারিদ্র্যাদ কতকগুলি সামাজিক দুখ আছেই আছে ।1 এ সকল সামাজিক হঃখের 
উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না । কিন্ত আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাঁজের 
নিত্যফল নহে; তাহা নিবাধ্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ । 
সামাজিক মনুষ্য সেই-সকল সামজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য বন্থকাল হইতে চেষ্টিত। সেই 
চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনগতি ও রাঁজনশীতি, এই 
দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ । 

এই ছিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কারিব । 
স্বাধীনতার হানি, একটি দ্বঃখ সন্দেহ নাই । কিন্ত সমাজে বাস কারিলে অবশ্ঠুই 
স্বাধীনতার ক্ষারত স্বীকার কাঁরতে হইবে, যতগুলি মনুগ্ সমাজসত্ভূত্ত” আমি, সমাজে বাস 
কাঁরয়া, ততগুলি মনুষ্তেরই ফিয়দংশে অধাীন- এবং সমাজের র্তৃগণের বিশেষ প্রকারে 
অধীন । অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ । 


* বজদর্শন, ১২৮৪, ক্যোষ্ঠ। 

+ আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুন্ব। ইহা! সভ্য যে, এমত জগং অ'মর! মনোমধ্যে কল্পনা 
করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদাধী সৃষ্য ভিন্ন আর কিছুই নাই__দৃতরং আলোক আছে, ছ।য়া 
নাই। তেমনি আমর! এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারিযে, তাহাতে সবধ আছে--হ্‌ঃখ 
নাই। কিন্ত এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকলিত, অস্তিত্বশৃন্ত। 
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্থানুবন্তিতা একটি পরম সুখ । স্থানুবপ্তিতার ক্ষতি পরম ছুঃখ। জঙগদণস্থর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরক এবং মানিক কৃতি দিয়াছেন, তাহার ক্ষুপ্তিতেই 
আমাদের মানীসক ও শারীরিক সৃখ। যাঁদ আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা 
কিছু দেখবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ । চক্ষু পাইয়া যাঁদ আমি চক্ষু 
চিরমুদ্রত রাখিলাম--তবে চক্ষু সম্বন্ধে আম চিরদ্ঃখী । যদি আমি কথনও ফখনও 
বা কোন কোন বস্তসন্থন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করতে বাধ্য হইলাম-দৃশ্ঠ বস্ত দেখিতে পাইলাম 
না-তবে আমি ফিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুখী । আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি-_বুদ্ধির 
স্ুতিই আমার সুখ । যদি আমি বুদ্ধির মার্জনে ও স্থেচ্ছামত পারচাঁলনে চিরনিিদ্ধ 
হই, তবে বুদ্ধিস্থন্ধে আমি চিরছুঃখী । যদি বুদ্ধির পারিচালনে আমি কোন দিকে 
নিতিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী । সমাজে থাকিলে আমি 
সকল দৃশ্য বন্ত দোথিতে পাই না-__সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালন কারিতে পাই না । মনৃস্ত 
কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না__-অথ্বা! রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত 
কারতে পারি না । এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবত্তিতার নিষেধক বটে। 
অতএব এগুলি সামাজিক নিত্যন্ব:খ । 

দারিদ্র্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে-_ 
বনের ফলমুল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই 
ভোগ্য । আহীর্্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন য়, তাহার অধিক 
কেহ কামনা করে না, ফেহ আবশ্টকীয় বিবেচনা] করে না, কেহ সংগ্রহ করে না । অতগ্য 
একের অপেক্ষা অন্যে ধনশ নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দারিদ্র নহে । কাজে 
কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারদ্র্যশূন্ত । দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতমব 
সামাঁজিকতার নিত্যফল । দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল ' 

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল । যতদিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততাদন এ 
সকল ফল নিবার্য্য নহে । কিন্ত আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহ! আনিত্য 
এবং নিবাধ্য । এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক 
কুপ্রথা, সামাঁজক দুঃখ-নৈসগিক নহে । সমাজের গাঁত ফিরলেই এ দুঃখ নিবারিত 
হইতে পারে । হিন্দ্ব সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই । ত্ত্রীগণ যে সম্পাত্তর 
আধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ ; ব্যবস্থাপক 
সমাজের লেখনগনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্ধ্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই । ভারত- 
বর্ষ য়ের! যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য 
সামাজিক ছুঃখের উদাহরণ । 

যে সকল সামাজিক দ্বঃখ নিত্য ও আনিবাধ্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনৃষ্য যত্রবান্‌ 
হইয়া থাকে ৷ সামাজিক দারদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে, সোশিয়ালিষট, 
কমুযানষ্ট প্রভৃতি নামে তাহার! খ্যাত । স্বানুবর্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, 
তাহার লাঘব জঙ্য, মিল্‌ “ণ.1৮৩:)” নামক অপূর্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন_ অনেকের 
কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বব্ূপ গণ্য | যাহা অনিবার্য, তাহার 'নিবারণ সম্ভবে 
না; কিন্তু অনিবার্ধ্য ঘুখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে । যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও 
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চিকিৎসা আছে- যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে ৷ সুতরাং ধাহারা সামাজিক নিত্য ছ্বঃখ 
নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না । 

নিত্য এবং অপরিহাধ্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, ফিস্তু অপর সামাজিক 
হ্ঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য । সেই সকল দ্বঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাঁজ 
সর্ববদাই ব্যস্ত । মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস । 

বল! হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দ্বঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপারিহার্ধ্য ফল-_ 
সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে । কিন্ত অপর সামাজিক দ্ুঃখগুদি কোথা 
হইতে আইসে ? সেগালি সমাজের অপাঁরহাধ্য ফল ন] হইয়াও কেন ঘটে? তাহার 
নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্সের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয় | 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত । বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে 
হইবে-_-নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির 
অবিহত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি । দেখ, মাধ্যাকর্ণাদদ যে সকল নৈসগিক শস্তি, 
তাহ। এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কথনও আধিক্য নাই, কধনও অল্পত' নাই ; বিধিবদ্ধ 
অনুলজ্ঘনীয় নিয়মে তাহ চলিতেছে । কিন্তু যে সকল শাস্তি মানুষের হস্তে, তাহার এবূপ 
স্থিরতা নাই । মনুষ্যের হস্তে শাক্ত থাঁকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং 
অবিহিত হইতে পারে । যে পরিমাণে শাস্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্টি সিদ্ধ হইবে, 
অথচ কাহারও কোন আনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ । তাহার আতিরিক্ত 
প্রয়োগ আবিাহত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শক্রবধ 
হয়, অহিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই 
অত্যাচার | 

মনুষ্য শক্তির আধার । সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সৃতরাং সমাজও শাস্তির আধার ৷ সে 
শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্ের মঙগল-_দৈনন্দিন সামাজিক উন্নত । আবিহিত 
প্রয়োগে সামাজক দুখ । সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক 
অত্যাচার । 


কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যচার ত বুঝা! গেল, কিন্ত কে 
অত্যাচার করে ? কাহার উপর অত্যাচার হয় £ সমাজ মনুষ্ের সমবায় । এই সমবেত 
মনুষ্ধগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে ? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা 
সমাজবদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই 
নহে । মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার ; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, 
সেই অত্যাচার করে । যেমন গ্রহাদি জড়পিগুমাজ্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রানহিত, 
তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি ফেন্দ্রনিহত । সেই শান্ত-_শাসনশক্তি ; 
সামাজিক কেন্দ্র রাজ। বা সামাঁজক শাসনবর্তগণ । সমাজরঙ্ষার জন্য, মমাঁজের 
শাসন আবশ্তক । সকলেই শাসনকর্। হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব । 
অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেরই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত 
হইয়াছে । তাহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর--সাঁমাজিক কেন্দ্র । তাহারই অত্যাচরী । 
তাহার! মনুষ্য ; মনৃহ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়। তাহার সেই 
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সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, শাঁসিতব্যের উপরে আবিহিত প্রয়োগ করেন । আত্মাদরের 
বশীভূত হইয়াও তাহার! উহার আঁবহিত প্রয়োগ করেন । 

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম । তাহারা রাজপুরুষ-_ 
অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ । কিন্ত বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচার 
ফেবল রাজ। বা রাঁজপুরুষ নহে । 'যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের 
অত্যাচারী । প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রা্মণগণ, রাজপুরুষ বাঁলিয়। গণ্য হয়েন না, অথচ 
তাহার। সমাজের শাসনকর্তা ছিলেন । আধ্যসমীজকে তাহারা যে দিকে ফিরাইতেন 
ঘুরাইতেন, আধ্যসমণজ সেই দ্কে ফিরিত ঘৃরিত। আধ্যসমাজকে তাহারা যে শিকল 
পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আধ্যসমাজ সেই শিকল পরিত । মধাকালিক ইউরোপের 
ধর্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন-_রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্তী, 
এবং ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ ইউরোপের রাজ। ছিলেন না, এক বিন্দ্ব ভূমির 
রাজ! মাত্র, কিন্ত তাহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন । 
গ্রেগার বা ইনো সেন্ট, লিও বা আঁদ্রয়ান ইউরোপে যতট। অত্যাচার কারয়া গিয়াছেন, 
ছ্িতীয় ফিলিপ্‌ বা চতুদ্দশ লুই, অষ্টম হেন্রী ব। প্রথম চার্লস ততদূর কারতে প'রেন 
নাই । 

কেবল রাজপুরুষ বা ধরন্মযাজকের দোষ দিয়! ক্ষান্ত হইব কেন ? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাঁজ। 
(রাজ্ঞণী) কেন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন__শাসনশক্তি তাহার হস্তে নহে। 
এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলগ্ডে সংবাদপত্রলেধকদিগের হস্তে । সুতরাং ইংলগ্ডের 

ংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী । যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক 

অত্যাচার । 

স্ত সমাজের কেবল শাসনকর্ত। এবং বিধাতৃগণ অত্যাচার, এমত নহে । অন্য 
প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে । যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধন্মশাসন নাই, 
কোন প্রকার শাসনকর্তীর শীসন নাই-সে সকল বিষয়ে সমাজ কাঁভাঁর মতে চলে ? 
অধিকাংশের মতে । যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই--কোঁন 
অত্যাচার নাই । কিন্তু এপ একমত্য অতি বিরল । সচরাঁচরই মতভেদ ঘটে। 
মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে সেই মতে চলিতে হয় । অল্লাংশ ভিন্ন- 
মতাবলম্ব হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কাধ্যকে ঘোরতর দ্বঃখ বিবেচন। কাঁরিলেও, 
তাহাদিগকে আধকাংশের মতে চলিতে হইবে । নহিলে অধিকাংশ অল্লাংশকে সমাজ- 
বহিষ্কৃত কারিয়। দিবে-__বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে । ইহ1 ঘোরতর সামাজিক 
অত্যাচার । ইহ1 অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

এদেশে আধকাংশের মত যে, কেহ হিন্দববংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে 
পারিবে ন! বা কেহ হিন্ৃবংশজ হইয়। সমুদ্র পার হইবে না । অল্লাংশের মত, বিধবার 
বিবাহ দেওয়। অবশ্ঠ কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম ইন্টসাধক ৷ কিন্ত যদি এই অল্লীংশ 
আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে,_-বিধব! কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে 
তাহার! আঁধকাংশকততৃক সমাজবহিষ্কত হয়। ইহা! আধকাংশকর্তৃক অল্লাংশের উপর 
সামাজিক অত্যাচার । 
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ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক প্রীষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদণী । যে অনীশ্বরবাদশ বা 
খ্রীষ্টধর্মে ভক্তিশৃন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না । 
ব্যক্ত কারলে, নান প্রকার সামাজিক পীড়ায় গড়িত হয় । মিল জল্মাবচ্ছিন্নে আপনার 
অভাক্ত ব্যক্ত কাঁরতে পারলেন না; ব্যক্ত না কারিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, 
পালিয়ামেণ্টে অভিষেক-কালে অনেক বিদ্ববিব্রত হইয়াছিলেন । এবং ম্বত্যুর পর অনেক 
গালি খাইয়াছিলেন । ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । 

অতএব সামাজিক অত্যাচারা দুই শ্রেণীভুক্ত ; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ ; 
ছ্থিতীয়, সমাজের আঁধকাংশ লোক । ইহাদিগের অত্যাচারে,সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি । 
সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ । তাহার নিরাকরণ মনুষ্ঠের 
সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য । কিকি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে 
পারে? 

ছুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল । 

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বাল, তাহা প্রথমে বুঝাইব । তংপরে 
এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব । এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব ৷ 

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্ব হরিণাশিশুকে হনন করিয়া ভোজন 
করে, আর যে বলে অস্তালজ্‌ বা সেডান্‌ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল ;__দ্বইই 
বাহুবল । আমি লিখিতে লাঁখতে দেখিলাম, আমার সম্মখে একটা টিকটিকি একটা 
মক্ষিক৷ ধরিয়া খাইল-_সিস্স্িস হইতে আলেকৃজগ্ডর্‌ রমাঁনফ- পর্য্যস্ত যে যত সাম্রাজ্য 
স্থাপিত করিয়াছে_ রোমান্‌ বা মাকিদন৭য়, খক্র বা! খলিফা, রুস্‌ বা প্রুস যিনি যে 
সাআাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর এই ক্ষধার্ টিকটিকির বল, 
একই বল-_বাঁহুবল । সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল-_ 
আর কালামুখী মার্জারী ইদুর মুখে করিয়া পালাইল-_উভয়েই বীর- বাহুবলে বীর । 
সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বন্ত্রচ্ছেদক ইন্দ্বরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি ;__ 
কিন্ত মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর এক মার্জারীতেও প্রভেদ অনেক । সংখ্যা ওশরীরে 
প্রভেদ__বাঁধ্যে প্রভেদ বড় দেখি না । সাগরও জল-_শিশিরবিন্দও জল | মহম্মদের 
ব্য ও টিকটিকি বিড়ালের বাধ্য, একই বাধ্য । ছুইই বাহুবলের বশর্ধ্য ৷ পৃথিবীর 
বীরপুরুষগণ ধন্য | এবং তীহাদিগের গুপকীর্তনকারী ইতিবৃত্-লেখকগণ--হেরডোটস্‌ 
হইতে কে ও কিঙ্‌লেক্‌ সাহেব পর্য্যস্ত__তাহারাঁও ধন্য | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য শ্থাপিত হয় 
নাই-_-কেবল বাছবলে পািপাত সেডান্‌ জিত তয় নাই-কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্‌ 
বা মার্লবর বীর নহে । স্বীকার করি, কিছু কৌশল- অর্থাং বুদ্ধিবল-_বাহুবলের সঙ্গে 
সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিত। ঘটে নাঁ। কিন্ত ইহা কেবল মনুষ্যবীরের ফার্য্যে নহে-_ 
কেহ কি মনে কর যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইন্দ্র ধরে ? 
বুদ্ধবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের ন্ফুন্তি নাই__ এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন 
বলেরই শ্ফৃতি নাই । 

অতএব ইহা স্বীকার ফাঁরতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্থাগণ উভয়ে 
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প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল । প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, 'কস্ত কাধ্যে 
সর্ববক্ষম, এবং সর্বত্রই শেষ িপ্পাত্তস্থল । যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি' হয় নাঁ_ 
তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে । এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাট! যায় না-_এমত প্রস্তর 
নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত-_সকল আপাঁলের উপর 
আগীল এইখানে ; ইহার উপর আর আপীল নাই । বাছবল-_পশুর বল; কিন্ত মনুষ্য 
অগ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুহ্যের প্রধান অবলম্বন । 

কিস্ত পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে । পশু- 
গণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার কারিতে হয়_মনুষ্ঠের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন 
নাই। ইহার কারপ দুইটি । বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপুত্তির 
উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগনণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্বে 
প্রয্োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের 
প্রয়োজন নিবারণ ফিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, 
কোন সিংহ কর্তৃক বন্ধ পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সক্ষে বন্দোবস্ত 
কাঁরল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন কারবার প্রয়োজন নাই--একটি একটি পশু 
প্রত্যহ তাহার আহারজন্য উপাস্থিত হইবে । এস্থলে পশুগণ সমাজানিবদ্ধ মনুষ্তের ন্যায় 
আচরণ কাঁরল,_-সিংহকর্তৃক বাহুবলের [নিত্য প্রয়োগ [নিবারণ ফারল। মনুষ্য বুদ্ধি 
দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং সামাজিক 
শৃঙ্ঘলের দ্বারা তাহার বারণ করিতে পারে । রাজ! মাত্রই বাহুবলের রাজা, কিন্ত 
নিত্য বানুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে গ্রজাপীড়ন কাঁরতে হয় না। প্রজাগণ 
দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সোনক প্রুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন ; রাজাজ্ঞার বিরোধ 
তাহণদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে । অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখিয়া, 
রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না । বাহুবলও প্রশ্ক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে 
উদ্দেশ্ঠ, তাহা সিদ্ধ হয়। এদিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও 
কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ । প্রজার অর্থ যে রাজার কোধগত বা প্রজার অনুগ্রহ 
যে তাহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল । অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রয়ুজ 
হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দৃরবুষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন । 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাঁড়িয়। দিলেও দিতে পাঁর। সামাজিক 
অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত । সমাজা নবদ্ধ 
না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অন্তিত্ব নাই । সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার 
নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া 
যাইতে পারে । 

ইহ বুঝিতে পার1 গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাছুবল 
প্রযুক্ত হইবে-_এই বিশ্বাসই বাহুবঙ্গ প্রয়োগ গিনবারণের সবল । কিন্ত মনুষ্যের দুরদৃষ্টি 
সকল সময়ে সমান নহে--সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক 
সময়েই ফাহার! সমাজের মধ্যে তাঁক্ষদতি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় 
বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা । তাহারা অন্কে সেই অবস্থ। বুবাইয় দেন। লোকে 
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তাহাকে বুঝে । বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন করি, তবে আমাদিগের 
উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা! । বুঝে যে, বাছুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের 
সম্ভাবনী। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথ্গামী, তাহারা 
গন্তব্য পথে গমন করে । 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন 
নিবারণের দুইটি উপায় । প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎগ ডন 
করিয়া সহজে নিরন্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে । কখনও কখনও 
রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপণড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল 
প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজ! অত্যাচার হইতে নিরন্ত হয়েন । 

ইংলগ্ডের প্রথম চার্লস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সফলে 
অবগত আছেন। তাহার পুঞ্র দ্বিতীয় জেমৃস্, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ 
পারত্যাগ করিজেন। কিন্ত এপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। 
বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট । অসখম প্রতাপশালী ভারতাঁয় ইংরেজগণ যাদ বুঝেন যে, 
কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তৃষ্ট হইবে, তবে সে কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করেন না । ১৮৫৭।৫৮ 
শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তীাহাদিগের সমকক্ষ নহে । তথাপি 
প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে । অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়োগে 
আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না । 

অতএব ফেবল ভাব ফল বুঝাইতে পাঁরিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ 
হয়। এই প্ররৃতি বা! নিৰৃত্িদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতগয বল। কথায় বুঝাইতে 
হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছ। 

এই বাক্যবল আতিশয় আদরণীয় পদার্থ । বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভাতি বিবিধ 
অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রর্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কাধ্য 
সিদ্ধ করে । অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহাব প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কিপ্রকার, 
তাহ! বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া বর্তব্য। বিশেষতঃ এতদেশে । অন্ব দেশে 
বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা! নাই--বর্তমীন অবস্থায় অকর্তব্ও বটে। সামাজিক 
অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায় । অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে' 
উন্নাতির প্রয়োজন । 

বস্ততঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ট । এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবখর 
কেবল অবন্তিই সাধন করিয়াছে_-যাহা ফিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক)বলে । 
সভ্যতার যাহ! কিছু উন্নাতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক/বলে। সমাজনীতি, রাজনশতি, 
ধর্মনতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নীত ঘটিয়াছে, তাহা! বাক্যবলে। যিনি 
বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক- দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নশাতিবেত্তা, ধর্মবেত্া, 
ব্যবস্থাবেতা, সকলেই বাক্যবলেই বলী। 

ইহ! কেহ মনে না করেন যে, ফেবল বাহুবলের প্রষ্জোগ নিবারণই বাফ)বলের 
পরিমাণ বা তদর্থেই বাফা/বল প্রযুক্ত হয় । মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ রিয়া 
উন্নতাবস্থায় ঈীড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভগত না হইয়াঁও, সংঘর্ানুষ্ঠানে 
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প্রবৃত্ত । যাঁদ সমগ্র সমাজেব কথনও এক কালে কোনে বিশেষ সদনৃষ্টানে প্রবৃত্ত জন্মে, 
তবে সে সংকাধ্য অবশ্ট অনুষ্ঠিত হয় । এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও 
জ্ঞানীব উপদেশ ব্যতীত ঘটে নাঁ। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যাক্তগণ তাহা- 
দগকে শিক্ষা দেন । সেই শিক্ষাশীয়নী উপদেশমাল। যদি যথাবাহত বলশালিনশী 
হয়, তবেই তাহা সমাজের হাদয়ঙ্গত। হয়। যাহ! সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, সমাজ 
আর তাহ। ছাডে না-_তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয। উপদেশবাক্যবলে আলোডিত সমাজ 
বিপ্নুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইবপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে 
তারৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভীবনা নাই । 

মুস।, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলখ নহেন-বাকাবীর মাত্র । কিন্তু ইসা, 
শ।ক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বাব! পৃথিবীব যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্তৃক 
তাহার শতাংশ নহে । বাছবলে যে কথনও কোন সমাজের ইঞ্ট সাধন হয় না, এমত 
নহে । আত্মরক্ষার জঠ বাহুবলই শ্রেষ্ট । আমোরকায় প্রধান উন্নতিলাধনকর্ত| বাহু- 
বলবীপ ওয়াশিংটন । হলগু বেলজায়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত! বাহুবলবীর অরেঞের 
উইলিয়মূ । ভারতবর্ষের আধুনিক দ্বুর্গতির প্রধান কারণ বাহুবলের অভাব । কিন্ত 
মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাগুবল অপেক্ষ। বাক্যবলেই জগতের ইট 
সাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল-_বাক্যবল মনুষ্ের বল। কিন্তু কতকগুলা 
বাকিতে পারিলে বাঁক্যবল হয় না।-_বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতোছ না। 
বাক্যে যাহ! ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতোছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বার! 
জাগতিক তত্বসকল মণোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন-_বস্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত 
কবান। এততদ্বভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতোছ । 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নাহত--কখন কখন বলের আধার পৃথকৃভৃত । 
একাত্রত হউক, পৃথকৃতৃত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল । 


/ আস্সম্পর্ণ ২ 
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প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষ। এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ । যে সকল 
বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাহারা একজন লগুনশী ককৃনখ বা একজন কৃষকের 
কথা সহজে বুকিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর 
সহিত কথাবার্) কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শাখিয়াছেন, তাহারা প্রায় 
একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না! । প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, 
আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনক ভারতবধা য় 
ভাষাসকলের উৎপাত । 

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখ। যায়, অন্যত্র তত নহে । 


« বলদর্শন, ১২৮৫) জন । 


৪৭৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বন্তিতে গেলে, কিছু কাল পুর্বে দুইটি পৃথক্‌ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচজিত ছিল । একটির 
নাম সাধৃভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি হিখিবার ভাষা, 'ছ্িত+য়ুটি 
কহিবার ভাষা । পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতশীয়টির কোন চিহ্ন পাৎয়া যাইত না। 
সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শবসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত 
হইত। যে শব আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধৃভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন 
অধিকার ছিল না । লোকে বুঝুক ব' ন৷ বুঝুক, আভাঙ্গা' সংস্কৃত চাহি । অপর ভাষা 
সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে । 

গছ গ্রন্থাদতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন প্ুস্তকপ্রণয়ন 
সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্ের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, 
বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন আঁধকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না । 
ধাহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়তে না জানা গৌরবের মধ্যে 
গণ্য করিতেন ৷ সৃতরাং বাঙ্গালায় রচনা! ফেটা-কাট! অনুস্বারবাদশীদিগের একচেটিয়া 
মহল ছিল । সংস্কতেই তাহাদিগের গৌরব । তাহারা ভাবতেন, সংস্কতেই তবে বুঝি 
বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাডুকক না 
বাডুক, ওজনে ভার মোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থ- 
কর্তারা তেঙ্সনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাভ্ল্য 
থাকিলেই রচনার গৌরুব হইল । 

এইরূপ সংস্কৃত প্রয়তা এবং সংস্কতানুকণারিতা৷ হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, 
শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপাঁরিচিত হইয়া রহিল । টেকটাদ ঠাকুর প্রথমে 
এই বিষরৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত কারিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত । 
ইংরেজিতে প্রচালিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি 
ভাবিলেন, বাঙ্গ!লার প্রচাঁলত ভাষাতেই বা কেন গগ্গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় 
সকলে কফর্োপফথন করে, 1তাঁন সেই ভাহায় “আলালের ঘরের ছুলাল” প্রণয়ন 
করিলেন । সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবাদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক ত্রুর 
মূলে জীবনবারি নািষক্ত হইল । 

সেই দিন হইতে সাধৃভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গাল গ্রন্থ 
প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা! দেখিয়া! সংস্কতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়! উঠলেন; অপর 
ভাষা, তীহাঁদিগের বড় দ্বণ্য। মগ, মুরগী, এবং টেকটাদ বাঙ্গালা! এককালে প্রচািত 
হইয়া! ভট্টাচার্য্যগোীকে আকুল করিয়৷ তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা 
দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন । এফ দল খাঁটি সংস্কৃতবাদশ-_যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক 
_. * পন্প সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাজাল! কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাশে ব্যবহার হইত 
- এখনও হুইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কত শব বাঙ্গাল! পদ্ে পুর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
প্রবেশ করিতেছে । চশ্ীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্জন! কাবা, অধব1 কৃতিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার 
তুলন। করিয়া দেখিলেই বৃঝিতে পারা যাইবে । এ সম্বন্ধে যাহা! লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গাল 
গল্প সম্বন্ধে বর্তে। ধাহার! সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার! জানেন যে, পল্লাপেক্ষা 
গন্ত শ্রেষ্ঠ, এবং সত্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্ধ্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন 
হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রশ্নো্ষন কমিল ন1। 


বিবিধ প্রবন্ধ--বাঙ্গাল৷ ভাষা ৪৭৯ 


শব্দ-ভিন্ন অন্য শব ব্যধহারহয়, তাহা তাহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য । অপর 
সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কফচক চি বাঙ্গাল! নহে । উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার 
করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গাল! সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কাধ্য 
সকল "সম্পাদিত হয়, যাহা সফল, বাঙ্গাম্পীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা__ তাহাই 
গ্রস্থাদির ব্যবহারের যোগ্য । আধিকাংশ। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভূক্ত । 
আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উদ্জি এই প্রবন্ধে সালোচিত করিয়া 
স্থল বিষয়ের মশমাংসা! করিতে চেষ্টা! ফারিব । 

স্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাজস্থরপঃ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়কে ও'হণ 
করিতেছি । বিদ্যাসাগর প্রভাতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ব 
মহাঁশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ, গ্রহণ্টকরিলাম, ইহাতে সংস্কতবাদীদিগের প্রতি 
কিছু আবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি । ন্শয়রতু মহাশয় সংস্কতে সুশিক্ষিত, 
কিন্ত ইংরেজি জানেন না-_পাশ্চাত্য,সাহত্য তাহার নিকট পরিচিত নহে। তাহার 
প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যা বিষয়ক প্রস্তাবে ইংঞ্চেজ বিদ্যার একটু পারচয় দিতে গিয়া 
ন্যায়রত্র মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন ।* 'আ'মরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি 
যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ম্তায়রত্ব মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত । 
যান এই সুফলে বঞ্চিত, বিচাধ্য বিষয়ে তাহার মত তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই "যে 
অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ$হয় । কিন্তু দৃর্ভাগ্যবশতঃ যে সফল সংস্কৃতবাদশ 
পাণ্ডততদিগের মত আঁধকতর আদরণীয়, তাহারা «কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই$। সৃতরাং তাহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা 
সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রতু মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যাবষয়ক প্রস্তাবে আপনার 
মতগুলি লিপিবদ্ধ কাঁরয়! রাখিয়াছেন । এই জন্যই তাহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র- 
স্বরূপ ধরিতে হইল । তিনি “আলালের ঘরের ছ্বলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, “এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইব্প ভাষা আদর্শস্বরূপ 
হইতে পারে ফি না ?__আমাদের বিবেচনায় কখনই না । আলালের ঘরের দুলাল বল, 
ভুতোমপেচা বল, ম্বণালিনী বল--পত্রী বা পাঁচ £জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া 
আমোদ করিতে পারি-__কিন্ত পিতাপুঞ্জে একত্র বসিয়া অসন্কৃচিতমুখে কখনই ও সফল 
পড়তে পারি না12,বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা! উহা! পড়িতে না পাঁরবার কারণ 
নহে, এঁ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গ আছে, যাহ) গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ কারিতে লজ্জা 
বোধ হয় 1.“ পাঠকগণ ! যদি আপনাদের উপর বিষ্তালয়ের প্ুস্তকণির্বাচনের ভার 
হয়, আপনারা আলালণ ভাষায় লিখিত ফোন প্ুস্তককে পাঠ্যরপে নির্দেশ করিতে 


নি ারিতিরি 

& যে, যে গ্রস্থ পঞ্চে নাই, যাহাতে যাছার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবতত। 'দেখান, 
বাঙ্গালী পেখকিগের মধ্যে একটি সংক্র'মক বেগের স্বরূপ হুইয়াছে। যিনি একছর সংস্কৃত কখন 
পড়েন নাই, তিনি ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি সংস্কত্ত কবিত] তুলিয়! ববীয় প্রবন্ধ উদ্দ্ল করিতে(চাহেন। যিনি এক 
বর্ম ইংরেজী জানেন ন1, তিনি ইংয়েজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলছুল বাধাইয়। দেন। যিনি ক্ষ 
গ্রস্থ ভিন্ন পড়েন নাই--ভিনি বড় বড গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্ন করিয়া! ছাড় জ্বালান। এ সকল 


নিতাস্ত.কুরুচির কল। 


৪৮০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পারিবেন কি 2 বোধ হয়, পারিবেন ন।| কেন পারিবেন না ?_ইহার উত্তরে অবশ্য 
এই কথা বলিবেন যে, ওনূপ ভাষ। [বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহ সর্ববসমক্ষে পাঠ 
কারিতে লজ্জা বোধ হয় । অতএব বলিতে হইবে যে, আলালশী ভাষ। সম্প্রদায় বশেষের 
বিশেষ মনোরাঞ্জকা হইলেও, উহ|। সর্বববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যাঁদ 
তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাঙ্য হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় গ্রন্থরচন| কর! উচিত 
কিনাঃ আমাদের বোধে অবশ্য উচিত । যেমন ফলারে বসিয়। অনবরত মিঠাই মণ্ডা 
খাইলে জিহবা একরূপ বিকৃত হইয়। যায়-_মধ্যে মধো আদার কুচি ও কুমড়ার খাট। মুখে 
ন|দিলেসে বিকৃতির নিবারণ হয় ন, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগর রচন। শ্রবণে কর্ণের 
যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহাব পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ কর! 
পাঠকদিগের আবশ্যক ।” 

আমরা ইহাতে বুকিতোছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে স্থায়রতু মহাশয়ের 
প্রধান আপত্তি যে, পি! পুল্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষ' ব্যবহার করিতে পারে না । 
বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ত মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুজে বড় বড় সংস্কৃত শব্ধে কথোপকথন 
করা কর্তব্য ; প্রচটিত ভাষায় কথাবার্থী হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ 
হয়, ইহার পর শুাঁনব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলবে, “হে মাতঃ, 
খাছ্যং দেহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জ্বুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, 
“ছিন্নেয়ং পাকা মদীযা” ॥। ম্যায়রত্ত মহাশয় সকলের সম্মখে সরল ভাষা বাবহার 
করিতে লজ্জ বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন 
ন], ইহা শুনিয়। তাহার ছাত্রাদগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম । বোধ 
হয়, তান স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজীী সমাস- 
পরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ত্বরাইয়া দেন । তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় 
অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না । কেন না, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে 
ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা! হইতে কিছু শিক্ষালাভ 
হয়না । আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ । ন্যায়রত্ু মহাশয় 
কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক 
ভাঁবয়। স্থির করিতে পারিলাম না; বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর ফিছুই সরল 
ভাষার প্রতি তাহার বীতরাগের কারণ নহে । আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম 
যে,তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়!'ছেন, তাহাঁও সরল 
প্রচলিত ভাষা । টেকটাদী ভাষার সঙ্গে এবং তাহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, 
গ্রভেদ কেবল এই যে, টেঞটাদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্বে কোন রঙ্গরস নাই । তিনি যে 
বলিয়াছেন যে, পিতাপু একত্র বসিয়া অসঙ্কৃচিত মুখে টেকটাদী ভাষা পাঁড়তে পারা যায় 
না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকটাদে রঙ্গরম আছে । বাঙ্গালাদেশে পিতা-পুজে একত্র 
বসিয়া রঙ্গরস পাঁড়তে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই 
বিদ্চাসাগরশ ভাষার মাহিমা কণর্নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া 
দেওয়' যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাহারা! সেই বিষয়ে যত্রবান্‌ হউন। 
কিন্ত তাহা বাঁলয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা! করিতে চেষ্টা কাঁরবেন না । 


বাঁধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালা ভাষা ৪৮১ 


শ্বায়রত্র মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ কারবার আমাদিগের 
ইচ্ছা নাই । আমরা এক্ষণে স্বাশক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইব । এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে । ইহার মধ্যে একদল এমন 
আছেন যে, তাহারা কিছু বাড়াবাড় কাঁরতে প্রস্তুত । তন্মধ্যে বারু শ্তামাচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় গত বংসর কাঁলিক'ত। রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিঞ্নে । প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট । তাহার মতগুলি অনেক স্থলে সুস্গত এবং 
আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন । বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব 
বাবহার করার প্রতি তাহার কোপণৃষ্টি। বাক্গালায় িঙ্গভেদ তিনি মানেন ন1। 
পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাহার অসহা। বাঙ্গালায় সান্ধ তাহার 
চক্ষুঃখুল। বঙ্গালায় ।তাঁন “জনৈক” লিখিতে দিবেন নী । তব গুত্যয়ান্ত এবং য 
প্রত্য়ান্ত শব্ধ ব্যবহার করিতে 1দবেন না । সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব, যথা-_-একাদশ 
বা চত্বারংশং ব ৫ই শত হত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার কাঁরতে দিবেন নী । ভ্রাত।, কল্য, 
কর্ণ, স্বরণ, তাঅ, পত্র, মস্তক, অগ্ ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যবহার কারিতে দিবেন 
নী । ভাই, কাল, কান, সৌপা, কেবল এই সকল শব ব্যবহার হইবে । এইরূপ তিনি 
বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম;য কারয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে 
বাঙ্গালাভাষ। সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগভ কথা বলিষাছেন । বাঙ্গালা লেখকের! 
তাহ স্মপণ রাধেন, ইহ। আমাদের ইচ্ছা] । 

গ্তামাপ্ণবাবু বালয়ছেন এবং সকলেহ জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ আবিধ। প্রথম, 
সংস্কতমবণক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা-_গুহ হইতে ঘর, ভ্রাত হইতে 
ভাহ। [দ্বত'য়, সংস্কতখূলক শব, যাহার রূপান্তর হয় নাই । যথা__জ্ল, মেঘ, সৃষ্য । 
তৃতীয়, যে সঞ্ল শবে সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সন্বপ্ধ নাই । 

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বপ্ধে তান বলেন যে, রূপান্তারত প্রচলিত সংস্কতমূলফ শবের 
পরিবর্তে কোন স্থাদেহ অরূপাণ্ডাগত মূল সংস্কত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা__ 
মাথার পারধন্তে মণ্তক, বামনের পারবর্তে ত্রাঙ্গণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য পহে। 
আমরা বাল যে, এক্ষণে বামণও যেমন প্রচাঁলত, ত্রান্গণ সেইবূপ প্রচালত । পাতাও 
যেরূপ প্রালত, প্র ততণৃর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচালত। ভাই যেরূপ প্রচালত, 
ভ্রাত। ততদৃপ্ন ন। হডক, প্রায় সেইরূপ গ্রচাঁলত । যাহা প্রচালত হইয়াছে, তাহার 
উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে । কেহ যতু কাঁরয়া মাতা, পিতা, 
স্বাতা, হহ, তাত্্র ব। মস্তক হত্যাদি শব্দকে বাঙ্গাল" ভাষা ইইতে বাহগ্কত কাঁরতে 
পারিবেন ন। আর বাহম্কত কাঁরয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গাল! দেশে কোন্‌ চাষা 
আছে থে, ধান, পু্ফরিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদ শবের অর্থ বুঝে না। যাঁদ সকলে 
বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্গুলি বধাহ ? বরং ইহাদের পরিত্াগে ভাষা 
কিয়দংশে ধনশুন্ত হইবে মাত্র। নিঞ্কারণ ভাষাকে ধনশৃন্ত করা কোন ক্রমে বাঞ্চনীয় 
নহে । আর কতক$গাল এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতন্ত 
কোধ হয়, কিন্তু বাস্তাবক নুপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈজ্ক্ষণ্য 
ধটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে “থেউারি”, কিন্ত ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে 
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যে, এই সেই “খেউরি” শক । এস্থলে ক্ষৌরশফে পরিত্যাগ করিক্বা খেউরি প্রচলন 
করায় কোন লাভ ন'ই । বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার 
স্বায়ত জন্মে। কিন্ত এমন অনেকগুলি শব আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের 
প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে-_-ভাহাঁর অপতভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের 
বোধগময । এমত স্বথলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য নহে । 

যদিও আমর] বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে 
হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়৷ মন্তক শবের উচ্ছেদ করিতে হইবে; 
কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণ ঘরু শর্ষের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ে 
অস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র, তামার পরিবর্তে তত্র ব্যবহার উচিত নহে । 
কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, ত'মা বাঙ্গালা; আর শহ, মন্তক, পত্র, তাত্র সংস্কৃত। 
বাঙ্গালা কিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গাল! ছাডিয়। সংস্কত কেন লিখিব ? আর দেখা 
যায় যে, সংস্কৃত ছাডিয়! বাঙ্গাল! শব্দ ব্যবহার করিলে রচন? আধিকতর মধূর, সুস্পষ্ট ও 
তেজস্বী হয় । “হে ভ্রাতঃ, বলিয়া ষে ডাকে, বোধ হয় যেনসে যাত্রা কারিতেছে ; 
“ভাই রে» বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছিয়! উঠে । অতএব আমরা ভ্রাতা 
শব্দ উঠাইয়। দিতে চাঁই না বটে, কিন্ত সচরাচর আমর! ভাই শব্দটি ব্যবহার কারে 
চাই । ভ্রাতা শব রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্বযববহাঁরে বড 
উপকার হয় । “ভ্রাতু ভাব”, এবং “শাইভাব১”, “ভ্রাতৃত্”” এবং “ভাইগিরি” এতদুভয়ের 
তুলনাষ বুঝ যাইবে যে, কেন ভ্রাত্‌ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখ! উচিত । এই স্থলে 
বালিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাঁড়িয় সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই 
ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব)বহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্ি আছে । 
অনেক বাঙ্গাল! রচনা যে নীবস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাং যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় 
প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবাব প্রয়োজন নাই । তৃতণস্ব শ্রেণীর অর্থাং 
যে সকল শব সংস্কৃতের সাহিত সম্বন্ধশুন্য, তৎসন্বন্ধে শ্টামাচরণবারু যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা অত্যন্ত সাবগর্ত এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতাপ্রয় 
লেখকাঁদগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্ধ সকল তাহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির 
কাঁরয়া দেন । অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাহাদিগকে 
বিদ্ধ করে । ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না । যদি কোন ধনবান্‌ ইংরেজের 
অর্থভাণ্ডাবে হালি এবং বাদশাহ দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি 
জাত্যভমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফাসি লেখা মোহরগুলি 
ফেলিয়া দেয়, তবে সফলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্ত ভাবিয়া 
দেখিলে, এই পাঁগুতের৷ সেই মত মূর্খ ৷ 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সাল্পিবোশত করার 
গুঁচত্য বিচার্য্য । দেখ যায়, লেখকেরা ভুঁরি ভূঁরি অপ্রচলিত নুতন সংস্কত শব্দ প্রয়োজনে 
বানত্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন । বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার 
অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব কর্জ কারিতে হইবে । কর্জী 
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করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য । প্রথমতঃ, সংস্কৃত 
মহাজনই পরম ধনী; ইহার রতুময় শব্দ এাণ্ডার হইতে যাহী চাঁও, তাহাই পাওয়া যায়; 
'দ্বতীয়ত:, সংস্কত হইতে শব্ধ লইলে, বাঙ্গ।লাঁর সঙ্গে ভাল মিশে । বাঙ্গালার আস্, 
মঙ্জ।, শো!ণত, মাংস সংস্কতেই গত । তৃতীয়ত, সংস্কৃত হইতে নৃতন শব্দ লইলে, 
অনেকে বুঝিতে পারে , ইংরেজী বাঁ আরবী হইতে লইলে কে বুঝবে ? “মাধ্যাকর্ষণ” 
বাঁললে কক অর্থ অনেক অনাচজ্ঞ লৌকেও বুঝে । এগ্র্যাবিটেশন্” বাঁলিলে ইংরেজি 
যাহারা না বুঝে, তাহাবা কেহই বুঁঝিবে না । অতএব যেখানে বাঙ্গাল। শব্দ নাই, 
সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব গ্রহণ কারিতে হইবে । কিন্ত নিস্প্রয়োজনে 
অর্থাৎ বাঙ্গাল শক থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হারা করেন, 
তাহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝতে পারি নী। 

সবল কথা, সাহিত্য কি জন্য ? গস্থ ি জন্য? যে পাড়বে, তাহার বুঝিবার জন্য । 
না বুঝিয়', বাহ ধন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্টে 
কেত গ্রন্থ লিখে না ॥ যদি এ কথা সত্য হয়, তবে থে ভাষ! সকলের বোধগম্য অথবা 
যদ সকলের বোধগম্য কোন ভাঁষ। ন। থাকে, তবে যে ভাঁষা আঁধকাংশ লোকের 
বোধগম্য _তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত । যাঁদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য 
থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপপ্িতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার 
প্রয়োজন নাই, তবে তান গ্রিয়! দ্ববূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন । যে তাহার 
যশ করে করুক, আমরা কথন খশ করিব না। তানি দ্বই একজনের উপকার 
কারলে করিতে পারেন, কিন্ত আমর। তাহ।কে পরোপকারকাতর খলস্বভীব পাষণ্ড 
বলিব । 1তান জ্ঞানবিতরণে প্ররত্ত হইয়!, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার 
জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দুরে রাখেন | খিনি যথার্থ গ্রন্তকীর, তিনি জানেন যে, পরোপকার 
তন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই ; জনসাধারণের জ্ঞানধীদ্ধ ব। চিত্বোন্নীতি ভিন্ন রচনার 
অন্য উদ্দেখ্ঠ নাই; অতএব খত আঁধক ব্যক্তি গন্থের মন গ্রহণ কাঁরতে পারে, ততই 
আধক ব্যাঞ্ত উপকৃত-_ততই গ্রন্থের সফলতা । জ্ঞানে মনুগ্তমাত্রেরই তুল্যাধিকার । 
যাঁদ সে সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তম এমত দ্বরূহ ভাখায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল 
'যে কয়জন পারশ্রম কাঁরয়া সেই ভাষা শাঁখয়ীছে, তাহারা নন আর কেহ তাহ 
পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত 
কারলে । তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র । 

তাই বাঁলয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালীর লিখন পঠন হুতোমি 
ভাষায় হওয়। উচিত । তাহা কমন হঃতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, 
িলখনের ভাষা! এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাঁকবে । কারণ, কথনের এবং 
শিলখনের উদ্দেশ্ত ভিন্ন । কথনের উদ্দে্ত কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ 
শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন । এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে 
পারে না । হুতোমি ভাষা দাঁরদ্র, ইহীর তত শব্ধধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, 
ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুাতোি ভাষা অপ্নন্দর এবং যেখানে আল্লা নয়, 
স্থানে পবিত্রতাশুন্য । হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য 
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নহে। যিনি ভুতোমর্পেচা লিখিয়াছিলেন, তাহার কাঁচি ব! বিবেচনার আমরা! প্রশংসা 
করি না। 

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর । হাস্য ও করুণরসের ইহ 
বিশেষ উপযোগী । স্কচ্‌ কবি বর্ণস্‌ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্‌ ভাষা 
ব্যবহার করিতেন, গন্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার কাঁরতেন ৷ গল্ভীর 
এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকঠাঁদি ভাষায কুলায় নী। কেন না, এ ভাষাও 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দবর্বল এবং অপাঁরমাজ্জিত ৷ 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার 
উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওযা উচিত । রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম 
প্রয়োজন, সরলতা এবং স্প্টতা । যে বচনা সকলেই বুঝিতে পাবে, এবং পঁ়িবামাত্র 
যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা । তাহার পর 
ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্প্টতার সাহত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হষ্টবে। অনেক 
রচনার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ সৌন্দধ্য-__সে স্থলে সোন্দধ্যেব অনুরোধে শবেব একটু অসাধারণতা 
সহা করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাঁও, কোন্‌ ভাষায় তাহা 
সর্বাপেক্ষা পারিষ্কাররূপে ব্যক্ত হ্য়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা 
সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সৃন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে 
পক্ষে টেকঠাদি বা হুতোমি ভাষায় সকলেব অপেক্ষা কাধ্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই 
ব্যবহার করবে ৷ যাঁদ তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা! ভদেববাবুপ্রদশিত সংস্কৃতবন্থল ভাষাফ 
ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দধ্য হয, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার 
আশ্রয় লইবে । যাঁদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন 
হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই-_নিম্পয়োজনেই আপাতত । বলিবার কথাগুলি 
পাঁরস্ফুট কারিয়া বালিতে হইবে_যতটুকু বাঁলবার আছে, সবটুকু বািবে- _তজ্জন্য 
ংরেজি, ফাসি, আর্বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহ্ণ' 
করিবে, অল্লাল ভিন্ন কাহাকেও ছাঁডবে না। তাঁর পর সেই রচনাকে সোন্দর্য্য- 
বাশষ্ট কাঁরবে- কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুঙ্গচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প । 
এই উদ্দেগ্গুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে__লেখক 
যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে । আমরা দেখিয়াছি, সরল 
প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী ৷ কিন্তু যদি 
সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবন্থুল 
ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে । প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কৌোচে সে আশ্রয় হইবে । 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচণার উৎকৃষ্ট রীতি । নবা ও প্রাচীন উভয় 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া], এই রীতি অবলম্বন করলে, আমাদিগের বিবেচনা 
তাষা শক্তিশালিনী, শবৈস্বধয্য পৃষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভষিতা হইবে । 


বিবিধ প্রবন্ধ-মনুস্তত ফি 8৮৫ 


মনুষ্যত্ব কি 1০, 

মনুত্চজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে 
নাই। অনেক লোক আছেন, তাহারা জগতে ধন্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন ; 
তাহার। মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পৃণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুযোর উদ্দোশ্ট । 
কিন্ত আধকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্ষে) এ কথা মানে না; অনেক লোক 
পরকালের আন্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্বববাদিসম্মত, এবং পরকালের 
জন্য পৃণাসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্ট বলিয়া সর্ধজনস্বীকৃত হইলেও, প্র্ণা কি, 
সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । এই বক্ষদেশেই এক সম্প্রধায়ের মত মদ্যপান পরকখলের 
ঘোর বিপদের কারণ; আর 'ণক সম্প্রদায়ের মত-__মছ্যপান পরকালের জন্য পরম 
কার্য । অথচ উভ্ভয় সন্প্রদায়ই বাঙ্গালশী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দ । যদি সত্য 
সত্যই পরকাঁলের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনু )জন্মের প্রধান কাধ্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, 
কি প্রচাবে তাহা অজিত হইতে পারে, তাহ।ব স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় লাই । 

মনে কব, তাহ। স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাক্মণে ভক্তি, গঞ্গাস্্ান, তুলসীর 
মাল। ধারণ, এবং হরিনামদহ্কপর্তন ইতগাদি পুণ্যকর্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেট | 
অথব। মনে কর, রবিবারে কাধ্য ত]াগ, শিবর্জীয় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খ্রশীষ্টধর্ম 
ভিন্ন ধর্ধান্তবে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ণ । যাহা হউক, একট' কিছু, আর কিছু হউক না 
হউক, দন দয। সত্যনিষ্টা প্রভৃতি প্ৃণ্যকন্ম বাঙ্গয় সর্ববজনস্বকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, 
ইহ] দেখা য'য় না যে, দান দয়। সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য 
বিয়] অভ্যন্ত এবং সাধিত করে । অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্বববাদি- 
স্বীকৃত নহে , ধেখানে স্বকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র । 

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ের প্রকৃত মীমাংসা] লইয়া মনৃয্যলোকে আজও 
বড় গোল অ'ছে। লক্ষ লক্ষ বংসর পুর্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলম্পণ জলমধ্যে যে 
আগ্রবীক্ষণিক জীব বাঁস করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যন্ত-আপনি 
এ সংসারে আপিয়া কি করিবে, তাহ] সম্যক্‌ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে । 
যে প্রকীরে হউক, আপনার উদরপৃত্তি, এবং অপরাপর বাহোন্দ্রিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, 
আত্ম*য় স্বজনেরও উদরপুত্তি সংসাধিত কাঁরতে পারলেই অনেকে মনুষ্থজন্ম সফল 
বলিয়া বোধ করেন । তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্লাভ উদ্দেশ্ট | 
উদরপুত্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোৌকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ 
করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্ট বিবেচনা করিয়| কাধ্য করে। এই 
প্রাধান্যলাতের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজ্যপদ ও যশঃ । 
অত্তএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্থজীবন্র উদ্েস্ট। বালিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, 
কার্ধ্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ববাদিসম্মত । এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া 
পর্রিচিত । [তিনটির একত্রীকরণ দুর্লভ, অতএব দ্বই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকলেই 
সম্পদ বর্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই সম্পাদাকাজ্ষ।ই সমাজমধ্যে 


* বজদর্মন, ১২৮৪১ আষ্ষিন। 


৪৮৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


লোকজীবনের উদ্দেশ্টস্থরূপ অগ্রবর্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ । 
সমাজের উন্নাতির গতি 'যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহা সম্পদ মনুষ্তের 
জীবনের উদ্দেশ্টস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে ।* কেবল সাধারণ মনুষ্যাদগের কাছে নহে, 
ইউরোপায় প্রধান পাগুত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে । 

কদাচিৎ কখনও এমন ফেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মনুষ্তজীবনের 
উদ্দেশ্বমধ্যে গণ্য কর দূরে থাকুক, জীবনোদোশ্ঠের প্রধান বিঘ্ন বিয়া ভাবিয়া থাকেন । 
যে রাজাসম্পদূকে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচ*? করে, শীকাসিংহ তাহ! বিঘ্রকর 
বাঁপয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিজ্েন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিরৃত 
মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাহাঁর। বাহা সম্পদকে এরূপ ঘৃণা করিয়াছেন । ইহারা প্রকৃত 
পথ অবপন্থন করিয়াছিলেন, এমত কথ বলিতে পারিতেছি নী । শাক্যসিংহ [শিখাইলেন 
যে, হক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ববত্যাগী হইয়া নির্বাণাকাজ্ণ 
হউক । ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেকানেক 
ম্বানবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্জীবনের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে ত্রা হওয়াতে, এঁহিক সম্পদে অননুরক্ত 
হইয়ীও, সমাজের ইস্টপাধনে বিশেষ কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । সামানতঃ সন্নযাদণ 
প্রভৃতি সর্ববদেশীয় বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথা 
যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে । 

স্থল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির জায় সুখশুন্য, শুভফলশুণ্ঠ, মহত্বণুন্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুয্জীবনের উদেশ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না । এ 
জীবন ভাবিম্যৎ পারলৌটিক জীবনের জন্য পরণক্ষা মাত্র-_ পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য 
কর্ম মাত্র_এ কথা যাদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্ষের অনুষ্ঠটানই 
জাঁবনের উদ্দে্ঠ হওয়া উচিত বটে। কিন্ত প্রথমতঃ সেই সকল কার্য) কি, ত্বিষয়ে 
মতভেদ, শিশ্চয়তার একেবারে উপায়াঙাব ; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের আন্তিত্বেরই 
গ্রমাণাভাব । 

তৃতীয়ত, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভৃমিমাত্র হইলেও এহিক এবং 
পারাত্রক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় ₹1 1 যদি পরলোক থাকে, 
তবে যে বাবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্যেই ইহলেোকেও শুভ 
নিষ্পাত্তর সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে 
নাই । ধন্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে 
মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে ? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত 
বিচার কারতেছেন, পাপীকে নরককৃণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, প্ৃণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া 
দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। যাহারা বলেন যে, ইহলোকে অধাম্মিকের শুভ, এবং ধাম্মিকের অশুভ দেখা শিয়া 
থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ । তভাহাদিগের বিচার এই মূল 
্রান্তিতে দৃষিত। যাঁদি প্রণ্যকর্্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্যকর্ম 


* স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ষা] সমাজের মঙ্জলকর। ধনের আকাঙ্ষা মাত্র 
অমন্তলজনক, এ কথ! বলি না; ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্টু হওয়াই অমঙ্গলকর। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_সনুক্যত কি? ৪৮৭ 


শুভপ্রদ । কিন্ত বাস্ত“্বক কেবল পুণ্যকশ্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে 
পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল প্রণ্যকম্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই 
সম্ভব । কেহ যদি কেবল মাজিষ্রেট সাহেবের তাড়নার বশীতত হইয়া, অথব যশের 
জালসায় অপ্রসন্নাচতে দ্বভিক্ষানিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দ!ন করে, তবে তাহার পার- 
লৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কিঃ দান পুৃণ্যকম্্ম বটে, কিন্ত এরূপ দানে পরলোকের 
কোন উপক18% হঠবে, ইহা কেহই বলিবে না । কিন্ত যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল 
না, কিন্ত দান করিতে পাবিল না বলিয়া কাতর, সে ইহপোকে, এবং পরলোক থাকিলে 
পরলোকে, স্রখী হওয়া সম্ভব ৷ 

অতএব মনোহতিসকল খে অবস্থায় পরিণত হইলে প্ুঁণ্যকন্ম তাহার স্বাভাঁবক ফল- 
স্বপ্পপস্থতঃ নি দিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পবলোকে শুভদায়ক 
বাঁললে কথ গ্রাহ্য কবা ধাইতে পাবে । পবলোক থাকুক বা ন থাকুক, ইহলোকে তাহাই 
মনুষ্ঠজ'বনের উদ্দেগ বটে । কিন্ত কেবল ত হাই মনুষ্ঠজীবনের উদ্দেগ্ত হইতে পারে না। 
যেখন কতকগু লমানাসক্ বাত্তর চেষ্টা কম্ম, এবং যেমণ সে সকলগুলি সম্যক মাঞ্জিত 
উন্নত হঠলে, স্বগাবতঃ পুণাকশ্মেব অনুষ্ঠানে প্রধত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি হৃতি 
আছে, তাহাঁপেব উদ্দেগ্ত কোন প্রকার কারা নহে_জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া । কাষ্য- 
কাঁরণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীীবনের উদ্দেশ্ট, জ্ঞানীজ্জননী ধত্িগুলিরও 
সেইরূপ অনুশীলন জাবশ্র উদ্দেগ্য হওয়ী উচিত । বস্ততঃ সকল প্রকার মানাসিক বৃতির 
সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফৃত্তি ও ধথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্টজ।বনের উদ্দেস্ট । 

এহ উদ্দেস্ট “ত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়।, জীবন নির্বাহ 
করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে । তাহাদিগের সংখা অতি 
অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবন-বৃত মনুষ্গণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জাঁবনের উদ্দেশ 
সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষ আর কোথাও পাওয় যায় না। নণতিশাস্ত্র, ধর্ধশান্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি সর্ব ।পেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা । দুভাগ্যবশত: ইহাদিগের জীবনের গুঢ় তত্ব সকল 
অপরিজেয় । কেবল দ্বই জন আপন আপন জাবন-€ৃভ [িলিখিয়া রাখয়া গিয়াছেন | 
একজন গেটে, ছিতা য় জন্‌ হ্টুয়ার্ট মিল । 


লোকশিক্ষা* 


লোকসংখা গণন। করিয়া জান। গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে নাকি ছয় কোটি ষাটি 
লক্ষ মনুষ্য আহে। ছয় কোটি যাটি লক্ষ মনুষ্তের ছ্বার। সিদ্ধ না হইতে পারে, বুকি 
পৃথিবীতে «এমন কোন কার্যই নাই ॥ কিন্ত বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্্যই সিদ্ধ হইতেছে 
না। ইহার অবশ্য কান কারণ আছে । লৌহ অস্ত্রে পারণত হলে তদ্দার! প্রস্তর 
পর্যন্ত বাঁঙন্ন করা যায়, কিস্ত লৌহ্মাত্রেরই তসে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ 
উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয় । তবে লোহ ইস্পাঠ হইয়া কাটে। 
মনৃষ্কে প্রস্তত, উত্তেজত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুগ্তের দ্বারা কাধ্য ইয়। 


* বলদর্ষন। ১২৮৫, অগ্রহায়ণ । 


৪৮৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই 
যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই । ধাহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত, 
তাহার লোক শিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিগ্াবুদ্বিপ্রকাশেই প্রমত্ত । 
ব্যাপার বড অল্প আশ্চধ্য নহে । 

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি 
শিখাইয়।, সপুকোটি লোকের শিক্ষাবিধান কর! যাইতে পারে । সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, 
এবং সে উপায়ে এ শিক্ষ। সম্ভবও নহে । চিত্ররৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কাধ্যে 
দক্ষতা, বর্তব্য কাধ্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষ। । আমাশণগের এমনি একট্ুকু বিশ্বাস 
আছে যে, ব্যাকরণ জ্যাঁমিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকাদ 
স্কোয়ার পধ্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথ 
কিয়'ছেন । 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়। থাকে । বিদ্যালয়ে প্রাসিয়া 
প্রভৃতি অনেক দেশে আপামব সাধারণ সকলেরই হয় । সংবাদপত্র সে সকল দেশে 
লোকশিক্ষাব একটি প্রধান উপাঁয়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা 
এদেশীয় লোক সহজে অনুভব কারিতে পারেন না । 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সন্বাদপত্র , কোনখাঁনির এণহক দ্বই শত, 
কোঁনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক । ইউরোপে এক এক দেশে 

ংবাদপত্র শত শত, সহম্র সহত্র । এক একখানিব গ্রাহক সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ । পড়ে 

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক । তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা । 
যাহার কিছু বলবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া 
শিখাইয়| দেয় । সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হ্ইয় শত শত ভিন্ন 
গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধশত হয; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায 
শিক্ষিত হয় । এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্ব'ছু খাছ চর্বণ করিতে করিতে ইউবোপীয় 
লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই । আমাদিগের দেশের 
যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দশার কথা ত পুর্বেই বলিয়াছি ; বক্তৃতা সকল ত 
লোকশিক্ষার দিকৃ দিয়াও যায় না; তাহার বু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই 
যে, তাহ। কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না । আতি অল্প জ্পেকে শুনে, অতি অল্প লোকে 
পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে ; আর বক্তৃতাগালি অসার বাঁলয়া আরও অল্প লোকে তাহা 
হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় । 

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্ত চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার 
উপাঁয়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোকশিক্ষার উপায় না থাকলে শাঁকাসিংহ কি 
প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন ? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্শের কৃট 
তর্কসকল বুবিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তকের ঘর্ম চরণকষে আর 
করে ; মক্ষমূলর যে তাহ বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা! রিবিউতে তাহার প্রমাণ 
আছে । সেই কুটতত্বময়, নির্ব্বাপবাদশী, আহংসাত্ম', ছর্কবোধ্য ধর্ম, শাক্যাসংহ এবং 
তাহার শিশ্তগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে--গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পাণ্ডত, মৃর্ধ, বিষক্ষণ, উদালশীন, 


বাবধ প্রবন্ধ--:লাফাশিক্ষা ৪৮৯ 


ব্রান্মণ, শুদ্র, সকলকে শখাইয়াছিলেন । জোকশিক্ষার কি উপায় ছিল ন1 ? শক্করাচাধ্য 
সেই দৃঢবদ্ধমূল দিপ্রিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে 
শৈবধন্ধ শিখাইলে--_লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল নাঃ সে দিও ঠৈতপদের সমগ্র 
উতকল বৈষ্কব করিয় আসিয়াছেন । লোকিক্ষাব কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে 
দেখি, রামমোহন রাঁয় হইতে কাঙছেজের ছেলের দল পধ্যন্ত সাডে তিণ পুরুষ ত্রাক্মধশ্ম 
ঘবষিতেছেন । কিন্ত লোকে তা শখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর 
নাই । 

একটা লোকশিক্ষা উপায়ের কথা বঁলি-সে দিও ছিজ-_আজ আর নাই। 
কথকতার কথা বলিতেছি । গ্রামে গ্রামে, নগরে নগবে, বেদী পিঁডর উপর বসিয়া, 
ছেঁড়া তুলট, না দেখিবাঁব মানসে সন্ুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত 
কারিয়া, নাদুস্‌ নুদ্ধস্‌ কালো কথক সাঁতার সতীত্ব, অচ্জুনের বাঁরধর্ম, লক্ষ্মণেব সত্যব্রত, 
ভীয়ের হীন্দ্রয়জয়, রাক্ষসীর প্রমপ্রবাহ, দধচিব মাআসমপণ [বিষয়ক স্ুস স্কৃতেব সন্ধ্যাখ্য। 
সুকণ্ঠে সদলঙ্কাব সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিকৃত কারিতেন । যে লাঙ্গল 
চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় ন। পায়, সেও শিখিত- শিখিত 
যে ধন্ম নিত্য, যে ধন্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ শ্রেয়, যে পরের জন্য জাবন, যে ঈশ্বর 
আছেন, বিশ্ব সৃজন কবিতেছেন, বিশ্ব পালন কাঁবজেছেন, 1বশ্ব ধ্বংস কবিতেছেন, যে 
পাপ প্রণা আছে, যে পাপের দণ্ড পুণোর পুচস্কাথ আছে, যে জন্ম আপশাব জন্য নহে, 
পরের জন্য, যে আহংস। পরম ধর্ম, যে শোকাহত পরম চাধ্য সে শিক্ষ কোথায় » 
সে কথক কোথায় 7 কেন গেল £ বঙ্গীয় "বা মুবকেব কুরুচিব দোষে । গুশাঁক কাওরাণী 
শুয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কৃপথ অবলম্বন করিয়াছে । তাহার গান বড নমষ্ট লাগে, 
কথকের কথা শুনিয়া কি হবে ? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈঞবেব জন্য ঈশ্বর আত্মসমর্পণ 
শুনিয়! কি হইবে 2 চল ভাই, ত্রা্ডি টািয়া থিয়েটারে শিয়া কাওরাণীর টরা শুনিয়া 
আমি । এই অল্প ইংরেঞ্জিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচ।র, দ্বরাশয়, অসার অনালাপ্য, 
বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল । ইংবেজী শিক্ষার 
গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বদ্ধিত হইতেছে না। 

কিন্তু আসল কথা বাল । কেন থে এ ইংরোজি শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় ত্রাপ ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্তুল কারণ বলি__শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা নাই । শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশাক্ষতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্‌ রাম] লীক্ষল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হঈজেই হইল । 
রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের 
ফটিকর্টাদ তিলার্দ মনে স্থান দেন না। বিসাতে কাণা ফসেট সাহেব, এ দেশে সার 
অসৃি ইডেন্‌, ইহারা তাহার বক্তৃতা পাঁড়য়া কি বলিবেন, নদের ফটিকাদের সেই 
ভাবনা ৷ রাম! ছুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় ন৷। তীহার মনের ভিতর যাহা 
আছে, রামা এবং রামার গোঠী-_সেই গো্ঠী ছয় কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় ফোটি 
উনধাটি লক্ষ লব্বই হ'জার নয় শ-_তাহারা তাহার মনের কথ বুঝিল না। যশ লইয়া 
কি হইবে? ইংরেজে ভাল বিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাট লক্ষের জ্রন্দনধ্বানিতে 


৪৯০ বাঙ্ছম রচনাসংগ্রহ 


আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে_বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক ষে 
শিক্ষিত নাই, ইহা স্বাশক্ষিত বুঝেন না। 

স্বশাক্ষত যাহা বুঝেন, আঁশাক্ষিতকে ভাকিয়া কিছু কিছু বৃঝাইলেই লোক শিক্ষিভ 
হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বএ প্রচারিত হওয়। আবশ্ঠক । কিন্ত সুশিক্ষিত, আশক্ষিতভের 
সক্ষে ন। [মাঁশলে তাহ। ঘটবে ন। | স্বাশ।ক্ষতে আঁশাক্ষতে নমবেদনা চাই । 


রামধন পোদ* 


বাঙ্গালার সাহিত্যারপ্যে একই গ্রোধন শুনিতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই । 
এই আভনব অভ্ভার্থাসকালে বাঙ্গালীর ৬ম কষ্ঠে একই অস্ফুড বোল-_-এহায় ! বাঙ্গালর 
বাছুতে বল নাই ।” বাঙ্গালর যত দুঃখ, তার একই মূল-বাহুতে বল নাই । 

যাঁদ অনুসদ্ধান কর। যায়, বার্গাল।র বাথুতে বল নাই কেন ? তাহার একই উত্তর 
পাইব-বাঙ্তালী খাইতে পায় না বাঙ্গাপায় অন্প নাই । যেমণ এক মার গভে বহু সন্তান 
হইলে কেহহ উদর পুরয়ু। স্তগ্ত পায় শী, তেমান আমাদের জন্মভূমি বহুসন্তাপপ্রসাবনী 
বাঁলয়া তাহার শরখরোতপন্ন খাঞ্চে সকলের কুলায় না। পৃথিব।র কোন দেশই বুঝি 
বাঙ্গালার মত প্রজাবগুলা নহে । বার্গ।লার আতশয় প্রজাদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার 
অবনতির কা€ণ' প্রজাবাগুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শর্ণশরাীরত্ব, 
জ্বরাদি পাড়া এবং মানাঁসক দৌব্বল্য। 

অনেকে বাঁলবেন-_-দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে__তাহাদের 
আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্ত কই, তাহার। ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও 
তুর্ধল-_বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার ৷ সত্য বটে, কিন্ত এক পুরুষে অন্না- 
ভাবের দোষ খণ্ডে না । যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট 
ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্ঠাকার ধারণ করে না । বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা 
ছাঁড়য়া দাও-__তাহার। নড়িয়। বসেন না-_সুতরাং ক্কধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান 
না-_ভুক্ত আহার জীর্ণ কারতে পারেন না । সকল দেশেই বাবুর পল মর্কটসম্প্রদায় 
বিশেষ । শ্রমজীবী, সাধারণ দাঁরদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল । 

আবার অপেকে রাগ করিয়া বাঁলবেন, “এ রকম কঠিনহাপয় মাল্থসি বুলি রাখিয়। 
দাও ! ও ছাই আমরা অনেকবার শুানয়াছ । কেন, যাদ দেশে খাবার কুলীয় না, তবে 
ভিন্ন দেশে এত চাঙল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে ৮ এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, 
দেশে অকুলান থাঁকিলেও বিণেশো জনিষ রপ্তানি হইতে পারে । যে আমায় বেশী টাকা 
দিবে, তাহাকেই আমি জানষ বোচব । 

যাঁদ এ দেশে কোন খাছ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল । চাউল জুটিল না৷ বাঁলিয়া 
খাইতে পাইল শাএরপ দুরবস্থ। যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে 
নিতাশু অল্প । আধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাডলের অপ্রতুল 
নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সফলেই ভাত খাইতে পায় । কিন্ত পেট ভারয়া ভাত খাইতে, 
পাইলেই আহার হইল না । শুধু ভাতে জাবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে--কিন্ত সে 


« বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_রামধন পোদ ৪৯৯, 


জীবনরক্ষা মাত্র । শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে 
সাত ভাগ আছে মাত্র । চরাঁব_যাহা শরারপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত গ্রয়োজনীয়, চাউলে 
তাহ কিছু মাত্র নাই । 

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয় । বাঙ্গালার অধিকাংশ 
লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিট!, একটু মাছের বিন্দু” শাক বা আছ কীচকলার 
কণিকা য়া ভোজন করে । ইহার নাম “ভাত বাঞ্জন” । এই ভাত ব)ঞজনের মধ্যে 
ভাতের ভাগ পন্বরে আনা সাড়ে ভাঁনশ গণ্ডা--ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়1 । সুতরাং ইহাকেও 
শুধু ভাত বলা যাইতে পারে । বাঙ্চালার চেদ্দ আন) লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। 
তাহাতে কোন উপদর্গ না থাকিলে জখবনরক্ষা হইতে পারে-_হইয়াও থাকে কিস্ত এরূপ 
শরখরে রে।গ অতি সহজেই প্রাধাণ্য স্কবাপন করে, (সাক্ষী ম্যালেরিয়া জ্বর)-_আর এরূপ 
শরীরে বল থাঁকে পা 1 সেই জন্য বাঙ্গালখব বাহুতে বল নাই । 

এই সকল ভাবিয়া চিন্তি অনেকে বলেন, যতাদিন না বাঙ্গাল সাধারণতঃ 
মাংসাহার করে, ততাঁদন বাঙ্গাল]র বাহুতে বল হইবে নী । আমরা সে কথা বলি না। 
মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘুত, ময়দা, ডাল, ছে(ল।, ভাল সবজী, ইহাই উত্তম 
আহার । দৃষ্টান্ত--পশ্চিমে হিন্দৃস্থাণ। | নৈবেছ্যে বিশ্রপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের 
সংস্পশমাত্রের পারিবর্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের যখোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক 
আহার হইল । বাঙ্গালী যাদ ভাতের মাত্র, কমাইয়। দিয়া এই সকলের মাআ! 
বাডাইতে পারে, তবে এক পুরুষে নঠরোগ, দুই তিন পুরুষে বালিষ্টকায় হইতে 
পারে। 

আমি এই সকল কথ! রামধন পোদকে বুঝাইতোঁছলাম-কেন না, রামধন পোদের 
সাঁতগোষ্ঠী বড় রোগা । রাঁমধন আমার কাছে হাত যোঁড় কর্পিয়া বলিল, “মহাশয় যা! 
আজ্ঞ। করুলেন, তা সবই যথার্থ-কস্ত ঘি, ময়দী, ভীল, ছোল। ! বাবা, এ সকল পাব 
কোথায় ? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটয়ে উঠিতে পারি না।” 

কথাট। দেখিলাম সত্য । আমি রামধনের ঢেঁকিশালে ঢেকফির উপর বাসয়াছিলাম-_ 
উঠানে একটা ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই-__সেইখান 
হইতেই রামধনের বংশাবলগর পরিরচয় পাইতেছিলাম । রামধন একটি একটি কারিয়। 
দেখাইল যে, তাহার চাঁরিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের 
বিবাহ দিতে বাকি আছে-_পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের 
বিয়েতেও বটে-তবে কম । পোদ বলিল যে, “মহাশয় গা! একটু পারিবার ছেঁড়া 
নেকৃড়া জুটাইতে পারি না__ আবার ঘি, ময়দা, ভাল, ছোলা !” আমি বুঝিলাম, কথাটা 
বড় অসঙ্গত হইয়াছে । বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়শ কুগ্র কুকুরটিও আমার উপর রাগ 
কাঁরিয়! তঙ্জন গঞ্জন করিবার উদ্যোগী-_ বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, “এফমুঠা ফেলা 
ভাত পাই না, আবার উনিন বুট পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়। ঘি ময়দার বাহানা 
আরস্ত কাঁরলেন 1” একটি রোমশুন্য গৃহমার্জজার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, জেজ উঠ 
কফরিয়। চলিয়া গেল_ সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয্বা সে 
আমাকে উপহাস ফরিয়া গেল সন্দেহ নাই । 


৪৯২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আমি রামধনকে বাজলাম, “চারিটি ছেলে-_তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দ্বইটি 
পুত্রবধূ বাড়িয়াছে ?” রাঁমধন হাত যৌড কারয়া বলিল, “আজ্ঞ। হা, আপনার আশীর্ববাদে 
দুইটি প্রঞ্জবধু হইয়াছে ।” 

আমি বলিলাম, “তাহাদের সন্তান সন্ততিও হইয়াছে ?” 

রামধন বলিল, “আজ্ঞা একটির ছইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে 1৮ 

আমি বলিলাম, “রামধন ! শত্রর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাঁড়য়াছে। 
বু পরিবার বাঁলয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও ক হইয়াছে 


(বোধ হয়|” 
রামধন বলিল, “এখন বড় কট হইয়াছে ।” 


আমি তথন রামধনকে জিজ্ঞ।স৷ কাঁরলাম, “রামধন ! কেন এত পারিবার বাঁড়াইলে ?” 

রামধন ছু বি্মিত হইল । বলিল, “সে কি মহাশয়! আমি কি পাঁরবার 
বাড়াইলাম ! বিধাতা বাড়াইয়াছেন 1” 

আমি বলিলাধ, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে ত্বমি 
দিয়াছ__সুতরাং হুমিই দুইটি পুত্রবধূ বাঁড়াইয়াছ । আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই 
তিন্টি নাত নাতিনগ বাড়াঁইয়াছ |” 

রামধন কাতর হইয়া! বলিল, “মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খু'ঁড়বেন না, যমদণ্ডে 
সেদিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে 1” 

আমি দুঃখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরিলাম, “সেটি কিসে গেল রামধন !” 

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীডাপীড়ি করিয়া, কতকগাঁল জের1র সওয়খল করিয়া, 
বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ 
ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়। গিয়াছিল-ছধ কিনিবার সাধ্য নাই । ছেলেটি না 
খাইয়! পেটের পাড়ায় ভুগিয়া* মরিয়া গিয়াছিল । 

আম তখন রামধনকে [জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে ?” 

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় কারিতে পারিলেই দিই 1৮ 

আমি জিজ্ঞাসা কারলাম, “এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না আবার 
বাড়াবে কেন ? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আস্বেন- তার আহার চাই । তারপর 
তার পেটে ছুটি চারিটি হবে-_তাদেরও আহার চাই । এখনই কুলায় না-_ আবার 
বয়ে 2” 

রামধন চটিল । বিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয় ? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে 
না খেতে পায়, সেও দেয় ।” 

আম বাঁললাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল ?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আমি বাঁললাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে । এমন নির্বোধ জাতি 
আর কোন দেশে নাই |” 


* অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা! সকলের জান! ন! থাকিতে পায়ে। 


বিবিধ প্রবন্ধ--রামধন পোদ ৪১৯৩. 


রামধন উত্তর করিল, “ত! দেশশুদ্ধ লোক খন ফ্ষারতেছে, তখন আমাতেই কি এত 
দোষ হইল ?” 

এমন নির্কবোধকে কিরূপে বুঝাইব ? বাঁললাম, “রামধন ! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায়, 
দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে ?” 

রামধন টেচাইতে আরম্ভ কারল, “তুমি বল ফি মশাই £ গলায় দড়ি আর বেটার, 
বিয়ে দেওয়া সমান ?” 

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রামধন 1 এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার, 
চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল । আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও |” 

এই বালিয়া আমি টেক হইতে উঠিয়া চলিয়া! আসলাম । ঘরে আসিয়া রগ পড়িয়! 
গেলে াবিয়। দেখিলাম, গাঁরব রামধনের অপরাধ কি ? বাঙ্গাল শুদ্ধ এইরূপ রামধনে 
পারিপুর্ণ। এ ত গারব পোদের ছেলে__বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না । ধাহারা 
কৃতবিগ্ভ বাঁলয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তীাহারাও ঘোরতর রামধন । ঘরে খাবার 
থাঁক বা না থাক-__আঁগে ছেলের বিয়ে । শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাতগো ঠী, 
পোড়া কাঠের আকার- স্বর প্রীহায় ব্যতিব্ন্ত_তবু সেই কদম্ন খাইবার জঙ্য-_সেই 
অনাহারের ভাগ লইবার জন্ব_সে জ্বর প্নীহার সাথি হইবার জন্য টাক] খরচ করিয়া পরের 
মেয়ে আপ্তে হইবে ! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাহাদের সুখ । যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে 
না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গাল? জন্মই বৃথা । কিন্ত ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি 
বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেট! ভাবিবার ফোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচন। 
করেন না । এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাঁড়িতে না ছাঁড়তে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাঁপ-_ 
রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ আস্থির । গরিব বিবাঁহত তখন স্কুল ছাড়িয় পুথি পাঁজ 
টাঁনিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পপ করিল । যোড় হাত ফারিয়া 
ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি ! হা চাকার! করিয়া ফাতর । হয়ত সে ছেলে একটা 
মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত । হয়ত সে সময়ে আপনার পথ 'চাঁনয়া জ'বনক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত । কিন্তু পথ চিনিবার আগেই 
মে সকল ভরদ। ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে-_সংসারধর্ঠের 
জ্বালায়__অন্তর ও শরীর বিকল হইয়। উঠিল । বিবাহ হইয়ছে-_-ছেলে হইয়াছে, আর 
পথ খুঁঁজবার অবসর নাই-এখন সেই 'একমাক্র পথ খোলা--উমেদওয়ার । আর 
লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই-__কেন না, আপনার স্ত্রীকন্যা প্রজ্ের 
উপকার করিতে কুলায় না-__তাহার। রাক্রিদিন দেহি দোহি করিতেছে । আর দেশের 
হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের তিতের জন্য সর্বস্ব পণ ! লেখা পড়া, ধর্খ্াচন্তা_ এ 
সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই-__ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকাট। 
পেট্রয়টিক আসোটিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত্, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর বালা 
গড়াইয়৷ দিল । অথচ বাঙ্গালার রামধশ্রো শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে 
মনে ফরেন, ছেলেরও সর্বনাশ- নিজেরও সর্বনাশ ফাঁরলেন । ছেলে থাকিলেই ভাহার, 
বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাক্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য্-_ 
শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়। -_এন্সুপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপণ, সে দেশের, 
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মঙ্গল কোথায় £ যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাভার শিখিতে না শিখতে বধুবূপ পাতর 
গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দ্বস্তর সংসারসমুদ্রে ফোঁলয়! দেয়, সে দেশের উন্নতি 


হইবে ? 


সম্পাদকীয় মন্তব্য 


বিবিধ প্রবন্ধ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৪ বঙক্ষাব্দে ; শবাবিধ প্রবন্ধ_ 
দ্বিতীয় ভাগ? ১৮৮৭ খরশষ্টাকে | 

কিন্ত এই ছুটি গ্রন্থ প্রকাশের আগে, বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
তার প্রবন্ধাবলণর দুটি সংকলন প্রকাশ ফরেন । 

১৮৭৬ খ্রশষ্টাবে প্রকাশিত হয় বিবিধ সমালোচনাঃ । তাতে মোট 
নয়টি প্রবন্ধ ছিল । “বিজ্ঞাপনটি ছিল এই : 

“বঙক্গদর্শনে মতগ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে কতকগুলি পারিত্যাণ্ন করিয়াছি । যে কয়টি প্রবন্ধ প্রনর্ীদ্রত 
করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে ২ পাঁরত্যাগ করিয়াছি । আধুনিক 
গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে । যে যেস্থানে 
সাহিত্যাবষয়ক মুলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই প্ুনর্দ্রত 
করা গিয়াছে । শ্রীবহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1% 

“বিবিধ সমালোচনায় প্রকাশিত “কৃষ্ণচরিত্র” “বাবধ প্রবন্ধে? 
পারত্যক্ত হয় ; “সেকাল আর একাল” “অনুকরণ” নামান্তর গ্রহণ করে 
প্রকাশিত হম । 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ পুস্তক” প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল 
দশ। বজ্ঞাপনে' জানানো হয়: 

«এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পাঁর- 
ত্যাগ ধর! গিয়াছে । কখনও ব৷ প্রবন্ধের নাম পরিধর্তন করা গিয়াছে । 

«এই জাতীয় আরও কয়েকটি মত্প্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হইফীছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনরমূ্রাঙ্কপের অযোগ্য 
বববেচনা করিলাম | শ্রীবাঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।” 

প্রবন্ধ পুস্তক'-এ প্রকাশিত “বুড়া বয়সের কথা” “কমলাধান্তে। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_রাখমধন পোছ 


স্থামাস্তারিত হয় । বাকি নটি প্রবন্ধ "বিবিধ প্রবন্ধ-__ছিতীয় ভাগ'-এর 
অঙ্ভূত হয় ॥। তার মধ্যে, “হিন্দ্রধর্ম্ের নৈসগিক মূল” নামক প্রবন্ধটি 
সামান্য পরিবজিত আর সংশোধিত হয়ে “তিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি 
বলে” শাম গ্রহশ করে। 

“বাবধ প্রবন্ধের “বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র জানান : 

“ইতিপুর্বে কত্তকগুি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচনণ নামে আর 
কতকগুটি “প্রবন্ধ পুস্তক” নামে প্রকাঁশত করা গিয়াছিল । এক্ষণে 
উভদ্স গ্রস্থই অপ্রাপ্য । 

“দ্বইখালি পথকৃ সংগ্রহ নিষ্প্রয্োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধ গুলি 
এক প্রুস্তক্ষে সঙ্কলন করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়' গেল । যে সকল 
প্রবন্ধ পূর্বে বিবিধ সমালোচনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে? প্রকাশিত করা 
গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিতণগ করা গিয়াছে । 


“এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পুর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়[ছিল । 
কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমাব মত পরিবন্তিত হইয়াছে, কোন 
কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে । কিন্ত অনেক স্থানে বিশেষ 
কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমাঁন রাখিতে তইয়াছে 1” 


“ববিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ”-এব ণবজ্ঞাপনে” বঙ্কিম জানান : 

“যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে প্রনর্তত্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ 
বঙ্গদশনে প্রকাশিত হইয়াছিল ; অল্পভাগ প্রচখরে । 

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আবম্ভ কার । চারি বংসর 
আমি উহার সম্পাদকত। নির্বাত করি । এ চারি বংসরের বঙ্গদর্শন 
আর পাওয়া যায় না। কিন্ত এ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা 
সাহিতের ইাতহাসে- যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ কারিয়াছে। 
এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন । অনেকে আমাকে সেজন্য 
পজ লেখেন 2 কিন্ক যাহা নাই তাহা! আম দিতে পারি না । অনেকে 
পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন প্রুনর্থত্রিত কর । কিস্ত বঙ্ষদর্শনের আমি 
একমাত্র জেখক ছিলাম না । অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে প্রনরুদ্রিত 
কারিব ? যাহা! পারি, তাহা করিজ্জাছি। আমরা নদের রচনার 
আঁধিকাংশই ইতিপুর্ব্বে পুনর্মদ্রত করিয্বাছি। যাহা বাঁক ছিল, 
সাহার মধ্যে কতকগাঁল এই প্রবন্ধে প্রনর্মাদ্রিত করিলাম । 

“স্কলগুি প্রনর্ষ্রিত করিবার যোগ্যও নহে । যাহা এ পর্য্যন্ত 


৪৯ 


৪৯৬ 
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পুনরু্ৃদ্র হ হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়! বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনমুদ্রিত 
করিলাম । ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও 
প্ুনর্মাদ্রত করিলাম । অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি প্রুনর্মুদ্রিত কারব কি না, 
তাহা এক্ষণে বলিতে পাঁবি না । 


“যাহা প্রনর্মাদ্রত হইল, তাহার মধ্যে কতকগ্ডাল পুবসুীদ্রত করা 
উচিত হইযাঁছে কি না, এ বিষষ বিচারের স্থল । “বঙ্গদেশের কৃষক" 
তাহার মধ্যে একটি । যেসকল কারণে এ প্রবন্ধ পুনর্মাদ্রত করলাম, 
তাহ। এ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক িখ্যাঁছ। কিল্ত এখানে 
সকল কথা িখিবাব স্থান কাঁবতে পারা যায় নাই । আমি সেখানে 
স্বশকার কারয়াছি যে, এ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুনি ভ্রম 
আছে । ভ্রমগুলি সংশোধিত ন] কাঁরয়! প্রবন্ধটি প্রুনরূুদ্রিত করাব একটি 
কারণ দেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ নিদিষ্ট কারবার উপমুক্ত 
স্থান নাই। এ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই 
পুনর্মূত্রিত করিতে চাই । যে মানুষ খ্যাতি লাভ করে, তাহার দোষ 
গুণ আমর! দুই ই দেখিতে ইচ্ছ কারি । এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল ; অনেক পাঠক এ প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছ। 
করিতে পারেন । 

“এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহ বিষযক প্রবন্ধটি অখণ্ড প্রুনর্থাদ্রত 
করিতে পারিলাম না । বিগ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারঢ়, তশত্র 
সমালোচনায় তাহার আর কোন ক্ষাতরৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার 
জীবদ্দশায় কর্তব্যানুরোধে তীহাব গ্রন্থ যেরূপ তণব্রতার সহিত সমালোচনা 
করিয়াছিলাম, এখন আর তাহ। পারা যায না] । কেন না, এখন তাহার 
শোকে আমর] সকলেই কাতর । ধাহার জন্ত সকলেই রোদন কারিতোছি, 
তাহার কোন ক্রটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমশপে উপাস্থিত 
করিতে পারা যায় না । অতএব যেটুকু তাহার গ্রন্থের সম!লোচনা, এবং 
যাহা! মল্লিখিত প্রবন্ধের তখব্রাংখ, তাহা পরিত্যাগ কারিয়াছি। যাহা 
পুনর্থাদ্রত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাঁজব্যবস্থার দ্বারা অথব৷ প্রাচীন 
ধশ্মশান্ত্রের বিচারের দ্বার সমাজসংস্কার ব। সমাজাবপ্লব উপাস্থত কাঁরতে 
চাঁহেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই খাটে । তাহাদের দল এখনও 
অপরাজিত ও অক্ষ । সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্ত 
লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী দেদিন একটা হুলস্কুল 


বিবিধ প্রবন্ধ--রামধন পোদ ৪৯৭ 


উপস্থিত করিয়াছিল । অতএব স্ব য় বিদ্াাসাগর মহাশয়ের প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পুর্ণ বিলৌপও করিতে 
পারিলাম না । 

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত হইল, তাহার 

দর বড় বেশী নয় । এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গল!র এতিহ1সিক 
তত্বের অনুসন্ধান. করিয়া, একখানি বঙ্গালার ইতিহাস ছিখিব। 
অবসরের অভাবে, এবং অন্ের-সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্র"য় পাঁরত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলীম । অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে 
'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ চিখিয়াছিলাম । বঙ্গদর্শনের 
দ্বার) সর্ববাঙ্গসম্পন্ন সাহত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আম এই প্রথা 
অবলম্বন করিতাম । যেমন কুলি মজুর পথ থুলিয়। দিলে, অগম্য 'কানন 
ব! প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আম 
সেইরূপ সাহত্যসেনাপাতিদিগের জন্য সাঁহত্যের সকল প্রদেশের পথ 
খুলিযা দিবার চেষ্টা করিতাঁম |. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই 
মজবরদাঁরির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ । ইহ্ণর প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ 

, এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই । 
কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী । দর বেশী হউক বা কম 
হউক, ইহা! পরিত্যাগ করিতে পার না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা 
জুটাইতে পাঁরিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না 2 
বাঙ্গালিতে বাঙ্গীলার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, সে মাতৃপদে 
পৃষ্পাঞ্জলি । কিস্ত কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি_-এ পথে 
সেন। লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্থা ত শুনিলাম না । 

“বলিতে কেবল বাকি আছে “মনুষ্যত্ব ফি ?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন 
ষয়ার্ট মিলের জীবনচারিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র । ধর্মততৃ নামক 
গ্রন্থে যে অনুশলনধর্ণ্ম বুবাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে । “রামধন 
পোদ" ইতি শর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল 1৮”_-ব.র,স । 


ব (৯ম)--৩২ 


গান্নয 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


এই সংসারে একটি শব্ধ সর্বদা শুনিতে পাই--“অমুক বড় লোক-অমুক ছোট 
লোক ।” এটি কেবল শব্দ নহে । লোকের পবম্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমগ্ডলশীর কাধ্যের 
একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল । অমুক বড লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই 
তাহাকে উপহার দাও । ভাষার সাগর হইতে শকরত্রগুলি বাছিয়া বছিয়া তুলিয়া হার 
গাথিয়া তাহাকে পরাঁও, কেন না, তিনি বড় লোক । যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্ঠপ্রায় কন্টকটি 
পথে পড়িয়! আছে, উহা! যত্ুসহকারে উঠ।ইয়া সরাইয়া রাখ_এঁ বড় লোক আসিতেছেন, 
কি জান যদি তাহার পায়ে ফুটে । এই জাবনপথের ছায়াস্সিগ্ধ পাশ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে 
ঈাড়াও, বড লোক যাইতেছেন । সংসারের আনন্দকুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন 
করিয়। শযার»ন। করিয়। রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর হুমি-_হুমি বড় 
লোক নহ_-ন্রমি সরিয়। দাঁড়াও, এ পৃথিবশর সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল 
এই তীত্রধাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য_বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের 
সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে । 

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে ? রাম বড় লৌক, যদ ছোট লোক কিসে ? 
তাহা নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যছু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা 
করিতে জানে না, পরের সর্ববস্থ শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যু 
ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা কারিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, 
সৃতরাং রাম বড় লোক । অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্ত তাহার 
প্রপিতামহ চৌধ্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন , মুশ্বের সর্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় 
কাঁরয়া গিয়াছেন, রাম জৃয়াচোৌরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক । যদ্বর পিতামহ 
আপানি আঁনয়। আপনার খাইয়াছে_স্ুতরাং সে ছোট লোক । অথব। রাম কোন বঞ্চকের 
কশ্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে ড় লোক । রামের মাহাত্মের উপর পুস্পবৃষ্টি কর । 

অথবা পাম সেলাম কারিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহা কারিয়া, অথবা 
ততোধিক কোন মহং কাধ্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
রাম চাপরাশ গলায় বাধিয়াছে_চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে । আমরা কেবল 
বাঙ্গালশর কথা বলিতোছ না-_ পৃথিবীর কল দেশেরই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র 
প্রভুর নিকট ক'টাণুকশট, কিন্ত অন্যের কাছে ?_ ধর্মাবতার ! ! তুমি যে হও, ছুই হাতে 
সেলাম কর, ইনি ধর্মীবতার । ইহার ধন্দলাধশ্মন জ্ঞান নাই, অধর্ষেই আসাক্তি,_-তাহাতে 
ক্ষত কি? রাঁজকটাক্ষে ইনি ধর্্মাবতার | ইনিন গণ্ডমুর্খ, তুমি সর্বশান্ত্রবং__সে কথা 
এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম কর । 

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর “কন্যাভারগ্রস্ত-. 
ক্যাভারগ্রস্ত” বলিয়। দুই চারি পয়সা! ভিক্ষা কিয় বেড়াইতেছে--এও বড় লোক । 


সাম্য ৪৯৬ 


ফেন না, গোপাল ব্রাক্মণ জাতি ! তুমি শৃদ্রযত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে 
উহার পায়ের ধুলো লইতে হইবে । ছুই প্রহর বেল! ঠাকুর রাগ করিয়া না ষান-ভাল 
কাঁরয়া আহার করাও, যাহ! চাহেন, দিয়া বিদায় কর । গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, 
পাপিষ্ট, কিস্ত সেও বড় লোক । 

অতএব সংসার বৈষম্যপাঁর পূর্ণ ।--সফল বিষয়ে বৈষম্য জন্মে! রাম এ দেশে না 
জন্মিয়া, ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল ; রাম পাঁচির গর্ভে না 
জান্ময়া, জাদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল । তোমার অপেক্ষা 
আমি কথায় পটু বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,-এ সকলই সামাজিক 
বৈষম্যের কারণ । সংসার বৈষম্য পুর্ণ। 

ংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত । প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমা- 

দিগকে এই সংসার-রঙ্গে পাঁঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গুলি মোটা 
মোটা, বড় কঠিন-__তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে আধিক বল আছে-_আমমি তোমাকে 
এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কুমুদিনীর 
অপেক্ষা! সৌদামিন” সুন্দরী ; সুতরাং সৌদামিনী জমীদারের ত্র, কুমুদিনী পাট কাটে । 
রামের মন্তিঞ্কের অপেক্ষা যদ্বর মন্তিষ্ক দশ আউন্স ওজনে ভারি, সুতরাং যদ সংসারে 
মান, রাম ঘৃণিত । 

অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম । জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্ে 
মনুষ্যে প্রাকৃত বৈষমা আছে । যেমন প্রাকৃত বৈষম্য আছে__ প্রাকৃত বৈষম্য অর্থাং ষে 
বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরু দ্ব,-_তেমানি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রান্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত 
বৈষম্য । ত্রান্মপবধে গুরু পাপ, শুদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা! প্রাকৃতিক নিয়মানৃকৃত 
নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য__শুদ্র বধ্য কেন ? শুদ্রই দাতা, ব্রান্মণই ফেবল গৃহীতা কেন? 
তৎপারবর্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গহীতা, এ 
বিধি হয় নাই কেন? 

দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইব্ূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য । কিন্ত সে কথা অধিক 
আন্দোলন কারতে পারি না। 

সর্ব।পেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর । তাহার ফলে কোথাও ফোথাও দুই এজন 
লোক টাকার খরচ খৃণজিয়া পায়েন নাকিস্ত লক্ষ জোঁক অন্নাভাবে উংকট রোগগ্রস্ত 
হইতেছে ! 

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনাতর যে সকল ফারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের 
আধিক্যই তাহার প্রধান । ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দিশা, সামাজিক 
বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ । 

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য থটিয়াছে, এমত *হে । এই সংসার বৈষম্যময়, 
মকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশশল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে 
সংঘৃষ হইয়। সেই বৈষম্যফে অপনীত করিয়াছেন । সেই সকল রাজে)র শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে । রোম ইহার প্রধান উদাহরণ । রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য" 
পেত্রিযীয় ও প্রিবীয়াদগের সম্প্রদায় ভেদ--তাহা এক প্রকার সামাজিক সামগ্রস্যে লয় 


৫০০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রনথ 


প্রাপ্ত হইয়াছিল । তদ্রাজ্যের যে পশ্চাংকালিক বৈষম্য নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব ; 
তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনশতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইগাছিল । 
সুতরাং রোম পৃথিবাশ্বরী হইয়াছিল । 

অন্ত্র এরূপ ঘটে নাই । আমেরিকার চিরদাঁসত্বের উচ্ছেদ জন্য সোঁদন ঘোরতর 
আভ্যন্তরকসমর হইয়া গেল-_অন্ত্রাঘাতে ক্ষতাঁচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা 
সামাজিক-ইহ্টপাধন কারতে হইল । এই চিকিৎসার বড ডাক্তার দাীতো এবং রোবম্পীর । 
বৈষমের পারিবর্থে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও 1দ্বতীয় ফরাতিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য । 

কিন্তু সর্ধত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই । অধিকাংশ দেশেই উপ- 
দেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে । অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল 
গুরুর-_সমরাপেক্ষা শিক্ষা আধকতর ফলোপদায়নী | খ্রশষ্টধন্ম এবং বৌদ্ধধশ্ম বাক্যে 
প্রচারিত তয়-_ ইসলামের ধন্ম শঙ্তুসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে । কিন্ত পৃথিবীতে মুসল- 
মান অল্পসংখাক-_বৌদ্ধ ও খ্রণষ্টীয়ানই অধিক । 

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিয়াছে । বহৃকালাস্তর, তিন দেশে তিন জন 
মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার কারিয়াছেন। সেই 
মহামন্ত্রের স্তুল মর্ম, “মনুষ্য সকজেই সমান” । এই স্বীয় মহাপবিভ্র বাক্য ভূমণ্ডলে 
প্রচাঁব করিয়া, তীহাব। জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির ব্জ বপন কবিয়াঁছিলেন । যখনই 
মনুষ্তজাঁতি, দুর্দশাপন্ন, অবনতির পথাকঢ হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাঁশব্ে 
কাঁহয়াছে”, “তোমরা সকলেই সমাল_-পরম্পর সমান ব্যবহার কর” । তখন দুর্দশা 
ঘুঁচিদ্।। সদশ। হইয়াছে, অবনাতি ঘুচিয়। উন্নতি হইযাছে। 

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব । যখন বৈদিবধর্মাসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীডিত, 
তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়! ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন । পৃথিবীতে যত প্রকার 
সামাজিক বৈষম্যের উৎপতি হইয়াছে, ভাবতবর্ষেব পুর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের শ্টায় 
গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য_ 
কিন্তু ব্রান্মণ শত অপবাধেও অবধ্য । ত্রাঙ্মণে তোমাব সর্বপ্রকাব আ্ষ্ট করুক । 
ত্বমি ব্রান্গণেব কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারবে না। তোমরা ব্রাল্গণের চবণে 
লুটাইয়! তাহার চবণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কব- কিন্ত শুদ্র অস্পৃশ্য ৷ শুদ্রম্পুষ্ট জল 
পর্যন্ত অব্যবহাধ্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল ন”চৰৃত্তি 
তাহার অবলম্বনীয় । জাবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে 
শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শান্তর যে কি, তাহা তাহা স্থচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ 
পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে ৷ ব্রাঙ্গণ যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, 
নহিলে'গতি নাই | ত্রাল্গণ যাহ! করাইবেন, তাহা| করিলেই পরফালে গতি, নাহলে 
গত নাই। ব্রাক্গণকে দান করিলেই পরকালে গাঁতি, কিন্তু শুদ্রের সেই দান গ্রহণ 
কাঁরলেও ব্রান্মণ পাঁতিত। ব্রান্মণের সেবা কারিলেই শুদ্রের পরকালে গতি । অথচ 
শু্রও মনুষ্কা, ব্রান্মণও মনুষ্য । প্রাচীন ইউরোপের, বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, 
তাহাঁও এমন ভয়ানক নহে । অগ্ঠাপি ভারতবর্যবাসণর1! কোন গুরুতর বৈষম্যের কথার 
উদাহরণস্বরূপ বলে, “বামন শুদ্র তফাৎ” । 


সাম্য ৫০৯ 


এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ধ অবনতির পথে ফঁড়াইল । সকল উন্নতির 
মূল জ্ঞ'নোন্নতি। পশ্বাদিবং ইন্দ্রিযতৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি 
নির্দেশ করিয়া বলিতে পারবে ন, যাহার মূল জ্ঞানোন্নীত নহে। বর্ণবৈষম্য 
জ্ঞানেন্নতির পথরোধ হইল | শুদ্র জ্ঞানীলোচনার আধিকারী নহে; একমাত্র ত্রাহ্গণ 
তাহার আধকারণ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লৌক ব্রান্মণেতরবণ্ণ। অতএব অধিকাংশ 
লোক মূর্থ হইল । মনে কর, যাঁদ ইংলপ্ডে এপ নিয়ম থাঁকিত যে, রসেল, কাবেন্দিষ, 
স্তান্লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আব কেহ বিদ্যার আলোচন। 
করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলগ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকত? কবি, 
দাশনিক, বিজ্ঞানবিং দূরে থাকুক, ওযাট্‌, ট্রিবিন্সন, আর্করাইট, কোথায় থাকিত ? 
ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল । কিন্তু কেবল তাহাই নহে । অনন্যসহাঁয় ব্রা্মাণেরা 
যে বিদ্য।র আলোচনা একাধিকার কারলেন, তাহও বর্ণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া 
উঠিল । সকল বর্ণের প্রভু হইয়, তাহারা বিদ্যাঁকে গ্রভুত্ববক্ষণীরূপে নিযুক্ত কারলেন। 
বিছ্য।র যেরূপ আলে|চনায় সেই প্রতুত্ব বজায় !কে, খাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, 
যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়। ব্রান্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ 
আলোচনা করিতে লাগিলেন । আরও যাগযঞ্ছে সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণ, 
প্রাশ্চিন্ত বাঁডাও, আবও দেবতার মহিমাপুণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই 
অন্সরানৃপুরনিকণাঁনন্দিত মধুর আধ্যভাষায় গ্রান্থিত কর, ভারতবাসীদিগের মৃরধতাবন্ধন 
অ'বও আটিয়া বাঁধ । পর্শন, 1বজ্ঞান, সাঁহত্য, সে সবে কাজ কি? সোঁদিকে মন দিও 
দ। 1 অন্ুক ব্রাক্পণ নির কলেবর বাড়াও-নৃতন উপনিষ্দখানি প্রচার কর- ত্রান্মণের 
উপর ত্রাক্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরপ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সৃ্, 
তার উপর ভাগ, তার টাক', তার টীক, তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী_বৈদিক ধর্মের গ্রন্থে 
ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর । বিদ্যা তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক ! 

লোক বিষঞ্ন, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল । ব্রান্মণের। লেখেন, সবল কাজেই পাপ--সকল 
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই-_পারাত্রিক 
সুখ কি এতই দ্বর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্মশান্ত্রপাড়া হইতে 
কে উদ্ধার করিবে; সর্ধপুখনিরোধকারণ ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? 
ভাঁরতবাসীকে কে জীবন দান কারিবে ? 

তখন বিশুদ্ধাআ্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মাহম। বিস্তার পুর্ববক, ভারতাকাশে 
উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, “আমি উদ্ধার করিব। আমি তোমা- 
দিগের উদ্ধারের বাঁজমন্ত্র দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান । 
ত্রাক্মণ শুদ্র সমান । মনুষ্কে মনুষ্যে সকলেই সমান । সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার 
সদাচরণে । বর্ণবৈষম্য মিথ্য। । যাগ যজ্ঞ মিথ্যা । বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, এহিক 
সখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজ, সব মিথ্যা । ধর্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া 
সকলেই সত্যধর্ম পালন কর |” 

বৈষম্য-পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শাঁনয়া হমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত 
হইল । বৌছিধর্শ ভারতবর্ষে গ্রচীলত হইল--বর্ণবৈষম্য কতক দূর বিনুপ্ত হইল । প্রায় 
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সহত্র বংসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল । প্ুরাৰৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, 
সেই সহস্র বংসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌ্ঠটবের সময় । যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে 
গোদাঁবরণী পধ্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন-_ অশোক, চন্দ্রগুপধ, শিলাদিত্য 
প্রড়ীত-- এই ফাঁলমধোযই তীাহাদিগের অভাদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে 
তাঅলিপ্তি পর্যন্ত বুজনসমাকীণ্ণ মহাসয্াদ্ধিশালিনশ সংকর সহত্র নগরীতে ভারতবধ 
পারপৃরিত হইয়াছিল । এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌবব পশ্চিমে রোমকে, পুর্বে চ*নে 
গীত হইয়াছিল-_তদ্দেশয় রাজার] ভাবতবর্ষয় সআাটুদিগের সহিত রাজনৈতিক সথ্যে বন্ধ 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভাঁরতবষ য় ধর্ম গ্রচারকেরা ধর্ম প্রচারে যাত্রা ক্ষারিয়া অর্দেক 
আশিয়া ভারতপয় ধশ্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । শ্লিব্ঠাব যে এই সময়ে বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছ । দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশলন বৌদ্ধোদয়ের 
আনুষঙ্ষিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিতে)র বিশেষ অনুশলনের কালনিবপণ 
করা কঠিন, কিন্ত শাক্যসিংহেব সম্পাদিত ধর্ঘবিপ্রবের সহিত যে, সে সকলে বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে, তাহা গ্রমাণ করা যাইতে পাবে । 

দ্বিতীয় সাম্যাবতাব যণশুগ্রীষ্ট । যে সময়ে খ্রপষ্ধর্দ্দের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন 
ইউবে'প ও পশ্চিম আশিযা বোমক রা'জাভুক্ত । বোমের সৌষ্টবদিবসের অপবাহ্ণ 
উপস্থিত। তখন রোম আব ম্বদ্ধবিণারদ বাবপ্রসবিনী নহে, অমিত ধনশাল? 
ভোগাসস্ত ইন্দ্রিয়পরবশ '“বাবু"দিগের আবাস | ধাহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই 
ছিল, তাহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ 
প্রান্ত হইতে লাগিলেন । যে দেশবাংসলাগুণে বোম নাম জগদ্দিখ্যাত হইয়াছিল, 
তাহা অন্তহিত হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংস' 
করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা জপ হইতে 
লাগিল । আমরা পুর্বে বৌমন্গরীর কথা বলিয়াছি। এক্ষণে রোমক সাঅ'জ্যের 
কথা বলিতেছি। রোমকসাআ্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগন্বরূপ 
প্রবেশ করিয়াছিল । এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাঁফিত। প্রভুর অকরণীয় 
সম্ুদায় কাঁধ্য সেই সকল দাঁসেব দ্বারা হইত । ভূঁমকর্ষণ, গাহ্‌স্থয ভূতোর কাধ্য, শিল্প 
কা্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ববাহ হইত । তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রগত 
বিক্রীত তইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ 
অধিকার ছিল । প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে ফাটিতে পারিতেন, বধ 
কাঁরলেও দণ্ুনশয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গতমে অবতার হইয়। সিংহ 
ব্যাপ্রাদ পশুর সঙ্গে মুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত- প্রভু তামাসা দেহিতেন । রোমক 
সাআাজ্যের লোক দই ভাগে বিভক্ত- প্রভু এবং দাস । এক ভাগ অনস্তভোগাসত্ত-_-আর 
এক ভাগ অনন্ত ছুর্দশাপন্ন । 

ফেবঙগ এই বৈষম্য নহে । সম্রাট্‌ স্থেচ্ছাচারী । তাহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সমী 
ছিল না। নীরো, নগরে আগ্ম লাগাইয়া বাণাবাদনপূর্বক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন । 
কফালিগুলা আপন অশ্বকে ফনসলের পদে বরণ করিলেন । ইলিয়পেবলসের স্বেচ্ছা 
চারিতা বর্ণন। ফাঁরিতে ভজ্জা ফরে। যে হউন নান, হত বড় জোফ হউন না ছেল, 
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সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তিনি বধ্য,_বিন! কারণে বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তান 
বধ্য । আবার সেই সআটের উপর সম্রাট প্রেটরীয় সোনক । তাহারা আজ যাহাকে 
ইচ্ছা, তাহাকে সআাটু করে--ফাল সে সআট্কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা করে। 
রোমক সাম্রীজ্য তাহারা আন্দু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহ! 
মনে করে, তাহাই করে । গ্তবায় স্রবায় স্রবাদারেরা স্থেচ্ছাচারশ । যাহার শক্তি আছে, 
সেই স্কেচ্ছাচাঁবী । যেখানে স্থেচ্ছাচণর প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল । 

এই সময় শ্রগধন্ম রোমক সাআ্াজা মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের 
উচ্গাঁরত মহতী বাণী লোকের মন্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল । তিনি 
বিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ । সকল মনুষ্ই ঈশ্বরসমক্ষে তুজ্য । বরং যে 
গ'ডিত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরেব অধিক প্রিয । এষ্ট মহাঁবাঁক্যে বড মানুষের গর্বব 
থর্ব্ব হইল-_প্রভুব গর্ব খর্ব হইল-_অঙ্গহীন ভিক্ষৃকও সআটের অপেক্ষা বড হইল । 
তানি বজিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার বাজত্র নহে- এঁতিক সখ সৃ নহে_এীহক 
প্রাধানা, প্রাধান্য নহে ' পৃথিবীতে দুইবার দ্বইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহাই নগতি- 
শান্তর সার--তদতিবিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আধ্যবশয় ব্রাঙ্গণ 
গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, 'আত্মবং সর্বভতেষু যঃ পশ্ঠাত স পাণ্ডততঃ” | দ্বিতীয়বার 
জেরুসালেমেব পর্বতাঁশখবে দাঁড়াইয়া যীহুদাবংশয় যীশু বলিলেন, “আমর নিকট তুমি 
যে ব্যবহারেব কাঁমন1 কব, অন্ে'র প্রতি তুমি সেই ব্যবহাব করিও” | এই দ্বইটি বাকোর 
শ্ায় মহং বাক্য ভূমগ্ডলে আর কখন উত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য 
সাম'তত্বের মূল । 

এই সকল তত্ব ধর্মশাস্ত্রোক্তি বলিযা পরি 'হশত হইতে লাগিল, দাসের বন্ধনশুঙ্ঘল 
মোচন হইতে লাগিল । ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ ফিতে লাগিল । 
ততপ্রসাদে রোমকে বর্বরে মিলিত হইয়া, মহাতেজজ্থী, উন্লতিশল, যুদ্ধদুর্মদ জাতি সকল 
সঞ্জাত হইল ৷ তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পুর্বপুরুষ ; আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নত পাঁথবগতে কখন হয় নাই বা হইবে «মত ভরস' 
পূর্বগামী মনুষ্েরা কখন করেন নাই । ইহা! যে ফেবল খ্রীষ্ট ধর্মের ফল, এমত নহে; 
হার অনেক কারণ আছে-িস্ত প্রধান কারণ খ্র্ীয় নীতি এবং গ্রকৃ সাহিত্য এবং 
দর্শন । এবং খ্রীষ্ট ধর্মে যে ফেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে ; ইস্ট এবং আনিষ্ট 
উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল | গ্রীষ্ট ধর্ম সাম্যাত্বক হলেও পরিণামে তংফলে একটি 
গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল । ধর্মযাজক দিগের অত্যন্ত গুভুত্ধ বৃদ্ধি হইয়াছিল । স্পেন, 
ক্রস প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্য এই বৈষম্য বড গুরুতর হইয়াছিল । বিশেষ 
ক্রান্সে তৎসাহত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঠশ্রেণীর মধ্যে ঈদূশ গুরুতর বৈষম্য জন্িয়াছিল 
যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসাঁ মহাবিপ্রব ঘটিয়াছিল । সেই 'মথিত সাগরের একজন 
মন্থনকর্থা ছিলেন--তিনিই তৃতণয় বারের লাম্যতত্ব প্রচারকর্তী। তৃতীয় সাম্যাবতার 
বূসো। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাঁজোব যে অবস্থা ঘটিয়ীছিল, তাহ বর্ণনীয় নহে। 
এই ক্ষ প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই-_প্রয়োজনও নাই । জগদ্ধিখ্যাত, 
বাক্যবিশারদ, পুরা বৃত্ত, সৃশ্ষমদশী বনুস'খ্যক লেখক তাহার প্ু্জ পুষ্জ বর্ণনা করিয়াছেন? 
সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য ৷ দুই একট। বলিলেই আমাদিগের উদ্দেশ 
সাধন হইবে । 

ফার্লাইল ব্যঙ্গ কবিয়া বলিয়াছেন যে, “য আইন অনুসারে একজন ভম্যধিকারা 
মৃগয়া হইতে আসিয়। ছুই জন দাঁন বধ কিয় তাহাদিগের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিতে 
পারিতেন, সে আইন ইদানশীং আর প্রচাঁলত ছিল না! ।” ইদানীং প্রচলিত ছিল ন। ! তবে 
পূর্বে ছিল! “পঞ্চাশং-বংসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি 
কারয়া তাহাবা কি প্রকারে ছাদেব উপব হইতে গডাইয়া পড়ে দেখিয়া আনন্দ লাভ 
করে না ।” সেরাজউদ্দৌন্ল। দেশের অধিপাতি ছিলেন , শারলোয়' উচ্চশ্রেণীর প্র! মাত্র । 

এই ব্যঙ্গে(জিতেই তাংকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়া- 
ছিল, তাহ বুঝা যাইবে । পঞ্চদশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথাভোগা সন্ত ব্যয়শৌগু, স্বার্থপর 
রাজ। ছিলেন । তাহার উপপত্রীগণের পারিহুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্ঠক । 
মাদাম পোম্পান্র ও মাদাম দ্ববারি যে শ্রশ্ব্ধ্য ভোগ ফরিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা 
রাজমহিষীর 1দক্কলঙ্কি কপালেও ঘটে নাঁ। মাদাম দ্ববারির একটি বানরবং কাক্র 
খানসামা ছিল; সে এক স্থানে শাসনকর্তৃত্পদে নিযুক্ত হইয়াছিল__মাদামের আজ্ঞ। | 
লুইর বিলাসভবনের বর্ণন। শুনলে ইন্দরপ্রস্থের দৈবশক্িনিম্মিত। পাগুবীয়া পুরীর পঙ্গে 
তুলনা কর! যায়__সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উংসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার 
তুলনা করিব? জলবং অর্থব্য়,__এদিকে রাজকোষ শুন্য ! রাজকোষ শুন্য, এবং 
প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাগাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শুন্য_ 
প্রজামধ্যে অল্নীভাব, হাহ।কার রব--তবে এ সভাপর্ধের রাজদৃয়, এ নন্দনকাননে এন্ড 
বিলাস-_-এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে ? সেই অন্নাভাবপীড়িত 
প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়। । পিষ্টকে পেষণ করিয়'-__শুষ্ককে শোষণ করিয়া, 
দগ্ধকে দাহন করিয়া দুবারি কুলকলহ্কিননর অলকদাম রত্ররাজিতে শোভিত হয় । আর 
বড় মানুষের ? তাহার এক কপর্দক রাজকোষে অপণ করে না-ফেবল রাজপ্রসাদ 
ভোগ করে । রাজপ্রপাদ অজজ্র, অনস্ত, অপরিমিত-__যে যত পায়, গ্রহণ করে, ফেন না, 
তাহ! পিহইপেষণলব্ধ । কিন্তু রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। 
বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্মযাঞজজকেরা কর দেয় না, রাঁজপুরুষের! কর দেয় না__কেবল 
দীন দুঃখী কৃষকের। কর দেয় । তাহার উপর করসংগ্রাহকদিগের অত্যাচার । মিশাল। 
বলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের নায় ছিল । তাহার দ্বারা দুই লক্ষ 
নিষ্কত্মী ভূমিকে প্রীড়িত করিত । এই পঙ্গপালের রাশি, সর্ববগ্রাস, সর্বনাশ করিত। 
এই প্রকারে পাঁরশোধিত প্রঞ্জাদিগের নিকট আরও আদায় করতে হইলে, নৃতরাং নিষ্ঠুর 
রাজব্যবস্থ।, ভয়ঙ্কর দণ্ডাবধি, নাবিক দাসত্ব, ফাঁসকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশুক 
হইল।” রাজকর ইঞ্জার| বন্দোবস্ত ছিল; ইঞ্জারাদারের এমন আঁধকার ছিল মে, 
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শস্ত্রুঘাতাদির দ্বার! রাজদ্ব আদায় করে । তাহারা তজ্জন্য গ্রজাবধ পর্য্যন্ত কারত। এক 
দিকে রমোগ্যান, বনাবহার, নৃত্যগীত, পরন্ত্রীর সাঁহত প্রণয়, হাফ্যপাঁরহাস, অনন্ত প্রমোদ, 
চিন্তাশুন্ততা আর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসন্ব, 
কাসিকাঠ, প্রাণবধ । পঞ্চদশ লুইর বাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইবপ গুরুতর বৈষম্য । 
এই বৈষম্য কদধ্য, অপবিশুদ্ধ রাজশাসপ্প্রণালীজানত । বসোর গুকতর প্রহারে 
সেই বাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল । তাহার মানস শিষ্ঠের! তাহ। চুণ কৃত 
কবিল। 

শাক্যসিংহ এবং যাঁশুখশষ্ট পবিত্র সত্য কথ! জগতে প্রচার করিয়াছিলেন । এজন্য 
মনুগ্ভলোকে তাহার' যে দেবতা বলিয়। পুজত, ইহা যথাযোগ্য । বসো তাহাদের সমকক্ষ 
ব্যক্তি নহেন। আবামশ্র বিমল সত্যই থে ঠাহ। কর্তৃক ভূমগুলে প্রচাবিত হইয়াছিল, 
এমত নহে । তান মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যেব সহত আনিষ্ককাবক মিথ্যা 
মিশাইয়া, সেই গ্িশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজ।লেব গুণে লোকবিমোঁহিনী 
শক্ত দিয়া, ফবাসীদিগেব হাদয়াধিকারে প্রেবণ করিয়াছিলেন । একে কথাগুলি 
কালোঁপযোঠিনশ, তাহাতে বপে। বাকৃশক্তিতে যথার্থ এন্দ্রজালিক, তাহার প্রেরিত 
সংকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত 
হইল । সকল ফবাসী তাহার মানস শিষ্ঠ হইল ৷ তাহাবা সহ শিক্ষার গুণে ফরাস+- 
বিপ্লব উপস্থিত কাঁবল । 

কসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকতক নিয়ম । স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান 7 
সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, বসো সভ্যতাকে মনুষ্ভজাতির 
গুকতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার কবেন যে, মনুষ্ঠে মনুষ্কে 
নৈসগিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত সেও সভ্যতার দোঁষে__সভ্যতাজনিত 
ভোগাসি পাপানুরক্তি এবং সৃক্ষ্মাসূঙ্ষ্ম বিচারের ফল । অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্ের 
সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমেব আবশ্তক হয় ॥ এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয়; 
নীরোগ শরশরের ফল নীরোগ মন । যখন মনুস্তগণ বন্যাবস্থায়। কাননে কাননে মৃগয়া 
কাঁরয়। বেড়াইত, বৃক্ষ তলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত-_-মল্লমান্র ভাষাশক্িসম্পন্ন, এজধ্য বা্ে- 
দগ্ধ্য জানিত না, যে আকাজ্জার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পুরণ 
নাই, তাহার কিছুই জানিত না, ইহাকে ভালবা(সব, উহাকে বাসিব না, এ আপন, 
ও পর, এক্ত্রী, ৬ পরক্ত্রী, এ সকল বুিত না_সেই অবস্থাকে স্বর্গায় সৃথ মনে কারিয়া, 
মনুষ্থজাতিকে ডাকিয়। বলিয়াছেন, “এই অপূর্ব চিত্র দেখ। ইহার সাহত এখনকার 
দ্ঃখপুর্ণ, পাপপুর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা ধর!” 

যেই মনুগ্ভজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যমাত্রের সমান__নৈসগিক প্রকৃতিতে সমান, এবং 
সম্পাত্তর অধিকারত্েও সমান ৷ এই পৃথিবীর ত্বমিতে রাজ।র যে প্রাকৃতিক অধিকার, 
ভিস্ক্কেরও সেই আধকার | তমি সকপেরই--ফকাহারও নিজস্ব নহে । যখন বলবানে 
ঘুর্বলকে অধিকারহ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ সসস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই 
অপহরণের স্থাক্িত্বাবধানের নাম আইন । 

বে ব্যক্চি সর্ববাদে, কোন ভবৃিখণ্ড চিহিত ফাঁরয়! বালয়াছিল, “ইহ! আমার”, 
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সেই সমাজকর্ত' । যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, “এ ব্যক্তি বঞ্চক, 
তোমরা উহার কথা শুনিও না, বপন্ধর! কাহারও নহেন ; তংপ্রসূত শস্য সকলেরই ।» সে 
মানবজাতির অশেষ উপকার করিত । 

রূসোর এই সকল কথা! অতি ভয়ানক । বলটের শুনিয়' বলিয়াছিলেন, এ সকল 
বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র । এই সফল ঞথার অনুবর্তী হইয় রূসোর মানস শিষ্য প্রুধেন 
বাঁলয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পান্ত। 

জগদ্িখ্যাত ].6 00018 9০০181 নামক গ্রন্থে দসো এই সকল মতের িঞ্চিং 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন | সভ্যাবস্থার তাদুশ দোঁষকণর্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন । 
বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম তির্ণত হয়, সভ্যাবস্থায় 
তৎপরিবর্তে শ্যযায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয় । সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকাবসকে 
অধিকীরণ বলিয়া স্বীবণাব করেন 1 কিন্ত অবস্থাবিশেষে মাত্র প্রথম, যদি ভূমি পর্বে 
অধিকৃত না হইয়া থাঁকে ; দ্বিতীয়, আধিকারশ যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র 
ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়, তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না লইয়া, 
কর্ষণদির দ্বাব। দখল লওয়। হয়, তবে অধিকৃত্ত ভূমি আঁধিকারীর সম্পত্তি । 1. 00708 
9০০12] গ্রন্থের স্তুলোদ্ধেশ্) এই যে, সমাজ সমা'জভুস্তদিগের সন্মতিসূষ্ট ৷ ঘেমন পাঁচ জন 
ব্যবসাদাব মিলিয়া, পরম্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বাবা বদ্ধ হইয়া, একটি জযেন্ট ধক 
ফোম্পানশ সৃষ্ট করেন, রূসোর মতে সমাজ, রাঁজা, শাসন, এ সকল সেইরূপে লোকের 
মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা সৃষ্ট । এ কথার ফল আত গুরুতর । তোমায আমায় চুক্তি 
হইয়াছে যে, তুমি আমীর জমী চাঁষয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং 
গৃহে স্থান দিব । তুমি যে দিন আমার ভূঁমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার 
গলদেশে হ্তার্পণ করিয়! গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ 
করিলাম ৷ এই কাধ্য ম্ায়সঙ্গত হইল | তেমনি যদি রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র 
হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, “হুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ ৷ প্রজ।র 
মঙ্গল কাঁরবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাঁজা ; তোমার কাধ্য আমাদের মক্রল করা, আমাদের 
ক্ষার্ধ্য তোমাকে করদাঁন ও তোমার আজ্ঞাপালন | তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর 
না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব না। তুমি 
রতসিংহাঁসন হইতে অবতরণ কর 1” 

অতএব যে দিন 1,6 00081 9০০181 প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসণ রাজার 
হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল | 16 0901021 900181 এস্থের চরম ফল ষোড়শ লুইর 
সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাপদণ্ড । ফরাসীবিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই 
গ্রন্থে । সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র, এই গ্রস্থোক্ত বাণী । 

সেই ফরাসাঁবিপ্রবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম চুপ্ত হইল; 
সম্্রান্ত লোফের সম্প্রদায় জুপ্ত হইল ; প্রুরাতন গ্রশষ্টীয় ধর্ম গেল, ধর্্মযাজকসন্প্রদায় গেল ; 
মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্যন্ত জুগ্ধ হইল-_-অনন্তপ্রবাহিত শো িতভ্রোতে সকল ধূইয়া 
গেল । ফালে আবার সকলই হইল, কিন্ত যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রার নুতন 
ফলেবর প্রাপ্ত হইল । ইউরোপে নুতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল- মনুষ্জাতির, স্থায়ী গঙ্গল, 


সাম্য ৫০৭ 


সিদ্ধ হইল । রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনস্তকালস্থায়িনী কণত্তি সংস্থাপিতা হইল । ফেন না, 
সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক-_সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দেক সত্যে নিম্মিত । 

ফরাসাবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্গেন্ট সিদ্ধ হইল । কিন্তু “ভূমি সাধারণের” এই 
খা বলিয়া সো যে মহাৰৃক্ষের ব্জ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নৃতন ফল 
ফিতে লাগিল । অগ্যাঁপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ । “কমুযানিজমৃ” সেই বৃক্ষের 
ফল । “ইণ্টারন্যাশনল” সেই বৃক্ষের ফল । এ সকলের যংকিঞ্চিং পরিচয় দিব । 

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পাত্ত ব্যক্তিবশেষের । আমার বাড়ী, তোমার 
ভূমি, তাহার বৃক্ষ । কিন্ত ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত 
নহে । ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ন! ইয়া, সর্বলোকসাধারণের সম্পর্তি হইতে পারে । এই 
সর্ঘলোকপালিঞা বদুন্ধরা' কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন 
ভূম)ঁধকারার জন্য সৃষ্ট হয় নাই । অতএব ভূমির উপর সকঙ্গেরই সমান অধিকার থাকা 
কর্তব্য | সর্ববিঘ্াবনীশিনী বাক্শক্তির বলে, এই কথা কসো পৃথিবীর মধ্যে আদৃতা! 
করাইয়াছলেন | ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পাগুতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তিমাত্রেরই 
সাধারণত স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । 

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মুল্ধন, যাহার দ্বাবা অনা ধনে উৎপাত্তি হইবে, তাহা 
সর্ববলোকের সাধারণ সম্পাত্ত হউক । যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্বলোকে সমভাগে 
বণ্টন করিয়া লউক | ইহাঁতে বড লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না! ; সকলেই 
সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে । সকলেই সমান ভাগের ধনের অধিকার । ইহাই প্রকৃত 
কম্যুনিজম্‌ | ইহার প্রচাঁরকর্ত। ওয়েন, লুই বাং, এবং কাবে । ফিস্ত সাধারণ কম্যুনিষ্ট, 
বভ্শ্রমী এবং অল্পশ্রমী, কম্মিঠ এবং অকন্সিষ্ঠ, সকলেই যেকপ ধনের সমাঁনভাগী কারিতে 
চাহেন, ুই ব্রাং সে মতাবলম্বী নহেন । তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া 
কর্তব্য। যে মতসেন্টসাইমনিজমূ বলিয়। বিখ্যাত, তাহণর অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে 
সমভাবে ধনভোগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান 
পারশ্রম কাঁরবে এমত নহে । যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্ষ্যের উপযুক্ত, সে 
তেমনি পাঁরশ্রম কাঁরবে ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ৷ কার্য্ের গুরুত্ব, এবং 
কণ্মকারকের গুপান্বসারে বেতন প্রদত্ত হইবে । যে যাহার যোগা, তাহাতে তাহাকে 'ন্যুজ 
কারবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ এবং সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্য 
ফৃতকগুলিন কতৃপক্ষ থাঁকিবেন । ভূমি ও ধনোংপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের । 
ইত্যাদি । 

ফুরীরিজমূ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা। কিন্ত এ সম্প্রদায়ের এমন 
মত নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না । সম্পত্তির বৈশেষিকতা, 
এবং উত্ভরাধিকাঁরতাও ইহাদের অনুমত । ই*হারা বলেন য, দুই সহস্র বা তদ্রুপ সংখা 
লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোংপাদন করিবে । এইবূপ পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের ছারা 
ধনোৎপাতি হইতে থাকিবে । তাহারা আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত 
ক্ষারিবে ৷ মূলধনের পার্থক্য থাকিবে । উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে 
দফজফে বিতরিত হইবে । যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা! পাইবে । যাহা অবশিষ্ট 
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থাকিবে, শ্রমকারা, মূলধনাধিকারণ, এবং কর্মানিপুণাদগের মধ্যে কোন নিয়মিত 
পরিমাণে তাহ! বিভক্ত হইবে । যে যেমন গুণবান্‌, সে তদ্বপয়ুক্ত পাইবে | ইত্যাদি । 

ভূঁসম্পাত্তর উত্তরাধিকাঁরিত্‌ সম্বন্ধে বৃত মহাত্ম। জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাঁরও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাঁও সাম)তত্বের অন্তর্গত । যিনি উপাজ্জনকর্তী, 
উপাজ্জিত সম্পার্ততে তাহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল্‌ স্বীকার করেন । যে যাহা 
আপন পাঁরশ্রমে বা গুণে উপাঞ্জন করিয়াছেন, তাহ! অপধ্যাপ্ত হইলেও তাহার 
যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জাবনান্তেও যাহণকে ইচ্ছ, তাহাকে দিয়] যাইবার তাহার 
আঁধকাঁর আছে । কিন্তু যদি আপন জাবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যাঁয়, তবে তাহার 
ত্ক্ত সম্পার্ত একা ভোগ করিবার আঁধকার কাহধও নাই । রাম যে সম্পত্তি উপার্জন 
করিফ্াছে, তাহাতে দশ সহত্র লোক প্রতিপাঁলিত হইতে পারে, কিন্তু বাম উপাঞ্জন 
করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বই জনকে বাঞ্চত করিয়া, একা ভোগের 
অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুক্রকে ব। অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ 
কিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও দিয়। না গেল, তবে কেবল 
ব্যবস্থার বলে, তাহার পুজ্ঞও কেন একা আঁধকারী হয়? অধিকার উপাজ্জন কর্তার, 
তাহার পুল্রের নহে । যেখানে আধকারী বিয়া যায় নাই যে, আমার পুজ্র সকল 
ভোগ কারিবে, সেখানে পুজ্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে 
আঁধকারী। 

তবে পিতী পুত্রকে এই ছুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাঁহাতে সে কষ্ট না পায়, 
দুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্তব্য । পিতৃসম্পাত্তর যে অংশ রাশিলে এই 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয়, পুজ্জের তাহা বিনা দানেও প্রাপা । কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার 
প্রাপ্য নহে । মিল্‌ বলেন, জারজ পু্রের অপেক্ষা অন্য পুঞ্রের কিছুমাত্র আধকার নাই,-_ 
উওয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী । কিন্ত এরূপ যাহা কিছু আধকার, 
তাহা সন্তানের । প্ুজ্রের অবর্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্বসম্পাস্ততে একাধিকারী 
হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই । যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পা্ত 
হইতে সন্তানের আবশ্বকণয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য । 
যাহার সম্ভান ন*ই, তাহার সমুদয় সম্পাত্ততেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য । 
বাস্তাবক উত্তরাধিক রিতস ্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্য্ত 
হয় নাই । বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধন্মশান্ত্র কিছু ভাল; হিন্ৃধর্মশান্ত 
অপেক্ষ, সরা আরও ভাল ৷ কিন্ত সকলই অন্যায়পূর্ণ । এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের 
অগ্রাহ্থ, এবং মূর্থের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্ত একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবার 
সর্বত্র ঈলিবে | 

সামযতত্বের শেষাংশও এই চিরন্মরণীয় মহাত্মার প্রগারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান! 
এক্ষণে সূশিক্ষাঁয়, বিজ্ঞানে, রাজকার্ষ্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকার” 
জ্ীলোক অনধিকাঁরণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, লারাীঁজাতিও এ সফলের, 
আধিকারী । তাহারা থে পারবে না, উপন্ক্ত নহে, এ নকল 'চরপ্লচলিত্‌ লোক 
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ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ মত ইউবোপে গ্রাহা হইয়া, ফলে পাঁবণত হইতেছে । 
আমাদিগের দেশে এ সফল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে । 

সাম্যতত্বসন্বন্ধে সার কথ! প্রুনর্ববার উক্ত কাবিতে হইল । মনুষ্ঠে মনুষ্ে সমীন । 
কিস্ত এ কথাব এমত উদ্দেশ্ট নহে যে, সফল অবস্থার সকল মনুষ্ই, সকল অবস্থার সকল 
মনুষ্ঠের সঙ্গে সমান । নৈসগ্সিক তারতম্য আছে , কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ; কেহ 
বুদ্ধিমান্‌, কেহ বুদ্ধহীন। নৈসগিক তারতম্যে সামাঁজক তাবতম্য অবশ্থট ঘটিবে ; ষে 
বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ট, সে আজ্ঞাদাত! ; যে বুদ্ধিহ*ন এবং দুর্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্ঠ 
হইবে । রূসোও এ কথা স্বীক্ষার করিয়াছেন । কিস্ত সাম্যতত্বের তাংপর্ষ্য এই যে. 
সামাজিক বৈষম্য, নৈসগিক বৈষমোর ফল, তাহার আতিরিক্ত বৈষম্য ম্যায়বিকদ্ধ, এবং 
মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর । যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, 
তাহার অনেকগুলি এইবপ অগপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ । সেই ব্যবস্থাগুজির সংশোধন না 
হইলে, মনুষ্জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই । মিল এক স্থানে বাঁলয়াছেন, এক্ষণকার যত 
ব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র । ইহা সত্য কথা । কিন্ত সম্পূর্ণ 
সংশোধন কালসাপেক্ষ । তাই বলিয়া কেহ ন! মনে করেন যে, আম জন্মগুণে বড় 
লোক হইয়াছ, অন্বে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে । তুমি যে উচ্চ কূলে জন্মিয়াছ, সে 
তোমার ফোন গুণে নহে? অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে সে তাহার দোষে নহে । অত এব 
পৃথিবীর সুখে তোমার যে আধকার, নশচকুলোৎপন্নেবও সেই অধিকার । তাহার সুখের 
বিদ্বকারশ হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই-_-তোমার সমকক্ষ । যিনি 
শ্যায়্বিরদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পাত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়, দোর্দগু প্রচণ্ড 
প্রতাপান্বিত মহারাজা ধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাহারও যেন স্মরণ থাকে যে, 
বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তীাঙ্গর সমকক্ষ, এবং তাহার ভ্রাতা । জন্য, (দাষগুণের 
অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তান একা ভোগ 
কাঁরিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার হ্যায়সঙ্গত অধিকারণী । 
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আমরা যদি পরাণ মণ্ডলের কথা পাঁড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিধি 
সাবন্তারে না দিয়া থাকিতে পারি না । জমীদারের এশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু 
যাহার] সম্বাদপত্র লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া বঙ্গলমণজের উদ্ধারের ছেষ্টা করিয়। বেড়ান, 
ভাহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবশেষ অবগত নহেন ৷ সাম্যতত্ব বুধাইতে গিয়া সে 
বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বদন্ধরা কাহ'রও নহে, তাহা 
তবম্যাধকািবর্গ বন্টন কারিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহ। কিছু বালিতে হইল । 

যতক্ষণ জমাদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরণর মধ্যে রাঙ্ল সা্স প্রোরত দ্লিপ্ধীলোকে 
স্রী কদ্যার গৌরকাস্তির উপর হণীারফদামের শোভা নিরণক্ষপ করিতেছেন, ততক্ষণ পরা 
অগ্ডগ। পৃজসহিত দুই প্রহরের রোডে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাটু কাদার উপর 
দিয়! দুইট! আস্িচর্দাবিশিষট বদে তোতা হালে তাহার ভোগের জন্য চাষকর্ধ নর্বধাহ 
ক্ারতেছে ৷ উহাদের এই ভা্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া 
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যাইতেছে, তাহার 1প্বারণ জন্য অঞ্জাল করিয়া! মাঠের কর্দম পান কাঁরিতেছে ; ক্ষুধায় 
প্রাণ যাইতেছে, কিন্ত এখন বাড়গ গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। 
সন্ধযাবেলা গিয়! উহার! ভাঙ্গ] পাতরে রাঙ্গ। রাজ! বড় ঝড় ভাত, লুণ লঙ্কা দিয়া আধপেটা 
থাইবে। তাহার পর ছেঁড়। মাহবরে, না হয়, ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে 
উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একইাট্র কাদায় কাজ 
কারিতে যাইবে-_যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহ।জন, পথ হইতে ধাঁরয়া লইয়া 
গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখবে, কাজ হইবে নী । নয়ত, চধষিবার সময় জমীদার 
জমীখানি কাঁড়য়। লইবে, তাহ! হইলে সে বংসর কি করিবে ? উপবাস--সপারবারে 
উপবাস ! 

পৌষ মাসে ধাঁন কাঁটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্ত খাজানা দিল । কেহ কিস্তি 
পরিশোধ করিল--কাহার বাকি রহিল । ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় 
তুলিয়া, সময়মত হাটে লইয়। গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বংসরের খাজানা পরিশোধ 
করিতে চৈত্র মাসে জমশদারের কাছারিতে আসিল । পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি 
পাঁচ টাকা, চাঁর টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে । আর চৈত্রের কিস্তি তিন 
টাকা । মোটে চার টাকা সে দিতে আসিয়াছে । গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন ॥ 
হিসাব করিয়া বলিলেন, “তোমার পৌষের কিক্তির তিন টাকা বাকি আছে” । পরাণ 
মণ্ডল অনেক চীংকার করিল-- দোহাই পাড়িল_হয় ত দাখিলা দেখাইতে পাঁরিল, 
নয়তনা। হয়ত গোমন্তা দাখিল দেয় নাই, নয়ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় 
দুই টাক1 লাখিয়া দিয়াছে । যাহা হউক, তিন টাকা থাকি স্বীকার না করিলে সে 
আঁখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্ত। সেই তিন টাকাকে তের টাকা 
করিয়া নালিশ করিবে । স্ৃতরাং পরাণ মণ্ডল তন টাঁকা বাঁক স্বীকার করিল। 
মনে কর, তিন টাঁকাঁই তাহার যথার্থ দেন। । তখন গোমন্ত। পদ কষিল । জমিদারী 
নারিক টাকায় চারি আনা । তিন বংসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা । 
তিন টাকা বাকির সদ ৮০ আনা । পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল ৷ পরে 
চৈত্রের কিস্তি তিন টাক। দিল । তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় 
দুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২২ টাঁকার জম! রাখে । তাহাকে হিসাবানা ১১ টাকা 
দিতে হইল । তাহ।র পর পার্রণী। নাথব, গোমস্ত।, তহশীলদার, মুসার, পাইক, 
সকলেই পার্বণীর হকদার । মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় 
হইল । সকলে ভাগ করিয়া লইলেন । পরাণ মগ্ডলকে তজ্জন্য আর দ্বই টাকা 
দিতে হইবে । 

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার কারি । 
তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা! এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, 
অবশিষ্ট সকল নায়েব গোমস্তার উদরে গেল । সেকাহার দোষ? জমণদার যে বেতনে 
দ্বারবান্‌ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা 
কিছু কম । সৃতরাং এ সব না কারিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল 
জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাহার কার্পপ্যের ফল। প্রজার দিকট 
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হইতে তাহার লোকে আপন উদরপুগ্ির জন্য অপহরণ কারতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি 
কি? তাহার কথা কাহবার কি প্রয়োজন আছে ? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণযাহ উপস্থিত । পরাণ পুণ্যাহ্রে কিস্তিতে 
দুই টাক খাঁজান। দিয় থাকে । তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা । শুভ 
প্রণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাও দিল। হয় ত 
জমনদারেবা অনেক শাঁরক, প্রত।ককে পৃথক পৃথক্‌ নজর দিতে হইবে । তাহাও দিল। 
তাহাব পব নায়েব মহাশয় আছেন-_তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাও 
দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়ের | তাহাদের ন্যায্য পাওনাতাহারাও পাইলেন । যে 
প্রজার অথ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়। গেল-তাহার কাছে বাকি পাঁহল। সময়ান্তরে 
আদায় হইবে । 

পরাণ মণ্ডল সব দিয় থুইয়া ঘরে গিয়৷ দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। 
এঁদকে চাষের সময় উপাস্থত। তাহার খরচ আছে । 1কন্ত ইহাতে পরাণ ভীত 
নহে । এ ত প্রতি বংসরেই ঘটিয়। থাকে । ভরসা, মহাজন । পরাণ মহাজনের 
কাছে গেল । দেড়ী সুদে ধান লইয়। আসিল । আবার আগামী বংসর তাহ সুপ সমেত 
শুঁধয়া নিঃস্ব হইবে । চাঁষা 1চরকাল ধার কারয়া খায়, চিরকাল দেড়া সুদ দেয়। 
ইহাতে প্রাজার [নঃস্থ হইবার সপ্তাীবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই 
মহখজন । গ্রামের মধ্যে তাহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে । পরাণ সেইখান 
হইতে ধান লইয়। আসিল । এরূপ জমাদারের ব্যবসায় মন্দ নহে । স্বয়ং 'প্রজার 
অর্থাপচ্ছরণ কারয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পবিশেষে কঞজ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়শ 
সদ ভোগ করেন । এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত কারিতে পারেন, ততই 
তাহার লাভ । 

সকল বংসর সমান নহে । কোন বংসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসব জন্মে না । 
অতিথষ্টি আছে, অনাৰৃষ্টি আছে, অকাল€ৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য 
আছে, অন্য কাটের দৌরাত্মযও আছে । যাঁদ ফসলের সুলক্ষণ দেখে তবেই মহাজন 
কঞ্জ দেয়, নচেং দেয় না । কেন না, মহাজন [বলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে 
কৃষক খণ পাঁরশোধ করিতে পারিবে না । তথন কৃষক নিরুপায় । অন্নাভাবে 
সপরিবারে প্রাণে মারা যায় । কথন ভরসার মধ্যে বন্য অখাগ্ঠ ফলমূল, কথন ভরসা 
“রিলিফ+, কখন ভিক্ষ।, কখন ভরস| কেবল জগদীশ্ুর । অল্পসংখ্যক মহ।আ! ভিন্ন 
কোন জমীদারহই এমন দ্বঃসময়ে প্রজার ভরসাস্থল নহে । মনে কর্প, সে বার স্ববৎসর । 
পরাণ মণ্ডল কঞ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল । 

পরে ভাপ্রের কান্ত আসিল । পরাণের আর কিছু নাই, দিতে পারিল না। 
পাইক, পিয়াদা, নগদণী, হালশাহানী, কোটাল বা তদ্রপ কোন নামধারী মহাত্ম। তাগাদায় 
আসলেন । হয়ত কিছু করিতে না পাঁরয়্া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন । 
নয় ত পরাণ কঞ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দূর্বহাদ্ধি ঘটিল--সে 
পিয়াদার সঙ্গে বচস। করিল ৷ পিয়াদ] ফিরিয়া গিয়। গোমন্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল 
আপনাকে শ্বালা বলিয়াছে ।” তখন পরাণকে ধাঁরিতে তিন জন পিয়াদ। ছুটিল । তাহার৷ 
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পরাণকে মাটি ছাড়া ফারিয়া লইয়া আদিল । কাছারতে আসিয়াই পরাণ কিছু 
সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল-_শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল । গোমন্তা তাহার 
পাঁচগুণ জঁরমান! ফরিলেন | তাহার উপব পিয়াদার রোজ । পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম 
হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর । যাঁদ পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে 
টাক। দিয়! খালাস করিয়। আনিল। নচেং পরাণ এক টিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, 
সাত দিন, কাছ'রিতে রাহল । হয় ত, পরাণের মা কিন্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার 
করিল । সবৃ ইন্সপেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনফ্টেবল পাঠাইলেন | 
ফনেষ্টবল সাহেব--দিন দ্বনিয়ার মালিক_কাছারিতে আসিয়া জকিয়া বাসিলেন। 
পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া_একটু কীদীকাটা আরম্ভ কারল। কনস্টেবল সাহেব 
একটু ধুমপান কারতে লাগিলেন কিন্ত “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও 
জমীদারের বেতনতুকৃ--বৎসরে দ্বই তিন বার পার্ববণী পান, বড় উড়িবার বল নাই । সে 
[দিনও সর্বসুখময় পরমপবিত্রমৃত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন । এই আশ্চর্য চক্র 
দৃহিমাত্রেই মনুষ্তের হদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়__ভঙ্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি 
গোমন্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল না । 
পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক-_পে প্রুকুর ধারে তালতলায় নুকাইয়া ছিল--আমি ডাঁক 
দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখ। দিল |” মোকদম। ফাঁসিয়! গেল । 

প্রজ। ধারয়া লইয়া গিয়া কাছারতে আটক রাখা, মারপিট কর।, জরিমানা করা, 
ফেবল খাজানা বাকির জন্ত হয়, এমত নহে । যেসে কারণে হয়। আজি গোপাল 
মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিত প্রণামী দিয়। নাঁজিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে 
লইয়| খায় না”-__তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল । আজ ন্পোল মণ্ডল এরূপ 
মঙ্গলাচরণ কারয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভগিন নর সঙ্গে প্রসক্তি কারয়াছে” 
- অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল । আজ সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা 
ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে-_অমাঁন পরাণকে ধাঁরতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ 
জমীদারের হইয়। মিথ্য সাক্ষ্য দিতে নাগাঁজ, অমানি তাহাকে ধারতে লোক ছুটিল। 

গোমস্ত। মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় কাঁরয়াই হউক বা জামিন লইয়াই 
হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত কারবার আশায়ই হউক বা 
পুনর্ধব।র পুলিশ আসার আশঙ্কায় হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই 
বঁলিয়াই হউক, পপ়্াণ মগ্ডলকে ছাড়িয়। দলেন । পরাণ ঘরে গিয়া চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত 
হইল । উত্তম ফসল জণ্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ ব! 
ভ্রাতুপপুত্রের অন্নপ্রাণন । বরাদ্দ দুই হাজার টাকা । মহলে মাঙ্গন চাঁড়ল। সকল 
প্রজ। টাকার উপর 1০ আনা দিবে । তাহাতে পচ হাজার টাক। উঠিবে। ছুই হাজার 
অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে_-তিন হাঁজার জমীদারের 'সিন্দুকে উঠিবে । 

যে প্রজা পারিল, সে দিল-_পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই--সে দিতে পারিল 
না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার 
স্থির ফারিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ কাঁরবেন । তাহার আগমন হইল- গ্রাম 


পবত্র হইল। 
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তখন বড় বড় কালে! ফালো পাটা আনয়া মগুলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে 
লাগিল । বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতল1, ম্বগাল উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে 
লাগিল। বড় বড় কালো কালো! বার্তাকু, গোল আলু, কপি, লাইু*টিতে ঘর প্রায় 
যাইতে লাগিল । দধি দৃপ্ধ ঘ্ৃত নবনশতের ত কথা নাই । প্রজাঁদগের ভক্তি অচলা, 
কিন্ত বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত 
উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল । 

কিন্ত সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমন” “নজর”, বা 
“সেলাম” দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে %০ বসিল। কিন্তু সকলে এত 
পারেনা । যেপারিল, সেছিল। যেপারিল না, সে কাচারিতে কয়েদ হইল, অথব! 
তাহার দেনা বাকির সামিল হইল । 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহ।র ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে । 
তাহাতে গোমন্তার চোখ পড়ল । তানি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন । দরখাস্তের তাৎপর্য এই, 
“পরাণ মণ্ডলের নিকট খাঁজান। বাঁক, আমর] তাহার ধান্য ক্রোক কারব । কিন্ত পরাণ 
বড় দাক্াবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক 
জমায়ত করিয়াছে । অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক |” গোমস্তা 
নিরীহ ভাঁল মানুষ, কেবল পরাপ মণ্ডলের যত অত্যাচার । স্ৃতরাং আদালত হইতে 
পিয়াদা নিযুক্ত হইল । পিয়াদ। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় 
আভভ্ভুত হইল । দীড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের 
কাছারিতে পাঠাইয়া দিল । ইহার নাম ““ক্রোক সহায়তা” । 

পরাণ দেখিল সর্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পারশোধ করিতে পারিব না, 
জমশীদারের খাজানাও দিতে পাঁরিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ 
সাঁহয়াছিল-_কুমীরের সঙ্গে বাণ করিয়া জলে বাস করা চলে না । পরাণ মণ্ডল শুনিল 
যে, ইহাঁর জন্য নালিশ চলে । পরাণ নাঁলশ কাঁরয়া দেখিবে । কফিস্ত সে ত সোজা 
কথা নহে । আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় 
নাই। স্টাম্পের মৃল্য চাই , উকঞলের ফিস্‌ চাই ; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই ; 
সাক্ষীর খোরাক চাই ; সাক্ষীদের পারিতোষক আছে; হয়ত আমশীন খরচ! লাশিবে। 
এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু ফিছুর প্রত্যাশা রাখেন । পরাণ নিংস্ব। 
তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল । ইহার অপেক্ষা তাহার 
গলায় দঁড় দিয়া মর। ভাল ছিল । 

অমি জমশদারের পক্ষ হইতে পালট! নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ভ্রোক অদ্ধল 
করিয়া সকল ধান কাটিয়। লইয়া বিক্রয় কাঁরয়াছে । সাক্ষণরা সকল জমণদারের প্রজা-_ 
সুতরাং জমীদারের বশীত্ুঁত ; স্লেহে নয় ভয়ে বশীভূত । সুতরাং তাহার পক্ষেই লাক্ষ্য 
দিল । পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবন্ভী । সফলেই বাঁলল, পরাণ ক্রোক 
কাঁরয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমণীদারের নাজিশ ডিক্রী হইল, পরাপের নালিশ 
ভিস্মস্‌ হইল । ইহাতে পরাপের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, 


ব (১ম)--৩৩ 


৫১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দ্বিতীয়তঃ, ছুই মোকদ্দমমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতশয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই 
নিজের খরচা ঘর হইতে গেল । 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে ? যদি জমি বেচিয়া 
দিতে পারিল, তবে দিল ; নচেং জেলে গেল , অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । 

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুালিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক 
বংসর মধ্যে হইয়া! থাকে বা সকল জমীদারই এনপ করিয়। থাকেন । তাহ হইলে দেশ 
রক্ষা হইত না । পরাণ মণল কপ্পিত ব্যাক্ত-_একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমশীদারের যত প্রকার অত্যাচার কারিয়া 
থাকেন, তাহ বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্তট । আজি একজনের উপর একরূপ, কাল 
অন্য প্রজার উপর অনুরূপ পীড়ন হইয়। থাকে । 

জমশীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত 
নহে । জমাীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রফমে টাকা আদায় কর! 
হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্বত্র এক রকম নহে; এক স্থানে 
সকলের এক নিক্সম নহে » অনেফের ফোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় 
ফরেন । 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে । 

প্রথমতঃ, আমরা পুর্বেই বাঁলয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন 
দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভৃস্বামী- 
দিগের কোন অত্যাচার নাই-যাহা আছে তাহ] তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং আভিমত- 
বিরুদ্ধে, নায়েব গোমন্তাগণের ছ্বারায় হয় । মফযস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার 
আছেন, ভাহাদিগেরও প্রায় এপ । বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত আঁধক 
নহে ;__অনেফ বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই । সামান্য সামান্য ঘরেই 
অত্যাচার আধক | ধাহার জমশদারশ হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধর্মাচরণ করিয়া 
প্রজাদগের নিকট আর পাঁচশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাহার মনে প্রবৃতি 
দুর্বল! হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু ষীহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত 
আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাহার মারপিট করিয়া 
আর ফিছু সংগ্রহ ফরিবার ইচ্ছা স্বৃতরাং বলবতী হইবে । আবার যাহারা নিজে 
জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাঁজানা আদায় করেন, তাহাদের অপেক্ষা পতনশদার, 
দরপত্তনশদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক । আমর! সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল 
জমীদার শব্ধ ব্যবহার করিয়াছি । জমাঁদার অর্থে ফরগ্রাহণ বুবিতে হইবে । ইহারা 
জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পতনি 
গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই ভাহাঁদগফে লাভ পোষাইয়। লইতে হইবে । 
মধ্যবর্তী তালুক্ষের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর । 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহাব অনেষেই 
জমীদারের অজ্ঞাতে, ফখন বা অভিমতাবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্ত! প্রভৃতি দ্বার! হইয়া) 
প্রাকে। প্রজার উপর যে ফোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না । 


সাম্য ১৫ 


তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারশীর গ্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা 
দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের 
সর্বনাশ হয়। কিন্ত এততসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না 
হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। 

ধাহার! জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তীহাদগের বিরোধী । 
জমীদারাদিগের দ্বারা অনেক সংকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে । গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে 
বছ্যালয় সংস্থাঁপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া 
বিদ্যোপার্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে । জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিং- 
সালয়, রথ্যা, আতথিশালা ইত্যাদ সৃজন করিয়া! সাধারণের উপকার করিতেছেন । 
আমাদিগের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো ফথা 
রলে, সে কেবল জমীদারের ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিএশ্ন_ জমিদারদের সমাজ । 
অতএব জমনদ1রাদগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ । এই সম্প্রদায়ভুক্ত 
কোন কোন লোকের দ্বার যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক । 
এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদ'রদিগের হাত; যদ কোন পারবারে পাঁচ ভাই 
থাকে, তাহার মধ্যে দ্বই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দৃশ্চারিত্র ভ্রাতৃদ্বঘ্পের 
চারত্র সংশোধন জন্য যত করেন । জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই 
যে, তাহারাও সেইরূপ ফরুন। সেই কথা বিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । 
আমরা রাজপুরুষাঁদগকে জানাইতোছি না-_-জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমাদার- 
দিগের কাছেই আমাদের নালিশ । ইহা ভ্রীহাদগের অসাধ্য নহে । সকল দণ্ড 
অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা গুরুতর, 
এবং কাধ্যকরী । যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয় চোর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বাঁলিয়া দ্বাণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। 
এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে । জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড 
'জমীদারেরই হাত, অপর জমীদারের নিকট ঘ্বৃণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার 
ভয় থাকিলে অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দ্র্ববৃত্তি ত্যাগ কারবে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এ দেশীয় কৃষকাদগের এ দুর্ঘিশা কিসে হইল ? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা 
হইতে জন্মিল ? সাম্য নতি বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা সাবস্তারে বলতেছি । 

ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশ। আজি কালি হয় 
নাই। ভারতবষীয় ইতর লোকের অনুন্নাতি ধারাবাহিক ; যতাঁদন হইতে ভারতবর্ষে 
সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততাদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দশার সূত্রপাত । 
পাশ্চাত্যের! ফথায় বলেন একদিনে রোমবগরণী নিম্সিতা হয় নাই। এদেশের 
কৃষকাদগের ঘুর্দীশাও দই এফ শত বংসরে ঘটে নাই। কি গ্কারণে ভারতবর্ষের প্রজা 
চিরকাল উল্নতিহীন, অস্ত আময় তাহার অনুসন্ধানে-প্রবৃত্ত হইব । 


৫১৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা! বকৃল সাহেবের 'স্থুল কথা । বকৃল্‌ 
বলেন যে, জ্ঞান উন্নতি ভিন্ন নৌতিক উন্নত নাই | সে কথায় আমরা অনুমোদন 
কটি না, কিন্ত জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না । জ্ঞান আপনি জন্মে না; আতিশয 
শ্রমলভ্য । কেহ যদি বিদ্ঠালোচনায় রত না হয় বে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ 
হইবে না। কিন্তু বি্ালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্তক। বিছ্যালোচনার পুর্বে 
উদরপোষণ চাই; অনাভারে কেহ জ্ঞানালোচনা কবিবে না। যদি সকলকেই 
আহারাম্বেষণে ব্যাতব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে ফাহারও জ্ঞানীলোচনার অবকাশ হয় 
না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্টক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় 
শারীরিক শ্রম বাতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে । অন্যে পরিশ্রম করিবে, 
উ্রাহারা বসিয়া বিদ্যালোচন। কারিবেন । যদি শ্রমোপজীবীরা সকলেই কেবল আত্ম- 
ভরণপোষণের যোগ্য খাছ্য উৎপন্ন করে, তাহ হইলে এরূপ ঘটিবে না , কেন না, যাঁহা। 
জন্মিবে, তাহ] শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকবে না। কিন্তু 
যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষ। আধক উৎপাদন 
করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে ) তদ্দারা শ্রমবিরত 
ব্যক্তির! প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন কাঁরতে পারেন । তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব | 
উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রাঁহল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে । অতএক 
সভ্যতার উদয়ের পুর্বে প্রথমে আবশ্তক- সামাজিক ধনসঞ্চয়ন । 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না । যেখানে হয়, সে দেশ 
সভ্য হয় । যে দেশে হয়না, সে দেশ অসভ্য থাকে । কি কি কারণে দেশবিদেশে 
আদিম ধনসঞ্চয় হইয়! থাঁকে £ দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । 
প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে দেশের ভূমি উর্ধরা, সে দেশে সহজে আঁধক শস্য 
উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমৌপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু 
অবশিষ্ট থাকিয়। সঞ্চিত হইবে । দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা । 
শীতোঞ্চতার ফল দ্বিবধ । প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্লাহার 
আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক । এই কথা ক্ষতকগঁল স্বাভাবিক 
নিয়মের উপর নিভর রে, তাহ! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লাখবার স্থান নাই; আমরা 
এতদংশ বকৃলের গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়া লিখিতেছি ; কৌতুহলাবশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ 
দেখিবেন। যেদেশের লোকের সাধারণত: অল্প খাছ্ের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে 
সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । উঞ্ণতাঁর দ্বিতীয় ফল, বকৃল্‌ এই 
বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারখরিক তাপজনক খাগ্যের তত আবশ্যক হয় না । 
যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাগ্যের আধক আবশ্যক । শারীরিক 
তাপ শ্বাসগত বায়ুর অগ্জানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের রাসায়ানক সংযোগের 
ফল । অতএব যে খাছ্যে কার্ধন আধক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য । 
মাংসাদিতেই অধিক কার্বন ৷ অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ, 
প্রয়োজন । উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্তক--বনজের আধিক আবশ্তক * 


সাম্য ৫১৯৭ 


বনজ সহজে প্রাপ্য কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পণ্ড তর্লভ । অতএব 
উষ্ণদেশের খাছ্য অপেক্ষাকৃত সলভ । খাছ সুলভ বাঁলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়। 

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভঁমিও উর্ববর। ৷ সৃতরাঁং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্ব 
ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব । এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পুর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় 
হইয়াছিল । ধনাধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কায়ক পারিশ্রম হইতে অবসর লইয়া, 
জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পাঁরিয়াঁছলেন । তাহাঁদগের অজিত ও প্রচারিত 
জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যত| । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমর! ত্রান্মণদিগের 
কথা বলিতেছি । 

কিন্তু এইরূপ প্রথমকাঁলিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যেযে 
নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল ন।_সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার 
দর্দশা ঘটিল । প্রভ।তেই মেঘাচ্ছন্ন ? বাঁলতরু ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে । 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল । 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার 
আবশ্তকত| নাই বলিয়। তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাঁদিত অতারন্ত খাচ্ছে 
তাহাদের ভরণপোষণ হয় । যাহাঁব! শ্রম কবে না, তাহাঁদেরই কেবল সাবকাশ ; 
সতরাঁং চিত্ত।, শিক্ষা, ইত্যাদিতে তাহাঁদিগেরই একাধিকার । যে চিন্তা করে, শিক্ষা 
পায়, অথাং যাহার বুদ্ধি মাঁজ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী 
হয় * সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাঁদিগেরই প্রধানত্ব হয় । যাহার! শ্রমোপজীবী, তাহারা 
ইহাপিগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে । অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপাস্থিত হইল ৷ স্ত এ 
বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না । এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে । 

বুদ্ধ2াপজবার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বার! শ্রমৌপজীবাীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা 
শ্রমোপজাবাঁর অজ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে ; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা 
প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা! উহাদেরই হাতে জমে । অতএব 
সমাজের যে আতারক্ত ধন, তাহ] ইহাঁদেরই হাতে সাঞ্চত হইতে থাকে । তবে, দেশের 
উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমৌপজীবীর, এক ভাগ রুদ্ধ্যপজীবীর । 
প্রথম ভাগ, “মন্তরির বেতন,” দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা” ।* আমরা “বেতন” 
ও “মুনাফা,” এই দ্বইটি নাম ব্যবহার করিতে থাফিব । “মুনাফা” বুদ্ধ্যপজীবীদের 
ঘরেই থাকবে । শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। 
শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই 
তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহার! পাইবে না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা, তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ 
“মুনাফ” । মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী । তাহা হইলে এই পঞ্চাশ 
জক্ষ মুদ্রা “বেতন”, পাঁচশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজাবার 


*. “্তুমির কর" এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ সবলে বিবেচনা করিতে হইবে । সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমর! কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম । 


৫৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভাগে দুই মুদ্রা পড়বে । মনে কর, হঠাং এ পাঁচশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর 
গঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আনিয়া পাঁড়ল । তখন পঞ্চাশ জক্ষ শ্রমোপজীব? 
হইল । সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে । যাহা 
দমুনাফ।”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ) নহে, সুতরাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশ 
এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে ?িবভাজ্য নহে । সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর 
ভাগ দ্বই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে । কিন্তু দই মুদ্রাই ভরণ-পোষণের জঙ্ত 
আবশ্যক বাঁলয়াই, তাহা পাইও । অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ 
দুর্দশা হইবে | 

যদি এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তা:। হইলে 
এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা! বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। 
তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দ্বহ টাকা করিয়া কুলাইত। 

অতএব দেখ| যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বুদ্ধি শ্রমোপজখবীদের মহৎ আনিষ্টের 
কারণ । যে পারমাণে লোকসংথ্য। বৃদ্ধি হয়, যাঁদদ সেই পাঁরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি পায়, 
তবে শ্রমোপজাবীদের কোন অনিষ্ট নাই । যাঁদ লোকসংখ্য। বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি 
গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজা বদের শ্রীবৃদ্ধি যথা ইংলগ্ড ও আমেরিকায় । আর যদি 
এই দুইয়ের একও না ঘটিয়, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে 
শ্রমোপ্জ“বাঁদের দ্বর্ঘশা । ভারতবর্ষে প্রথমোগ্মেই তাহাই ঘটিল । 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জন্মে। তাহার আর একটি সন্তানদের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্ঠের 
দুর্দশ। এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট । সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা । 
কিন্ত ইহার সদ্বপায় আছে । প্রকৃত সত্বপায় সঙ্ষে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে 
প্রজার্দ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না । ঘটিবার অনেক 'বিদ্ব আছে। 
অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয় । উপায়ান্তর দ্বইটি মাত্র । এক উপায় দেশীয় 
লোকের কিয়দংশের দেশাস্তরে গমন । ফোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে 
অন্ন খাইবার লোক নাই ৷ প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোজ দেশে যাউক, তাহ 
হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্য। কামিবে । এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট 
ঘটিবে না । এইরূপে ইংলগ্ের মহদুপকার হইয়াছে । ইংলগ্ডের লোক আমেরিফা, 
অস্ত্রোলয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ের শ্রীবৃদ্ি 
হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রথৃত্ির দমন । এইটি প্রধান উপায় । যাঁদ সকলেই বিবাহ 
করে তবে প্রজাবৃদ্ধির সীম] থাকে না । কিন্তু যাদ কতক লোক অবিবাহিত থাকে, 
তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয় । যেদেশে জীবনের স্থচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে 
জীরিকানির্ববাহের সামগ্রী প্রন্রপরিমাণে আবশ্তক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার 
লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে । পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ 
কফরেনা। 

ভারতবর্ষে এই দ্বইটির একটি উপায়ও অবলম্থিত হইতে পারে ন।। .উফতা শরশনের 


সাম্য ৩১৯ 


শৈথিলাজনফ, পাঁরশ্রমে অপ্রবৃতিদায়ঞ্ । দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্ধোগ এবং পারি- 
শ্রমের কাজ। বিশেষত: প্রকৃতিও তাহার প্রাতিকৃলতাচরণ ফাঁরয়াছেন। ভারতবর্ধকে 
অলজ্ঘ্য পর্বত এবং বাত্যাসন্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ কারিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ৷ যবন্বণীপ 
এবং বাঁলি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুন! যায় না। 
ভারতবর্ষের ম্যায় বৃহৎ প্রাচীন দেশের এইব্প সামান্য উপানিবেশিক] ক্রয়! গণনীীয় নহে । 

বিবাহপ্ররৃত্তির দমন্বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা । মাটি জচড়াইলেই শষ 
জন্মে, তাহার যংকফিঞ্চিং ভোজন কারিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রয়ুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই । 
স্ৃতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা আতি সুলভ । এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতা- 
ভয়ে কেহ ভাত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে পরাজ্মবুখ হইল ৷ প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণের কোন উপায়ই অবলাম্থত ন1 হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রাতিহত হইল । কাজে 
কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবার হৃর্দশা আরম্ভ হইল । 
যে ভমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতৃক্ষ সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের 
ছুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল । উভয়ই অলঙজ্ঘ্য নৈসগ্িক নিয়মের ফল । 

শ্রমোপজীবশর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ । কিন্ত একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, 
সেই অবনতির ফলে আরও অবনাতি ঘটে । শ্রমোপজাঁবীদিগের যে পারিমাণে দ্বরবন্থা 
বৃদ্ধ হইতে লাগিল, সেই পারমাণে তাহাদিগের সাহত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল । প্রথম ধনের তারতম্য_-তৎফলে আঁধকারের 
তারতম্য । শ্রমোপজীবশরা হীন হইল বাঁলয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যপজীবীদিগের প্রতুত্ব 
বাড়তে লাগিল । অধিক প্রভুত্বের ফল আধক অত্যাচার । এই প্রভুত্ই শৃদ্রপীড়ক 
স্থৃতিশান্ত্রের মূল । এই বৈষমাই অস্বাভাবিক । ইহাই অমঙ্গলের কারণ । 

আমরা যে সকল কথা! বলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপধ্য দেখা যায় : 

১। শ্রমোপজশীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল 
ত্রিবিধ | 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অগ্পতা । ইহার নামান্তর দারিদ্র্য । ইহা বৈষম্যবর্ধক । 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পত। হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্তক হয়; কেন না, 
যাহ কমিল, তাহ! খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে । তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। 
অবকাশের অভাবে বিদ্ভালোচনার অভাব । অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । ইহাও 
বৈষম্যবদ্ধক । 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবাদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার রৃদ্ধি। ইহার নামান্তর 
দাসত্ব । ইহা বৈষমোর পরাকাষ্ঠা | 

দারিদ্র, মূর্খতা, দাসত্ব । 

২। এঁ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক 
নিয়মগ্ুণে স্থায়িত্ব লাভ কাঁরিতে উন্মুখ হয়, 

দেখান গিয়াছে ষে, ধনসঞ্চয়ই সম্ভাতার আদিম কারণ । যাঁদ বলি যে, ধনালিখসা। 
সভ্যতারদ্ধির নিত) কারণ, তাহ হইলে অত্যুক্তি হইবে ন1।. সামাজিক উ্লাতির 


৫২০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


মৃলীভূত, মনুষ্থহদয়ে ছুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনালিপ্সা ৷ প্রথমোজটি 
মহং এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খাত । কিন্ত '1719001% 
[২৪101911910 10 1701019* নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনলিপ্সাই মনুষ্জাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে । বস্ততঃ জ্ঞানালপ্সা কদাঁচংক, 
ধনলিগ্দা সর্বসাধারণ, এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক । দেশের উৎপন্ন ধনে জন- 
সাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিগ্সা কমে না । সর্বদা 
নৃতন নুতন সুখের আকাক্ষা জন্মে । পূর্বে যাহা নিত্প্রয়োজনীয় বাঁলয়া বোধ হইত, 
পরে তাহ! আবশ্কীয় বোধ হয় । তাহা! পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয় । 
আকাঙ্কায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে । সুতরাং স্বখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অতএব সুখ স্থচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
বাহ্‌ ন্নবখের আকাঙ্ষ। পারতৃপ্প হইয়া আলে জ্ঞানের আকাজ্ষ।, সৌন্দধ্যের আকাক্ষা, 
তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রয়তা এবং নানাবিধ বিছ্যার উৎপাত্ত হয়। যখন লোকের 
সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পারিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বল হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, ততপ্রতি যত্তও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণকারিরণী প্রবৃত্ত সকলের অভাব হয় । অতএব যে “সন্তোষ” কবাদগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, তাহ! সমাজোম্নতির নিতান্ত অনিষ্টকাঁরক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি 
সামাজিক জীবনের হলাহল। 

লোকের আনিষটপূর্ণ সন্তভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে, তাপের কারণ অধিক কাল ধাঁরয়া এককালীন পাঁরশ্রম অসহা। ততকারণে 
পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয় । সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে । উঞ্ণদেশে 
শরীরমধ্যে আধক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্তক হয় না বায়! তথাকার লোকে যে 
সুগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে । বন্য পশু হনন কাঁরয়া 
খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কাধ্যতংপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় 
সভ্যতার একটি মূল, পুর্ববকালীন তাদৃক্‌ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্তকতা, 
তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুংসাহ। অভ্যাসগত আলস্য 
এবং অনুৎংসাহেরই নামান্তর সন্তোষ । অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দূর্দশা হইলে, 
সেই দশ!তেই তাহারা সন্তষ্ট রহিল । উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত 
সংহের মুখে আহাধ্য পণ্ড স্বতঃপ্রবেশ করে না । 

ভারতবর্ষের প্ুরাবৃস্তালোচনাঁয় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ব পাওয়া 
যায়। এীহক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দ্ধন্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ে উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। 
কি ত্রান্গণ, কি বোদ্ধ, কি স্মার্থ, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে 
শিখাইয়াছেন যে, এীহক মুখ অনাদরণীয় । ইউরোপেও ধর্মযাজকগণকর্তৃক এহিক 
স্খে অনাদরতত্ব প্রচারিত হইয়াছিল । ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর 
সহস্র বৎসর মনুষ্ঠের এীহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল? এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ । কিন্ত 
যখন ইতালিতে প্রাচীন গ্রীকৃ সাহিত্য, গ্রীকৃ দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন প্রদত্ত 
শিক্ষানিবন্ধন এীহকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীত্ৃত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও 
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বৃদ্ধ হইল । ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই । ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্ের 
দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । যে ভৃঁমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই 
তাহ! বদ্ধমূল তয়। এদেশের ধন্মশান্ত্র কর্তক যে নিবৃত্তজণক শিক্ষা প্রচারিত 
হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মুল; আবার সেই ধণ্মশাস্ত্রের প্রদত শিক্ষায় প্রাকৃতিক 
অবস্থা জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল । 

এতন্নিবন্ধ ইউরৌপে এবং ভারতবর্ষে হিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। স্মপোিত 
ইউরোপায় প্রজাগণ, এীহক সুখে রত হইয়া সামাজিক বৈষম্য দূবীকরণে চেষ্টিত 
হইল । ইহার ফল স্বখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাৃদ্ধি। ভারতবষায় প্রজাগণ নিদ্রত রহিল; 
সামাজিক বৈষম্য ধারাবাভিক হইয়া চলিল । ইহার ফল অবনাত। 

৩। শ্রমোপজীবশীদিগের দৃববস্থা যে চিরস্থাযী হয়, কেবল ত।হাই নহে । তন্নিবন্ধ 
সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস তয় । যেমন এক ভাগু ছুদ্ধে এক 
বিন্দ্ব অস্ন পড়লে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাঁজের 'এক অধযঃশ্রেণীর দুর্ঘশায় সকল 
শ্রেণীরই হর্দিশ। জন্মে । 

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আধ্যেরা চ।বি শ্রেণাতে বিভক্ত তইযাঁছিলেন । 
ব্রান্মণ, ক্ষজিয়,। বৈশ্য, শুদ্র । বৈষম্যের উপর বৈষম্য । শুধু অধস্তন শ্রেণী; 
তাহাঁদগেরই দুর্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলম । বৈশ্য বাঁণিজ্যব্যবসায়ী । 
বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্র/ঠষেযর উপর নিভর করে। যে দেশে 
দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রাাওর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি 
হয় *্না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব/বসায়খদিগের সৌষ্টবের হানি । 
লোকের অগাবন্বদ্ধি, বাঁণজ্যের মূল । যাঁদ আমা।দগেপ্র অন্য দেশে।ৎপন্ন সামগ্র 
গ্রহণেচ্ছা ন| থকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আ।নয়া বিঞয় 
করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশুন্য, [নজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রাতে সন্তুষ্ট, 
সে দেশে বাণকৃদিগের শ্রীহানি অবগ্ত হইবে । কেহ জিজ্ঞ!স' কাঁরতে পারেন যে, 
তবে ফি ভারতর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য 
বিস্তৃত উর্ধবর৷ ভূমাবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাগুল্য হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল,_-আতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভীবন। ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। 
বাণিজ্হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা-ধন্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভস্ত 
অনুৎসাহ ইত্যাঁদ । এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই । 

(খ) ক্ষাপ্রয়েরা রাজ। বা রাজপুরুষ ৷ যাঁদ পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা 
না হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদিকেহ কিছু না 
বলে, রা'জপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারন হয়েন। গ্থেচ্ছাচারী হইলেই আত্মনূখরত, কাধ্যে 
শিথিল, এবং দুক্ষিয়ান্ত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, 
অনুৎসাহী, অলস, সেইখানেই রাঁজপুরুষদিগের এঁরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে । 
যেখানে প্রজা ছৃঃখী, অস্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপাজ্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তষ্টস্বভাব, 
সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, আবিরোধী । ভারতবর্ষে বৈষম্যপী়িত 
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হান বর্ণের তাই । সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীত্িত বলশালা, ধন্িষ্ঠ, 
ইান্দ্রয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহশীন, হীক্দ্রিয়পরবশ» 
ত্র, অকর্ধঠ দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন । যে দেশে সাধারণ 
প্রজার অবস্থ! ভাল, সে দেশে পাজপুরুষদিগের এরূপ দ্বর্গতি ঘটে না। তাহার রাজার 
্ন্মত দোঁখলে তাহার প্রাতি রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়। থাকে । পরস্পরের উপরোধে্ট 
উভয় পক্ষের উন্নাত। রাঁজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্ত 
ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে । রাজকাধ্যের অপক্ষপাতী সম[লোচনায় 
মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। তদভাবে তৎসমুদায়ের লোপ। শৃদ্রের 
দাসত্ে ক্ষাভ্রয়ের ধন এবং ধম্মের লোপ হইয়াছিল । রোমে, প্রিবিয়ানাদগের বিবাদে, 
ইংলগ্ডের কমনপিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকধ জান্ময়াছিল | 

(গ) ক্রাঙ্গণ । যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষপ্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাঁড়িয়া, 
পরিশেষে পুঞ্ণ হইয়াছল, ব্রাক্মণাঁদগেরও তদ্রপ । অপর তিন বর্ণের অগুন্নতিতে 
বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাক্মণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির 
হানি হওয়াতে, তাহাপিগের চিত উপধন্মের বিশেষ বশীভৃত হইতে লাগিল । দৌর্ববল্য 
থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়; উপধশ্ম ভতিজাত , এই সংসার বলশণল অথচ আনিষ্ট- 
কারক দেবতাপুর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধশ্ম । অতএব অপর বণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহন 
হওয়াতে অধিকতর উপধর্মপড়িত হইল; ব্রান্মণেরা উপধন্মের যাজক, সুতরাং 
তাহাদের প্রভূত্ব বৃদ্ধ হইল । বৈষম্য বৃদ্ধি হইল। ত্রান্মণেরা কেবল শান্ত্জাল, 
ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষান্রয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন । 
মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল-_নাডবার শক্ত নাই। কিন্ত তথাপি উর্ণনাভের জাল 
ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই । এদিকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডাবাধ দায় সান্ধীবগ্রহ 
প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রৌদন, এই সকল পধ্যন্ত 
ব্রান্মণের রচিত বিধির দ্বার। নিয়ামিত হইতে লাগিল । “আমরা যেরূপে বলি, 
সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাটিবে, সেইন্দপে কথা 
কহিবে, সেইরূপে হাঁসিবে, সেইরূপে কীদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পধ্যন্ত আমাদের 
ব্যবস্থার বিপরাঁত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে 
দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরপ সুত্র। কিন্ত পরকে ভ্রাণ্ড কারতে গেলে আপানও 
ভ্রান্ত হইতে হয়, কেন ন।, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহ! পরকে 
বিশ্বাস রাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিহ্বাস দেখাইতে 
দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে । যে জালে ব্রান্গণের। ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, 
তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন । পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে, মানুষের 
স্বেচ্ছানুবত্তিতার প্রয়োজনাঁতারক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয় । হিন্দ্রসমাজের 
অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ কারয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অন্যাপি 
জান্বল্যমান । ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারশ সমান ফলভোগী । নিয়মজালে জাঁড়ত 
হওয়াতে ব্রান্মণাঁদগের বুদ ক্ফুত্তিলুপ্ত হইল । যে ব্রাক্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাপিনি 
ব্যাকরণ, সংখ্যাদর্শন প্রভৃতির অবতারণ। ফাঁরয়াছিলেন তাহার৷ বাসবদতা, কাদস্বর 


গামা ৫২৩ 


প্রভৃতির প্রপয়নে গৌরব বোধ ফাঁরতে লাগিলেন । শেষে সে ক্ষমতাও গেল । 
ব্রা্মণাদিগের মানসক্ষেত্র মরুতমি হইল । 
অতএব বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্ঘশ]র একটি মূল কারণ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মনুষ্তে মনুষ্ঠে সমানাধিকারবিশিষট__ইহাই সাম্যনীতি । কৃষক ও ভুম্যধিকারীতে 
যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয় 
উদাহরণ স্ব্ধপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব । 

মনুষ্ধে মনুষ্তে সমানাধকারাবিশিষ্ট | স্ত্রীগণও মনুষ্তজাতি, অতএব রীগণণ্র পুরুষের 
তুল্য আধকারশালিনী । যে যেকাধ্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও $সই সেই 
কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত । কেন থাঁকিবে নাঃ কেহ কেহ উদর: া্মিতে 
পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকাতগত বৈষম্য আছে, পুরুষ বলবান্‌, স্ত্রী -অৰলা ; 
পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু, পুরুষ ক্লেশসাহঞু, স্ত্রী কোমল। ; ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তএব 
যেখানে স্থভীবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয় ।, কেন 
নী, ষে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে আধকারা হইতে পারে না। ্ 

ইহাঁর দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে | প্রথমতঃ 
স্বভাবগত বৈষম্য থাঁকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাক! ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা 
স্বীকার কার না। এ কথাটি সাম্যতত্বের মূলোচ্ছেদক ৷ দেখ, স্ত্রীপ্ুরুষে' রূপ 
স্বভাঁবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গীলিতেও সেইরূপ । ইংরেজ বলবান্‌, বাঙ্গালি দুর্বল ; 
ংরেজ সাহস, বাঙ্গালে ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি 
ইত]াদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যাধ্য হইত, তবে 
আমর] ইংরেজ বাঙ্গাঁলে মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চশৎকার রি কেন? 
যাঁদ স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, 
এটিও বিচারসঙ্গত হইবে । 

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকারবৈষম্য দেখ! যায়, সে সকল 
বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু 
কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে । সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোৌধনই 
সাম্যনীতির উদ্দেশ্য । বিখ্যাতনাম] জন সুয়ার্ট মিল্কৃত এতাদ্বিষয়ক বিচারে, এই 
বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে । সে সকল কথা এখানে প্ুনরুস্ত করা 
নি্প্রয়োজন 1* 

ক গণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী । যে দেশ স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ কারিয়া না 
রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নিভর ফিতে হয়, এবং সর্বপ্রকাকে 
আজ্ঞানুবর্ভী হইয়া! মন যোগাইয়া৷ থাকিতে হয় । 

এই প্রথ! স্বদেশে এবং সর্ববকালে চিরপ্রচালিত থাকলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও 
ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ববিদ ইহার বিরোধী । তাহারা সাম্যবাদী । তাহাদের 
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২৪ বঙ্কিম বুচনাসংগ্রহন 


মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত । পুরুষগণের যাহাতে 
যাহাতে আধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত । পুরুষে 
চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, 
ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে নাঃ নারী পুরুষের পত্রী মাত্র, 
দাঁসী কেন হইবে ? 

আমাদের দেশে যে পরিমাণে জ্্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার 
শতাংশও নহে । আমাঁদগের দেশ অধীনতাঁর দেশ, সর্ঝপ্রকার অধীনতা ইহাতে 
বাীঁজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্বর! ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলভ কারিয়া থাকে । এখানে 
প্রজ! যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন 
শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শুদ্রাদি ব্রান্মণের পদাঁনত, 
অন্যত্র কেহই ধন্মযাজকের তাদুশ বশবন্তী নহে । এখানে যেমন দবিদ্র ধনীর পদাঁনত, 
অন্যত্র তত নহে । এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবন্তিনণী, অন্যত্র তত নহে । 

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহ্ঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে । 
আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে । পতিত অর্থাং পুরুষ দেবতাস্বরূপ ; 
দেবতাদ্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ু 
এত দুর যে, পত্বীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা 
স্বরূপ বাঁলয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্বীগণেরও পরিচধ্যা করিয়া 
থাকেন । 

এই আধ্য পাঁতিব্রত্য ধশ্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আধ্যগহ স্বর্গতুল্য সুখময় | নকন্তু 
পাঁতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ 
ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্য।, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী । 

অন্াদেশে স্ত্রীপৃরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাঁদিগের দেশীয়গণের কিছু 
কিছু হ্বদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে 
অনেক আন্দোলন হইতেছে । সে কয়টি বিষয় এই__ 

১ম । পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্ঠ কারতে হয়? কিন্ত স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে । 

২য়। প্ররুষের স্্রীবিয়োগ হইলে, সে প্ুনর্বার দারপরিগ্রহ কাঁরিতে অধিকারী । 
কিন্তু জ্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ কারিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্বভোগসূখে 
জলাঞ্জলি দিয়! চিরকাল ব্রন্মচধ্যানুষ্ঠানে বাধ্য । 

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্ত জ্ীলোকে গৃহপ্রাচীর 
আঁতক্রম কাঁরতে পারে না । 

গর্থ । স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্ত 
পুরুধগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ কাঁরতে পারেন । 

৯। প্রথম তত্ব সন্বন্ধে সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন 
স্বীকার করেন, কন্ঠাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল । কিন্ত কেহই প্রায় 
এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, 
দর্শন প্রভৃতি কেন শিখবে নাঃ হারা, পুভ্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে 
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বিষপান কাঁরতে ইচ্ছা করেন, ঠাহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন । 
কন্যাটিও কেন যে প্ুজ্রের ন্যায় এম-এ পাঁশ কারবে না, এ প্রন্ম বারেক মাত্রও মনে স্থান 
দেন না। যাঁদ কেহ, তাহাদিগকে এ কথ] জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তীকে 
বাতুল মনে করিবেন । কেহ প্রাতপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি 
কারবে ? চাকরি করিবে নাকি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, “কেনই 
বা চাকরি করবে না?” তাহাতে বোধ হয়, ঠাহার হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন, 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যাক্তি ডত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকাঁরই জোটাইতে পার না, আবার 
মেয়েদের চাকরি কোথায় পাইব ? ষাহারা বুঝেন যে, বিচ্যোপাজ্জন কেবল চাকরির 
জন্য নহে, তাহারা বলিতে পারেন, “কন্যা দিগকে পুশ্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার 
উপায় কি? তেমন জ্ত্রীবিদ্ঠালয় কই ?” 

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বললেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া 
শিখাইবার উপায় নাই । এতদ্েশায় মমাজমধ্যে সাম]তত্বান্তর্গত এই নএতিটি যে অগ্যাপি 
পরিস্ফুট হয় নাই__-লোকে যেস্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন ফারিয়া থাকে, ইহাই 
তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পুরণ হয়--সমাজ কিছু 
চাঁহিলেই তাহ। জন্মে । বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা 
হইলে তাহার উপায়ও হইত । 

সেই উপায় দ্বিবিধ । প্রথম, স্ত্ীলৌকদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়-_দ্বিতীয়, 
পুরুষ বগ্ঠালয়ে ক্ত্রীগণের শিক্ষা । 

* ছ্িতীয়টির নামমান্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন । তাহারা নিঃসন্দেহ মনে 
বিবেচন1 করিবেন যে, পুরুষের বিছ্ঠালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রৰৃত্ব হইলে, নিশ্চয়ই 
কন্যাগণ বারাঙ্গনাবং আচরণ করিবে । মেয়েগুলো! ত অধঃপাঁতে যাইবেই ; বেশীর ভাগ 
ছেলেগুলাও যথেচ্ছাঁচারী হইবে । 

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপার্ত ঘটে না বটে, কিন্তু আপাত্তর 
অভাব নাই । মেয়েরা! মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন কাঁরবে কে ? 
বালককে স্তন্তপান করাইবে কে ঃ বঙ্গীয় বাঁলিক! চতুর্দশ বংসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী 
হয়। ত্রয়োদশ বংসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের 
সাধ্য । অথব! তাহাও সাধ্য নহে_কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, 
গহের বাঁহর হইয়া বই হাতে কারয়। কালেজে পাঁড়তে যাইবে কি প্রকারে ? 

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই । আমরা দেখিতে চাই যে, 
যদি তোমর! সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্বববিষয়ক সাম্যের 
ব্যবস্থ। করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। 
সাম্যতত্বান্তর্গত সমাঁজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রাথত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্বত্র 
সমানাধিকারাবাশষ্ট হয়, তবে ইহ। স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্তপান' 
করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথব! একা স্ত্রীরই ভাগ নহে । যাহাকে গৃহধম্ম বলে, 
সাম্য থাকলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ । একজন গৃহৃকম্ম লইয়া 
বিগ্ভাশক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর এজন গৃহকর্দের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিগ্ভাশিক্ষায় 
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নিবিবদ্ হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে । অপরঞ্চ পুরুষগণ 
নিবিবঘ্ে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহ! 
কদাচ শ্যায়সঙ্গত নহে । এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিগ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য 
ঘটিতেছে । বৈষমোর ফল বৈষম্য । যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট 
হইতে হইবে । 

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার কারিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে । 

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কিনা? বোধ হয়, সকলেই বালিবেন, “বিধেয় বটে 1” 

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয় ? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য ।* বোধ হয়, 
এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞ!নো- 
পার্জন এবং বুদ্ধি মাজ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত । 

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, প্ুরুষগণকে বিষ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দশর্ঘকর্ণ দেশীয় 
শার্দিভশ্রেণী বলিবেন, চাকারর জন্য, কিন্ত ঠাহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। 
অন্যে বলবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপাঞ্জন, এবং বুদ্ধি মাঞ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া 
শিক্ষা প্রয়োজন । অন্য যাদ কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য 
প্রয়োজন নহে । গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান । 

অতএব বিগ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার কারিতে 
হইল । এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেং উপটিিকথিত বিচারে অবশ্ঠ 
কোথাও ভ্রম আছে । যদ এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র .স সাম্য স্বীকার 
কর না কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকশ্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীক'র কর না 
কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয় । 

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবা- 
বিবাহ সম্বন্ধীয় । বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা । তাহার বিবেচনার 
স্থল এ নহে । তবে ইহা বলিতে পাঁরি যে, কেহ যাঁদ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 
স্তরীশিক্ষা ভাল কি মন্দ ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত ফি না. আমরা তখনই 
উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর ; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত ; 
কিন্ত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর 
দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ 
হওয়া! কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকী ভাল । যে 
তরী সাধ্বা, পূর্ববপাঁতকে আন্তারক ভাল বাঁসিয়াছিল, সে কখনই প্ুনর্বধার পাঁরিণয় কাঁরতে 
ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধো বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির 
মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্লেহময়ী, সাধ্বশগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ 
করে না। কিন্ত যদ কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পাতির 
লোফান্তর পরে পুনঃপাঁরণয়ে ইচ্ছাবতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্ত তাহাতে অধিকারণী । 
যাঁদ পুরুষ পত্ীবিয়োগের পর পুনর্বার দারপরিগ্রহে অধিকারণ হয়, তবে সাম্যনীতির 


* জলাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে। 
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ফলে স্ত্রী পাতিবিয়োগের পর অবশ্ঠ, ইচ্ছা কাঁরিলে, পুনর্ববার পাঁতিগ্রহণে অধিকারিণী। 
এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, “যদি” পুরুষ পুনব্বিবীহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী 
'আধিকারিণী, কিন্ত পুরুষেরই কি স্ত্রী বিষবৌগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত 8 উচিত, 
অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা ; ইহাতে ওচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই । কিন্ত মনুষ্তমাজ্রেরই 
আধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের আনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্ত অনুসারে 
করিতে পারে । সুতরখং পত্বীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিয়ুক্ত পত্রী ইচ্ছা হইলে পুনঃ 
পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। 

অতএব বিধবা, বিবাহে আধকািণী বটে । কিন্ত এই নৈতিক তত্ব অগ্যাপি এ দেশে 
সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই । ধীহারা ইংরেজ শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মতাশয়ের 
বা ত্রা্স ধর্মের অনুরোধে, ইহ। স্বীকার করেন, তাহার! ইহাকে কাধ্যে পরিণত করেন 
না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে আধিকারিণী বলিয়! স্বীকার করেন, তীাহাদেরই 
গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুল হইলেও ঠাহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস 
করেন না । তাহার কারণ, সমাজের ভয় । তবেই, এই নশীতি সমাজে প্রবেশ করে 
নাই । অন্যান্য সাম্যাত্মক নতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের 
কর্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলণে আপনা দিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, ক্িম্তু এই 
নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা 
আয়াসসাধ্য নহে ; কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেক্ষের সুখবৃদ্ধিকর । তথাপি ইহা 
সমাজে পরিশহশীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোফ্াচারের 
অলভ্বনীয়তাই বোধ হয় । 

আর একটি কথা আছে । অনেঞ্কে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধন, হিন্দ্র মহিলা- 
দিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে | হিন্দ 
ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল সুখ যাইবে, অতএব 
তিনি স্বামখর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী । এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যুই 
হন্যে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য । কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম । 
যাঁদ তাঁই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা! রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যাঁদ সমাজের 
মঙ্গলকর হয়, তবে মুতভাষ্য পুরুষের চিরপত্রীহীনতা 'বিধান কর নাকেন? তুমি 
মিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার শ্রী অধিকতর প্রেমশালিনশ; 
সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যাঁদ এমন নিয়ম হয়, তবে 
তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে । এবং দাম্পত্য সুখ, গাহ্‌স্থ্য সুখ ছিগুণ বৃদ্ধি হইবে । 
কত্ত তোমার বেল সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম 
কেন? 

তুমি বিধানকর্ত। পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো । তোমার বাহুবল আছে, 
সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য কারতে পার । কিন্ত জানিয় রাখ যে, এ আতিশয় অন্যায়, 
গুরুতর, এবং ধর্মাবিরুদ্ধ বৈষম্য । 

৩য়। কিন্ত পুরুষের যত প্রক্ষার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে ধত প্রফার বৈষম্য 
হ্সাছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্ পপর 


৫২৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


ন্যায় বদ্ধ রাখাব অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধশ্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই । আমরা! 
চাঁতকের ন্যায় স্বর্গমত্য বিচরণ করিব, কিন্ত ইহারা দেড কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে 
রক্ষিতার নায় বদ্ধ থাকিবে । পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু 
জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে । কেন ? হুকুম পুরুষের 

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং আনিষ্টকারিতা আধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে 
স্থকার করেন, কিক্ত স্থাপার করিয়াও তাহা লজ্ঘন কাঁরতে প্রধৃত্ত নন । ইহার কারণ, 
অমধ)দ] ৬য় । আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্তে চণ্মচক্ষে দেখিবে ! কি অপমান ! 
কি লজ্জা! আব তোম।র স্ত্রী, তোমার কগ্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্থালয়ে বদ্ধ রাখ, 
তাহাতে কিছু অপমান নাহ? কিছু লজ্জা নাই? যাঁদ না থাকে, তবে তোমার 
মানাপমান বে।ধ দোখিয়।, আম পজ্জাঁয় মরি । 

জিজ্ঞাস। কারি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর 
গড়ন কারবার তোমার কি অধিকার £ তাহার কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তেমারই 
তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান 
সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুহ পহে 

আমি জানি, তোমর। বঙ্গাঙ্গন।গণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর 
এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়' বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে । যাহাকে অন্দভোজনে 
অভান্ত করিবে, পাঁরশেষে সে সেই অদ্ঈভোজনেই সন্তষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে 
কারবে না। কিন্ত তাহাতে তোমার নিরতা মাজ্জন।য় হইল না। তাহারা সম্মত 
হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহা দিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি 
অনন্ত কাল মহাঁপাপশ বিয়া গণ্য হইবে । 

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে । তীাহারা। 
বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিলে দুষ্টস্থভাব হইয়া উঠিবে, এবং 
কুচারিজ্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করবে । যদি তাহাদিগকে বল। 
যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ কারিতেছে, 
তন্নিবন্ধন কি ক্ষাতি হইতেছে 2 তাহাতে তাহার। উত্তর করেন যে, মে সকল সমাজের 
সত্রীগণ, হিন্দ্রমা হলাগণ অপেক্ষা ধর্মত্রষ্ট এবং কন ষিতম্বভাব বটে । 

ধর্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্তক, হিন্দ্রমীহলাগণের এরূপ কুৎস। 
আমর। সহা কারিতে পারি না । কেবল সংস!রে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের 
ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধশ্মে জলাঞ্জলি দিয়া! তাহার পিছু পিছু 
জুটিবে, হন্ত্ব স্ত্রীর ধন্ম এরূপ বস্ত্রারৃত বারিবং নহে । যে ধর্ম এরূপ বস্ত্রাৃত বারিবৎ, 
সে ধঙ্ম থাকা ন] থাকা সমান__ত।হা রাখিবার জন্য এত যত্বের প্রয়োজন কিঃ তাহার 
বন্ধনভিত্তি উন্মহ'লিত কাঁরয়া নুতন ভিত্তির পত্তন কর । 

গর্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাং পুরুষগণের বহুবিবাহে 
আঁধকার, তৎসম্বন্ধে অধিক িখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্্গণ 
বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই আধিকার নীতিবিরুদ্ধ । সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ 
স্থলে স্্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি কারিয়ু। সাম্য সংস্থাপন ক্র! সমাজসংস্কারকাদগের উদ্গেশ্য 


সাম্য ৫২৯ 


হইতে পারে নী; পুরুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্ট ; কারণ, মনুযুজাতিমধ্যে 
কাহাঁরই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত তইতে পারে না ।* কেহই বলিবে ন। যে, 
স্ীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকাঁরিপী হউন , সকলেই বিবে, পুকষেরও স্ত্রীর 
ন্যায় একমাত্র বিবাহে আধকার । অতএব, যেখানে আধিকাঁরটি নীতিসঙ্ষত, সেইখাঁনেই 
সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কাধাধিকারটি অইনাতিক, সেখানে উহাকে 
কন্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে । সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং 
স্বানুবন্তিত1, এই দুই তত্বমধ্যে সমুদয় নখাতিশাস্ত্র নিহিত আছে। 
এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গণয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি 
গহিত, তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রার্তি 
কটাক্ষ করিলে কৌন উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না । আমরা আর ছুই 
একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব । 
কত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির 
উত্তরাঁধকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি আঁত ভয়ানক ও শোঁচন+য়। পু পৈতৃক সম্পত্তিতে 
সম্পৃণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে । প্র কন্যা, উভয়েরই এক গুঁরসে, এক গভে জন্ম ; 
উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্র, এক প্রকার কর্তব্য কর্ম ; কিন্তু পুন্র 
পিতৃম্ৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাঁপানাদিতে ভম্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়ো- 
জনের জণ্যও তন্মধ্যে এক কপদ্দক পাইতে পাবে না। এই নাতির কারণ হিইন্দ্শান্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারশী, সেই উত্তরাধিকাঁবশ ; সেটি এপ অসঙ্গত 
এবং অধথার্থ যে, তাহার যৌদ্ভিকতা নির্বাচন করা নিশ্রুয়োজন ৷ দেখা যাঁউক, এরূপ 
নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোঁন মূল আছে কি না। ইহা কাথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী 
স্বামীব ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী ; এবং তিনি স্বামিশহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্র্যো 
কত্রী, অতএব ভাহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই । যদি ইহাই 
এই ব্যবস্থানীতির মৃলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে [জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা 
বিষয়াধিকরিণী হয় না কেন £যে কণ্ঠ দরিদ্রে সমপিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় 
না কেন ?1কিস্ত আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপাত্তি উপাস্থত করিতে ইচ্ছুক নহি । স্ত্রীকে 
স্বামী বা পুশ্র বা এবাম্বধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনশ হইতে হইবে, 
ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নাহলে আ্ীজাতি ধনাধিকারিণপ হইতে 
পারিবে না_-পরের দাসী হইয়া ধনশী হইবে__নচেং ধনী হইবে না, ইহীতেই আপত্তি । 
পঁতির পদসেবা কর, পাত দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচীর হউক, সকল সহা কর-_অধাধ্য, 
দুমূখি, কৃত, পাপাত্মা প্রশ্রের বাধ্য হইয়া থাক__নচেং ধনের সঙ্গে স্্র'জাতর কৌন 
সম্বন্ধ নাই। পাতি প্ুক্র তাডাইয়া দিল ত সব ঘৃচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার 
উপায় নাই-_সাহষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এাঁদকে পুরুষ, সর্ধাধকারী- স্ত্রীর 


* কদাটিং হইতে পাবে বোধ হয়। যথা, অপুভ্রক১রাজ, অথখা যাহার ভার) কু্ঠাদি রোগগ্রন্ত | 
বোধ হয় বালতেছি, কেন না, ইহ! স্বীকার করিলে পুকষের বিপক্ষেও সেইরূপ বাবস্থা করিতে হয়। 
বন্ততঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার ছুই একট কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বনুবিবাহ এমন কদধ্য 
প্রথ| যে, সকল কথার উল্লেধ ম ব্রেও অনিষ্ট আছে। 


ব (১ম)--৩৪ 


৫৩০0 বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ধনও তার ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ধস্থচ্যুত করিতে পারেন । তাহার স্বাতন্ত্র্য 
অবলম্বনে কোন বাধা নাই । এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নখতিবিরুদ্ধ । 

অনেকে বাঁলবেন, এ আত উত্তম ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামখির বশবন্তিন” 
থাকে বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্তই তাই ; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার 
বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর-_পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত 
করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পর্ত করিতে না পারে । জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ 
পুরুষের বশবত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্চনীয়; পুকষগণ স্ত্রীজাতির বশবভ্ী হয়, ইহা 
বাঞ্চনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির 
জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রশগণ কি পুরুষাপেক্ষা আঁধকতব স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র ? 
না রজ্ছ্টি পুরুষের হাতে বলিয়া, ভ্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন ? ইহা যাঁদ অধন্ম না হয়, 
তবে অধন্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না । 

হন্দ্শান্ত্রানুসারে কদাঁচিং স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথাপতি অপুক্রক মিলে । 
এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব । এইরূপ বাঁধ দ্বই একট! থাকাঁতেই আমরা প্রাচীন আর্্য- 
ব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট 
বলিয়া গৌরব করি । কিন্ত এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র । স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী 
বটে, কিন্ত দানবিক্রয়!দির অধিকারিণী নহে । এ অধিকার কতটুকু; আপনার শরণ- 
পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাহার জীঁবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, 
এই পধ্যন্ত তীহার আধকার । পাপাত্মা পুঁজ সর্বস্ব বিক্রয় করিয়। ইীক্দ্িয়সুখ ভোগ 
করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্ত মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্খনিষ্টা স্ত্রী কাহারও 
প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার 
উত্তরেরও অভাব নাই-্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত । হ্ঠীং 
সর্ধস্থ হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকাবঈর ক্ষত হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর 
কাঁরতে অশক্ত হওয়াই উচিত । আমরা এ কথা স্বীকার কার না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি; 
্থরয্য, চত্ুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে । বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষাঁয়ক 
শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্ত সে পুরুষেরই দোষ । তোমর তাহাদিগকে 
পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয়কম্্ হইতে নিলিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাঁদগের বৈষায়িক 
শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার 
প্রত্যাশা করিও । আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাটা কাটা যায় না। প্রুরুষের অপরাধে 
ত্র আশক্ষিতাঁ_কিস্ত সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগ্রণের উপরেই বর্থাইতেছে। বিচার 
মন্দ নয়! 

ক্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌঁতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় 
বৎসর পূর্বে হাইকোর্টে একটি মোফদ্দমা হইয়! গিয়াছে । বিচার্ধ্য বিষয় এই-_-অসতাঁ 
জ্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে ফি না। বিচারক অন্থমতি করিলেন, পারে । 
শুনিয়৷ দেশে ভুলস্তুল পড়িয়া গেল । যা! এতকালে হিন্্ত্রীর সতীত্ধর্ম লুপ্ত হইল! 
আর কেহ সতীত্বধর্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ কারিতে চাহে না__ 
রাজাজ্ঞ! নাহলে টাদায় সাহ করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্নস্থানে বাজিয়াছিল যে, 


সাম্য ৫৩১ 


হিন্দ্ুগণ আপন' হইতেই টাদাতে সাঁহ কাঁরয়া, প্রবিকোন্সিলে আপীল করিতে উদ্যত ! 
প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” বলিয়া ইংরোজ বাঙ্গাল! সুরে 
রোদন করিয়া “ওরে টাদা দে! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । শেষটা] কি হইয়াছে 
জানি না; কেন না, দেশী সম্বাদপত্র পাঁঠসুখে আমর! ইচ্ছা ক্রমে বাঞ্চত। কিন্ত যাহাই 
হউক, ধাঁহাঁরা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাহা দিগ্ষে 
আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাহ্য আছে। স্বীকার করি, অসতীঁ স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত 
হওয়াই বিধেয়, তাহ! হইলে অসতপত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্ত সেই সঙ্গে আর 
একটি বিধান হইলে ভাঁল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্রী ভিন্ন অন্য নারীর 
সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে 2 বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া 
স্ীদিগের সতী করিতে চাঁও-_সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না 
কেন ? ধর্মাত্রষট স্ত্রী বিষয় পাইবে না ; ধর্থাত্র্ট পুরুষে বিষয় পাইবে কেন? ধর্মভ্রষ্ট 
পুরুষ,__যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদণী, যে মগ্যপায়ী, যে কৃতঘ্, মে সকলেই বিষয় 
পাইবে ; কেন না, সে পুরুষ ; কেবল অসতা বিষয় পাইবে না; কেন না, পেস্ত্রী! 
ইহা যাঁদ ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্শমশান্ত্র ক ? ইহ। যাঁদ আইন, তবে বেআইন কি? এই 
আইন রক্ষার্থ টাদা তোলা যদি দেশবাঁংসঙ্গ্য, তবে মহাপাতক কেমনতর ? 

স্ীজাতির সতীত্বধশ্ম সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাধন ধাধিতে পার, 
ততই ভাল, কাহারও আপান্ত নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? 
পুরুষ বারন্ত্গমন করুক, পরদারানরত হউক, তাহার ফোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে 
ভঁরি,ভরি নিষেধ আছে ; সকলেই বাঁলবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল আঁত মন্দ কণ্ম, 
লোকফেও একটু একটু নিন্দা করবে--কিস্ত এই পর্যন্ত । স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ 
কিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই । কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের 
কোন সামাজিক দণ্ড নাই । একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর 
মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন ; আর একজন 
পুরুষ প্রকাশ্টে সেইরূপ কাধ্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাকাইয়া রাত্রিশেষে 
পত্তীকে চরণরেঞ্ স্পর্শ করাইতে আসেন ; পত্বী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কট 
করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্টিত ছিলেন, সেইরূপ 
প্রাত্তিত থাকেন. কেহ তাহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সম্কুচিত হয় না; এবং 
তাহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দ তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত 
হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য । 

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ববানয়শ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন এদেশীয় স্ত্রগণ 
উপার্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জনফারী পুরুষেরা আপন আপন 
পরিবারস্থ! স্ত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে । কিন্ত এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে 
যে, তাহাদিগক্ষে প্রতিপালন রে, এমন ফেহই নাই । বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে 
বিশেষতঃ লক্ষ্য ফরিয়াই আমর! াঁখতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদগের অন্নকষ্ট 
লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই! তাহার] উপার্জন ফাঁরয়া দিনপাভ 
কারতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিত! । সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃতি 


৫৩২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্ত ভদ্রলোকের স্ত্র কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম 
নয়__তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প 1 অন্য কোনপ্রকারে ইহাবা যে উপাজ্জন কারিতে 
পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা দেশী সমাজের রণত্যনুমারে 
গৃহের বাহির হইতে পারে না । গুহ্র বাহির ন। হইলে উপাজ্জন করার অল্প সম্ভাবনী | 
দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্্রীগণ লেখাপড। বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় 
সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপাঞ্জন কাঁরতে পারে না। তৃতীয়, কিদেশী উমেদওয়ার 
এবং বিদেশী শিল্পীর! প্রতিযোগী , এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে 
অন্ন করিয়। সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে ন।, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ কবিয়া 
তি করিবে ? 

এই তিনটি বিঘ্ধ নিরাকরণেব একই উপায়-_শিক্ষা । লোকে সুশিক্ষিত হইলে, 
বিশেষতঃ আ্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়।সেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধাতি 
অতিক্রম করিতে পারিবে । শিক্ষা থাকিলেই, অগ্োপাজ্জনে নারীগণের ক্ষমতা 
জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপ্ুরুষ সকল প্রকাঁর বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী 
ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাতাদিগের অন্ন কাড়িয়! লইতে পারিবে 
না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায় । 

আমর! যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সতা হয়, তবে আমাদিগের 
দেশীয় ভ্ত্রীগণের দশ বড়ই শোৌচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন £ 
প্ডতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ত্রান্মসন্প্রদায় অনেক যতু করিয়াছেন__ 
তাহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই । 
দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ব্লাীৰব ইত্যাদি আছে-__কাহারও 
উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ সমাজনটাতি, কাহারও উদ্দেশ) ধর্মনীতি, কাহার 
উদ্দেশ্য দ্বৰ'তি, কিন্ত জ্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই । পশুগণকে কেহ প্রহার ন। 
করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্ত বাঙ্গালীর অর্দেক আধিবাসী, স্ত্রজাতি-_ 
তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই । আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, 
চিকিৎসাঁশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থবায় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গনংসাঁররূপ 
পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায়না কি? 

যায় না; ফেন না তাহাতে রঙ্‌ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন 
ন।, তাহাতে রায় বাহাদ্বরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব্‌ ইয়া প্রভৃতি কিছু নাই। 
আছে কেবল মুর্খের করতালি । কে অগ্রসর হইবে ? 


উপসংহার 


এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতখয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষমোর উল্লেখ 
করিতে হয় । আমরা বর্ণ-বৈষম্যের কথা বালিতেছি ন1 ৷ প্রাচীন ভারতের বর্-বৈষম্যের 
ফলের পরিচয় দিয়াছি । তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা কৃষকের 
উদাহরণে বুঝাইয়াছি । এক্ষণে বর্গগত বৈষম্যের সঙ্গে অধিকাঁরগত বৈষম্য নাই ; যাহ 
আছে, তাহ! সামান্য । জাতিগত যে বৈষম্য বলতেছি, তাহ! জেতা ও বিজিতের মধ্যে ॥ 


সাম্য ৫০৩ 


যে জাতি রাজ। ও যে জাতি প্রজা, তাহাঁদগের মধ্যে এ দেশে আঁধিকারগত বৈষম্য 
আছে। সেই বৈষম্য এতদেশীয়গণ কর্তৃক সর্বদা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে 
তাহার মবিস্তীরে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। 

উপসংহারে আমর কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, আমরা সাম্যনশীতির এরূপ ব্যাখ্যা 
করি না যে, সকল মনুষ্য সমীনীবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির কারিতে হইবে । তাহা 
কখন হইতে পারে না । যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক 
তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে-_ কেহ রক্ষী করিতে পারিবে 
না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্তক-__কাহারও শক্তি থাকিলে, অধিকার নাই বলিয়া 
বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি । 


া 


সম্প|দকীয মন্তব্য 


“বঙ্গদর্শনে, প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাব (জোষ্ট-আষাঢ় ১২৮০, কাতিক ১২৮২) 
আর 'বঙ্গদেশের কৃষক, নামক প্রবন্ধের কতক অংশ একত্র করে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
“সাম্য প্রকাশিত হয় । | 

“বিজ্ঞাপন” ছিল এইরূপ : ৮) 

“এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্ষদর্শনের সাম্যশীর্ষক 
প্রবন্ধ । তৃতীয় ও চতুর্থ পারচ্ছেদ এ পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক 
প্রবন্ধ হইতে নীত । কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ- 
স্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে । প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বণিত 
হইয়াছে । পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন । 

“সাম্যনীতি নৃতন তত্ব নহে, কিন্তু ইউরৌপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার 
করেন, আমি তাহা করি নাই । আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুবিয়াছি__- 
সেইরূপ ভিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নশৃতিশান্ত্রের সাঁহত প্রভেদ 
দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না । আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই তত্বটি 
বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যাঁদ ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, 
আমি দুঃখিত হইব না । অশিক্ষিত পাঠকদিগের হাদয়ে এই নীতি অস্কৃরিত 
হইলে আমি চাঁরতার্থ হইব । শ্রীবঙ্থিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 

“সাম, প্রচারিত মত বঙ্কিমচন্দ্র পরবস্তীকালে “ভুল মনে ফরতেন__ 
[ “বাহ্ছিমবাবু বাঁললেন, “এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, 
এখন সে সব গিয়াছে” (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বস্কিমগ্রসঙ্গ” পৃষ্ঠা ১৯৮) ] 
এই কারণে তিনি এই গ্রন্থের আর পুনরদ্রণ করান নি ।-সম্পাদক, ব. র* সং। 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্ত, কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, ইতিহাস তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইশি করিয়া 
থাকে । এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাং পাওয়া যাঁয় না, নচেং উচিত ব্যবস্থা করা যাইত । 

যশোদ|] দেবীর গভে সাফলরাম গুডের গুরসে তাহার জন্ম । ইহা দুঃখের বিষয় 
সন্দেহ নাই ; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বাঁলতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাঙ্গণকুলোপ্তব | গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি 
মিষউবিশেষ হইতে জান্মিয়াছিলেন । 

সাফলরাম গুড় কেবর্তের ব্রাক্গণ ছিলেন । তাহার নিবাস সাধুভাঁষায় মোহনপল্লণ, 
অপর ভাষায় মোনাপাড়া । মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাডায় কেবল ঘর কতক কৈবর্তের 
বাস । গুড় মহাশয় মোৌনণপাড়াঁয় একমাত্র ব্রাল্গণ_-যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী 
করেন, যেমন এক সূধ)ই দিনমণি, যেমন এক বার্তীকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির 
উপর শোভ| করিতেন, তেমন সাফলরাম এক ব্রা্গণ মোহনপল্পী উজ্জ্বল কারিতেন । 
্রাদ্ধশান্তিতে কীচা পাক। কদলী, আতপ তগ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পুজায়, 
অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদ তাহার লাভ হইত। সুতরাং 
যাজনক্রিয়ায় ঠাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল । তাহারই এখ্র্ের উত্তরাধিকার এবং 
তদজ্জিত রপ্ডাভোজনের হকৃদার হইযা মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাঁড়িতে লাগিলেন দেখিয়া যশোদা, সেট 
বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা কারয়া, আতিশয় গর্ববান্বিতা হইলেন ) 
যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল । নামকরণ হইল মুচিরাম । এত নগেন্দ্র গজেন্দর 
চন্দ্রভষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা! আমি সবিশেষ জানি 
না, তবে দুষ্ট লোকে বাঁলত যে, যশোঁদা দেবীর যৌবনকালে ফোন কালো কালে। 
কৌকৃড়াচুল নধরশরার মুচিরাম দাস নামা কৈবর্তপৃত্র তাহার নয়নপথের পাঁথক 
হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত | 

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম | নাঁম পাইয়া মুচিরাম শর্মা দিনে 
দিনে বাঁড়তে লাগিলেন । ক্রমে “মী”, “বাবা”, “€”» “দে" ইত্যাদ শব্ধ উচ্চারপ 
ক্ষরিতে শিখিলেন ৷ তাহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিহ্াকান্নায় এক বংসর পার 
হইতে না হইতেই সপ্ত হইলেন । তিন বংসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ 
উপাস্থিত হইল এবং পাঁচ বংসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ 
উচ্চারণ কাঁরতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন | যশোদ! কীদিয়৷ বাঁলিতেন» 
এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়। 

পাঁচ বংসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পাড়লেন । যশোদা ঠাকুরাণীর 
মাধ, পাচ বংসরে পুল্রের হাতে খাঁড় হয়। সর্বনাশ ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত ৫৩৫ 


সে কাজ হয় নাই । মাগী বলে কি ঃ যে দিন কথা পঁডিল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা 
হইল না। 

যমুমার জল উজান বহিতে পারে, তরু গৃহিণীর বাক্য নিতে পারে না । সুতরাং 
সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু ছর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রৌশের 
মধ্যে পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই । কে লেখাপড়া শিখাইবে ? সাঁফলরাম বিষগ্রবদনে 
বিনীতভাবে যশোদ! দেবীর শ্রীপাদপন্পে এই সম্বাদ-স্ুনিবেদিত হইলেন । যশোদা 
বলিলেন, “ভাল, তুমি কেন আপাঁনই হাতে খাঁড় দিয়া ক, খ শিখাঁও ন1।” সাফলরাম 
একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, “ই, তা আমি পার, তবে কি জান, শি্যসেবক যজমানের 
স্বালায়-_আজি কি রান্না হইল? শুনিবামাত্র যশোদ| দেবীর মনে পড়িল, আজি 
কৈবর্তেবা পাতিলেবু দিয়! গিয়াছে । বলিলেন, “অধঃপেতে মিন্সে-_” এই বলিয়া 
পতিপুজপ্রাণা যশোদা দেবী বিষগ্রমনে সজলনয়নে পাতিলেরু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে 
বসিলেন । 

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ]াসে সানুরাগ হইলেন | অন্যান্য বিচ্যার মধ্যে 
“পবা অপরা চ”-_গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি ৷ কৈবর্ত যজমানদিগের 
কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই । নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য সে সকল 
জাতীয় সন্দেশের সঙ্ষে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহ 
সর্বদা মুচিরামের ঘরে থাঁকিত, সে সকল ম্াচরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল । 
কৈরর6ভের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত-_শুনা গিয়াছে, 
কৈবর্তীদগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত । 

নবম বংসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল । তার পর সাফলরাম এক বংসর প্রয়তম 
পুজ্রকে সন্ধ্যা আহক শিখাইলেন । এক বংসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহক শিখিয়াছিলেন 
কিনা, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব । তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা 
আহিক করেন নাই । 

তংপরে একদিন সাফলরাম গুড় অকম্মা ওলাওঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল । 


দ্বিতায় পরিচ্ছেদ 


যশোদার আর দিন যায় না । যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে কবে? কৈবর্দেরা 
আর এক ঘর বামন আল । যশোদা অন্নকষ্টে_ ধান ভানিতে আর্ত কারিলেন । 

যখন মুচ্চিরামের বয়স দশ বংসর, কৈবর্তের টাদ1 কাঁরয়া একটা বারোয়ারী গুজ। 
করিল । যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ার ; কৈবর্তের। শস্ত! দরে হারাণ অধিকারকে 
তিন দিনের জন্য বায়ন| করিয়া আনিয়', কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্তি 
যাত্রা! শুনিল । মুচিরাঘ এই প্রথম যাত্রা! শুনিল । যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক 
শুনিয়াছল-_কিন্ত একটা আন্ত-যাত্রা এই প্রথম শুনল ; চড়! ধড়া ঠেঙ্গা লাতি সাহত 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল । আহাদ উছিলয়া উঠিল । নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে, 
পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামাপি বা ছুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই 
রে নাই। 


৫৩৬ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


মুচিরামের 'একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ । প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বনু 
যত্বে একট| গানের মোহাড়াটা শিখিয়।ছিল । পরাদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই 
গান গাইয়। ফিরিতে লাগিল । দৈবাঁং হারাণ অধিকাঁরশ লোটা হাতে, প্ুক্ষারণীতে 
হস্তমুখপ্রক্ষ। লনা।দির 'অনুরোধে যাইতেছিলেন- প্রগাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের 
সুস্বর অধিকারী মহশিয়ের কাণের ভিতর গেল । কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর 
গেল,_মনের ঠিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দবকের ভিতরেও প্রবেশ করিল । 
অধিক|রী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে 
দোষে আধকারী মহাঁশয় এক। দোষী নহেন-_জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকণীল মহাশয়ের 
ইহার কিছু শিগৃড তত্ব বলিয়| দিতে পারিবেন । তাহাদের কাছেও গলার আওয়াজ 
টাকার আওয়াজে পরিণত হয় । উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি--0497£9%8 47897 
097%5/%450% ! হাঁয় ! গলাবাজি সার ! 

অধিকারী মহাশয়-_মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না ব্রিটিশ পালিয়্ামেন্টের মত এবক 
কুরক্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ--অতএব তানি হাত নড়িয়া মুচিরামকে ডাকলেন । 
মুচিরাম আসিল । তাহার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার যাত্রার 
দলে থাকিবে ?” 

মুচিরাম আহুলাদে আটখাঁনা । মাঁকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল নী--তখনই সঙ্গে 
যায়। কিন্ত অধিকারী মনে করিল যে, পরের “ছেলে না বলিয়া লইয়া যাঁওয়া ক্ছ 
ভাল নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তার মার নিকট গেল । 

শুনিয়। যশোদা বড় কাদা কাটা আরগ্ত করিল-_সবে একটি ছেলে- আর কেহ 
নাই-_কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে 8 এদিকে আবার অন্ন জুটে নাযাদ একটা খাবার 
উপায় হইতেছে_কেমন করিয়াই বা না বলে? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ কারিয়া 
দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল থাকবে, ভাল 
পরিবে । যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না । অগত্য! পাঁচ টাকা মাসিক বেতন 
রফ! করিয়া যশোঁদা মুচিরামকে হাঁরাণ আঁধকারীর হস্তে সমর্পণ করিল । তার পর 
আছাড়িয়। পড়িয়া স্বামীর জন্য কাদিতে লাগিল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মুচরাম অল্পদিনেই জানল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয় । যাত্রাওয়াল। 
কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ভালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। 
অল্পদনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করতে করিতে সকল 
দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত ; জুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা 
করিল; গায়ে খড়ি ভাঁড়তে লাগিল ; আধিকারশীর কাখমলায় কাণমলায় ঘুই কাণে ঘা 
হইল | শুধু তাই নয়; আঁধকারী মহাশয়ের প! টিপিতে হয়, তাকে বাতাস করিতে 
হয়, তামাক সাজতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব কারতে হয়। অল্পদিনেই 
মুচিরামের সোণার মেঘ বাস্পরাশিতে পাঁরণত হইল। 

মচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ নহে। গীতের তাল যে, 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত ৫৩৭ 


পৃ্কারণীতীরস্থ দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বন্থকাল গেল । ফলে তালিমের 
সময়ে তালের কথা পড়লে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত-_মনে পড়িত, মা কেমন তালের 
বড। করে !-মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসন দিয়া জল বাঁহয়। যাইত । 

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়__কিছুতেই মুখস্থ হইত না__কাঁণমলায় কাণমঙ্গীয় 
কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল । সূতরাং আসরে গ্ায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া 
দিতে হইত 1 তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাধিত__সকল সময়ে ঠিক শুনিতে ব। 
বুঝিতে পারিত নী । একদিন পিছন হইতে বাঁলিয়। দিতেছে 

“নীরদকুত্তল1__লোচনচঞ্চলা 
দধাতি সুন্দররূপং” 

মুচিরাম গাঁয়িল__“নীরদ কুন্তলাঁ_” থাঁমিল-_আবার পিছন হইতে বলিল, 
এলে।চন€ঞ্চলা”__মুচিরাম ভাবিয়] চিন্তিয়া গাঁয়িল, “লুচি চিনি ছোল)” । পিছন হইতে 
বলিয়া দিল, “দধতি সুন্দররূপং”-_মুচিরাম না বুঝিয়া গাঁয়িল, “দধিতে সন্দেশ বূপং” | 
সেদিন আর গায়িতে পাহল না । 

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজতে হইত-_কিন্ত কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে 
বলিয়া দিতে হইত -“'আ--ব।-আ-_বা-ধবল”টি মুখস্ত ছিল । একদিন মানভঙ্জন 
যাত্রা হইতেছে--পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃত! শিথাইয়া দিতেছে । কৃষ্ণকে বালিতে 
হইবে; “মানমাঁয় রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও |” ম্ুচিরাম সবটা শুনিতে না 
পাইয়া কতক দুর বলিল, “মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে -” সেই সময়ে বেহালা- 
ওয়ালা ম্বঙ্গীর হাতে তামাকের কক্ষে দিয়া বলিতেছিল, “গুড়ক খাও” শুনিয়া 
মুচিরাম বাঁলল, “রাধে--একবার বদন তুলে গুড়ক খাও |” হাঁসির চোটে যাত্রা 
ভাঙ্গিয়া গেল । 

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না-হাসি কিসের- যাত্রা ভাঙ্ষিল কেন? কিন্ত 
যখন দেখিল, অধিকারণ সাজঘরে আিয়৷ একগাছা। বাক'সাপটিয়া ধরিয়।, তাহার দিকে 
ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাং বুঝিল যে, এই বাক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতরণ 
হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা--অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর লইয়' যাওয়া আশু 
প্রয়োজন । এই ভাবিয়৷ অকম্মাং নিক্কান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তহিত হইল । 

অধিকারী মহাশয় বাকহস্তে তংপশ্চাং নিক্ষান্ত হইয়া, তাহাকে ন। দেখিতে পাইয়া, 
তাহার ও তাহার পিতৃপিতাঁমহ, মাতা ও ভাঁগনীর নানাবিধ অযশ কার্তন করিতে 
লাগিলেন । মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া 'অস্ফুটস্থরে আধিকারী মহাশয়ের 
পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রপ অপবাদ রটন। কারতে লাগিল । অধিকারশ মুচিরামের সন্ধান 
কাঁরয়া না পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ কারিয়া শয়ন রহিলেন । 
দেখিয়। মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়। ত্যাগ করিয়া,রদদ্ধদ্বারসমীপে দ্রাড়াইয়! অধিকাঁরীকে নানাবিধ 
অবক্তব্য কদর্ষ্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল ; এবং উভয় হস্তের অঙ্ুষ্ট 
উঠ্থিত কারিয়া তাহাকে কদলীভোজনের অনুমাতি কাঁরল । তৎংপরে রুদ্ধ কবাটকে বা 
কবাটের অন্তরালাস্থিত অধিকারার বদনচন্দ্রকে একটি লাখ দেখাইয়|॥ মুচিরাম ঠাকুর- 
বাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়৷ রহিল । 


৫৩৮ বঙ্কিম রচন1সংগ্র 


প্রভাতে উঠিয়া অধিকারণী মহাশয় গ্রামাস্তরে যাইবার উদ্চোগ করিতে লাগিলেন । 
শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই-ফেহ কেহ বলিল, তাহাকে থুরশীজয়া আনব ? 
অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, “জুটুতে হয়, আপান জুটবে, এখন আমি খৃ'জে 
বেড়াতে পারি নে।” দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, “ছেলেমানুষ--যদি নাই জুট্‌তে 
পারে-__আমি খুঁজে আনিব |” আঁধকারী ধমকাইলেন__মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের 
হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন । 
বেহালাওয়ালা ভাবিল-_মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে । আর কিছু বাল না। 

যাত্রার দল চলিয়া গেল-_মুচিরাম জুটিল না । রাত্রজাগরণ-_ দেবালয়বরণ্ডে সে 
অকাতরে নিদ্রা যাইতোছিল । উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাদিতে আরম্ভ 
করিল । এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্‌ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে 
যায়। কেবল কাদিতে লাগিল । পুজার বামন অনুগ্রহ কিয়া বেলা তিন প্রহরে 
দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইন্তে দিল । খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরন্ত 
হ্কারস। যত রাঁত্র নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাঁগিল--আমি কেন 
পলাইলাম ! আমি কেন দাঁড়াইয়া! মার খাইলাম না ! 

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও । তোমার 
গোঁীর বাপচৌদ্দপুরুষ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই 
আসিতেছে । তুমি পলাইবে কোথায় ঃ এ সুুসভ্য জগতের আধিকারীরা মুচিরাম 
দেখিলে বাকপেটাই করিয়। থাঁকে-_মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ গলায় 
নাঁ_রাখাল ছাড়। কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু £ ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, 
তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচনবাঁড়কে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া 
গোজন্৷ সার্থক কর । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ঈশ-নবাবু একজন সংকুলোতুত কায়স্থ । অতি ক্ষুদ্র লোক-_কেন না» বেতন এক 
শত টাকা মাত্র_কোন জেলার ফৌঞ্জপারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে 
মনুহ্যত্ব বেতনের ওজনে নিণীত হয়-_কে কত বড় বাদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে 
হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই । বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য 
দেখাইয়া বড়াই করে। 

ইীশানব বু ক্ষুদ্র ব্যক্তি_ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো-_কিস্ত মনুষ্যত্বে নহে । যে 
গ্রামে হারা আধকাঁরণী সেই অপূর্ব মানভঙ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবুর সেই 
গ্রামে বাস । যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়! বাড়ীতে ছিলেন । 
যাত্রীর ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কিনা বলিতে পার না। যাত্রার পরদিন সন্ধ্যা- 
কালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে-_শুষ্কশরীর, দীর্ঘফেশ-_ 
অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে-_ পথে ফাড়াইয়া কাদিতেছে ! 

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধাঁরয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কীদৃছিস্‌ ফেন বাবা?” ছেলে 
কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাস কাঁরলেন, “তুমি ফে ?” 


মুচরাম গুড়ের জীবন-চরিত ৫৩৯ 


ছেলে বলিল, “আমি মুচিরাম ।” 

ঈশা । তুমি কাদের ছেলে 

মুচি। বামনদের । 

শা । কোন্‌ বামনদের ? 

মুচি । আমি গুড়েদের ছেলে । 

ঈশা । তোঁমার বাড়ী কোথায় ? 

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়। 

ঈশ। । সে কোথ| ॥ 

ত তো মুচিরামের বিছ্ার মধ্যে নহে । যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্প সময়ে মুচিরামের 
হুর্ঘটনা বুঝিয়। লইলেন । “তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব” এই বাঁলিয়া মুচরামকে 
আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন । মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল । হঈশানবাবু 
ভাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা কাঁরয় দিলেন । 

কিন্ত মৌনাপাড়ার ত কোন ঠিকাঁনা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে 
বাস করিতে লাঁগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের বাবস্থা উত্তম, এবং ফ্াণমলার 
অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না । 

এদিকে ইীশানবাবুর ছুটি ফ্ুরাইল__সপরিবারে কর্খস্থানে যাঁইবেন । অগত্যা 
ম্বাচরামও সঙ্গে চলল ৷ কশ্স্থানে শিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান কাঁরলেন, 
কিন্তু কান সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাহার গলায় পাঁড়ল। মুচিরামও, 
যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়তে নারাঞ্জ নহে-_-তবে ঈশানবাবুর 
একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না । ঈশানবাবু বলিলেন, “বাপু, যাদি গলায় 
পাঁড়লে, তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে 1” ীশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় 
পাঠাইয়া দিলেন । 

এখানে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় 
পাড়ায় বিস্তর কীদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহার-নিদ্র| ত্যাগ করিল । আহার- 
পিদ্র' ত্যাগ করিয়া রুণ্র হইল । রুগ্ন হইয়া মারিয়া গেল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীম্বচিরাম শর্মা ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান- সম্পূর্ণরূপে 
মাতৃবিস্ত । যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়-__জীশানবাবুর 
ঘরের প্রফুল্মলিকাসান্নভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য দ্বৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্র রোহিতমবস্য, 
পৃথিবীর ম্যায় নিটোল গোলাকার সছযভঞ্জিত লুঁচর রাঁশি__এই সকল পাতে পাইলে 
মঁচরাম মনে ফারিতেন, “ম! বেটা ফি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত !” সে সময়ে মাকে 
মনে পাঁড়ত- অন্য সময়ে নহে । 

ম্বাচরামের পাঠশাঙ্গার লেখা পড়] সমাপ্ত হইল-_অর্থাং গুরু মহাশয় বিল, সমাধ 
হইয়াছে । মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস 
খত আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মচিরামের ঘষ্ঠম্বর ভাল ছিল বাঁলয়াছি_গুণ নম্বর 


৫৪০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


এক । গুণ নম্বপ্ন দুই, তাহার হস্ত/ক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। 
ঈশানবাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন । 

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে টুঁকিয়! বড় বিপদগ্রস্ত হইল । মাঞ্টারেরা তামাপা করে, 
ছোট ছোট ছেলেরা খিল্খিল্‌ কাঁরয়া হাসে । মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। 
সুতরাং মাহ্টারের। হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন । আবার কাণমলায় কাঁণমল।য় 
মুচিরামের কাণ বাক্ষা হইয়। উঠিল। প্রথমে কাণমল।, তার পর বেত্রাধাত, মু্ট্যাঘাত, 
চপেটাঘাত, কীলাঘ1ত, এবং ঘুপাঘাত। উশানবারুর ঘরের তপ্ত লুচির জোবে মুচিরাম 
নিব্বিবাদে সব হজম করিল । 

এইব্ূপে মুচিরাম, তণ্ঠ প্ুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাচ সাত বংসর কাঁটাইল । কিছু 
হইল না। ইঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাঁড়াইয়া লইলেন । জশানবাবুর দয়ার 
শেষ নাই-_মাঁজিন্ট্রেট সাহেবের কাছে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি_মুঁচিরামের হাতের 
লেখাও ভাল--ঈশানবারু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুভরিগিরি করিয়া দিলেন । 
বলিয়া! দিলেন, “ঘুপ-ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব |” মুচিরাম শন্ম। প্রথম 
দিনেই একট। হুকুমের চোরাঁও নকল দিয়া আঁট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার 
অল্পকাল পরেই তাহ! প্রতিবাসিনীবিশেষের পাদপন্পে উৎসর্গ করিলেন । 

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া! আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেল্সন 
লইয় স্বকম্ম হইতে অবসৃত হইলেন এবং মুচিবামকে পৃথক্‌ বাস। করিয়া দিয়া সপরিবারে 
স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত-_ এক্ষণে ঘাহার 
পোয়া বারো পড়িয়া গেল । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পোয়! বারো-_মুচিরাম জেলা লুহিতে লাগিল । প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া 
চিন্তিয়৷ দ্ুই চারি আন1 লইত । তার পর দাও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি 
জমীদার জোর করিয়! কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া প্লশকে হুকুম দিলেন, 
ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে । সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্ত প্রুলশের নামে পরওয়ানা- 
খাঁন লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত । পরওয়ান| যাইতে 
যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরাীমকে এক টাকা, দুই টাক", তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ 
টাকা স্বীকার কাঁরল-_তৎক্ষণাৎ পরওয়ান। বাহির হইল । তখন মাঁজস্ট্রেটেরা স্বহস্তে 
জোবানবন্দী লইতেন না-এক কোণে বসিয়া এক একজন মুস্ুরি ফিস্ফিস্‌ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহ ইচ্ছা তাহা! লিখিত । সাক্ষীরা এক রকম বলত, মুচিরাম 
আর এক রকম জোবানবন্দী িখিতেন, মোকদ্দম। বুঝিয় ফি সাক্ষ্য-প্রতি চারি আনা, 
আট আনা, এক টাকা পাইতেন । মোকদমা বুঝিয়া মুচি দাও মারিতেন ; অধিক 
টাক পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইবরূপে নানীপ্রকার ফিকির ফন্দতে মুচিরাম 
অনেক টাকা উপাজ্জন করিতে লাগিলেন_তিনি এক| নহেন, সকলেই কাঁরত-_ 
তবে মুচি কিছু অধিক বনর্লজ্জ_-কখন কখন লোকের টেক হইতে টাকা কাড়িয়া 
লইত । 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত ৫৪৯ 


যাই হোক, মুচি শীঘ্রই বডমানুষ হইয়া উঠিল_ কোন্‌ মুচি না হয় ?_-অচিরাং সেই 
অকৃতনাস্নী প্রতিবাঁসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল । মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ__ 
যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই-সকলই মুচিবাবুর গৃহকে 
অহনিশি আলোক ও ধুমময় করিতে লাগিল । মুচিবামেরও চেহাব। ফিবিতে লাগিল 
_গাঁলে মাস লাশগিল_হাড ঢাঁকিয়া আসিল- বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লশব 
নাগরায় পৌছিল । পারিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল-__শাদ।, কালো, নখল, জরদ", 
রাঙ্গ।, গোলাপণ প্রভৃতি নান। বর্ণেব বস্ত্রে মুচিরাম সর্বদ| রর্জত । রা দিন মাথায় 
তেডি কাট।, অধরে তান্বলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টগ্পা । সুতরাং মুচিরামের পোয়। 
বারে।। 

দোষের মধ্যে সাহেব বড খিটখিট্‌ করে । মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন 
কর্মই ভাল করিয| করিতে পাঁবিত ন।, তাহাতে আবার দুর্জয় লোভ,_-সকজ-তাতে 
মুচির।ম গাঁলি খাইত । সাহেবটাও বড় বদরাগা-__অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজপত্র 
ছ'ঁভিয়। মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হ্বদয়ে দয়া ছিল-_নচেৎ মুচিরামের চাকরণী 
অধিক কাল টিকিত না। 

সৌগগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয| গেল-আ'র একজন আমিল। 

এই নৃতন সাহ্বেটিব নাম (0101786010907) লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত 
প্রঙ্গারহা।ম_বলিবার সময়ে বলিত গল্গার।ম সাহেব । গঙ্গারাম সাহেব আঁতি ভদ্রলোক, 
দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট কবিতেন না, মোকদ্মা করিতে গিয়।, কেবল 
ডিস্বমিস কবিতেন। তবে সাহেব কিছু অলস, কাঁজ কশ্মে বড মন দিতেন না, এবং 
নিজে সরল বিয়া তাবেদারপিগের উপর বড বিশ্বাস ছিল। সকল কশ্মের ভার 
সেবেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল । যত দিন সাহেব এ জেল|য় ছিলেন, 
একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্থহস্তে মুশাবিদ| করেন নাই-হেও কেরাণী সব করিত । 

সাহেব প্রথম আঁসিয়।, মুচিরামের কালোকালো নধর স্ৃচিকণ শরণ€টি দেখিয়।, এবং 
তাহার আভুমিপ্রণত ৬বল সেলাম দেখিয়। নিজের সরলচিত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে, আপের মধ্যে এই সর্ববাপেক্ষ। উপযুক্ত লোক । সে বিশ্বাস তাহ।র 
কিছুতেই গেল না । যাইবারও কোন কাঁরণ ছিল না_.কন ন, কাজকম্মের তিনি 
খবর রাখিতেন না । একদিন আপিসের মীর মুন্সী মিরজ! গোলাম সফর্পর খা সাহেব, 
দনিয়দাঁরি নামাঁফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন । সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে 
ডাকিয়া তংপদে অভিষিক্ত করিলেন ৷ মর মুন্সীর বেতন কুড়ি টাককিন্তু বেতন 
কি করে ? পদটি রুধিরে পরিপ্নুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্মা রুধরসঞ্চয় করিতে 
লাগিলেন । 

দোষকি? অজরামরবংপ্রাজ্ঞ বিষ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েং । ছুইটা একজনে পারে ন।- 
ম্চিরাম বিদ্যাচিন্ত] করিতে সক্ষম নহেন , কোঁীতে তাহা লেখে না--অতএব বিষ্ুশম্মীর 
উপদেশানুসারে মৃত্ুভয় বাইত হইয়া তিনি অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত । যদি সেই “ণহতোপদেশপ- 
গুলি অধশীত হইবার যোগ্য হয়-_যদি সে গ্রন্থ এই উনাবংশ শতাব্দীতেও পুজার যোগ্য 
হয়--তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ_আর এ দেশের সকল স্বচই প্রাজ্ঞ । 


&৪২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বিষুণর্শা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেজি- চাঁণক্য ভারতের রোশফুকল । যাহারা! এইবূপ 
গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা । তাহাদের শিক্ষ। হয় নাই । 


সধুম পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম দুই তিন বংসর মীর মুন্পীগিরি কারল__তার পর কালেক্টরীর পেষ্কারি 
খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা_আর উপাঞ্জনের ত কথাই নাই 
মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়৷ একখানা দরখাস্ত করিব । 

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্েট পৃথক্‌ পুথক্‌ ব্যক্তি হইত । সেখানে সে সময়ে হোম 
নাম! এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন । তান অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ও কর্মঠ লোক ছিলেন, 
কিন্ত একটা দোষ ছিল-_িছু মিষ্ট কথার বশ । 

মুচরাম একখানি ইংরোজ দরখাস্ত লিখাইয়া লইল-মুচিরামের নিজবিষ্যা 
দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত িখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, 
“দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয় । আর যা! হোক না হৌক, দরখান্তের ভিতর যেন 
গোটা কুড়ি মাই লার্ড আর "ইওর লার্ডশিপ* থাঁকে 1” িপিকর সেই রকম দরখাস্ত 
লিখিয়া দিল । তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন । আপনার চারখানি টিলা 
পায়জাম! পরিত্যাগ কারিয়া, থানের ধৃতি শ্রীঅঙ্গে পারধান করিলেন ; ছুড়িদার আস্তীন 
আল্লাকার চাপকান পাঁরত্যাগ পূর্ববক, বুকর্ধীক বন্ধকওয়ালা টিলা আন্তীন লাংক্রথের 
চাঁপকান গ্রহণ ফরিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বড়া 
জড়াইলেন ; এবং টীদনির আমৃদানি নুতন চকৃচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারু- 
চরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন । ইতিপূর্বে গঙ্গারাম সাহেবকে 'হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, 
কাদে কাদো মুখ করিয়া, একখান স্ুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন । এইরূপ 
চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সঙ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোম সাহেব এজলাসে 
বাঁসয়' দ্বনিয়া জবস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন । 

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উছুতে হোম সাহেব এজলাস কারিতেছেন । চারি 
দিকে অনেক মাথায় পাগাঁড় ও বসিয়াছে--লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবা জউরা 
দাঁড় ঘুরাইয়! গালি দিতেছেন__একটা স্পানিয়েল টেবিলের নীচে শুইয়া, অথ্িগণের 
নয়নপথে লাঙ্ুপ-শোভ1 বিকাশ করিতেছে-এফ ফোঁট! গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহন্্ 
পিপীতিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাঁকরিটির মালিক হোম সাহেবকে তেমাঁন উমেদ- 
ওয়ার ঘেরিয়া দীড়াইয়াছে । সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন । অনেক 
বড় বড় ইংরোজনবীশ আসিয়াছেন__সেকেলে কেদে কেঁদো স্কলারশিপ হোল্ডার । 
সাহেব তাহাদগকফে এক এক কথায় বিদায় করিলেন । ণ]ু ৫819 58১, 900. 216 
০11 0 11) 9119109309210 800 1৬11601) 2100 7390012 200 3০ 0111. 011001- 
(01081915 ৮০ ৫010 ৮/810 01012610105 01) 9178099109216 2180 1%111601) 
804 32000] 10 [16 0009, 1615 100 (106 10090 16209010020 ৮1)0 19 093 
9006৫ 101 (1013 10100 01 ৬01, 9০ $০] 0810 £০, 73৪8৮০০.” অনেকে শামলা 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চারিত ৫৪৩ 


মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পাঁরপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন, সাহেব দৃষ্টিমাত্র 
তাহাদিগকে বিদ।য় দিলেন । “০৪. 816 ৮০19 1101) ] 566) 7 ৮/900 2 70০০: 
[181] 10 %%11] ৬011 101 1019 01680. %০৪ ৬11] 1109৬ 0 ৮০ [01206 
০00 1179 51181165€ 0081191. ০ ০0810] ০ +৮ শীমলা চেনের দল, অভিমনুযসম্ৃধে 
কুরুসৈন্যের বায় বিমুখ হইতে লাগিল । বাকি বাঁহল মুচিরাম, এবং তাহার সমকক্ষ 
জনকয়_বানর । সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পাঁডিলে--_হাসিয়া বলিলেন, “৯17 
৫০ 9০1] 0811 1710, 11 1,010 | 200 1101 8 1,010.” 

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, “বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর 
লাঙ-ঘরাঁনী |” 

এখন হোঁম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাহার 
মনে বংশমধ্যাদা সর্বদা জাগরূক ছিল; মুচিরামের উত্তর শুনিয়। আবার হাসিয়া 
বলিলেন, “হো সকতা ; লার্ড ঘরানা হো সকতা ; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড 
হোতা নোহ 1” 

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম ক্কাধ্য সিদ্ধ করিয়াছে । মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর 
করিল, “বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হজুর লা হে।” 

সাহেব মুচিরামকে আর দ্বই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে 
বহাল করিলেন । 

91005611017 6য%1566100৩? 501%12] ০0 00৩ 16195! গ্াচর দলই এ 
পৃথিবীতে চিরজয়ী । 

হোম সাহেবের কিছু মাত্র দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্ই এইবূপ । 
সকলেই মিষ্ট কথার বশ । অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে । হোম 
সাহেব একজন অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক । মূর্থ মুচিরামও তাহাকে ভুলাইতে 
পাঁরিল-_কেবল মি কথার বলে । 


অফ্ম পরিচ্ছেদ 


মুচিরামবাবু--এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাহাকে শুধু মুচিরাম বলা! 
যাইতে পারে না মুচিরামবাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাফরে পড়লেন । বিদ্যাবুদ্ধিতে 
পেস্কারি পধ্যন্ত কুলায় না_-কাজ চলে কি প্রকারে ? “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে 
বয়”-_মুঁচিরামবাবুর বোকা৷ বাঁহত হইল । ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে একজন 
তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপসে থাকে । ভজগোবিন্দ বার বংসর তাইদনবীশ 
আছে । সে রুদ্ধিমান্, কর্শঠ, ক্ষালেক্টরীর সকল ঘম্ম কাজ বার বৎসর ধরিয়া 
শিখিয়াছে । কিন্তু মুরুবিব নাই-_ভাগ্য নাই--এ পর্যযস্ত কিছু হয় নাই । তাহার 
বাসাখরচ চলে না। মুিরাম তাহাকে অবলম্বন ফরিলেন। আপনার বাসায় লইয়া 
গিয়া রাখিলেন । ভজগোবিম্দ মুচরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্খে সহায়তা 
করে, রাত্রকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহ্বোৌ করে, এবং আপিসের সমস্ত কাজ বর্শা 
কাঁরয়া দেয় । মুচিরাম তাহাকে টাকাটা] িকেটা দেওয়াইয়! দেন । ভজগোবিন্দের 


৫৪৪ বাহ্নিম রচনণসংগ্রহ 


সাহায্যে মুচিরামের কাজ কন্ম রেলগাঁড়ির মত গড় গড় কাঁরয়া চঁলিল । হৌম সাহেব 
অনেক প্রশংসা কারিতেন । বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালগীতে সেলাম করিত, এবং 
“মাই লাড়” এবং “ইওর অনার” কিছুতেই ছাঁড়িত ন।। 

মুচিরামবাবুর উপাজ্জনের আর সীম! রহিল না । হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল । 
ভজগে।বিন্দ বলিল, “টাকা ফেলিযা রাখিবাঁর প্রয়োজন নাই-তালুক মুলুক করুন 1” 
মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্ত যে ে জেলায় কণ্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ করা 
নিষেধ । ভজগোৌবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে কিনুন । কাহার বেনামীীতে ? 
ভজগোবিন্দের ইচ্ছ!, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্ত সাহস করিয়া 
বলিতে পাঁরিল নাঁ। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, 
স্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই । কথাটায় তাহার সম্পৃণণ বিশ্বাস হইল কি না জানি 
না,_কিন্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ । এই 
এখনবাঁর দেবত্র । আগে লেকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে-এখন বিষয় করিতে হয় 
ঠাঁকুরুণের নামে । উ৬য় স্থলেই বিষয়কর্তা “সেবাইত” মাত্র--পরম ভক্ত পাদপদ্ধে 
বিভ্রত। এইরূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যাময়ন্দ্রী 
দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না_তবে একটা কথা বুঝ] 
যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছু সুবিধা হইয়াছে । দধি ভোৌজনের পক্ষে নেপোর খুব 
সুযোগ হইয়াছে । 

ক্ীর বেনামীতে (বিষয় করা! শ্রেয়ঃ, ইহ। মুচিরাম বুঝিলেন, কিন্তু এই সঙ্কলে একটা 
সাম ন্য রকম বিদ্ধ উপস্থিত হইল- মুচিরামের ক্্রী নাই । এ পর্যন্ত তাহার বিবাহ করা 
হয় নাই-অনুকল্পের অভাব ছিল নাঁ। কিন্ত এস্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্দিষয়ে 
পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন । ভজগোবিন্দের সঙ্ষে কিছু বিচার হইল_- 
কিন্ত ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুধল্প চলিবে না। অতএব 
মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । কোন্‌ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার তন্বেঘণ 
কিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটি অবিবাহিত। ভগিনশ 
আছে__ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্ঘ্বল করায় ক্ষতি নাই । অতএব মুঁচিরাম একদিন 
সন্ধ্যার পর শুভ লগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সুতা বাধিয়া, এবং পষ্টবন্ত্র পরিধান 
করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী ভজগোবিন্দের সহোদরাঁকে সৌভাগ্যশালিনশ করলেন । তাহার 
পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমিদারী পত্তনি ছলে, বলে, কলে, কৌশলে খরিদ 
হইতে লাগিল ৷ ভদ্রকালী হঠাং জেলার মধ্যে একজন প্রধান ভূম্যধিকার্ণী হইয়া 
ঈড়াইলেন । 


/ 


নবম পাঁরিচ্ছেদ 


ভদ্রকালণর দ্বাদশ বংসর বয়সে বিবাহ হয়-_মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট_বিবাহের 
পর দ্বই বংসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বংসরের হইল । চৌদ্দ বসরের হইয়াই 
ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, 
সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিি করিয়া দিলেন । 


মুচিরাম গুডের জীবন-চারিত &৪৫ 


ইহাতে ম্চিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন । এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল-_ 
সে মনোযোগ পিয়া নিজের কাজ করে ; মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত 
অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র -শীপ্রই হোম সাহেবেব প্রিয়পাত্র হইল । 
মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিম্নাও দেখিতেন 
না। আতৃমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বলির গুণে সে সকলের প্রাতি অন্ধ হইয়া 
রাহলেন । মুচিরামের প্রতি তাহার দয়া অচলা রহিল । ভ্বভাগ্যবশতঃ এ সময়ে হোম 
সাহেব বদলি হইয়! গেলেন, তাহার স্থানে রীড সাহেব আসিলেন । রীড আতি বিচক্ষণ 
ব্যক্ত । আতি অল্প দিনেই বুঝিলেন-_মুচিরাম একটি বৃক্ষত্রষ্ট বানর-_অকন্ী অথচ 
ভারি রকমের ঘৃষখোর । মুচিরামকে আপিস হইতে বাহিষ্কুত করা মনে স্থির করিলেন । 
কিস্ত রশড সাহেব যেমন বিচক্ষপ, তেমনি দয়াশীল ও শ্যায়বান্‌ ; সেকালের হেলশবরির 
সাবিলিয়ান সাহেবর। বাঙ্গালীদিগকে প্ুশ্রের মত স্রেহ করিতেন । মিছে ছুতাছলে 
কাহাকে অন্নহীন করিতে রীঁড সাহেব নিতান্ত আনিচ্ছুক ; কাহাকে একেবারে অন্নহীন 
কাঁরতে অনিচ্ছুক । মুচিরাম যে বিপুল ভৃঁসম্পান্ত কারয়াছে__রীড সাহেব তাহা 
জানিতে পারেন নাই । রাঁড সাহেব মুঠিবামকে দ্বই একবার ইস্তেফা দিতে বাঁলয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত মুচিরাম চোখে জল আনিয়া ছুই চার বাব “গরীব খানা বেগর মারা যায়েগা” 
বলাতে তান নিরস্ত হইয়াছিলেন। তারপর তাহাকে পেস্কারির তুল্য বেতনে 
আবকারিপ দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন__অন্যাত্য মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে 
চাঁহিয়াছিলেন,_কিস্তু আবার মুঁচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরণশর 
ভাল নহে, মফদ্বলে গেলে মারিয়া যাইব__হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং 
দয়ালুচিত্ত বীড সাহেব নিরন্ত হইলেন । কস্ত তাহাকে লইয়া! আর কাজও চলে না। 
অগত্যা রীড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টে 
রিপোর্ট কবিলেন । সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আপিসে সেঞ্রেটার ছিলেন-__ 
বিপোর্ট পৌছিবামাত্র মুচিরাম ভিপুটি বাহাদ্বরিতে নিযুক্ত হইলেন । 

প্ঁড সাহেব ইহাঁতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছিলেন । তানি 'বিলক্ষণ 
জানিতেন যে, ভারি ঘৃষখোরেও ভিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করসে, ডিপুটিগিরি 
এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য--বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই । আর মুচিরাম 
যে মূর্থ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; সেরূপ অনেক ভিপুটি আছে, ভিপুটিগিরিতে 
বিগ্যাবাদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব রাঁড সাহেব লোকাহতাথ 
মচিরামকে ডিপুটি করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন । 

আপনে সম্বাদ পৌছিল যে, মুচিরামের উচ্চ পদ হইয়াছে । একজন বুড়া মুসার ছিল, 
সে বড় সাধৃভাষা বুঝিত না । “উচ্চ পদ” শুনিয়া সে বালল, “কি ? ঠ্যাঙ্গ উঁচু করেছেন 
নাকি ? ভাগাড়ে দিয়। আইবা। ।” 


দশম পরিচ্ছেদ 


মচরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল । তান পেষ্কারিতে ঘুষ জইয়! অসংখ্য টাকা 
রোজগার করেন_ আড়াই শত টাকার ভিপুরটিগিরিতে তাহার কি হইবে? মুচরাম 


ব (৯ম)--৩৫ 


৫৪৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সিদ্ধান্ত করিলেন ডিপুটিগারি অস্বীকার করিবেন । কিন্ত ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন যে, 
অদ্বীকার কারলে রীঁড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘবষের লোভে পেঙ্কার 
ছাডিতেছে না__তাহ। হইলে শীঘই তাড়াইয়। দিবে । তখন দুই দিক্‌ যাইবে | £অগতা 
মুচিরাম ডিপুটিগারি স্বীকার করিলেন । 
মুচির।ম ডিপুটি হইয়। প্রথম বূবকা'রী দন্ত খতকালীন পড়িয়া দোখলেন, লেখা আছে, 
শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড রায়বাহাছ্বর ডিপুটি কালেক্টর ৷ প্রথমটা বড়ই আহুলাদ হইল,__ 
কিন্ত শেষ কিহু লক্জাবোধ হইতে লাগিল। যেমুহুরি জবকারণ লিখিয়াছিল্স, -তাহাকে 
ডাঁকয়। বলিলেন, “ওহে_গুড়ট| নাই লিখিলে । শুধু মু্চিরাম রায়বাহাদুর লেখায় 
ক্ষতিকি? কি জান, আমর] গুড় বটে, কিন্ত আমাদের খেতাব রায় । তবে যখন 
অবস্থ! তেমন ছিল না, তখন রায়খে তাব আমরা লিখিতাম না। তা” এখন গুড়েও 
কাজ নাই__রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাছ্র লিখিলেই হইবে ।” মুহুরি 
ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চাঁয়। সে মুহৃরি দ্বিতীয় রূবকারণতে 
খল, “বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদ্বর ।” মুঁচিরাম দেখিয়া কিছু বালিলেন না, 
দন্তখত করিয়া দিলেন । সেই অবধি মুচিরাম “রায়” চলিতে লাগিল ; কেহ লিখিত, 
“মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর,” কেহ লিখিত, “রায় মুচিরাম রায় বাহাদ্বর 1” মুচিরামের 
একটা যন্ত্রণ! ঘুচিল__গুড় পদবশীতে তানি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। 
তবে লোকে অপাক্ষতে বলত “গুড়ের পো”-__-অথবা৷ “গুড়ে ডিপুটি |” আর স্কুলের 
ছেলের! কবিতা শুনাইয়৷ শুনাইয়া বলত, 
“গুড়ের কল্সীতে ডুবিয়ে হাত 
বুঝতে নারি সার কি মাত ?% 
কেহ বালিত, 
“সরা মাল্সায় খুসি নই। 
ও গুড় তোর নাগরাঁ কই ?” 
মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়৷ মারতে গেলেন, তাহার! তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় 
হস্তের অন্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল । 
লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্ব। কৌচ| বাধিয়। আছাড় খাইলেন_ছেলেদের আনন্দের সীমা 
থাকিল না । শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া 
দিয়া কবিতা হইতে উদ্ধার পাইলেন । কিন্ত আর একট। নুতন গোল হইল | শীতকালে 
খেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল-_ময়রার! তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা। 
বাজারে যাহ! হউক, সাহেব মহলে মুচিরামের বড় সৃখ্যাতি হইল । বংসর বংসর 
রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই । এরপ সৃখ্যাতির কারণ-__ 
প্রথম । সেই মিষ্ট কথা । একবার তান ফাঁমশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাং 
করিতে গিয়াছিলেন । সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়! গরমমেজাজ 
ছিলেন, এতেল হইবামাত্র বাললেন, “নেকাল দেও শালাকো 1” বাহির হইতে 
মুচিরাম শুনতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হটূতে সেলাম করিয়! বলিল, “বহু থুব 
হজ্বুর। হাঁমারা বহনকো খোদা জিত| রাখে ।+” 


মুচিরাম গুড়ের জখবন-চরিত ৫৪৭ 


ছ্িতীয়। মুচিরাম ভিপুটির হাতে প্রায় হপ্রম পঞ্জরের কাজ ছিল-_অন্ কাজ বড 
ছিল না। হধ্ুম পঞ্জমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন 
হইত না-_তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড ধার ধারিতেন ন'- চোখ বুজিয়া 
ডিক্রণ দিতেন_-নঘির কাঁগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মস্কোবাব দেখিয়। সাহেবরা 
ধন্য ধন্য করিতে লাগিল । জনরব যে, মুিরামের একেবাবে হঠাং সর্বোচ্চ শ্রেণীতে 
পদরৃদ্ধি হইবে । কতকগুলো চেঙ্গড। ছোড়া শুনিয়৷ বলল, “আরও পদবৃদ্ধি ? ছটা প৷ 
হবে নাকি ?% 

দৃভাগ্যক্রমে এই সময়ে উট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপাস্থিত হইল । 
গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কামিশ্টনার একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্ট 
পাইবার প্রার্থনা করিলেন । বে বলিলেন-_বিক্ষণ ডিপ্রটি ঃ সে ত মুচিরাম ভিন্ন 
আর কাঁহাকে দেখি ন'-_তাহাকেই টট্রগ্রাম পাঠান হৌক | গবর্ণমেন্ট সেই কথা মঞ্জুর 
করিয়া মুচিরামকে চাটিগ। বদলি করিলেন । 

সম্বাদ পাইয়! মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাডিতে হইল । তাহার শোনা 
ছিল, চাটিগ। গেলেই লোকে জ্বর প্রীহা হইয়া মরিয়া যায় । আরও শোনা ছিল যে, 
চাটিগ। যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়-_এক দিন এক রাত্রের পাভি-সৃতরাং চাটিগী যাওয়া 
কি প্রকারে হইতে পারে £ বিশেষ ভদ্রকালী-__ভদ্রকালী এখন পুর্ণযৌবনা__সে বলিল, 
“আমি কোন মতেই চাটিগ। যাইব নাকি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যাঁদ যাও, 
তবে আমি বিষ খাইব।” এই বলিয়া ভদ্রকালণশ একটা বড় খোড়া লইয়া তেঁতুল 
গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন_মুচিরাম বলিতেন, “ওতে 
ভারি অন্বল হয়_-ও বিষ ।” তাই ভদ্রকাল তেত্ুল গুলিতে বদিলেন-__মুচিরাঁম 
ই হা করিয়া নিষেধ কারতে লাগিলেন-__ভদ্রকালণ তাহ! না শুনিয়া “বিষ খাইব” 
বলিয়া সেই তেঁত্ুলগোলায় লবণ ও শর্করা সংযোগপুর্বক আধ সের চাউলের অন্ন 
মাখিয়া লইলেন । মুঁচিরাম অশ্রপূর্ণলোচনে শপথ করিলেন যে, তানি কখনই চাটিগী 
যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না__সমুদায় তেতুলমাথা ভাতগুলি 
খাইয়া বিষপান-কাধ্য সমাধা করিল । মুচিরাম তৎক্ষণাৎ ঢাকারিতে ইস্তেফা 
পাঠায়! দিলেন । 

স্থল কথা, মু্চরামের জমশদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ভিপুটিগারির 
সামান্য বেতন, তাহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া 
দিলেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
চাকার ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালশীকে বলিলেন, াপ্রয়ে 1” (তিনি সে 
কালের যাজ্জার বাছা! বাছা সম্বোধন পদগুদি ব্যবহার করিতেন) পাপ্রয়ে! বিষয় 
যেমন আছে-_তেমানি একটি বাড়ী নাই । একটা বাঁড়শর মত বাড়ী করিলে হয় না ?* 
ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ি করিলে, লোকে বল্বে, ঘুষের টাকায় বড় 
মানুষ হয়েছে । 


৫৪৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রনথ 


মুচি। তা এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কিঃ এখানে বুক প্ুরে বড়মানৃষি 
করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি। 

ভদ্রকালন সম্মত হইলেন, কিন্ত নিজ পিজালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামেই বাস করাই 
বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন । ফলে ভদ্রকালশী আর ফোন গ্রামের নাম বড় 
জানিতেন না। 

মচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি কারলেন । তান শুনয়াছিলেন, 
যত বড় মানুষের বাড়ী কলিকাতায়-__-তিনিও বড়মানৃষ, সুতরাং কিকাতাই তাহার 
বাসযোগ্য, এইক্প অভিপ্রায় প্রকাশ ফরিলেন । এখন ভদ্রকালর এক মাতুল, 
একদ। কাঁলীঘাটে পুজ। দিতে আনিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গ্িয়াছিলেন, 
এবং বাটা গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কনিকাতার কুলকামিনীগণ সঙ্জিতা হইয়া: 
রাজপথ আলোফিত করে৷ ভদ্রকালীর সেই অবধি ফলিকাতাকে ভতলস্থ স্বর্গ বলিয়া 
বোধ ছিল। তাহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্বজননয়নপথবত্তিনী 
হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়_-ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার 
প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন । 

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী [কাঁনতে আসিল | বাড়ীর 
দাম শুনিয়। মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আমিল- যাহ! হউক, টাকার 
অভাব ছিল না,_-অট্রালকা ক্রীত হইল । যথাকালে মুঁচরাম ও ভদ্রকাল 
কলিকাতায় আসিয়! উপস্থিত হইয়! নুতন গৃহে বিরাজমান হইলেন । 


দ্বাদশ পাঁরিচ্ছেন 


ভদ্রকালশ কলিকাতায় আনিয়! দেখিলেন, তাহার মনস্কামনা পুর্ণ হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। কিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত ফর! দূরে থাকুক, 
পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ । যাহারা রাজপথে কলুষিত কারিয়। 
ঈাড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকীলী রাখেন না_ন্ুতরাং তাহার 
কাঁলকাতায় আসা বৃথা হইল । বিশেষ দেখিলেন, তাহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া 
াঁলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে । ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব ঘুচিয়া গেল । 

ম্চিরামের কাঁলকাতায় আসা বৃথা হইল না । তিনি প্রত্যহ গাড়ী কাঁরয়৷ বাজার 
যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই ফিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া 
বিক্রেতৃবর্গ পাচ টাকার 'জানসের দেড় শত টাকা হাঁফিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ 
টাকা না পাইলে ছাঁড়িত না । হঠাৎ মুঁচরামের নাম বাজিয়। গেল যে, বাবুটি মধুচক্র- 
বিশেষ । পাড়ার যত বানর মধু লুঠিতে ছুটিল । জ্ুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, 
নিষ্র্মা ভাল ধৃতি চাদর, জ্কৃত। ও লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত ফরিয়।, চুল ফিরাইয়া, 
বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল ৷ মুঁচরাম তাহাদিগকে ফলিকাতার বড় বড় বানু 
মনে কাঁরয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরস্ভ ফাঁরলেন। তাহারাও 
আত্মীয়তা করিয়া তাহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল-_তামাক পোড়ায়, খবরের 
কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজন। বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চাঁরত ৫৪৯ 


বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ফিনিয়া আনে । টাকাটায় আপনার 
বার আনা মুনাফা রাখে, বলে দীওয়ে যোওয়ে সিকি দামে ফিনিয়াছি। উভয় পক্ষের 
সুখের সীমা রহিল না। 

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়া ছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমস্রেণীর বাটপাড় 
বাস করিতেন । তাহার নাম রামচন্দ্র দত্ত । রামচন্দ্রবারু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়__ 
একটু ব্র/ণ্ড বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য কারবার লোক নহেন । 
তাহার ব্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর ফাষ্ট কাচ কাপেটাদিতে সকুদ্ম উদ্ভানতুল্য রঞ্জিত; 
তাহার দরওয়াজায় অনেকগুলো দ্বারবান্‌ গালচাল্প। বাঁধিয়। সিদ্ধি ধোটে; আস্তাবলে 
অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বান শুনী যায়--তিনখানা গাড়ি আছে, সোণাবীধা হ্ু"কা, 
হীরাবীধা গৃহিণী, হ্যাগুনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাধা “কাগজ'__সকলই 
ছিল । তথাপি তিনি জুয়াচোর, জুয়াহুরিতেই এই সকল হইয়াছিল । তিনি যখন 
শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া গ্রাম্য গর্দিভ পাঁড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন 
ভাবলেন যে, গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া! তাহার উপকার 
করিতে হইবে ; আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে-- 
বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার কার । 

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পারিচয়। রামচন্দ্রবাবু বড়লোক-_ 
মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়| একজন অনুচর মুচিরামের কাপে 
তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী 
_-যুচিরামের সঙ্গে আলাপ কারবার জন্য অতি ব্যন্ত। সুতরাং মুঁচিরাম গিয়া 
উপস্থিত । 

এইবূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পাঁরিচিত হইলেন । উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত 
হইতে লাগিল । ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সোহার্দ্য বৃদ্ধি । রামচন্দ্রবারুর সেই ইচ্ছা! 
তিনি চতুর, মুচিরাম নির্বোধ ; মুচিরাম গ্রাম্য, তিনি নাগারফ । অল্প কালেই মুচিরাম- 
মংস্য ফাদে পাঁড়ল- রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল । রামচন্দ্র তাহার মুরাবিব হইলেন 
_মুরামের নাগরিক জীবনযাত্রীনির্ববাহে শিক্ষার হইলেন । 


ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ 


তান নাগরিক জীবননির্ববাহে মুচিরামের শিক্ষাণ্তরু-_কফলিকাতারপ গোচারণভূমে 
তাহার রাখাল-_কালণঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত, তখন মুচিরামবলদ সুখের গাড়ি 
টানিয়। যায়, রামবাঁরু তখন তাহার গাড়োয়ান ; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি 
জাঁড়য়া রামচন্দ্র পাকা ফোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুফ লাগাইতেন । তাহার হস্তে 
ক্রমে গ্রাম্য বানর সন্থরে বানরে পরিণত হইল । ফি গতিকের বানর, তাহা 
নিয্লোদ্ধত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে । এই সময় তিনি ভজগোবিন্দফে যে 
পত্র জিখিয়াঁছিলেন, তাহ! হইতে উদ্ধত কর! করা গে-_ 

“তোমার প্রত্ধের বিবাহ শুনিয়া আহলাদ হইল । টাফার তেমন আনুকূল্য 
কফারতে পারিলাম না-- মাপ করিও | দুইখানা গাঁড় ফিনিয়াছি__একখান1! বেরুষ-_ 


৫৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


একখানা ত্রোনবেরি । একট! আরবের মুঁড়িতে ২২০০১ টাক! পাড়িয়াছে। ছবিতে, 
আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে । কনিকাতার এত খরচ, তাহা 
জানিলে কখন আিতাম না-সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার 
একট! চাপকান তৈয়ারী হইত--এখানে একট। চাপকানে ৮৫৯ টাকা পাঁড়য়াছে। এক 
সেট রূপার বাসনে অনেক টাক। লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা 
বালিতেছি নাঁ_-এ সেট টেবিলের জন্য । বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্বাদ করিবে ।” 

এই হলে। বানরামি নম্বর এক । তারপর, মুচির!ম, কলিকাতায় যে কেহ একটু 
খ্যাতিযুক্ত, তাহীরই বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন । 
কোন নামজাদ! বাবু তাহার বাড়ীতে আদিলে জন্ম সার্ক মনে করিতেন । কিসে 
আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন । এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কাঁলিকাতার 
সকল বদ্ধিষুণ লোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল । টাকার মান সর্বত্র; মুচিরামের 
টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাহার মাঁন হইল । 

তারপর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ কাঁরিলেন ৷ রামবাবুর পারচয়ে 
যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন । অনেক জায়গাতেই ঝাঁট! লাখি 
খাইলেন । কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথ! পাইলেন । অনেকস্থানেই একজন মাতাল 
জমীদার বিয়া পরিচিত হইলেন । 

তারপর 'ব্রটিশ ইগ্ডয়ান আসো সিয়েশ্তনে দ্কিলেন । নাম লেখাইয়া বংসর বৎসর 
টাকা দিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আন্ত 
কাঁরলেন । রামবাবু কথিত মহাঁমাহমমহাসভার “একটা বড় কামান 1” তিনি যখনই 
বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন-_সৃতরাং 
পিস্তলটি ক্রমে মূখ খুঁলয়া প্ুটপ।ট করিতে আরপ্ত করিল । ম্চিরামও ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান সভায় একজন বক্ত| হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুওঁ, কিন্ত 
ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার । মুচিরাম নিজে তাহার 
কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পাঁড়য়া নিন্দা করিত না। 
সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন । 
যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া! গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই 
ছাঁড়িত ন। | গবর্ণমেন্ট হোৌসে ও বেলবিডধরে গেলে বড়লোক বাঁলিয়৷ গণ্য হয়, সৃতরাং 
সে গবর্ণমেন্ট হৌসে ও বেলবিডীরে যাইত । যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের 
নিকট সপারিচিত হইল । লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নঅ, নিরহঙ্কারী, নিরীহ 
লোক বলিয়া জানিলেন । জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়। পুর্ব্বেই রামচন্দ্রের 
নিকট পারিচয় পাইয়াছিলেন । 

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল । একজন জন্গীদারী সভার 
অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত কারবেন, ইহাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির 
করিলেন । বাছনি কাঁরতে মনে মনে ভাবিলেন। “মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য 
কে? নিরহঙ্কারী, নিরশহ-_সেফেলে খাঁটী সোণ।, একালের ঠন্ঠনে পিতল নয়। 
অতএব মুচিরামকে বহাল করিব 1” 


মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত ৫৫৯ 
আঁচরাং অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল ফৌন্সিলে আসন গ্রহণ করলেন । 


চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ 

বড় বাড়াবাঁড়তে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রাধর শুকাইয়! আসিল । ভজগোঁবন্দ 
ফিফ্কিরফন্দিতে অল্প দামে আধক লাভের বিষয়গুলি ফিনিয়া 'দিয়াছিলেন-_তাহার 
কার্য্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পাত্তর আয় বাঁড়য়াছিল__কিন্ত এখন তাহাতেও অনটন হইয়া 
আমিল । দ্বই একখানি তালুক বাধা পঁড়ল-_রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর 
সঙ্কল্প এতদিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতোঁছিল-_এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে 
এত বড় বারু করিয়া তঁলয়াছিলেন । রামচন্দ্র অদ্ধেক মুল্যে তানুকগুতি বাধা রাখিলেন 
_- জানেন যে, স্বাচরাম ফখনও শুধরাইতে পারিবে নাঁ_অর্ধেক মূলে) বিষয়গুলি 
তাহার হইবে । আরও তালুক বাঁধা! পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল । এই সময়ে 
ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল । সে শুনিয়াছিল, যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় 
সাহেব তাহার ভগিনীপাতির হাতধরা-_এই সুযোগে একটা বড় চাকার যোটাইয়া লইতে 
হইবে-_এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন | আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের 
গতিক ভাল নহে । তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া! দিলেন । 

বলিলেন, “মহাশয়, আপনি কখন তালুফে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া 
যাইবে । তালুকে যান ।% 

,মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, “তাই ত। এমন সোজা কথাটা আমার মনে 
আিল না ।” মুঁচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল । 

চন্দনপুর নামে তালুক-_সেইখানে বাবু গেলেন । প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল । সে 
বংসর নিকবর্তী স্থান সকলে দৃভিষ্ষ উপস্থিত_-কিস্ত সে মহালে কিছু না। খন 
মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই । মুচিরাম নিব্বিরোধী লোক-_ 
তাহাদের উপর কৌন অত্যাচার করিতেন না । আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে 
তথায় উপাস্থিত হইয়! বলিলেন, “আমার কন্যার বিবাহ উপাস্থিত- বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, 
কিছু ভিক্ষা দাও ।” প্রজার! দয়! কারিল- গ্রজ] সুখে থাকিলে জমীদীরকে সফল সময়ে 
দয়া করিতে প্রস্তত । জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা টেকে 
টাকা লইয়া মুচিরাম-দর্শনে আসিতে আরম্ভ ফাঁরল । মুচরামের চেষ্ট টাকায় পারিপুর্ণ 
হইতে লাগিল । কিন্ত ইহাতে আর একদিকে তাহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় 
হইল । 

প্রজারা দলে দলে মুচিরাম-দর্শনে আসে- কোন দিন পঞ্চাশ, ফোন দিন ষাট, কোন 
দিন আশী, থোন দিন একশত এইরূপ । যাহাদের বাড়ী নিফট, তাহার! দর্শন ফাঁরয়! 
ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দুর, ভাহারা দোফান হইতে খাছ/সামগ্রী কিনি একটা 
বাগানের ভিতর রিয়া বাঁড়িয়! থায় | মহালটি একে খুব বড়- গ্ভাচরামের এত বড় 
জমাঁদারী আর নাই--তাহাতে গ্রামগ্লির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারজন 
প্রজাকে প্রায় রাধিয়া খাইয়া যাইতে হইত । একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত 
প্রজ! আনিয়াছে__তাহাদের বাড়ী একট! ভাঁর জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের 


৫৫২ বঙ্ধিম রচনা সংগ্রহ 


বেলা গেল ; তাহার! বাড়ী ফিরিতে পারিল না । বাগানে রাধাবাড়া করিতে লাগিল । 
রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা কঞ্জিবে । তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকীটস্থ 
মাঠ পার হইয়! অশ্বযানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন | 

সাহেবটির নাম মীন্ওয়েল। তিনি এ জেলার প্রধান রাজপুরুষ__মাজিষ্টরেট 
কালেক্টর । সাহেবটি ভাল লোক-ন্য।য়বান্‌_হিতৈধশ এবং পরিশ্রমী । [িকসে এ 
দেশের লোকের মঙ্গল সাধন করিবেন, সেই জন্য সন্ধদ। চিন্তিত । পুর্ব্বেই বলিয়াছি, 
সে বংসর এ অঞ্চলে দ্বৃতিক্ষ হইয়।ছিল ; সাহেব দুিক্ষ তদারকে বাহির হইযাছিলেন । 
নিকটস্থ কোন গ্রামে তাহার তান্ব পাঁডযাছিল__তিনি 'খন অশ্বাবোহাণে তান্থৃতে 
যাইতেছিলেন । যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলে 
লোক ভোজন করতেছে । 

দোখয়াই সহজেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাঁর। সকলে দৃত্িক্ষপীভিত উপবাস দবিদ্র 
লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন ন্রাইতেছে । সাঁবশেষ তত্ব জানিবার জন্বা, 
নিকটে একজন চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরন্ত করিলেন । 

চাঁষা অবশ্য ইংরেজি জনে ন।। সাহেব উত্তম বাঙ্গাল জ'নেও, পরীক্ষা দি 
পুরস্কার পাইয়াছেন ; ঠতরাং চাষাঁর সঙ্গে বাঙ্গলায় কধোপকথন আরম্ত করিলেন । 

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞ(সা করলেন, “টোমাডিগের গ্ভামে* ডুববেকা+ কেমন 
আছে 2” 

চাষা ত জানে নাডুডবেক্ক। কাহাকে বলে । সেফাফরে পড়িল । ডুড্বেক। কোন 
ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইতা একপ্রকার স্থির হইল । কিন্তু “কেমন আছে 2” 
ইহার উত্তর ফি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি ন।, তাহা হইলে সাঁতের 
হয়ত এক ঘ। চাবুক দিবে, যাঁদ বলে যে, ভাল আহে, তাহ হঈলে সাহেন হয 
ডুডবেকাকে ডাকিয়। আনিতে বলিবে : তাহা হইলে কি কবিবে 2 চাষা ভাবিয' 
চিনন্তিয়া উত্তর করিল, “বেমাঁর আছে 1” 

“বেমার-910?” সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, 45৮61] 0015 7129 06 17001) 
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আটিক আছে কিংবা! অল্প আছে ?” পু তি 

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল । 'স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য 
হ|কিম । (সে দেশের নখঈলকর নাই ) হাকিম যখন জিজ্ঞ'স করিতেছে বে, ডুড্‌বেক 
আধক আছে, কি অল্প আঁছে-_তখন ডুডবেক। একট! টেকোর নাম না হইয়া যাঁয় না। 
ভাঁবিল, কই, আমরা ত ডুড়্‌বেক্কার টেকা দিই না; কিস্ত যাঁদ বলি আমাদের গ্রামে সে 
টেক্স নাই-_তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে । অতএব মিছা! কথাই ভাল । 
সাহেব প্ুনরাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, ““টোমাডের গৃড়ামে ডুবে! অটিক শিশ্বা তল্ল 
আছে ?” 

চাঁষ। উত্তর করিল, “হুজুর, আমাদের গায়ে ভারি ডুড়বেক্ক আছে 1” 


শট চি: শা শাশীশাী িগ 
পপ পাশাপাশি 


"গ্রামে । + ঢুভিক্ষ। 


মুচিবাম গুডের জ্বীবন-চাঁরত ৫৫৩ 


সাহেব ভাবিলেন, “নএ00 1 1 01090817025 70001) পরনে বাগানে যে সকল 
লোক খাইতেছিল, ততপ্রতি অদ্কালনিপ্দেশ কবিয জিজ্ঞাস করিলেন, “কে বে জন 
কাবিল ?৮, ( উদ্দেশ্য “ভোজন কবাইল”” ) 

চাষা । প্রজাবা ভোজন কোচ্ছে। 

সাহেব, চটিয়া, “টাহা আমি জানে 71165 6৪0, 07010] 5০-10-170০ 
[95 ?-_টাঁকী কাহাড ৮ 

এঠখন সে চাঁষ জালে যে, যত টাকা আসিতেছে সকলস জমপরন্গাবব সিন্দুক 
ফইতেছে , সে টিজেও কিছু দিয়। অশীপয়াছিল অত“ “বাব বিশ বিলাম্ব উন্নব 
কবিল, “টাকা জমশদাবেব |” 

সাহেব । ১1111006016 1619 ১ [01199 009 11761 00119 1709৬ 1 1৭ 11121 
30106 7060110 ?া)0 10169016 117 71711071109 (1101 ) জশশীপণবব নাম কি 

চাঁষ।। মুচিবাম বাষ। 

সাতে । কট ডিবস বোজন কাঁডযুছে ? 

চাষা । তাধন্মাবতাখ, প্রজাব) বাজ বোজ অন খান দায় কবর 

সাহেব । এ গ্ডামের নায় কি? 

চাষা । চন্ননপুর | 

সাহেব । নেটরুক বাহির কবিয় তাত তত সদ িখিলতাশ 

1707” 07017107)5 16))91 

০88] 1৬100111181) 1২8%১ 2০111102707 (01111117101-- 10005 ৪৮০1৮ 
09 8 1200 11711010011 01 1015 1৮015 

সাল্র খন ঘোড়ায় চাবুক মাঁবিয়। টাপে চাঁপিলেন 1714 জসয গ্রাথে 
বটাইল, একট] স।চ্েব টাঁকায আট আন তিসাবে টেকা বসাইাত আপিয়াছিল, উজ 
সহাশযেব বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে । 

এ পিকে মঈন্ওযেো সাহেব যথাকাখলে যোজন বিপোর্ট লি লে] এবছি, 
পারাগ্রাফ শুধু মুচিবাম বাঁষ সম্বন্ধে। তাহাতে শপ্রতিপন্ন হতগ যে, মুচরাম 
জমীদাঁবদিগেব আদশস্থল | এই দ্বঃসময়ে অন্নধান কবিয। সকল প্রজ।+?লব প্রাণবক্ষ 
কবিযাছে। 

রিপোর্ট কমিশ্টনবশীতে গেল । কমিশ্যনবেব হস্ত হইতে কিছু উজ্ছবলতব বর্ণে বঞ্জত 
তইয়া_কমিশ্ঠনব সাঙ্কেব লেখক ভাল-_গবর্ণমেন্টে গেল। গবর্মেন্টেব এঈ বিবেচনা-ষে 
ফাঁর প্রজ ,সেই ঘাদ দৃিক্ষেব সময়ে তাহ।দেব আহান যোগায়, তাঁত হলেই গদুভিক্ষ 
প্রশ্নেব” উত্তম মীমাংস। হয় । অতএব মুিরামেব ন্যায় বণান্ত*জমণদাবাদিগেব সম্মানিত ও 
উৎসাহিত কর নিতান্ত কর্তব্য । ভজ্জন্য বাঙ্গাল। গবর্ণমেন্ট ভাবতবঙ্গ য গবর্ণমেন্টেব 
[কট অনুবোধ ফবিলেন যে, বাবু মুচিবাম বাঁয় মহাঁশয়কে-পাঠক ণ্কবাব হবি হরি 
বল- রাজাবাহাদুব উপাধি দেওয়া যায় । 


ইপ্ডিয়ান গবর্ণমেপ্ট বলিলেন, তথাস্ত । গেজেট হইল, বাজ্ঞা মুচিরাম বায় বাহাদুব । 
তোমর! সবাই আর একবার হরি বল । 
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সম্পাদকীয় মন্তব্য 


“বঙ্গদর্শনেঃ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন- 
চ?রত, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে ( বঙ্গা্ ১২৯০ সনে )। 

£1বজ্ঞাপনে” বহ্ইিমচন্দ্র জেখেন, 

“পাঠকিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্ঠক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ 
ব৷ শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই । সাধারণ সমাজ 
ভিন্ন, কাহারও প্রত ইহাতে বঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুগ্চারত্র 
দোঁথবেন, সেরূপ মনুষ্যচারত্র মকল সমাজে, সকল ফালেই বিদ্যমান । আধুনক 
বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্ত তংস্থিত কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যাঁদ ফেহ বিবেচনা ফরেন যে, 
তিনিই ইহাঁর লক্ষ্য, তবে ভরসা কার, তিনি কথাট! মনে মনেই রাখিবেন। 
প্রকাশে তাহার গৌরব বৃদ্ধিব সম্ভাবন। দেখি ন11» 


সম্পাদক, ব. বর. স.। 


